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ভাগীরঘীর তারে গড়ে উঠেছে শহর কলকাতা । কি তাঁর ইতিহাস? কেমন করে তিনটি 
গ্রামের নিরাড়ম্বর, নিস্তরক্গ জীবন ক্রমে চঞ্চল হয়ে উঠল নাগরিক কর্মব্যস্ততায়? এসব 
প্রশ্ন প্রথমে বাঙালিদের মনে জাগেনি | ধাদের মনে জেগেছিল, তারা সবাই ছিলেন 
ব্রিটিশ । ইতিহাস-চেতনার অভাবে কলকাতার বাঁডাঁলিরা যখন আত্মবিস্মৃত গুদাসীন্তে 
ভুগছিলেন, তখন লং-কোর-কারমিংগার-কটন-ব্রেশিনডেনের মতো লেখকর। এ্রতিহাসিক 
উপাদান সংগ্রহ করে একের পর এক রচন। করছিলেন কলকাতী-বিষয়ক বই । কলকাতা- 
চর্চার ক্ষেত্রে পথিকৃতের মর্ধাদা এই বিদেশী লেখকদের প্রাপ্য । তবে তাদের 
সীমাবদ্ধতাও ছিল । তাদের কলকাতা-চর্চ1 প্রধানত ইংরেজ সমাজ এবং সাহেবপাড়ার 
মধ্যে গপ্ডিবদ্ধ হয়ে থাঁকাঁর ফলে বিবরণগুলি প্রীয় সব ক্ষেত্রেই একাত্ত একমুখী । 

ব্রিটিশ লেখকদের অনুকরণে এবং তাদের রচনার নির্যাসের উপর নির্ভর করেই উনিশ 
শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাভাষীয় কলকাতা-চর্চ1 শুরু হয় । প্রথমদিকের বাংলা 
বইগুলি ছিল প্রতিষ্ঠান, দেবস্থান ধ1! ঘটনা-কেন্দিক, নয়তে। গাইড বুক-ধর্মী। 
বাংলাভাষায় কলকাতার সামগ্রিক ইতিহাঁস লেখার জন্ত যিনি প্রথম কলম ধরেছিলেন, 
তিনি সম্ভবত কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় | রঙ্গলালের “কলিকাতা কল্পলতা'-র অন্কমিত 
রচন)কাঁল উনিশ শতকের পাঁচ ও ছয়ের দশক । কিন্তু লেখাটি প্রকাশিত হয় একশো 
বছর পরে, ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে । 

উনিশ শতকে শেষদিকে ও বর্তমান শতকের গোড়ায় বাংলা সাময়িকপত্রে 
কলকাতা -বিষয়ক প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশে গতি আসে । “শিল্পপুষ্পাঁঞজলি' পত্রিকায় মুদ্রিত 
হয় শরচ্চন্জ্র দেবের 'কলিকাতার ইতিহীস' । ১২৯২-১২৯৩ বঙ্গাব্দ), 'নব্যভারত' পত্রিকায় 
ছাপা হয় প্রাণকষ্ণ দত্তের 'কলিকাতার ইতিবৃত্ত" ( ১৩০৮-১৩১০ বঙ্গাৰ )। 'কস্তু এই 
ধারাবাহিক রচনা-ছুটি গ্রন্থকার পেয়েছে মাত্র ন বছর আগে। 

বাঙালি লেখকরা ধলকাতার ইতিহাস নিয়ে ইংরেজিতেও বই লিখতে শুরু করেন 
এই শতকের গোড়ায় । ১৯০১ গ্রীস্টান্জে অনগণনার সময়ে মুনশিয়ানার সঙ্গে কলকাতার 
কালান্ুক্রমিক ইতিহাস সংকলন করেন অতুলকৃষ্ণ রায় । শোঁভাবাজার রাজবংশের সন্তান 
বিনয়কষ। দেবের “7116 78115 1715001% 800. 0106 01 ০৪19800” প্রকাশিত হয় 
১৯০৫ খ্রীস্টীব্দে। দু'বছর পরে ছাপা হয় বইটির স্ুবলচন্দ্র মিত্র-ককৃত অনুবাদ : 
“কলিকাতার ইতিহাস+ । বর্তমান সংকলনের শেষ নিবন্ধে দেখ যাঁবে, এই বইটিই মুদ্রিত 
আকারে বাংলাভাষায় কলকাতার প্রথম সামগ্রিক ইতিহাস গ্রন্থ । এরপর ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রকাশিত হয় হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের “কলিকাতা সেকালের ও একালের : উপচ্াস 
আকারে গঠিত ইতিহাস” ৷ তারও দীর্ঘকাল পরে আত্মপ্রকাশ করে প্রশ্নথনাঁথ মল্লিকের 


দশ কলকাতার পুরাকথ 


'কলিকাতার কথা”-র ছুটি “কাণ্ড । ইতিমধ্যে ১৩৪১ বঙ্গাব্দে “প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য 
সম্মেলনের" জন্য হরিহর শেঠ সংকলন করেন “কলিকাঁত। পরিচয়, পরবর্তশকালে প্রাচীন 
কলিকাতা পরিচয়” (১৯৫২ ) নামে প্রকাশ পায় তার পরিবধিত সংস্করণ । অন্যদিকে 
যোগেশচন্দ্র বীগল কলকাতার সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিন্যস্ত করেন 
'কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র (১৯৫৯) গ্রন্থে । 

এইভাবে যখন কলকাতার সামশ্রিক ইতিহাস আলোচনার একট] রেওয়াজ গড়ে 
উঠল, তখনই এল স্থপাঠ্য রম্যরচনার জোম্বার ৷ যতীন্দ্রমোহন দত্ত ( যমদত্ত ), প্রাঁণতোষ 
ঘটক, বিনয় ঘোষ, নিখিল সরকার (শ্রীপান্থ), পূর্ণেন্দু পত্রী (সমুদ্রগুপ্ত ), নকুল 
চট্টোপাধ্যায়, বৈচ্ভনাথ মুখোপাধ্যায়, অমরেন্্র দাস, নারায়ণ দত্ত, হরিপদ ভৌমিক, কমল 
চৌধুরী প্রমুখর সহজবোধ্য নিবন্ধ সাধারণ মানুষকে আগ্রহী করে তুলল পুরনো কলকাতা 
সম্পর্কে । পাঠকদের চাহিদার চাঁপে নতুন-নতুন বই বেরোতে আরম্ভ করল । ১৯২৯ 
্ীস্টাব্দে লেখা মহেন্দ্রনাঁথ দত্তের “কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা” মুদ্রণের স্থযোগ 
পেল ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে । পুরনে। পত্রিকার বিবর্ণ পাতায় ছড়িয়ে থাকা প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, 
শরচ্চন্্র দেবের প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে গ্রথিত হল, নিশীথরঞ্জন রায় ও অশোক উপাধ্যায়ের 
উদ্যোগে বিভিন্ন লেখকের বিক্ষিপ্ত কিছু প্রবন্ধ একত্রিত হল প্রাচীন কলিকাতা" । ১৯৮২) 
সংকলনে | 

অদূর অতীতে অন্থবাদের দৌলতে কিছু ইংরেজি বই বাঁংল1 কলকাতা-সাহিতোো 
সংযোজিত হয়েছে। তার মধ্যে অতুলকুষ্ণ রায়ের বই বা লোকনাথ ঘোষের গ্রন্থের 
কলকাত1-সংক্রান্ত অংশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । মূল ইংরেজি গ্রন্থ ও প্রধন্ধাদিও 
পুনমুদ্রিত হয়েছে । কটন. ব্রেশিনডেন-লঙের বই তাঁই আজ সহজলভ্য | বহু প্রাপ্য 
নিবন্ধ ও পুস্তিকার পুনমুদ্রণ সম্পাদন করে স্থুধীবর্গের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন অধ্যাপক 
অলোক রায় । 

কলকাতা-চর্চার ভিন্ন একটি ঘরানার জন্ম দিয়েছেন পাধারমণ মিএ | খগ্ডনমূলক 
বিতর্কের সাহায্যে একদিকে তিনি তথ্যকে বিশুদ্ধ করায় আগ্রহী, অন্যদিকে সরেজমিন 
অন্ুগন্ধানের মাধ্যমে কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের অতীত অন্বেষণে তিনি অভিনিবিষ্ট ! 

কলকাতার “ত্রিশতবাঁধিকী” উদ্বযাপনের এই মুহূর্তে কলকীতা-চর্চর ধারাখাহিকতা 
বিশ্লেষণ করলে আবিষ্কৃত হবে ভিন্নমুখে বহমান কয়েকটি ধার1। বাংলাভাষায় কলকাতা- 
চর্চার প্রধান ধারা রম্যরচনাকেন্দ্রিক 1 পূর্বোক্ত লেখকর] ছাড়াও সাম্প্রতিককালে রাধা 
প্রসাদ গুপ্ত এ-ধরনের সরস রচনায় নতুনত্ব এনেছেন, তীর বৈশিষ্ট্য মজলিসী ঢঙে পুরনে। 
দিনের কথা পরিবেশন | রয্যরচনার জন্য আমর! প্রধানত ইংরেজদের বইগুলির উপর 
নির্ভরশীল। অবশ্য বেশ কিছু বাংলা স্ুত্রও তথ্যবহুল । লোকনাথ ঘোষ ও প্র1ণকষঃ দ০ওর 
লেখায় আছে পারিবারিক ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান. যহ্ল্্েনীগ দত্তের রচনায় 
রয়েছে সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের বিশ্বস্ত ছবি । সাময়িকপত্রে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা 
পূর্ণচন্দ দে উদ্ভটসাগর ব1 যতীন্্রমোহন দত্তের ( যমদত্ত ) নিবন্ধগুলিতেও প্রচুর মূল্যবান 
তথ্য নিহিত রয়েছে, কিন্তু অগ্রথিত হওয়ার ফলে সেগুলির হদিস পাওয়া]! মুশকিল । 


ভূমিক। এগার 


রাধাপ্রসাঁদ গুপ্ত আক্ষেপ করে লিখেছেন, “কি দুঃখের কথা, পুরনে! কলকাতার নান্ণন 
দিক নিয়ে যমদত্তর সেই চমৎকার লেখাগুলি আজও একউ উদ্যোগী হয়ে জোগাড় করে 
ছাঁপীলেন ল1।' এ আক্ষেপোক্তি বধির কর্ণে নিপতিত হয়েছে! 

কলকাতা নিয়ে প্রথাসিদ্ধ এতিহাসিক গবেষণা বাংলাভাষায় হয়নি বললেই চলে । 
ইংরেজিতে অবশ্য তার সার্থক প্রয়াস চালিয়েছেন সৌমোক্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রদীপ 
সিংহ । কলকাতা নিয়ে তাত্বিক গবেষণার প্রধান অস্থবিধা নির্ভরযোগ্য তথ্যশ্যত্রের 
ছরধিগম্যতা ৷ পারিবারিক দলিল-দস্তীবেজের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম । কিন্তু 
পুরসভ1 ব৷ হাইকোর্টের অমূল্য নথিপত্রের এমন ছুর্দশী কেন? ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে 
স্বরক্ষিত লটারি কমিটির রিপোর্টের সামান্য অংশ ব্যবহার করেছিলেন বিনয় ঘোঁষ। 
আজও সে-রিপোর্টের নির্বাচিত অংশ প্রকাশিত হল ন1। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের 
মতো রাজা লেখ্যাগাঁরের ( 90806 /১1:01)1555 ) নথিপত্রও সুসংবদ্ধ । কিঞ্জ এ প্রতিষ্ঠান 
থেকেও কলকাতা-বিষয়ক নথির স্থনির্বাচিত সংকলন প্রকাশ জরুপ্নি ! 

কলকাতা-চর্চার এই পটভূমিতে দ্ীঁড়িয়ে আমর] বর্তমান সংকলন প্রকাশ করলাম । 
মহেন্দ্রনীথ দত্তের বইটির প্রসঙ্গে একবার সপ্রশংস মন্তব্য করেছিলেন শ্রুপান্থ, “এ পুঁথির 
আর-এক বৈশিষ্ট্য এই. সাহেবদের দিকে পুরোপুরি পিঠ ফিরিয়ে বসে লেখা । এ 
রচনার স্বাদ অনবদ্য নয় কি?' শ্রুপান্থ-প্রশংসিত মহেন্্রনাথের গুণটি অনুসরণ করে 
আমরা “নেটিভ কলকাতার” উপর জোর দিয়েছি, তবে প্রসঙ্গক্রমে সখহেবদের কথাও 
এসেছে । 

কলকাতার এই “ত্রশতবাধষিকী -কালে অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগছে, ইংরেজদের 
কলকাঁত! না হয় তিনশে। বছরের, কিন্তু ভূখণ্ড হিসাবে এ অঞ্চল কত প্রাচীন? এখানে 
কি আগে কোনে। জনপদ ছিল? প্রাচীন বধরণী, ভূতত্ব, প্রত্বত্থ এবং রেণুবিজ্ঞানীদের 
চাঞ্চল্যকর আবিষ্ষীরের আলোকে প্রসর্ঈটি আলোচনা, করেছেন ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী ৷ 
কলকাতা যে স্থৃপ্রাচীন এক ভূখণ্ড, সে-কথা তার নিবন্ধে প্রমাণিত ৷ অন্যদিকে প্রীকৃ- 
চান্নক যুগে কলকাত! যে একটি বিশিষ্ট জনপদ ছিল, তার সাক্ষ্য সমকালীন বাংল। পুঁথির 
পাঁতা থেকে উদ্ধার করেছেন স্থখময় মুখোপাধ্যায় । 

প্রাকৃ-চীর্নক স্থাপত্য কলকাতায় দৃষ্টিগোচর ন1 হলেও, ইংরেজ আমলের পুরাকীতির 
কিন্তু অভাঁব নেই। বেশ কয়েকটি জেলার পুরাকীতি-পরিচয় সরকারি ও বেসরকারি 
উদ্যোগে প্রকাশিত হলেও আজও কলকাতাঁর পুরাসম্পদ নিয়ে কোনে বিশদ গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয়নি | কলকাতার মন্দির-স্থাঁপত্য নি রচিত তারাপদ সীতরার নিবন্ধটি 
সে-অভাব আংশিকভাবে মেটাঁবে। 

উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে আগত একটি সম্প্রদায় কলকাঁতাকে উপহার দিয়েছে 
স্থাঁপত্যগরিমাঁয় গরীয়ান কয়েকটি মন্দির । আজও সে-মন্দিরগুলি কলকাতাবশদী তথা 
পর্যটকদের আকৃষ্ট করে । কলকাতার সেই জৈনমন্দিরগুলির প্রসঙ্গ সংক্ষেপে আলোচন। 
করেছেন গণেশ লালওয়ানী । 

হিন্দু বা জৈনদের মতো ্রীস্টানদের ধর্মীয় স্থাঁপত্যও কলকাতার উল্লেখযোগ্য সম্পদ | 


বার কলকাতার পুরাঁকথ। 


তবে এ-শহরের অধিকাংশ গির্জীই নিমিত হয়েছিল সাহেবপাঁড়ায়, ইউরোপীয়দের 
প্রয়োজনে ৷ দেশীয় শ্রীস্টানদের জন্য উত্তর কলকাতায় যে তিনটি “নেটিভ গির্জা স্থাপিত 
হয়েছল, পঞ্চম নিবন্ধে সেগুলির ইতিহাস বিবৃত করেছেন অলোক রায় । 

কলকাতার মদজিদ-দরগা-আস্তানা-খানকা-ইমামবাড়াগুলি কম আকর্ষণীয় নয় | 
একাধিক লেখককে অন্রোধ করা সত্বেও আমর। মুসলিম উপাসনালয়গুলি সম্বন্ধে কোনে। 
নিবন্ধ সংগ্রহ করতে পারিনি | এজন্য আমরা আন্তরিক আক্ষেপ প্রকাশ করছি। 

নতুন উপাদানি সংগ্রহ করতে হলে সরেজমিন অনুসন্ধানের বিকল্প নেই । সন্তান্ত-গৃহের 
প্রাঙ্গণে ক্ষেত্রানুসন্ধান কৰে পীচট দুর্গাদালানের বিবরণ সংকলন করেছেন ষষ্ঠ নিবন্ধকাঁর 
বিমলকুমার পাল । 

ধর্মীয় স্থাপত্যের সীমান। পেরিয়ে এবার প্রবেশ করা যাঁক নাগরিক জীবনের প্রসঙ্গে । 
কোম্পানির আমলে কলকাঁতাবাসীদের উপর আরোপিত করব্যবস্থার রূপরেখা রচন" 
করেছেন পূর্ণেন্দুনাঁথ নাঁথ । করের বিনিময়ে কলকাতার অধিবাসীদের স্বাচ্ছন্দ্য দিতে 
ব্রিটিশ শ'সকরা ছিল দায়বদ্ধ | নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্য ইংরেজ শীসককুল যে 
পুলিশ প্রশাসন সংগঠিত করেছিল, তার পর্রিচয় মিলবে স্বপন বস্থুর নিবন্ধে | 

নিশীথরঞ্রন রায় তীর কলকাতা? : ইতিহাসের উপাঁদাঁন' গ্রন্থে ( আনন্দ, ১৯৮৯, পৃ. 
৭২ ) গুরুত্বপূর্ণ প্রশীসনিক রিপোর্টের তালিকায় ফিভার হাসপাতাল কমিটির প্রিপোর্ট ও 
কলকাতার নিকা শীব্যবস্থা-বিষয়ক ছুটি প্রতিবেদনের নাম উল্লেখ করেছেন | কলকাতার 
“নেটিভ' অধিবাসীদের জন্ত প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসাব্যবস্থার উন্মেষ কিভাঁবে ঘটেছিল, 
ফিভার হাসপাতাল কমিটির রিপোর্টের সাহায্যে তা বর্ণনা করেছেন বিনয়ভূষণ রায়। 
অন্যদিকে নিকাশীব্যবস্থার প্রতিবেদন-ছুটির সঙ্গে অন্য তথ্যের মশ্রণ ঘটিয়ে 'কলকাতার 
নিকাশীব্যবস্থার ইতিহাস” লিখেছেন আগ্ভনাঁথ মুখোপাধ্যায় । 

ব্রিটিশদের সঙ্গে এদেশে এসেছিল শিল্পবিপ্লবের ফসল | কলকাতা-সমাজ কিভাবে 
সেগুলি গ্রহণ করেছিল, কেমন করে বাড1পিতের মধ) ফুবিত হয়েছিল অযুঞ্ত-প্রয়াস, 
তা বিবরণ পাওয়। যাবে সদ্ধার্থ ঘোঁষের “পুরনো কলকাতার কলকঞ্জা” নিবন্ধে । 

কলকাতার শৈল্পিক প্রচেষ্টার কাহিনী তার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অনেকটাই জুড়ে 
আছে । এ-শহরের চারুকল। সমিতিগুলির জন্ম ও বিবর্তনের কথা বিভিন্ন স্থত্র থেকে 
সংকলন করেছেন কমল সরকার । 

পূর্বোক্ত নিবন্ধগুলিতে যেসব তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, তাঁর অনেকটাহ ইতিপূবে 
অনালোচিত । কিন্তু পুবস্থধিদের রচন] থেকেও তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন রয়েছে মুদ্রিত 
সুত্র থেকে সংগৃহীত উপাদানের সঙ্গে নতুন উপকরণের মিশেল ঘটালে যে মণিকাঞ্চন- 
যৌগের সৃষ্টি হয়, তা সর্বজনবিদিত । কাজেহ প্রকাশিত তথ্যকে অবহেলা ন। কথাই 
বিপেয়। 

কলকাতার সাধারণ নাট্যশাল। [বষয়টি নিয়ে খু আলোচন1 হয়েছে । সেখব 
আলোচনার প্রধান বিষয় অভিনয়ের প্রয়োগ বাঁ কলাকুশলীদের কৃতিত্ব । কলকাতার 
ইতিহাসের দিক থেকে কিন্তু নাঁট্যগৃহপ্ালর কাহিনীও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । শঙ্কর তটাচার্য 


ভূমিক৷ তের 


তার নিবন্ধটিতে কলকাতার সাধারণ নাট্যশালার সেই দিকটিই তুলে ধরেছেন । লেখক 
উল্লেখপঞ্জী ব্যবহার করেননি । তার প্রধান তথ্যস্থত্র সংব+দপত্র | আগ্রহী পাঠক তারই 
লেখ। “বাংল রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান" (রাজ্য পুস্তক পর্যদ, ১৯৮২) গ্রন্থে প্রাসজিক 
আরও তথ্য পেতে পারেন । 

হরিপদ ভৌমিকও তথ্য চয়ন করেছেন মুদ্রিত সুত্র থেকে | সাময়িকপত্র ও গ্রন্থাদি 
থেকে তিনি সংকলন করেছেন কলকাতার প্রধান কয়েকটি পুকুরের কথা । একটি পুকুরের 
ইতিহাসের জন্য অবস্ত তাকে নির্ভর করতে হয়েছে লিপফলকের উপরে | 

কলকাতার ইতিহাস আলোচনা করতে হলে হ1তের কাছে কিছু তালিকা! প্রয়োজন । 
কিন্তু পঞ্জীকারের কাজ অনেকটাই নীরস ও গৌরবহীন বলে কলকাতা-চর্চার এই দিকটি 
বেশ অবহেলিত । বর্তমান সংকলনের শেষ তিনটি নিবন্ধ আসলে তিনটি তালিকা । 
প্রথম তাঁলিকাঁয় কলকাতার পল্লীনামের ৬০৯টি নমুনা সংগৃহীত হয়েছে মানচিত্র, পথপঞ্জী 
প্রভৃতি স্থত্র থেকে। দ্বিতীয় তালিকাটি রাজ্য লেখ্যাগারে রক্ষিত কোম্পানির চিঠি- 
পত্রের । সকলেই জানেন, লেখ্যাগাপ্ে কলকাতা-বিষয়ক অজশ নথিপত্র আছে। কিন্তু 
সেইসব নথি ঠিক কি জাতীয়, উদয়ন মিত্রের এই তালিকা থেকে তাঁর আভাস মিলবে । 
অশোক উপাধ্যায় রচিত শেষ নিবন্ধে স্থান পেয়েছে ইতিপূর্বে প্রকাশিত কলকাতা -বিষয়ক 
বাংলা গ্রন্থের একটি তালিক] । 

সংকলনটির নানা সীমাবদ্ধতা রয়ে গেল । ঘুসলিম উপাঁসনালয়ের মতে৷ অনালোচিত 
থেকে গেল আরও বন্থ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় | নিবন্ধগুলিতে প্রধানত তথ্যই পরিবেশিত হুল, 
তত্ব নয় । এ-সংকলনের লেখকবৃশ্বের মধ্যে মাত্র একজনেরই পেশ! ইতিহীস-চর্চা, এখানে 
তাহ পেশাদারি তাত্বিক বিশ্লেষণ অনুপস্থিত | 

প্রাথমিকভাবে স্থিরীরূত আয়তনের তুলনায় বইটির কলেবর বিপুলভাবে বৃদ্ধি 
পাওয়ায় বাধ্য হয়ে কিছু নিবন্ধের অঙ্গচ্ছেদ করতে হয়েছে, স্থানাভাবের কারণে সংক্ষিপ্ত 
করতে হয়েছে প্রায় প্রতিটি লেখাই । চেষ্টা সব্বেও সর্বত্র রক্ষা কর] যায়নি বানানের 
সমত।, নিবন্ধগুলির আয়তনগত বা চারিত্রিক সাযুজ্য | মুদ্রণপ্রমাঁদও বেশ কিছু ঘটেছে, 
তাঁর মধ্যে যেগুলি তথ্যগত ভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পাঁরে সেগুলি যথাসাধ্য সংশোধিত হল 
শুদ্ধিপত্রে | এইসব ক্রাটর জন্য আমর! মুক্তকণে মার্জনাপ্রা্থী। 

পুস্তক বিপণির কর্ণধার বন্ধুবর অন্ুুপকুমীর মাহিন্দীর এই অলাভজনক স্ববৃহৎ বই 
প্রকাশ করে তার বলকাতা-প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন । 

এই সংকলন সম্পাদনার কাজে সমস্ত লেখকসহ বনু ব্যক্তি সহায়ত করেছেন । গ্রন্থের 
অঙ্গসজ্জা এবং প্রুফ সংশোধনের দায়িত্ব পালন করেছেন বন্ধুবর বিমলকুমীর পাল 
“নির্দেশিকা প্রস্তুত করেছেন অরুণটাদ দত্ত । আলোকচিত্রগুলি গ্রহণের কৃতিত্ব তারাপদ 
সাতর। ( চিত্রপংখ্যা ৮-১৪ ), ভাঙ্কর পাল ( চিত্রসংখ্যা ১৫-১৭ ), স্থমন দত্ত ( চিত্রসংখ্যা 
১৯) ও অরূপ সেনগুপ্রের ( চিত্রসংখ্যা ১-৪, ৬-৭ )। চিত্র-বিষ্যাসের দায়িত্ব শ্রীসেনগুঞ্ধই 
বহন করেছেন । 

সুষ্ঠুভাবে মুদ্রণের কাজ অম্পন্ন করার জন্য আমর] ডি. বি. প্রিপ্টীর্সের রাধাবল্লভ 


চৌদ্দ কলকাতার পুর কথা 


মণ্ডল ও সংশ্লিষ্ট কমিবৃন্দের কাছে কৃতজ্ঞ । তারা হাসিমুখে আমাদের অনেক অত্যাচার 
সয়েছেন। চার্লস ডয়লির আকা ছবি অবলম্বনে প্রচ্ছদ রচনা করেছেন শিল্পী নির্মলেন্দু 
মগ্ডুল। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্নভাবে সহায়তা করার জন্য শ্রদ্ধেয় অশোক উপাধ্যায়ের 
কাছে আমর চিরকৃতজ্ঞ | তাঁর কাছে আমাদের খণ সর্বাধিক । 

সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই । 


কলকাতা 


রর দেবাশিস বস্থু 


ইন্সজিৎ চৌধুরী 


কলকাতার প্রাচীনত্ 
নিদর্শনের নিরিখে 


ইংরেজের কলকাতার বয়স ১৯৮৯ গ্রীস্টান্দে তিনশো বছর পূর্ণ হল। শেঠ-বসাক-সীবর্ণ 
চৌধুরীদের কলকাতা ন1 হয় আরও একটু পুর্নণো | কিন্তু সুদূর অতীতে এখানে কী 
ছিল? প্রচলিত ইতিহাস সে ব্যাপারে নীরব । কলকাতাঁর প্রথম যুগের বিবরণী 
লেখকদের অধিকাংশই ছিলেন ইংরেজ । তাদের হাতে সেই আদিপবধের ইতিহাস রচন। 
করবার মতো পর্যাপ্ত উপকরণ ছিল না ঠিকই, কিন্তু তাঁরা তা নিয়ে মাথাও ঘাঁমাঁতে 
চাননি | খরং বোঝাতে চেয়েছেন, সমুদ্র থেকে অর্বাচীনকালে উিত এহ ভূখণ্ডে 
হংরেজাধিকারের আগে বস্তত জলা-জর্গল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। একথা বলার 
মতে। যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাঁণও যে তীরা হাজির করতে পেরেছিলেন, তা-ও কিন্ত নয় । অথচ 
বাঙালি লেখকরাও মোটের উপর শিধিবাদে এই “তব মেনে নিয়েছিলেন । পৌরাণিক 
ও অন্যান্য এঁতিহ্া অন্ুসারে কাঁলীঘ1ট তীর্থের প্রাচীনত্বের কথা অবশ্য অনেকেই 
বলেছেন । কিন্তু পাথুরে প্রমাণের ভিত্তিতে গবেষণার চেষ্টা কেউই করেননি | ছ্ু- 
একজনই মাত্র অন্য কথা বলতে চেয়েছেন-_তীর। নেহাতই ব্যতিক্রম | বর্তমান শতকে 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা-আনুসন্ধানের ফলে প্রচুর নতুন নতুন তথ্য-প্রমাণ জান। গিয়েছে । 
নতুন তথ্যের প্রেক্ষিতে গত শতকের বহু তথ্য-প্রমাণও পুনবিবেচনার প্রয়োজন দেখা 
দিয়েছে । অথচ এইসব নতুন-পুরনে| তথ্য সম্ন্বিত করে তার ভিত্তিতে প্রাচীন যুগে 
কলকাতা-ভূখণ্ডের পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা প্রায় হয়নি বললেই 
চলে । বরং সাম্প্রতিক কিছু নিবন্ধে অতীতের সেইসব ধারণীরই চবিঙচবশ নজরে 
পড়ছে । বর্তমান আলোচনার সংাক্ষ& পরিসরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণার ফলাফল একত্রে 
উপস্থাপিত করে সুদূর অতীতে এই অঞ্চলের অবস্থ। সম্পর্কে একট! সাঁবিক ধারণ] দেওয়ার 
চেষ্টা! করা হয়েছে । একই সঙ্গে দেখাঁতে চাঁওয়। হয়েছে, কলকাতা -অঞ্চল অর্বাচীনকালে 
সমুদ্র থেকে উত্থিত কোনে! ভূখণ্ড নয়; প্রাগৈতিহাসিক যুগেও এই ভূখণ্ডের অস্তিত্বের 
প্রমাণ মিলেছে । আর এর সংলগ্র অঞ্চলে সভ্যতার ধারাবাহিকতাঁও যথেষ্ট প্রাচীন । 
স্বভাবতই এই আলোচনায় প্রত্বতত্বের উপর বেশি জোর দেওয়৷ হয়েছে, কারণ এর 
উপর ভিত্তি করে অনেক সিদ্ধান্ত যতটা নিদ্বিধায় করা যাঁয়, অন্য অনেক তথ্যের ভরসায় 
তা করা যায় না । কলকাতার তুলনায় সংলগ্ন ভূখণ্ডের অতীত সম্বন্ধে অনেক বেশি 
ক. পু ১ 


২ কলকাতার পুরাকথা 


আলোঁচন। কর। হয়েছে- এমন অভিযোগও তোল যেতে পাঁরে । একটাঁই কারণে তার 
দরকার ছিল । গাঞ্গেয় বদ্ধীপের দক্ষিণপ্রান্তকে যদি সুপ্রাচীন বলে নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠ। 
কর] যায়, তা হলে কলকাতা -ভূখণ্ডের প্রাচীনত্ব নিয়ে আর সংশয়ের অবকাশ থাকে 
নাঁ। সংলগ্ অঞ্চলে দু'হাজার বছৰ ধরে সভ্যতার ধিকাঁশ ঘটে থাকলে এখানেও তার 
প্রভাব পড়তেই পাঁরে-__এ অন্ুমিতির 'ভত্তি হিসাবেও ওইসব প্রমাণের উপস্থাপনা 
প্রয়োজন ছিল | তাই দক্ষিণ চব্বিশ প্রগন। সম্বন্ধে যতদুর সম্ভব তথ্য-প্রমাণ তুলে ধরা 
হয়েছে। তারপর কলকাত-প্রসঙ্দ আলোচিত হয়েছে । ধান ভানতে এটুকু শিবের গীত 
অপরিহার্ধ ছিল বলেই মনে হয়। এ ছাড় বক্তব্যের সুত্র অবিচ্ছিন্ন রাখতে কিছু 
পুনরুক্তিও অনিবার্ধভাবেই এসেছে । 


কলকাতার প্রাচীনত্ব : প্রচলিত মতামত 


কলকাতার ইতিহাস বিষয়ে এ শতাব্দীর গোড়ায় প্রকাশিত এ. কে. রায়ের বইটি 
বিশিষ্ট বলেই স্বীকৃত।৯ বইটির পুনর্মদ্রিত সংস্করণের ভূমিকায় নিশীথরগুন রায় 
বলেছেন, +২2% 15 009 9751 21000176 0176 ৮/110915 0 08190185 1)196019 10 
07816 2 9911005 90691001 60 18001050000 0105 51015 001 €: [90110 01 
01109, 969818190 8 19256 09 76811% (০ 06101195 000) [1081 07 
(01081770010, 16 ৮96 19 25105 035 21001070105 06 006 515 8৪00 62719 
[1201010105২ চান্কের আগের দ্বশো বছর নয়, তারও আগের অবস্থা সম্বন্ধে এ. কে, বায় 
কী বলেছেন সেটাই আমরা দেখব 15 তিনি এ কাঁজে নির্ভর করেছেন একদিকে বরাহ- 
মিহির ও হিউয়েন সাং, অন্যদিকে ব্র্যানফো্ড ও ফাঞ্ড সনের উপর । তাঁর মতে, কলকাতা 
এবং সন্নিহিত অঞ্চলসহ দক্ষিণবঙ্গকে বরাহমিহিরের 'বুহৎসংহিতা"য় সমতট, অর্থাত 
সমুদ্রের জোয়ারে প্রাবিত জলাভূমি (0৫81 5৮810) ) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 
পাশাপাশি হিউয়েন সাঁয়ের বিবরণী থেকে অনুমান করা যাচ্ছে, পূর্ববঙ্গে সঞ্চম শতক 
নাগাদ সামীজ্যের কেন্দ্র হওয়ার মতো জনবসতি সগ্ভ গঙ্ডে উঠলেও খুলনা, যশোর, 
সুন্দরবন ও কলকাতাসহ দক্ষিণ-পূধ বঙ্গ তখনও গড়ে ওঠেনি--পলি জমে জমে আস্তে 
আস্তে গঠিত হচ্ছে। এ ছাড়া এ. কে, রাঁয় বলেছেন, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের সচমাই 
হচ্ছে সপ্তম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে-_রাঁজা আদিশুরকে দিয়ে । ফলে এখানেও 
আগের সিদ্ধান্তই সমথিত। অন্থদিকে হংরেজ লেখকদের বিবরণ থেকে তার মনে 
হয়েছে, চার থেকে পাচ হাঁজার বছর আগে রীজমহল পাহাড়ের দক্ষিণে নিম়গাঙ্গেয় 
সমভূমি পলি-সহযোগে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল ' কলকাতাব কাছে ভূামর অবনমনও 
ঘটেছিল একবার । আর প্রচলিত এতিহা অনুসারে তিনি স্থির করেছেন, দ্বাদশ শতকের 
মধ্যেই কলকাতা-ভূখণ্ড বাসযোগ্য হয়ে উঠেছিল, নম ছিল কাঁলীক্ষেত্র । এখানে বস 
করত আদিবাসী জেলে-পোদ, জালিয়া, ছুলিয়।, বগি আর শিকারী, ব্যাধ, দে রাই 
প্রভৃতির| | সঞ্চম থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের বাসযোগ্য হওয়ার কথ উল্লেখ 
করেছেন ভোলা নাথ চন্দ্রও 1১ 
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অথচ এ, কে. রায়ের গ্রন্থপ্রকাঁশের অনেকদিন আগেই হূর্যকুমার চট্টোপাধ্যায় 
লিখোঁছলেন, “কোন কোন স্থানে গভীর কৃপ ও পুঞ্চবিণী খননকাঁলে 'প্রাচীন ক্ষেত্র- 
তলোৎপন্ন উদ্ভিদ এবং মনুষ্তের ও ভূচর জন্তর কঙ্কাল ভূগর্ভের অনেক হস্ত নিম প্রাপ্ত 
হওয়া গিয়েছে । ইহাতে সপ্রমাণ হহতেছে যে, যে স্থান এখন কালীঘাট বলিয়া 
অভিহিত, তাহার ভূগর্ভস্থ অনেক হস্ত নিম্নের ভূমিতে বহুপুবে মনুষ্ট বিচরণ করিয়াছিল । 
পরে রসাতল প্রবেশ কণাতে মানব সমাগম শুন্ত হইয়া থাকে । কাল সহকারে ভাগীরথী 
আনীত বালুকার।শির স্তর ক্রমশঃ পতিত হইয়া নিবিড় অরণ্যে পরিণত হয় ও ক্রমে তাহা 
আবার মনুষ্তের বাসভূমি হইয়াছে । কশিকাতার সন্নিকই স্থানের রসাতল পবেশ ও 
পুনরুথান হইতে অবশ্ত অনেক শতাব্দী লাগিয়াছিল সন্দেহ নাই । সুতরাং রামায়ণের 
সময় যে প্রদেশে কপিলাশ্রম ও তপোঁবন, মহাভাঁরতীয় সময়ে তাঁহা অপরিজ্ঞেয় এবং 
পৌরাণিক সময়ে তাহা নিবিড় অরণাগর্ভে 1৫ এ. কে. পায় তার গ্রন্থে একাধিকবার 
'কাঁলীক্ষেত্র দীপিকা"র উল্লেখ করলেও৬ কলকাতার পাচীনত্ব সম্পর্কে যুক্তি খগ্ুডণ দূরে 
থাক, আলোচনাও করেননি ! এ কে.রায়েখ সমসাময়িক কালে প্রাণকৃষণ দত্তও এ প্রসঙ্গে 
ভিন্নমত পোষণ করতেন । প্রাণরুষ্ণ বলেছেন, “যদিও এই জনপদের উল্লেখ প্রাচীন 
পুরাণাদিতে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না, এমনকি সাদ্ধ দ্বিসহস্স বৎসর পূর্বে বঙ্গাধিপ 
'পংহ্ধাহুর পুত্র বিজয়ের সিংহল-যাত্র'র বর্ণনায় দক্ষিণ-বা্পীলার কোনো উল্লেখ নাই । 
তত্রাচ ইহাঁও যে বহু সহস্স বৎসর পূর্বের নিম্মিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই 1”? 
এর কিছুদিন পরে সতীশচন্দ্র মিত্রও সরেজমিন তথ্যানুসন্ধীনের ভিত্তিতে সুন্দরবন তথ। 
দক্ষিণবঙ্গ প্রসঙ্গে ইংরেজ লেখকদের মতামত অসার প্রতিপন্ন করার চেষ্টা! করেছিলেন ।৮ 

কিন্তু বাঙাঙদি লেখকদের এইসব বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ ইপনিবেশিক চিন্তায় আচ্ছনন 
তথীকথিত পগ্ডিতমহলকে বিশেষ নাঁড়া দিতে পারে পি ১৯৩৫ ্রাস্টান্দে কলকাতায় ভারতীয় 
বিজ্ঞান কংগ্রেসের দ্বাধিংশ অধিবেশন উপলক্ষে অভ্যর্থনা-সমিতির তরফে প্রকাশিত 
কলকাতা-বিষয়ক একটি পুক্তিকায় শহরের আদিপব সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা থেকেই 
এই ওদাসীন্যের পরিচয় মিলবে £ 8০ 0810060 02109 1010 691565308 01019 
0৮72103 016 9100 06 11)6 1711) (210001%...1£ ৮৬৪ 6০9 00 50111 ০8.11191 00095 
৮৮০ 1189 10180110911 100 ৪৬18106 00 10106 1105 65156910059 01 20 
821010)6180101) 01170901015 ৮/0101, 07017101010176 01 11126 5106 ০1 0116 1191 
01] ড/1)101) 0810008 ০8106 60 9৪ 000174০৫.১৯ এ মন্তব্যের যুক্তি হিসাবে পরবর্তী 
পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে সেই এ. কে. রায় তথা ফাগুসন প্রনুখের সিদ্ধান্তগুলি! পুনধিবেচনার 
কোনো চেগ্রীই করা হযুনি, ভেবে দেখ! হয়নি এর মধ্যে অন্য কেউ যুক্তিসহ কিছু 
বলেছেন কিনা । অথচ ভাগীরথীর পূর্বতীরে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাচীন সভ্যতার প্রমাণ 
১৯৩৫ সালের আগে থে একেবারে অজ্ঞাত ছিল তাও নয় ।১০ তবু বিজ্ঞ'নী-সম্মেলনেও 
নিখিবাঁদে প্রশ্রয় পেয়েছে অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা | 

স্বভাবতই এই ধারার অন্ুবর্তনে পূর্বস্থরিদের এমন বিরোধহীন মতৈক্য অতি- 
সাশ্রতিক কাঁলেও অনেককে প্রভাবিত করেছে। বিশিষ্ট ভূতত্ববিদ সন্কর্ষণ রায় 
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ফাঁগুপনের কথাতেই বলেছেন, “প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে গঙ্গা ও পন্মার অববাহিক। 
অর্থাৎ গঙ্গা, ভাগীরঘী, হুগলী ও পদ্মার মধ্যবত অঞ্চল ছিল বর্দোপসাগরের আওতায় । 
তখন রাঢের মালভূমি, রাঁজমহল পাহাড় ও শ্রাহট্রেঞ পাহাড়ী অঞ্চলকে ছুঁয়ে যেত 
বঙ্গোপসাগরের জল 1১৯ আর নিশীথরঞরন রায় আও একটু এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, 
“--বঙ্গদেশের অন্তান্য অঞ্চলের তুলনায় দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলটি বয়সের হিসেবে অর্বাচীন । 
'.-প্রাগৈতিহাঁসিক যুগের চিহ্ন এখানে শুপু দুশ্রাপ্য নয়, অপ্রাপ্য । এখানকার প্রত্বতত্বের 
ভাগার ভুড়ে শুধুই নুড়ি পাথর, খুলি উদ্ভিজ্ঞ অপ্দারক আর এক অথবা একাধিক শ্রেণীর 
উিদের যূল। এখানকার ভূ-পৃষ্ঠের তলদেশ থেকে আবিষ্কৃত হয়নি কোন জীবাশ্ কিংবা 
প্রাচীন যুগের মানুষের ব্যবহৃত কোন ম্মারকচিহ্ৃ, অথবা শিলা লেখ, তাশ্রলেখ, অভিলেখ 
ইত্যাদি । ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে (তার মধ্যে বাংলাদেশের কৌন কোন অঞ্চলও 
অন্তর্ভুক্ত ) যখন সমৃদ্ধ সভা নাগরিক জীবনের প্রম।ণবহ বহু নিদর্শনের ছড়াছড়ি, পরবর্তা- 
কাঁলে কলকাতা নামে পরিচিত অঞ্চল শুধু অনাপ্যষিত নয়, অ্তিত্বের দাবী প্রমাণে 
অপারগ । সুতরাং কলকাতার ইতিহাসের উপকর্ণণের আলোচন। প্রসঙ্গে প্রত্বুতত্ 
অপাংক্তেয় ।-**মাটির তলদেশ থেকে যে-সব উপাদান পাঞুয়া! গেছে, যেমন কালাখাটের 
মুদ্রা ইত্যাদি, তা কলকাতা উদ্ধব, উৎপত্তি কিংবা নগরবিষ্াঁপের সঙ্গে নিঃসম্পকিত ।”৯২ 
তা হলে দেখা খাচ্ছে, কলকাঁতীকে অর্বাচীন এবং তাদের দান বলে চিহ্িত করবার 
জন্য ওপনিবেশিক শক্তি যে প্রয়াস চা।লয়েছিল, প্রায় একশো বছরেও তাঁর প্রভাব 
কাটিয়ে ওঠা খুব একটা সম্ভব হয়নি । ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত কোন্‌ কোন্‌ নিদর্শনের বিচারে, 
বা পুবজ্ঞাত তথ্যের পুনবিচারেপ মাধমে আমরা সর্যকূমীর-প্রাণকৃষ্ণ-সতীশচন্দ্রের 
প্রদশিত পথে অণেকদুর এগোতে পেরেছি, এবার সেগুলি দেখা যেতে পারে। 


নিগ্নবঙ্গের এভিহাসিক স্তান 
কলকাতা অঞ্চলের প্রাটীনন্ব বিচার করতে হলে অতীতে কন্নাতার দশিণে তাগীরঘীর 
পূর্বতীবে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূঙাগের পরিস্থিতি কী ছিল তা-ও বিবেচন! কর! 
প্রয়োজন | এরই অর্দে ধিবেচা বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমীঞ্চলের প্রসঙ্গ | 
মোটাদুটিভাঁবে এই সমগ্র এলাকাকে নিম়্বঙ্গ ধরে নিয়ে এগোঁনো যেতে পাঁপে। কলকাতা 
সংলগ্ন এই অঞ্চলের প্রাচীনত্ব প্রমাণ কর। গেলে এটুকু !নশ্চিতভাঁবে বল। সম্ভব হবে যে, 
দূর অতীতেই কলকাতা অঞ্চল বাসযোণ্য ভূখণ্ডে পগিণত হয়েছিল-সামান্ত কয়েকশো 
বছর আগে সমুদ্র থেকে উতিত হয়নি | 

জানা ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে অবিভক্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন ভূকাগ একাধিক নামে 
চিহ্নিত হয়েছে । রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভৌগোলিক সীমারেখার সক্বোচন- 
প্রসারণ ঘটেছে স্বাভীবিকভাবেই | তাই এক যুগে এক নামে চিহিত ভূভাগ দীর্ঘকাল 
একই নাঁম বহন করেনি । তা ছাড়া প্রাচীন সাহিত্য, পুরাণ ব1 অন্তান্য গ্রন্থে উল্লিখিত স্থান- 
নাম প্রায় সব ক্ষেত্রেই নিদিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখাঁর পরিচয় দিতে ব্যর্থ। বিভিন্ন রাজ 
বংশের তীম্রশাসনে উল্লিখিত স্থানগুলির প্রকৃত অবস্থানও বহুক্ষেত্রেই নির্ণয় করা যায়নি । 


কলকাতার প্রাচীনন্ ৫ 


ফলে প্রাচীন উল্লেখপঞ্জীর ভিত্তিতে অতীত-বাংলার তৌগোলিক রূপরেখ। নির্ধারণ প্রায় 
অসম্ভব । তবু স্বাভাবিকভাবেই এঁতিহাসিকর] হাঁল ছাড়েননি । রমেশচন্জর মন্জুমদীর, 
নীহাররঞজন রাঁয় এবং দীনেশচন্দ্র সরকার প্রণুখের রচন1 থেকে প্রাচীন বাংলার 
ভৌগোলিক বিভাগপ্তলির একট সাঁবিক পরিচয় পাওয়া খায় । এখানে তার বিস্তারিত 
বিবরণ অপ্রাসঙ্গিক, শুপু নিম্নবর্গ সংক্রান্ত উল্লেখগুলির কথাই সংক্ষেপে বলা যেতে পারে । 

আদি বৈদিক সাহিত্যে বঙ্গের কোনে! উল্লেখ নেই । স্ম্তবত এতরেয় আরণ্যকেই 
প্রথম মগধের (বগধ ) প্রতিবেশী দেশ হিসাঁবে বঙ্গের উল্লেখ দেখা বাঁয়।১৯৩ এরপর 
রামায়ণ, মহীভাঁরত. সিংহলি মহাঁবংশ, জেন প্রজ্ঞাপন! হুত্র প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ থেকে 
মোটামুটি অনুমান করা যাঁয়, ধর্দে অবস্থান ছিল পু, তাস্্রলিপ্ত ও স্ুদ্ষের সংলগ্ন 
অঞ্চলেই ।১৪ অশোকের লিপিতে বঙ্গের উল্লেখ নেই | তবে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' 
বঙ্গের স্তিবস্ত্রের কথা আছে ।৯৫ কিন্থ এইসব উল্লেখের কৌনেটি থেকেই গ্রাস্টপূর্ব যুগে 
বঙ্দের ভৌগোলিক সীমা নির্ধারণ কর] সম্ভব নয় ৷ আহ্মানিক শ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকে রচিত 
কাঁলিদাঁসের 'রঘুবংশে নিম্নবঙ্গের উল্লেখ অনেকটা স্পষ্ট _ অধিনায়ক রঘু রণতরীসহ 

গ্রামে উদ্ভত ধঙ্গদেশের রাজাদের সবলে উৎখাত করে গঙ্গানোতের মধ্যবর্তী দ্বীপ- 

গুলোতে বিজয়ন্তত্ত স্থাপন করলেন ।*১ গঙ্গাক্োতোহত্তরেযু' পদের ব্যাখ্য। নিয়ে 
পণ্ডিতদের মতান্তর আছে । নীহাঁররঞ্নের মতে, এর অর্থ গঞ্জান্োতের পূবে 1৯৭ তবে 
গর্দীসোতের মধ্যবতী' পদেও তখনকার নিম্নবঙ্গের যে পরিচয় বিধৃত, তা খুব অসম্ভব 
কিছু নয় । ভাঁগীরথীর অজ শাখানধশর জালের মধ্যে এই ভূভাঁগকে তখন সম্ভবত দ্বীপ- 
সমষ্টি বলেই বোধ ইত ।৯৮ 7৮০127)%-র দ্বিতীয় শতকের মাঁনচিত্রেও যেন এই ব্ূপই 
প্রকাশ পেয়েছে । বৈদেশিক বিবরণে বঙ্গের উল্লেখ প্রসঙ্গে পরে ৮০০91০70%-র কথা 
আলোচিত হবে । 

পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ৩&-পাল-সেন ও অন্য দু'-একটি রাজবংশের 
তাম্শীসনের সাহায্যে সমসাময়িক বাংলার ভৌগোলিক পরিচয় কিছুট। উদ্ধার করা যাঁয়। 
এই মুগে বাংলার প্রধান 'ভুক্তি” (প্রদেশ ) হিসাবে বাঁরবাঁর পুণ্, বা পৌগু বর্ধনভুক্তির 
নাম পাওয়া গিয়েছে । পালযুগের শেষদিকে ভাগীরথীর পশ্চিমাঞ্চল বাঁদে বাংলার মধ্য, 
পূর্ব ও দক্ষিণ প্রায় সব অংশকেই এই ভুক্তির অন্তভূক্ত বল। হয়েছে । এঁতিহাসিকেরা 
এর প্রকৃত তাৎপর্য এখনও নির্ণয় করতে পারেননি | দীনেশচন্দ্র স্রকাঁরের অন্থুমান, এই 
অঞ্চলের রাঁজার। হয়ত এইভাঁবে তাদের ভূতপূর্ব পাঁলসাঁমন্তত্ব স্থচিত করতেন ।৯৯ এ 
ছাঁড়াও ছিল বর্ধমানভূক্তি, দণ্ডভুক্তি, কঙ্কগ্রামভূক্তি, ইত্যাদি । 

পণ্ড বর্ধনভূক্তি যে নিম্নবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাতে খুব একট? সন্দেহ নেই । এই 
ভুক্তির মধ্যে যেসব জেল ( বিষয় বা মণ্ডল ) এবং মহকুম। (ভোগ, বীথী, খগ্ডল) ইত্যাদি 
ছিল, তাঁর সবগ্তালর অবস্থান নিশ্চিতভাবে জান] না| গেলেও কয়েকটি বর্তমান 
আলোচনায় উল্লেখযোগ্য । ধর্মপালের খাঁলিমপুর তামশাসন ( নবম শতক ), দেবপাঁলের 
নালন্দ তাম্রশীপন (নবম শতক) এবং লক্ষমণসেনের আন্ুলিয়। তাঁত্রশীসনে দ্বোদশ শতক) 
পুণ্ বর্ধনভুক্তির অন্তর্গত “ব্যান্রতটামগ্ডলে'র উল্লেখ আছে ।২০ নামটি নদী বা! সমুদ্রতটের 


৬ কলকাতার পুরাঁকথা 


ব্যান্র-অধ্যুষিত জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলের কথাই মনে করায় | এজন্য অনেকেই বর্তমান সুন্দরবনে 
এই মণ্ডল অবস্থিত ধলে মনে করেছেন । বুযুৎপত্তিগত অর্থ থেকে নীহাররঞ্রন রায় 
বলেছেন, “মনে হয়, চব্বিশ-পরগনা, খুলনা, খাধগঞ্জের দিকে ই যেন স্থানটির ইর্দিত।”২৯ 
ব্যান্বতটী থেকে বাঁগড়ি--এই অন্ুুমিতি অনুসারে “আইন-ই-আকবরী'র “মহাঁল বাগড়ি' 
( উত্তর মেদিনীপুরে ), রেনেলের মানচিত্রে উল্লিখিত 8886০ (বিষুপুর ও মেদিনী পুরের 
মধ্যে ) বা মুশিদাবাদে লালগোলার কাছে 'বাগড়ি'্ন সঙ্গেও ব্যাত্রতটীর অভিন্নতা 
কল্পনা করেছেন অনেকে 1২২ শেষোক্ত মত দীদেশচন্দ্রের ৷ এ ছাড়া প্রাচীন বাংলায় 
রচিত “সাঁরাধলী' নামক জ্যোতিষগ্রন্থের লেখক কলাঁণবর্মাকে 'ব্যাদ্রতটীশ্বর" বলে বর্ণনা 
কর] হয়েছে 1১ 

পাল-সেন আমলের লিপি থেকে অনুমিত হয়, বঙ্গের উত্তরভাগ “বিক্রমপুর, 
এবং দক্ষিণভাঁগ “নাব্য, বলে পরিচিত ছিল ২৪ ষষ্ঠ শতকে ধর্মীদিত্য ও গোঁপচন্দ্রের 
ফরিদপুর শাদনে নব্যাবকাশিকা'র বা 'নাব্যাবকাঁশিকা'র উল্লেখ আছে ।২৫ 
দ্বাদশ শতকে, বিশ্বরূপসেনের সীহিত্যপরিষৎ লিপিতে আছে 'নাব্য-এর উল্লেখ ।১৬ 
শ্রীচন্দ্রের রামপাল শানে (দশম শতক )২৭ উল্লিখিত 'নান্য-মণ্ডল* আসলে 'নাব্য-মগুল' 
বলেই অনুমিত হয়েছে ।২৮ 'নাব্য বলতে নৌ-চলাচলের উপযুক্ত অঞ্চলকেই বোঝায়, 
এবং নদ-নদী-খাল-বিল বেত দক্ষণবাংলার পক্ষে তা অবশ্যই প্রখোজ্য | হেমচন্দ 
রাঁয়চৌধুরীর মতে, ফরিদপুর শাসনের “নব্যাবকাশিকা”'ও আগলে 'নাব্য-অধকাশিকী" ২৯ 
তবে নীহাররগুন 'নব্যাবকাশিকা” অর্থে নখস্ষ্ট ভূভাগ ধরেছেন,৩৭ এখং এই স্থত্রে অনুমান 
করেছেন, ফরিদপুর অঞ্চল বষ্ঠ শতকে সদ্য বসবাসযোগ্য হয়ে উঠেছিল আর বাখবগঞ্জ 
আরও পরের এটি ।৩১ সাহ্ত্যপধিষং ও রামপাল-লিপির ছুটি জায়গা বাখরগঞ্জে ছিল 
বলে স্থির হয়েছে ।৩২ সাহ্ত্যপরিষৎ-লিপি অন্ুপাঁবে, এগ পূর্ব সীমায় ছিল সচদ্র । 
অতএব একে নিম্নবঙ্গে অবস্থিত বলা যাচ্ছে না, যদিও নিম্বব্গও ব্যুৎপন্তিগ্ত অথে সে 
যুগে নিশ্চয়ই 'নাব্য' ছিল | তবে 'বাঘ্রতট। ও নব) নিন্ননদে ছিল কিনা, তী নিয়ে 
সংশয় থাকলেও খখাঁড়ি' সম্পর্কে বিশেষ সন্দেহ নেই । খিজয়সেনের ব্ারাকপুর শাসনের 
(দ্বাদশ শতক । “খাড়ি-বিষয়', লক্ষমণসেনের বকুলঙলা ( জন্দরখন / শাসনের ( দ্বাদশ 
শতক) 'খাড়িমগ্ুল', এবং ডোম্মনপালের রাক্ষপখালি শাসনের (দ্বাদশ শতক ) "পূর্ব 
খাঁটিকা' নিশ্চয়ই এক | এটি ভাগীরথীর পূর্ব তীরে অবস্থিত ছিল, কারণ লক্ষমণসেনের 
গোবিন্দপুর শাসনে (দ্বাদশ শতক) ভাগীরথীর পশ্চিমতাঁরে বর্ধমানভুক্তির অন্তগত 
পশ্চিম খাটিকা'রও উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে । এই 'খাঁডি' বা 'পুব-খাটিবা বর্তমান চব্বিশ 
পরগনা জেলার দক্ষিণ-পূর্বাংশে গঞ্জাসাগর অঞ্চলে অবস্থিত ছিল । এখনও ডায়মগ্হারবার 
মহকুমার খাঁড়ি” তার স্বৃতি বহন করছে 1৩৩ নালনশকান্ত ভট্টশালী ব্যারাকগুর ও 
বকুল'এলা শাসনে উল্লিখিত কয়েকটি স্থানকে বর্তমান “ধাডি'র নিকটবর্তা এলাকায় 
চিহ্নিত করেছেন ।৩৪ লিপি-প্রমাণ থেকে এই অঞ্চলের অতীত সমুদ্ধির পরিচয় মেলে । 

বর্মবংশীয় ভোবর্ম'র বেলাব তাশ্রশাসনে (দ্বাদশ শতক ), পৌগু-ভুক্তির অধঃপত্তন- 
মণ্ডলে অবস্থিত “কৌশাম্বী-অষ্টগচ্ছ খগুলে'র উল্লেখ আছে।৩৫ বকুলতলা শাসনের 


কলকাতার প্রাচীনত্ ৭ 


শান্তাগারিক রামদেখ, এবং বেলাব শাসনের “শীস্ত্যাগারিক রাগদেব শর্মী'র নামসানৃশ্তে 
নলিনীকান্ত ভট্টশালী “অধঃপত্তনমগণ্ডলকে খাঁড়ি-মগ্ুলেরই ছ্তক বলে অনুমান 
করেছেন ।৩৬ অবশ্ঠ বর্মবংশের শাঁসনকেন্দ্র ছিল বিক্রমপুর, তবু দীনেশচন্দ্র “কৌশাম্বীকে 
পাঁজশীহী জেলার কুস্ছম্বা বলে মনে করেন না 1৩৭ রাঁজেন্দ্রচৌলের তিরুমলৈ অভিলেখে 
(একাদশ শতক) আছে, চোলসৈন্য দণ্ভুক্তির ধর্মপাল ও দক্ষিণরাঁটের রণশূরকে পরাজিত 
করার পর বঙ্গীলদেশের গোবিন্দচন্দ্র এবং উত্তররাঢের মহীপাঁলকে পরাজিত করে 1৮ 
বর্মবংশের আগে বিক্রমপুরে চন্্ররাঁজদের আধিপত্য ছিল, এবং ওই বংশের গোবিন্দচন্দ্ 
একাদশ শতকের প্রথমার্ধে রাজত্ব করেন | তিরুমলৈ লিপির গোঁবিন্দচন্দ্র তিনিই । 
এ-প্রসঙ্গে শীহাররঞ্জন বলেছেন, “স্বতই অনুমান হয়, দক্ষিণরাঁঢের পরই ছিল বঙ্গীলদেশ, 
এবং এই ছুই দেশের মধ্যসীমা ছিল বোধহয় গঙ্গা-ভাগীরথী ।৩৯ অর্থাৎ তখন নিম্ববঙ্গ 
ছিল বঙ্গালদেশের মধ্যেই । বিধুভৃষণ ঘোষ অবশ্য স্বতঃসিদ্ধের মতে! ধরে নিয়েছেন 
নিয়বঙ্গ তখনও সমুদ্রগর্ভে, তাই তিরুমলৈ অভিলেখ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁকে 
রূপনারায়ণের মোহনায় বঙ্গীলরাঁজের অধীন দ্বীপের কল্পনা করতে হয়েছে 1১০ 

একাদশ শতকেই পালরাজ কুমারপালের প্রধানাঁমাত্য বৈদ্ধদেবের কমৌলি লিপিতে 
'অন্ুত্তর-বঙ্গে' সমরবিজয়ের বর্ণনা দেখা যাঁয়। নৌযুদ্ধ প্রভৃতির প্রসঙ্গ থেকে 'অনুত্তর- 
বঙ্গ'কে নিয়বঙ্গ বলেই মনে হয়। নীহাঁররঞ্জনের মতে, অন্ুত্তর বঙ্গ হয় সমুদ্রশায়ী খাল- 
নাঁলা-সমাকীর্ণ বঙ্গের দক্ষিণণঞ্চল, বা দক্ষিণ ও পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চলের বর্ণনাত্বক নামমাত্র ।৪১ 


কলকাতা কি সমতটের অন্তভূক্তি ছিল ? 

পৌগড বর্ধনভৃত্ভির আরেকটি অঞ্চলের সঙ্গে নিম্নবঙ্গের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য অনেক 
এঁতিহাপিক অক্লান্ত চেষ্টা করেছেন | লেখমালাস প্রমাণে সে চেট্রার অসারত1 মোটের 
উপর নিশ্চিত হয়ে গিষেছে দীর্ঘদিনই | তবু সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগনার গাইঘাঁটার 
কাছে শিম়ালয়ায় মাঁট খুঁড়তে গিয়ে আবিষ্কৃত প্রীচীন স্থাপত্যের কাঁলনির্ণয় প্রসঙ্গে 
অনেকে আবার দেখাতে চেয়েছেন, এই অঞ্চল হিউয়েন সাঁং বাঁণিত 'সমতটে”র অংশ ছিল, 
এবং যেহেতু ওই চীণা পরিব্রাজক “সমতটে? বহু বৌদ্ধবিহীর দেখেছিলেন, তাই শিমুলিয়ার 
স্থাপত্য নিদর্শনটি বৌদ্ধকীতি হতে পারে ।৪২ এখন “সমতটে'র ভৌগোলিক সীমার 
বিষয়টি বিবেচন। কর যেতে পারে । 

“সমতট" নামে কৌনে। জনপদের উল্লেখ প্রথম দেখা যাঁয় গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুষ্চের 
এলাহাবাদ স্তশ্তলিপিতে ( চতুর্থ শতক )। সেখানে ডবাঁক-নেপাল-কর্তৃপুর-কামরূপের 
সঙ্গেই এর নাম করা হয়েছে 1৪৩ “সমতট' তখনও গুপ্তরাজগণের রাজ্যসীমার বাইরে 18৪ 
ষষ্ট শতকে বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতা”য় সমতটের নাম দেখা যাচ্ছে পু্ড-তাম্লিপ্তক- 
বর্ধমান-বঙ্গের সঙ্গে ।৪৫ কুমিল্লার কাছে গুনাইঘরে প্রাপ্ত ৫০৭ খ্রীষ্টাব্দের তাত্রশাসনে 
যে বৈন্যপগুপ্তের উল্লেখ আছে, তাঁকে গুপ্তরাজবংশের উত্তরাধিকারী হিসাবে মেনে নিলে 
বলা যায়, সমতট তখন গুপচসাম্রাজ্যের অধীন ।১৬ সপ্তম শতকে হিউয়েন সাং কাঁমরূপ 
থেকে দক্ষিণে সমতটে এসে তারপর পশ্চিমে তাঁম্রলিপ্তে গিয়েছিলেন ।৪৭ ওই শতকেরই 


৮ কলকাতার পুরাকথ। 


শেষদিকে সেং চি নাঁমে অপর এক চীন] পর্যটক সমতটে রাঁজভট নামক বৌদ্ধ উপাসককে 
রাজত্ব করতে দেখেন । এই রাঁজ্ভট এবং খড্াবংশীয় দেবখড়োর আঁশরফপুর শাসনের 
রাজপুত্র রাঁজরাঁজভট্র একই ব্যক্তি বলে অনেকের অনুমাঁন 1৪৮ মোটীমুটিভাঁবে সপ্তম 
থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত সমতটে রাঁত. খড়া, দেব ও চন্দ্রবংশীয় রাজাদের রাজত্বের কথা 
বিভিন্ন তাশ্রশাসন থেকে প্রমাণিত হয়েছে । জীবধারণরাঁত সম্ভবত সমতটে স্বাধীনভাবেই 
রাজত্ব করতেন । কুমিল্লায় আবিষ্কৃত সামন্ত লৌকনাঁথের শাসন € ৬৬৩ শ্বীঃ ' অনুসারে, 
জীবধারণ তাঁর কাছে পরাজিত হণ | লোকনাথ কিছুদিন সামন্তরাজ হিসীবে মমতট শাসন 
করেন । কইলান তাম্রশীসন থেকে মনে হয়, জীবধারণের পুত্র শ্রীধারণও সামন্ত নরপতি 
ছিলেন । তাকে উৎখাত করে বঙ্গের খড্জাবংশীয় দেবখড়া সমতট অধিকার করেন 1৪৯ 
খড়াদের পর অষ্টম শতকে সমতটে দেববংণীয় রাজাদের দেখা যাঁয়। সিয়ান শিলালেখ 
থেকে অনুমান করা হয়েছে, গোঁপাল সমতট জয় করেছিলেন । তা অই্ম শতকেরই 
ঘটন1।৫৭ নবম শতকে কখন্তিদেবের পর অনেকদিন সমতটের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন । 
দশম শতকের স্চনীয় কম্বোজেরা সমতট-রাঁজধানী অধিকার করেছিল | এব্পরই সমতট 
জয় করেন ত্রেলোক্যচন্্র 1৫৯ তবে চন্দ্রবংশের বাজত্বেও কখনও কখনও যে কুমিল্লায় 
দ্বিতীয় গোপাঁল বা মহীপাঁলের অধিকার স্বীকৃত হতো, তা জান গিয়েছে ।৫২ একাদশ 
থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে সমতটের উল্লেখযোগ্য অংশ পট্রিকেরা রাজবংশের অধীন 
ছিল । এই পট্রিকেরার অবস্থান ময়নামতী ও কুমিল্লার কাঁছে । ত্রয়োদশ শতকে 
দীমোদরদেধ তা ধবংস করেন 1৫৩ দাঁমৌদরদেবের মেহার তাঁঘরশীসনে সমতটকে বলা 
হয়েছে পু বর্ধনভূক্তির অন্তর্গত | এহ ত্রয়োদশ শতকেই বঙ্গের সমীপবর্তী দেশটির নাম 
লিখতে গিয়ে মিনহাঁজউদ্দিন তাঁর “তবকাীৎ-ই-নাসিরি'তে যা লিখেছেন, পাও্ুলিপিতে 
তার আকার পাওয়া গিয়েছে 9810৪898189 এবং 98170007201 তবে তিনি 
অবশ্তই 'সমতট' লিখেছিলেন বলে দীনেশচন্দ্র অনুমান । সম্ভবত সম্তট সম্পর্কে এটিই 
শেষ উল্লেখ 1৫8 

দেবখড়্োর আশরফপুর শাসন জয়-কর্মীত্ত-বাঁস্ক (কুমিল্লার কাছে ঝড়কান্তা ) থেকে 
প্রদত্ত । এজন্যই আগে মনে কবা হতো, সমতটের রাজধানী ছিল এখাঁনে 1৫৫ কিন্তু 
শ্রীধারণরাতের কইলান তীম্রশাপন (সপ্তম শতক ), ভবদেবের তাম্শাসন ( অষ্টম শতক ) 
এবং শ্রীঃন্দ্রের পশ্চিমভীগ তাশ্রশীস্ন (দশম শতক ) থেকে স্পষ্ট জান! যায়, সমতটের 
রাঁজধাঁনী ছিল দেবপর্বত, বর্তমান কুমিল্লার কাছে ময়ন'মতী পাহাড়ের দক্ষিণপ্রান্তে 
চণ্ডীমুড়া নাঁমক শূর্গে অবস্থিত । অতএব সমতট দেশ যে আধুনিক কুমিল্ল! জেলার নিকটবর্ত' 
অঞ্চল ( ত্রিপুরা, নোয়াখালি প্রভৃতি ) জুড়ে অবস্থিত ছিল,৫৬ দীনেশচন্দ্রের এ মত 
অগ্রাহথ করার কারণ নেই | তাই, বুযুৎপত্তিগত অর্থ ধরে নিয়ে 'গঙ্গা-ভাগীরঘীর পুবীএ 
হইতে আর্ত করিয়া একেবারে মেঘনা-মোহন। পর্বপড সমুদ্রশ'য়ী ভূখগ্ুকেই বোধহয় বল! 
হইত সমতট"-_নীহাররঞনের এ সিদ্ধান্ত৫* প্রমাণাঁভাবে অপিদ্ধ। বিজয়সেনের ধ্যারাঁকপুর 
শাসন অনুপারে, "খাডি-যগ্রলে ভূমর পরিমীপ হতে] “সমতটীয় নল" দ্বার] 1৫৮ শুধু এই 
যুক্তিতে নিয়বঙ্গকে সমতটের অন্তভূক্ত করার কোনে৷ কাঁরণ নেই | তা ছাঁড়া সমতটের 


কলকাতার প্রাচীনত্ব ৯ 


সাতশো বছরের ইতিহাসে কোনো তাম্রশাপনেই নিম্নবঙ্গের নিকটবতা কোনে ভূখণ্ডের 
উল্লেখ নেই । রাজত্বের কেন্দ্রও ছিল স্থদূর কুমিল্লায় । অতএব পমতট রাজ্য যে কোনো 
সময়েই বর্তমাঁন কলকাতা অঞ্চল তথা নিম্নবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এমন কথ। এখনও বলা 
যাচ্ছে না। 


এই অঞ্চল : গ্রীক-রোমক বিবরণীতে 


প্রাচীন গ্রীক ও রোঁমক লেখকদের রচনায় পূর্বভারতে বসবাসকারী 081788110 (গ্রীক 
একবচনে €(38:08811065, বহুবচনে €38108811091, লাতিন বহুবচন 08708911096 ) 
জাতির উল্লেখ পাওয়। যায় । খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে 310109১ 081005 [২০05 আলেক- 
জান্দীরের ভারত অভিযানের (৩২৬ খ্রীঃ পৃঃ) বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, বিপাশার 
পশ্চিমতীরে পৌছে আলেকজান্দার শুনলেন, গঙ্গার অপরতীরে 02515811086 এবং 
1১12511 জাতির বাস । তাদের রাজা £1৪]21095-এর সেনাঁদলে কুড়ি হাজার 
অশ্বারোহী, ছু'লক্ষ পদাতিক, ছু"হাজার রথ এবং তিন হাজার হাতি আছে ।৯ শ্রীস্টপূর্ব 
প্রথম শতকে [91090091005 91091005 একই বিষয়ের বর্ণনায় বলেছেন, জাতিদুটি ৮1815101 
এবং 61800211021, রাজার নাম ১2701810795, এবং সেনাদলে হাতির সংখা চার 
হখজার ।৬০ 113017-এর বর্ণনায় আঁলেকদ্দান্মারের হাতে 7৮8651088 এবং 08718811- 
০৪০-এর পরাজয়ের কথা আছে 1৮১ 71018101, কোনে রাজার নাম না করে বলেছেন, 
02727191 এবং 1815191-এর রাজাদের সেনাদলে আশি হাজার অশ্বীরোহী, ছু লক্ষ 
পদাতিক, আট হাজার রথ এবং ছ'হাজার হাতি আছে ।৬২ £1০9105 অন্যাত্র বলেছেন, 
গঞ্জ উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে সুদ্রে পড়েছে, আর এই নদীই €98108911091- 
দের রাজের পূর্বসীমা | হাতির জন্যই এই রা” অপরাজেয় ।৬৩ শ্বীস্টীয় প্রথম শতকে 
রচিত ভারত মহ'সাগরে বাণিজ্য ও নৌচলাঁচল সংক্রান্ত 290110105 18715 7715001861 
গ্রন্থে ভারতেণ পুধ সীমায় উপকূলের কাছে গঙ্গীনদীর উপর গর্জে বন্দরের সমৃদ্ধির কথা 
আছে 1৮১ একই সময়ে 21105 বলেছেন, সমুদ্রে পড়ার আগে গঙ্গা 08788511095 
পাজ্যের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে ।৬৫ একটি অনুবাদে এই রাজ্যকে 08088110993 
08110£99 এবং তার রাজধানীর নাম 11:008115 ব] 7১810018115 বলা হয়েছে 1৬৬ 
্রীপ্রীয় দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি 70০1910%-র বর্ণনা ও মানচিত্রে দেখা যাঁচ্ছে, গঙ্গার 
মোহনার কাছে সমগ্র রাঁজ্যই 0808811081-এর অধিকারে | তাদের রাজধানীর নাম 
08786 | সে সময় পাটলিপুত্র অন্য রাজার রাজধানী । এ ছাড়াও 1১:016799 গঙ্গার 
পচাট মোহনা এবং চ১91018 ও 7110218001010 নামে এই অঞ্চলের আরও দুটি 
শহরের নাম করেছেন ।৬৭ গ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে 08105 01105 9011095 এর মতে, 
( দেশের ) প্রত্যন্ত অঞ্চলে 08118811095 জাতি বাঁস করে | তাঁদের রাজার এক হাজার 
ঘোড়া, সাঁতশে। হাতি এবং ষাট হাজার পদাতিক সেনা! আঁছে। অন্তদিকে, 01:85180- 
দের রাঁজত্ব অত্যন্ত ক্ষমতাশালী, তাদের রাজধানীর নাম ৮৪1160908, | রাঁজার অধীনে 
আছে ষাট হাঁজার পদাতিক, ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী আঁর আট হাজার হাতি ।৬৮ 


রি কলকাতার পুরাঁকথা 


গ্রীক-রোমক বিবরণী-লেখকদের উল্লিখিত নাঁম ও অন্যান্ খুঁটিনাটি তথ্য নিয়ে সংশয় 
থাঁকলেও এই উল্লেখপপ্জী থেকে এটুক্ধ বোঝা যাঁয়, গ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতেই গাঁঙগেয় 
বদ্ধীপে এক শক্তিশীলী জাতির অধিষ্ঠান ছিল । ৮8910 যদি প্রাচ্য, অর্থাৎ পূর্বদেশবাসী 
হয়, তা হইলে 0877£8010-দের কেন বা কিপের ভিত্তিতে তাঁদের থেকে পৃথক কর 
হয়েছিল, তা স্পট নয়। দীনেশচন্দ্রের অন্থমান, নন্দরাজারা 921158110 বংশোদভূত 
ছিলেন বলেই এই পৃথক মর্ধাদ1 ।৬৯ কিন্তু এর সপক্ষে কোনও প্রমাণ এখনও মেলেনি | 
তা ছাড়া 98718810 থেকে গাঁপেয় ব্রাঙ্াটর নাম খুঁজে বার করার যে-চেষ্টা হয়েছে বা 
হচ্ছে, তা-ও নেহাতই অন্ুমাননির্ভর । তবে এখানে ওই সময় একটি সমৃদ্ধ, শক্তিশালী 
জাতির অস্তিত্বে সংশয়ের কোনে কারণ নেই । প্রথমে তা নন্দরাঁজের অধীনে থাকলেও 
পরবর্তী বিবরণে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বই যেন স্বীরুত হয়েছে । এ প্রসঙ্গে গ্রাষ্টীয় চতুর্থ শতকে 
'রঘুৰংশে" বন্জজাতিব্ উল্লেখের কথাও ম্মরণ করা যেতে পারে 19 অন্থযদিকে, প্রত্বতীত্বিক 
নিদর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা যাঁবে, নিষ্ববঙ্গের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে প্রাক-মৌর্ধ যুগ 
থেকে সভাং্শা-সংস্কৃতির চিহ্ন বর্তমান ৷ একই সঙ্গে পাওয়া গিয়েছে কয়েকটি বন্দর-নগরীর 
চিহৃ_ চন্দ্রকেতুগড় বা হরিনারায়ণপুরে | তবে 7£91010%-র গঙ্গে বা অন্যান নগরীর 
অধস্থান নির্ণয় কর? এখনও সম্ভব হয়নি | গাঙ্দেয় রাষ্টটির ভৌগোলিক সীম! নির্ধারণও 
কঠিন হয়েছে গ্রাক-রোমক লেখকদের বর্ণনার অনৈক্যে । এইসব বর্ণনায় উল্লিখিত 
'গঙ্গা'র প্রবাহপথ তখন কোন্টি ছিল, তা নিয়ে এতিহাসিকরা একমত নন । রামায়ণ 
মহাভারত-মৎস্বাপুরাঁণের ভিত্তিতে নলিনীকান্ত ভট্টশাপী স্থির করেছেন, স্থপ্রাচীনকালে 
কলকাতার পাশ দিয়ে গঙ্গীসাগরগামী ভাগীরঘীর বর্তমান প্রবাঁহপথটিই প্রধান ছিল। 
পরে এটি পলি পড়ে রুদ্ধ হয়ে যেতে থাকে । আবার 1৬1০৪৪561191)95, 7১:01910%-র 
বিবরণ ও 1১010185 গ্রন্থের বিবরণ থেকে তীর সিদ্ধান্ত, গ্রাস্টপূব চতুর্থ শতকের আগেই 
গঙ্গার প্রধান শাখা হিসাবে পান্নার উৎপত্তি হয়, এবং তখন থেকেই তা গঙ্গার আধকা1ংশ 
জল ধহন কর্দছে। যদি গঙ্গা বা ভাগারথাই পবিভ্র বলে গণ্য হতে। | £01977 
উল্লখিত 120588 মোংন।কে রায়ম্গল ব1 হাঁভিয়াভাঙ্গ। মোহনার সঙ্গে এক দেখিয়ে 
ভট্টশাল! বলতে ঠেয়েছেন, এটি আদিগঙ্গার প্রধাহপথ হতে পারে, এবং 10688 
(81580) নামের মধ্যে এর গুরুত্ব প্রকাশ পাচ্ছে । 

[১91907-র মানচিত্র থেকে ভষ্টশালী যে সিদ্ধান্তে পৌছেছেন, তার ভিত্তি হল 
দ্রাঘিমা সংক্রাঞ্ত একটি স্ত্র,যা তার মতে,সকলেরই চেখ এড়িয়ে গিয়েছে । এই মানচিত্র 
ও বিবরণ থেকে জান] বায়, 11270811665 (তামলিপ্ু) শহর এবং গঙ্গার সবপশ্চিম মোহনা 
[970955017-এর দ্রাঘিমা একই--১৪৪০৩০। এ থেকে নিশ্চিত বোঝা যাচ্ছে, 
[21005501. আসলে সাঁগরদ্বীপের মোহনাই | এরপর £৮01219%-র দেওয়া পরবর্তী 
দ্রার্ঘিমাগুলি থেকে আনুমানিক দ্রত্ব হিসাব করে আপুশিক মানচিত্রে গঙ্গার অন্য চ।এটি 
মোঁহনাকেও চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন ভট্টশাল, এবং আরও দেখাতে চেয়েছেন, 
পুর্বসীমীর শেষ মোহনা £,00৮০1০ আঁড়িয়ালখ-র মোহন) হতে পাঁরে-এবং এই পথেই 
গঙ্গা-বরহ্মদুত্রের জলরাশি সমুদ্রে পড়ত । এই প্রধাঁহকেই 08786 বলেছেন মেগাস্থিনিস, 


কলকাতার প্রাচীনত্ব ১১ 


আর পেরিপ্লাসেও তাই বলা হয়েছে 1৭১ কিন্তু 2101617-র দ্রািমা-অক্ষরেখা সংক্রান্ত 
ধারণা যে আদে বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির উপর প্রতিঠিত ছিল না, তা বহুদিন আগেই 
প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে ।৭২ তাঁর মানচিত্রে অসঙ্গতিও প্রচুর | তাই এর উপর বিশেষ 
নির্ভর করা খাঁয় না । অবশ্ঠ গঙ্গার পাঁচটি মোহন। সম্পর্কে ভষ্টশালীর মত অনেকেই মেনে 
নিয়েছেন | কিন্ত সে সময় পদ্মার প্রবাহপথে গঞ্জার অধিকাংশ জল বহনের কথা মেনে 
নেওয়া কঠিন। গঙ্গা ছিল 087881108৩ রাঁজ্যের পূর্বশীমা, ব? পেরিপ্লাস-গ্রন্থে পুর্বাঞ্চলের 
শেষপীমায় গঙ্গার কথা বয়েছে_শুপু এই যুক্তিতে এ সিদ্ধান্তে পৌছনো যাঁয় না। 

প্রাচীন যুগ থেকে ভাগীরঘী-হুগলির বর্তমান প্রবাহণথই যে গন্গা নামে অভিহিত 
ংতো, আর এই পথেই প্রবাহিত হতো অধিকাংশ জল-_এতে সংশয়ের বিশেষ কারণ নেই । 
খীস্টপূব যুগ থেকে শ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে আশ্রলিপ্ত বন্দরের মাধ্যমে 
ব্যাপক ব্যবসা-বাণিজা চলেছে ।৭৩ এই তাম্রলিপ্ত যে ভাগীরথীর পশ্চিমফলে সমুদ্রের 
মোহনার কাছেই অবস্থিত ছিল, তমলুকের বর্তমান অবস্থান থেকে তা নিঃসন্দেহে বোঝ! 
যায়| অন্যদিকে 2101610% পাঁচটি মোহনার ছুই প্রান্তের মধ্যে চার ডিগ্রি দ্রাঘিমীরফাঁরাক 
দেখিয়েছেন ১৭8 আজকের তমলুক ও চট্টগ্রামের অবস্থানে দ্রাখিমীর ফারাক ৪০১৬ এর 
ভিত্তিতে সে যুগেও আজকের পদ্মার মৌইনাঁয় একটি মোহনার অস্তিত্ব স্বীকৃত হচ্ছে 1৭৫ 
এ চাড়া একাদশ শতকে শ্রুচন্দের ইদিলপ্র শীসনে 'সতট-পল্মাবাঁটি বিষয়ে'র উল্লেখ, 
মহাভাগবত ও বৃহদ্বর্মপুরীণে গঙ্গার শাখ! হিসাবে পদ্মার নামোল্লেখ থেকে অনুমান করা 
য়, পদ্মার অস্তিত্ব হয়ত অনেকটাই প্রাচীন, কিন্তু ত1 গঙ্গার মর্যাদা কখনোই পায়নি 1৭৬ 
হিউয়েন সাং পুণ্ড,বর্ধন যেতে গঞ্পা, আব কামরূপ যেতে সন্তবত করতোঁয়! পার হওয়ার 
কথা বলেছেন, কিন্তু কাঁমরূপ থেকে দক্ষিণে সমতট আসতে পদ্মার কথা! বলেননি । অথাৎ 
পদ্মা নিশ্চয়হ তখনও এই ধিপুল জলরাশি বহন কও না 1৭1 তবে ষোডশ শতক থেকেই 
বিভিন্ন হ্ত্রে পদ্মার গুক্কত্ব স্বীকৃত হয়েছে ধেমন জাঁও দে বারোসের মানচিত্র 
( আন্মীনিক ১৫৫০ গ্রীঃ), মানরিকের বিবরণী (১৬২৮ খ্রীঃ) এবং ষোড়শ শতকে 
আবুল ফজল ও বিভিন্ন বিদেশী পর্যটকের রচন] । ষ্টিভেনসন-মুর কমিটির মত পর্ধীলোচনা 
করে রমেশচন্দ্র মজুমদারও মেনে নিয়েছেন, পঞ্চদশ শতকের শেষেই গঙ্গার এই শাখাপথে 
অধিকাংশ জল প্রবাহিত হতে শুরু করে 1৭৮ দীনেশচন্দ্রও একথা মেনেছেন ।৭৯ নীহার- 
রঞ্জন এই সময় আরেকটু পিছিয়ে দিতে চেয়েছেন 1৮ সে যাই হোক, শ্রীস্টপূর্ব যুগ থেকে 
ভাগীরথীর বর্তমান প্রবাহের গুরুত্ব অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। এর সংলগ্ন 
এলাকায় নদীম।তক প্রাচীন সভ্যতার বিকাঁশ-বিস্তৃতিরও পরোক্ষ প্রমাণ এ থেকেই 
মিলছে । এরই পাশাপাশি মোটামুটি সমসাময়িক কালেই আদিগন্গা এবং বিদ্ভাধরীর 
গুরুত্বও প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন থেকে প্রমাণিত হয়েছে । বাণিজ্যপথ হিসাবে প্রতিটিই সে 
যুগে সমধিক উল্লেখযোগ্য ছিল । 


সুন্দরবনের গর।চীন জনপদ 
নিম্নবঙ্গের ভৌগোলিক পরিচয় আলোচন। প্রসঙ্গে সুন্দরবন পৃথক অভিনিবেশের দাবি 
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রাঁখে। স্ুপ্রীচীন কোনো বিবরণীতে এই অঞ্চলে এমন বিস্তৃত বনভৃমির উল্লেখ নেই | 
হিউয়েন সাং সমতট থেকে তাম্রলপ্ধ আসার পথে এমন দুর্গম অরণ্য পেরিয়ে আসার কথা 
বলেননি 1৮১ 'ব্যান্ততটীমগ্ুলে র সঙ্গে এই অঞ্চলের সম্পর্ক সন্দেহাতীত নয় । নীহ'ররঞগুনের 
অনুমান স্বীকৃত হলে ধলা যাঁবে, নবম-দ্বাদশ শতকে দক্ষিণবর্দের কিছু অংশে গভীর অরণ্য 
ছিল ।৮২ ষোঁড়শ শতকের পর অবশ্য এগ্র যথেষ্ট উল্লেখ মিলছে ।৮৩ কিন্তু এ নিবন্ধের 
সবশেষ পরিচ্ছেদে রেণুবিজ্ঞানীদের গবেষণ। প্রসঙ্গে দেখা যাঁধে, সাত হাঁজাঁর বছর আগে 
থেকেই কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলে স্বন্দরবনের মতো বনভূমি ছিল । ভূতান্বিক নানা 
'আবিক্ষীর থেকেও প্রাচীনযুগে এই অঞ্চলে, তথা নিশ্নবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় স্বন্দরবনের 
আস্তত্ব খহুদিন আগেই স্বীকৃত হয়েছে । আবার প্রত্বতীন্তিক অনুসন্ধান থেকেও নিশ্চিত- 
ভাবেই নিম্নবপ্জের বিভিন্ন অঞ্চলে, প্রধানত চব্বিশ পরগনার দ্ষিণপ্রান্তে গ্রীস্টপূর্ব তৃতীয়- 
চতুথ শতক থেকে অন্তত দ্বাদশ-ত্রয়ৌদশ শতক পযন্ত সমৃদ্ধ, ঘনবস'তপূর্ণ জনপদের চিহ্ন 
আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ইচ্ছে । 

বৈজ্ঞা'নক গবেষণা এবং ব্যপক প্রত্বনিদর্শন আবিঞ্ষারের আগে সন্দরধনে মনুষ্যাবাস 
প্রসঙ্গে ধারাবাহিক বিতর্ক হয়েছে । বেভাপ্রিজ, ব্রকম্যাঁন, ওয়েস্টল্যাগু প্রমুখ ইংরেজদের 
মত ছিল, স্বন্দরখনে কোনোকালেই তেমন উল্লেখখোগা বসতি ছিল ন।। ধেনি কিন্তু 
এই মত মাঁনতেন না । ফকাঁস ছিলেন "দ্বধা গ্রস্ত । আম সতাশচন্দ্র সরেজমিন অনুসন্ধানের 
ভিত্তিতে এই মত খণ্ডন করার সার্থক উদ্যোগ নিয়েছিলেন । 

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির সভায় এ বিষয়ে আলোঁচন! হয়েছিল 1৪৮ 
এইচ. জে. রেনি খপতে চেয়েছিলেন, স্বন্দরবন 'গোঁডায়' যে শুদু জনাকীর্ণ ছিল তাই নয়, 
তা উত্তরপিকের এল।কাঁর মতোই সভ্যতা-সংস্কৃতিতেও অগ্রসর ছিল। মন্দির, মসজিদ 
এবং অস্থান্য চমৎকার অট্ীলিকার ধ্বংসাথশেষ থেকেই তা প্রমীণিত ত্য । হিন্দু-এসলমান 
উভয় সম্প্রদায়ের কী তিচিহ্ থাকলেও শেষোক্ত শ্রেণীরই খেশি রয়েছে বলে রেনি মন্তব্য 
করেন । এরপর তিনি প্রভীপাদিত্যের সময় স্ুন্দরল্ণের সভ্যতার কথা বর্ণনা করেন । 
প্রীস্দিক আলোচনায় রেভারেগ্ড জেমস লঙ কিছু নতুন তথ্য জানিয়েছিলেন । ১৮৪৮ 
্ীস্টান্দে প্যাবিসে বিখলিগুতেক রয়ালের ভূগোল বিভাগের প্রধান ম'পিয়ে জোমার তাকে 
সে সময় থেকে ছুশো বছরেরও বেশি পুরনো এক পোত্রগিজ মানচিত্র দেখান । ভারতের 
সেহ মানচিত্রে সুন্দরবনকে উর্বর ভূখণ্ড হিসাবেই দেখানে ছিল, আরও ছিল এই অঞ্চলে 
পাঁচটি নগরী উল্লেখ । দে বারোপের 'দা এশিয়া? গ্রন্তের এক মানচিত্রেও এর সমর্থন 
মেলে । লঙ পোট ক্যানিংয়ের কাছে 'তাদা' নামে এক পোতুগিজ বন্দরের কথাও বলেন । 
কলকাতার আগে এটই নাকি খড় বন্দর ছিল । তবে লঙ সেখানে কোনে ধ্বংসাবশেষ 
দেখতে পাননি । ক্যানিংয়ের ৪০ মাইল দক্ষিণে অবশ্ত লঙ একটি চমৎকার হিন্দু শন্দির 
দেখেছিলেন_ আহ্থমানিক সপ্চদশ শতকের | লড়ে মতে. মারাত্মক ঘৃণিঝড়ই স্থন্দরবনে 

সভ্যতা পদের কীরণ। লঙ্েল গণ রকম্যান মন্তব্য করেন, ঘূণিঝড় নয়, পৌভুগিজ ও 
মগদের আক্রমণই স্মন্দরবনেদ জন্হীন অবস্থার জন্য দায়ী। প্রতাপচন্ত্র ঘোষ বলেন, 
অষ্রম শতকে স্থলেমানের ভ্রমণকাহিনী থেকে এই অঞ্চলে অনেক শহরের কথা জান! যাঁয়, 


কলকাতার প্রাচীনত্ব ১৩ 


যাঁদের সঙ্গে আরাকানের বাণিজ্য ছিল । ঘোষের মতে, পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত স্থন্দরঝনে 
এমন জঙ্গল ছিল না । এ অঞ্চলের পূর্ব সমৃদ্ধির প্রমাণ দিতে [গিয়ে তিনি পোতু |গজ 
লেখকদের কথা বলেন, এবং অনেক পুরাকীতিরও বিবরশ দেন । এ আলোচনার 
আঠারো। ছর আগেই ত্রিপুরার রাজমলা' প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রেভারেগ লঙ সাগর- 
দ্বীপের প্রাচীনত্বের কথা বলেছিলেন ।৮৫ 

কিন্তু বেভারিজ বা বকম্যান এগুলিকে কোনো গুরুত্ব দিতে চান।শ । ভূমির অবনমন 
এবং অতলম্পর্শের (3৬/101) 01100 8০87৫) জন্যই স্থন্মরবনের দুর্দশ1--এই সম্তাবন। 
পুরোপুরি উড়িয়ে না দিলেও কখনও যে এখানে ঘনবসতি ছিল, ব1 এখানকার শহরে 
শহরে সভ্য মানুষজন বাস করত একথা বেভারিজ মানতে নারাজ ছিলেন ।৮৬ পোতুগিজ 
ও ভাঁচ মানচিত্রে: দে বারোস, ফান ডেন ত্রোক) স্বন্দরবনের অমুদ্রকূলে প্যাঁকীকুলি, 
কুইপিটভাজ, নলদি, ডাপারা ও টিপাঁরিয়া নামে পাঁচটি বন্দরের কথা৷ আছে । ব্রকম্যানের 
মত ছিল, এপব মানচিত্র কিছুই প্রমাণ করে ন11৮৭ সতীশচন্দ্র প্রথমত বেভারজের 
যুক্তি বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে খগুন করেছেন, দ্বিতীয়ত সরেজমিন অনুসন্ধানের 
ভিত্তিতে হ্থন্মরবনে প্রাচিন সভ্যতার স্থনিশ্চিত প্রমাণও দেখাতে পেরেছেন ।৮৮ ফকাস 
স্বীকার করেছেন, সত্যিই কর্দমাক্ত জলাভূমির ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের ভিতরেও জমকালো 
ব]াডঘও এবং মন্দিরের ধবংসাবশেষের অস্তিত্ব আছে । জনাকীর্ণ হ্থন্দরধন অধনমনের ফলে 
আজকের অবস্থায় পৌছেছে এর অকাট্য প্রমান হিসাবে অবশ্য ওইসব নিদর্শনকে 
মেনে শিতে রাজি ছিলেন ন1 ফকাঁস 1৮৯ সীশ্প্রতিক কালে রমেশন্দ্র হন্দরধনে সভ্যতা 
ছিল বলেই মত দিয়েছেন 1৯০ নীহারগঞ্জনও খিভিন্ন বিবরণী ও প্রত্বুকীতির ভিত্তিতে 
সিদ্ধান্ত করেছেন, ত্রয়োদশ শতকের কোনো সময় চব্বিশ পরগন। জেলার নিক্নভূমি কোনে 
অজ্ঞাত, অনির্ধারিত কারণে পরিত্যক্ত হয় । এই কারণ প্রাকৃতিক হতে পারে, রাস্তরীয় বা 
সামাঁজিকও হতে পারে । এরপর ষোড়শ থেকে অগ্ৰারদশ শতকের মধ্যে বন্তা এবং মগ ও 
পৌঁতুগিজ জলদস্থ্যদের অত্যাচারে এই অঞ্চল জনশূন্য হয়ে পড়ে । রেনেলের মান চিত্রে 
(১৭৬১) বাখ্রগঞ্জ জেলার সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে লেখা আছে, 40005 ৫6]০- 
0912160 09 [05 ১1851)5.৯১ 

রেণুবিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে এ অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরেই স্ন্দরবনের অস্তিত্ব 
প্রমাণিত হয়েছে । কিন্তু এই গবেষণাতেই দেখা গিয়েছে, এখানে তৃণভূমিও ছিল-_ 
শুধুই সমুদ্রের জোয়ারে প্লাবিত নিয়ভূমি ছিল ন1। ফলে বাসযোগ্যতার অভাব ছিল 
না। এ ছাঁড়া পুরাকীতির প্রমাণ থেকে আরও বোঝা গিয়েছে, এখানে ধারাধাহিক 
সংস্কতিও ছিল! অর্থাৎ অনেক জায়গায় জঙ্গল থাকলেও বিস্তীর্ণ অঞ্চল সভ্যতার লীলাতৃমি 
ছিল। পরে যূলত প্রাকৃতিক কারণেই হয়ত তা জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে। ভাগীরথীর 
ক্ষীণতার সঙ্গে সঙ্গে এ অঞ্চলের নদীগুলির শ্লোতও ক্ষীণতর হযে আসে । সমুদ্রের জল 
বেশি করে ভিতরে চলে আসতে থাকে, জমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায়। বড় নদীগুলির 
নৌবাহনযোগ্যতা হ্রাস পায়। এভাবেই বিস্তীর্ণ এলাকায় সভ্যত। বিলুপ্ত হয় ! এই 
ঘটন। মুঘলযুগে ঘটে বলেই অনুমান কর। যেতে পারে। 


১৪ কলকাতার পুরাকথা 


কলকাতার ভূতত্ 

গত ও বর্তমান শতকের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলের 
মাট খোঁড়া হয়েছে । এইসব খননে বিভিন্ন গভীরতা পর্যন্ত ভূগর্ভের পরিচয় উদঘাটিত 
হয়েছে । অনেকগুলি ক্ষেত্রে প্রাঞ্থ নিদর্শনের ব্যাপারে সংশ্রিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাদির 
অভাব রয়েছে । বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রেও আধুনিক ব্যবস্থাদি ন1 থাকায় 
বিভিন্ন স্তরের কাঁলনির্ণয় করা যায়নি । অতি সম্প্রতি রেণুবিজ্ঞানীর কার্বন-১৪ পদ্ধতি 
ব্যবহার করে বিভিন্ন সবে প্রাপ্ত শিলীভূঙ পরাগরেণুর কালনির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন । গত 
শতকে তাঁর প্রশ্নই ছিল না। তবুও প্রাপ্ত নিদর্শনের ভিত্তিতে এবং অন্যান্ত তথ্যের 
সাহাঁষ্যে ভৃত্তর সম্বন্ধে কিছু ধারণ] করা শিয়েছিল। বিভিন্ন খননে কী পাওয়া গিয়েছিল, 
এবং সে সম্বন্ধে সে যুগে কী মত প্রকাশ কণা হয়েছিল ত। দেখা যাক । 

এই অঞ্চলে সম্ভবত প্রাচীনতম খননের বিধরণ দিয়েছেন হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত | ১৯১৩ 
ধ্বীস্টাব্দে তিনি লিখেছিলেন, “কপশিকাতার নিকটবর্তা অনেক স্থানে ৩০ ফিট এবং ১৫০ 
ফিটের মধ: ঈষদঙ্গীরীভূত ভুণের সহিত স্থন্দরীবৃক্ষের ধ্বংসাবশেষ পায়] গিয়াছে । 
১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে দমদমে একটি পুঞ্করিণী খনন করার সময়ে স্ুন্দরীবৃক্ষের সহিত কতকগুলি 
জীবাশ প্রাপ্ত হওয়া গিয়।ছিল । এই সমস্ত হাঁড় কৌন্‌ জীবের তাঁহ] বিশেষভাবে নির্ণীত 
হওয়ার পূবেই এই হীড়গুলি হীপাইয়। যায় ; কিন্তু ইহারা ধর্তমান সময়ে সুন্দরবনে যে 
সমস্ত জীব বাঁ করে তাহাদের অপেক্গ! অনেক বড় কোন জীবের বলিয়া কেহ কেহ 
অনুমান করেন |৯- 

১৮১৪ গ্রীস্টাব্দের মে থেকে জুলাই মাসের মধ্যে পানীয় জলের সন্ধানে কলকাতার 
কাঁছে হুগলি নদীর ধারে এক কৃপ খনন করা হয়। স্যার এভোয়ণর্ড হাইড ইস্ট এর 
বিবরণ দিয়েছেন ।৯৩ পেখারে ১৪০ ফিট পর্যন্ত খোঁড়ার পর খনন পরিত্যক্ত হয়, এবং 
পানীয় জলেরও সন্ধান মেলেনি | কিন্ত ৩২ থেকে ৫২ ফিটের মধ্যে নীলচে কাঁদামাটির 
স্তরে গাছের অবশেষ মিলেছিল | ৫৭ থেকে ৩৫ ফিটের মধ্জে কাদামাটির সঙ্গে মিশে 
ছিল কিছু কাঁকরও | হাইড ইস্ট অনুমান করেছেন, প্রথমোক্ত গভীরতাঁয় প্রাচীন কোনো 
বনভূমির অধশেষ রয়েছে ৷ কৌনে। গুরুতর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলেই সে বনভূমি 
বিনষ্ট হয়__-পুথবীর অন্যান্য জাগায় আবিষ্কৃত এমন নিদর্শনের স্র্পে তুলনা পর হাইড 
ইস্ট এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন । এই খনন প্রসর্দে হাইড ইস্ট ১৮১৫ শ্রীস্টান্দে চৌরঙ্ছি 
রোডের মুখে ধিশীল পুকুর খোঁড়ার সময় পাপ্ত নিদূ্শনের কথাও উল্লেখ করেছেন । তাঁর 
কথায়, ভূত্বুকের ৩৫ ফিট নীচে প্রচুৎ বৃক্ষীবশেষ পাওয়া গিয়েছিল । পূর্বোক্ত কৃপের 
থেকে এই পুকুরের দুরত্ব ছিল মাত্র আধ মাইল। এ. কে. রীয় অধশ্ত বলেছেন, ১৮১৫ 
্ীষ্টাব্বের এপ্রিলে চৌরধ্ির উত্তরে এসপগ্লানেড ট্যাঙ্ক ফের খুঁড়তে গিয়ে তলণেশের 
চার ফিট নীচে খাঁড়া দাড়িয়ে থাঁকা অবস্থায় প্রচুর হন্দরী গাছের গড়ি দেখা 
গিয়েছিল ।£$ 

১৮৩৫ গ্রীস্টীব্দের ডিসেম্বর থেকে ১৮৪০ গ্রীস্টান্দের এপ্রিলে মধ্যে কলকাতার ফোর্ট 
উইলিয়ামে এক গভীর কূপ খনন করা হয়েছিল ! এবারেও উদ্দেশ্য ছিল সুপেয় জলের 


কলকাতার প্রাচীনত্ব ১৫ 


সন্ধান । ৪৮১ ফিট পর্যন্ত খোঁড়ার পর খনক অকেজো হয়ে যাওয়ায় অনুসন্ধান পরিত্যক্ত 
হয়। এই খনন নানাঁদিক থেকেই উল্লেখযোগ্য, কাঁরণ কলকাঁতার বুকে বা সন্নিহত 
অঞ্চলে আর এ পর্যন্ত এত গভীরততাঁয় কোনে। খননকাধ হয়নি । তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাঁস 
কমিশন (ও এন জি সি) অবশ্ঠ সম্প্রতি সোনারপুরের কাছে এবং মাঁহ্নগরে 
মাটর অনেক নীচে অনুসন্ধান চালিয়েছে বা চাঁলাচ্ছে। কিন্তু এইসব অনুসন্ধানলব 
তথ্য সাধারণ্যে প্রকাশ করা হয় না। ভারতীয় ভূতাত্বিক সর্বেক্ষণের (জি এস আই) 
সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য ৷ আর সরকারি-বেসরকারি কোনো উদ্ভৌগই গত দেড়শো! 
বছরে ব্যয় কর] হয়নি ফোর্ট উইলিয়াম খননের ফলাফল নতুন নতুন বৈভ্ন্তানিক উপায়- 
উপকরণের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখার জন্য | ফলে ভারত ও ত্রদ্দেশের ভূঙাত্বিক 
বিবরণীর তৃতীয় সংস্করণেও৯৫ ভূতত্ধিদ এডুইন এইচ প্যাক্কো গাঁঞ্চেয় বদ্দীপের কথা 
বলতে গিয়ে সেই ফোর্ট উইলিয়ামের খননে প্রাণ্ড তথোর অতিঁরক্ত কিছুকেই ভিত্তি 
করতে পারেননি ধ! তীর পূর্ববতী সম্পাদকরাঁও করেছিলেন | 

ফোট উইলিয়ামে ভূত্বকের ৮০ ফিট নীচে “পিটস্তরের সন্ধান মিলেছিল। এই স্তরে 
প্রাপ্ত বৃক্ষাবশেষ প্রধানত সুন্দরী গাছের বলেই নি্ণাত হয়েছে । ৩৫০ ফিট গভীরতা য় 
যে অঙ্গারীভূত হড পাওয়। গিয়েছিল তা কুকুরের বলে মনে করা হয় । পরে স্থির হয়েছে, 
এটি কোনো গবাদি পশুব ! ৩৬০ ফিট নীচে এবং তারপরেও কচ্ছপের খোলার মতে। 
কছু নিদর্শন মিলেছিল ॥ ৩৭২ ফিটে আরও একটি হাড়ের সন্ধান পাওয়া! গেলেও সেটি 
খনকের আঘাতে নষ্ট হয়ে যাঁয় । ৩৯২ ফিট গভীরতাঁয় পাওয়া যায় কিছু কয়লার নমুণ' 
এবং বৃক্দীবশেষ | ৪০০ থেকে ৪৮১ ফিট গভীরতায় সমুদ্রোপকৃলের মতে। ধাঁলির স্তর 
দেখা গিয়েছিল ।৯৬ 

ফোর্ট উইলিয়ামেব এই খননে কোনে 10817060091 সন্ধান মেলেনি | 
৩৮০ ফিট গভীরতায় শাদুকের যে অবশেষ মিলেছে, তাও 691) ৫6৩ প্রজাতিরবলেই 
মনে করা হয়েছে । যতদুর পর্যন্ত খোঁডা হয়েছিল, তার সব স্তরই নীবাহত পলি জমে 
জমে গড়ে উঠেছে, কিংবা এই অঞ্চল কোনো মোহনার নিকটবতা ছিল বলে ভূতান্বিকরা 
সিদ্ধান্ত করেন। পিট স্তর এবং বুক্ষাবশেধ থেকে প্রাচীন ভূখণ্ডের অস্তিত্ব সম্পর্কে 
নিঃসন্দেহ হওয়া যায় । অন্যদিকে বিভিন্ন স্তরে নুড়ি, কাঁকরের উপস্থিতি থেকে, 
াচীনকালে নিকটবর্তী এলাকায় পাহাড়ের অস্তিত্ব অনুমিত হয়, যা পরে পলিস্তরে চাঁপা 
পড়ে গিয়েছে । ভূতাতিকদের মতে, খননের অধিকাংশ স্তরে যে বালি ও হুড়ি পাথর 
দেখ! গিয়েছে, ত1 নদীবাঁহিত হওয়ার সম্ভাবন1 খুবই কম। বরং এটাই সম্তভীব্য যে, সে 
সময় কলকাতা-ভূখণ্ড পলিগগিত গাঙ্গেয় সমভূমির সীমাবর্তা ছিল ।৯৭ 

১৮৬৪ শ্রীষ্টান্দে এইচ. এফ- ব্ল্যানফোর্ড সাকার রৌডের পূর্বে শিয়ালদহে এক পুকুরে 
খোঁড়ার্ুড়ির বিবরণ দিয়েছেন ।৯৮ মোট ৪৬ ফিট পর্যন্ত ভূস্তরের পরিচয় এই বিবরণে 
পাওয়া গিয়েছে । উপরিতলের ২০ ফিট নীচে একফিট পুরু “পিট স্তরের সন্ধান পাওয়া! 
গিয়েছিল । পুকুরের দব অংশেই এই স্তরের অস্তিত্ব বর্তমান । এই স্তর থেকে শুরু করে 
শাচের বালি-কাদার স্তরে প্রচর সংখ্যায় স্বন্দরীগ|ছের গুড়ি দেখ। গিয়েছিল । ৩১ ফিটের 
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পর ছিল শীলচে কাঁদার স্তধ-_তাঁতে স্ন্দবীগাছের শিকড় ছিল অজন্স । গু"ড়িগুলি সবই 
ছিল দ্ীড়ানো অবস্থায় । 

ব্যানফোর্ডের মতে, শিয়ালদহের পুকুরে স্বস্থানে গাছের গুড়ি পাওয়ার বিষয়টিই 
স্বাধিক গুকত্বপূর্ণ, এবং এতে বদ্ধীপ অঞ্চলে সামগ্রিক অধনমনের প্রমাণ মিলছে । অবশ্য 
একে অতিরিক্ত প্রমাণ বলা খায়, কেননা! ফোর্ট উইলিয়ামের কূপ থেকেও অবনমনের 
নান] প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল । ব্র)ানফোড্ের কথায়, স্ুন্দরীগাছ এমন জায়গায় জন্মায় 
যেখাঁনকার জমি বারবার প্লাবিত হওয়াধ ঘাস গজাতে পারে না, কিন্তু শিকড়গুলোর 
বাতাস পেতে অসুবিধা হয় না, কারণ জমি শুকনোৌও থাকে অনেকক্ষণ। তাই 
শিয়ালদহে যে স্তরে সুন্দরীর গুড়ি মিলেছিল, খননের সময়কার নদীপৃষ্টের সঙ্গে তুলনায় 
দেখা যায় সে স্তরে তা জন্মানে৷ অসম্ভব । একমাত্র ভূপৃষ্ঠের অবনযনই এর কারণ হতে 
পারে । তিনি আরও অনুমান করেশ, শিয়ালদহে প্রাঞ্ড পিট'স্তর সমগ্র কলকাতা জুড়ে, 
এমনকি হাওড়া অঞ্চলেও বিস্তৃত হয়ে রয়েছে । তবে সবত্র একই গভীরতায় নয়। 
উদাহরণধরূপ তিনি উল্লেখ করেন, গার্ডেনরিচের দক্ষিণে নদীবক্ষে ভাটার সময় এই স্তর 
দেখা ষায়, বোটানিক গার্ডেনসেও দেখা যায় নদীতীরে, কিন্ত এই ছুই জায়গাতেই 
প্রকৃত গভীরতা শিয়ালদহের তুলনায় ৬ ফিট কম। আবার ফোর্ট উইলিয়ামে 'পিটক্তর 
মিলেছে ভৃপুষ্ঠেঞ ৫১ ফিট নীচে। স্তরের অবস্থানগত এই পার্থকা সন্কেঞ্ ব্র্যানফোর্ড মনে 
করতেন, মোটা ঘুটিভাঁবে সর্বত্র একই স্তরের খোঁজ মিলছে । কোথাও অবনমন কম 
হয়েছে, কৌথাও বেশি | তবে এইসব স্তরের অধনমনের সমসাঁময়িকত] সম্পর্কে কিছু 
বলার মতে] প্রমাণ তার হাতে ছিল না। 

হাঁওডাতেও এই সুরের ব্যাপ্তির যে কথা বলেছেন ব্র্যানফো্ড, সে প্রসঙ্গে ডঃ 
আযাগ্ারসন তাঁকে জাঁনিয়েছিলেন, স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস অহীতে হুগলি নাকি 
কাশীপুরের পর বর্তমান হাওড়ার কয়েক মাহল পশ্চিম দিয়ে বইত। বর্তমান খাত আসলে 
ছিল এক পুরনো খাল মাত্র । শ'দেডেক বছর আগে হুগলি পুরনো খাত ছেড়ে বর্তমান 
খাতে বইতে শুরু করে । বর্তমান খাতের ছুহ তীরে তাহ একই ভূতাত্বিক পরিচয় বিধৃত। 
প্রসঙ্গত বলা যায়, টন্দনাথ ব্যানাজিও একথা বলেছেন | তার বিবরণ৯৯ অনুসারে, 
১৮১৩ খ্রস্টাব্দে সালকিয়ায় একটি পুকুর খুঁড়তে গিয়ে ১৫ ফিট নীচে ডিঙি নৌকা 
ভগ্রাবশেষ দেখা গিয়েছিল । নৌকার স্দে দড়ির গাছ এবং হু'কোও 1ছল। হাত 
ছোঁয়াতেই সব গুড়ে! হয়ে যাঁয়। ১৮৬১ শ্রীসটান্দে হুনের গোলার এক কর্মচারী 
সালকিয়।তেই পুকুর খুঁড়তে গিয়ে ৩০ ফিট নীচে বৃক্ষাবশেষ পেয়েছিলেন | ওই সময়েই 
শিবপুরে বাড়ি তৈরির জন্য ভিত খুঁড়তে গিয়ে সীত-আট ফিট শীচে অক্ষত অবস্থায় 
একটি কুয়োর সন্ধান মেলে । এ ছাড়া ছ' জায়গাতেই এধরনের আরও নিদর্শন মিলেছে । 
চন্ত্রনাথের মতে, এ থেকে তাঁর পুর্বোক্ত সিদ্ধান্তই সমথিত হয় যে, অতীতে হুগাঁল 
বর্তমান খাতের থেকে আরও পশ্চিমে বইত | 

লিওন] এবং গ্যাঞ্ট্রেলের দেওয়। তথ্য অঙ্গপাধে ব্যানফোর আরও খিদ্ধান্ত করেন, 
ব্ীপে অবনমনের ব্যাপ্তি ছিল যথেষ্ট । লিওনার্ড জানিয়েছিলেন, মাঁতল] নদীর উপর 
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ক্যানিং শহরে মাটির ২০ ফিট নীচে “পিট'স্তর দেখা গিয়েছে । ক্যাঁনিংয়ের ভূপুষ্ 
কলকাতার থেকে অনেকটাই নীচে অবস্থিত । গ্যাস্ট্রেলের ববরণ অনুসারে, খুলন।র 
কাছে একট] পুকুর খুশ্ড়তে গিয়ে সাড়ে ১৬ ফিট থেকে ২০ ফিট গভীরতা য় “পিট'স্তরের 
নিদর্শন, এবং ১৮ থেকে ২৪ ফিটের মধ্যে বহু গাছের গড়ি পাওয়া গিয়েছিল । গ্যাস্ট্রেল 
অনুমান করেছিলেন, সমগ্র সুন্দরধন অঞ্চল দ্ুড়েই সাবিক অবনমন ঘটে ছিল-_সমগ্র 
বদ্ধীপ অঞ্চলেও ত1 ঘটে থাকতে পারে । তাকে উদ্ধত করে সতীশচন্্রও ধলেছেন, 
.-- সুন্দরবনে ২।৩ বার ভীষণ অবনমন ( 58191067706 ) হইয়|ছিল ।” প্রসঙ্গত সতীশচন্দ্র 
১৯০৮ শ্রাস্টান্দে খুলনার দৌলতপুর কলেজ প্রাঙ্গণে খুলনা-ডিস্টরিক্ট বোর্ডের দ্বারা যে পুকুর 
খোডা হয়েছিল, তার কথাও খলেছেন 1৯৪ সেখানে ২১ ফিট নীচে “পট'স্তর 
। জোবমাটি ) এবং তা থেকে ২৬ ফিট পর্যন্ত তলভাণে অসংখ্য সুন্দরী প্রভৃতি গাছের 
ডি পাঁওয়। গিয়েছিল | তা ছাড়া মাতলায় এক পুকুর খু'ডতে গিয়ে ৮১০ ফিট মাটির 
নীচে অল্প জায়গাঁয় ৪০টি খুন্দর্ীগাঁছ দেখা গিয়েছিলঃ সেখানে শিয়ালদহ বা খুলনার 
মতো শুপু গু ডি নয়, প্রায় পুরে। গাছই দাড়িয়ে ছিল । 

১৮৭৩ গ্রীস্টাব্ধে ছুগলি জেলার বৈগ্ভবাটির কাছে পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার জন্য মাটি 
খু'ডতে গিয়ে তৃপৃঙ্গের ২৫ ফিট নীচে শায়িত অবস্থায় সাঁরি সারি গাছের গুড়ি দেখা 
গিরেছিল ৷ কাঠ ছিল একদম নরম | এর নীচেই ছিল নীল কাঁদা অর্থাৎ পিট'স্তর | 
উপধে ছিল বাঁলি-কাদাঁর স্তর । এফ. এইচ. পেলিউ-র মতে, এই গাছগুলিকে বদ্ধীপের 
কর্দমমাক্ত মোহনায় আটকে থাকা গাছের মতো তখাচ্ছিল। একই ধরনের কাদায় 
অর্ধেক পোতা অবস্থায় এমন শত শত গাছ তিনি নাকি সুন্দরবনের খালের মুখে 
দেখোছুলেন । পেলিউ অনুমান করেন, এই স্তরটি গড়ে ওঠার পর বদ্বীপে আর অবনমন 
ঘটেনি । সাঁগরদ্ীপের পুরাঁদকের ভূখণ্ডের মতো বৈদ্যবাটি ৩খন নিচু মোহনা অঞ্চল 
ছিপ. খাঁল-নালায় ভি । দাঁমৌদর ও গঙ্গা বালি, কাদা দিয়ে নিচু জাম ভরাট করেছে, 
আর একই সঙ্গে মোহন! আরও সরিয়ে নয়ে গিয়েছে । পেলিউ এই অনুমানের ভিত্তিতে 
বলেছিলেন, অন্যান্য খননে যে তথ্য মিলেছে, তা এর সঙ্গে মেলে না । স্তর সঠিকভাঁবে 
নিণখত হয়ে থাকলে সেসব ক্ষেত্রে গাছগুলি হয় অনেক প্রাচীন, নয়তো কিছু কিছু অঞ্চল 
আংশিক অবনমনেব কবলে পড়েছিল 1৯০১ ১৮৯১ গ্রীস্টাব্দে সুর্যকুমাঁর চট্টোপাধ্যায়, 
'কোন কোন স্থানে গভীর কৃপ ও পুষ্করিণী খননকালে প্রাচীন ক্ষেত্রতলোৎপন্ন উদ্ভদ এবং 
মনুষ্যের ও ভূচর জন্তর কঞ্কাল ভূগর্ভের অনেকহস্ত নিম্নে প্রাপ্ত হওয়ার কথা বলেছিলেন 
_ সেকথা নিবন্ধেতর প্রথমেই উল্লেখ কর: হয়েছে ।১১২ চন্দননগরের ফরাসি উপনিবেশে 
১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৪৩ ফিট পর্যন্ত একটি কৃপ খনন করা হয়েছিল । মাটির ৪০ ফিট নীচে 
আট ফিট পুরু “পিট'স্তরের সন্ধান মিলেছিল। প্রায় ১৫০ ফিট নীচে ছিল কোঁয়াৎ্জ 
ও ফেলম্পার সমন্বিত হুড়ির স্তর । ফেলম্পারের পরিমাণ এতই বেশি ছিল যে, বহুদূর 
থেকে তা আস! সম্ভব নয়। এর উপস্থিতি এবং আকার থেকে নিকটবতা নিস বা 
গ্রানাইট স্তরের অগ্তিত্বের ইঙ্জিত মেলে 1৯০৩ 

এ শতাব্দীর গোড়ায় কলকাতার ক্লাইভ স্ট্রিটে বাঁড়ি তৈরির জন্য মাটি খুঁড়তে গিয়ে 

ক পু. 
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পঁচ-ছয় ফুট নীচে একটি 055697-09৫ পাওয়া গিয়েছিল। ১৯১৩ গ্রীস্টাব্ষে হেমচন্্ 
দাশগুপ্ত এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, “এই স্তরে নানা প্রকার সামুদ্রিক জীবের চিহ্‌ 
( 05262, 9155০019181 প্রভৃতি ) পাওয়া গিয়াছে । এই সমস্ত জীবচিহ্ৃন পরীক্ষিত 
হইয়াছে ও স্ুন্দরধনে প্রাপ্ত সামুদ্রিক জীবের সহিত ইহাদের একতা স্থাপিত হইয়াছে ।' 
প্রেসিডেন্সি কলেজের নতুন বাঁড়ি--বেকার ল্যাবরেটরি তৈরির সময় ভিত খুঁড়তে গিয়েও 
(61630021012 সহ অনেকগুলি সামুদ্রিক জীবের কপাট (17611) ভগ্ অবস্থায়” পাওয়া 
গিয়েছিল বলে €েমচন্দ্র উল্লেখ করেছেন ।১০৪ প্যাক্কো এই 099697-৪-কে জমির 
উত্থানের প্রমাণ বলে উল্লেখ করে প্রাপ্ত নিদশনের বিস্তারিত বিবরণ তুলে দিয়েছেন ।৯)৫ 
বিধরণ অনুসারে, স্বন্দরবনে খাল-নালায় মোহনায় তীর্ভূমিতে 05086% প্রচুর পাওয়া 
যায় । 16195001910. ও মাঁনগ্রোভ জলাভূমিতে সহজপ্রাপ্য, কলকাতার আশেপাশে 
খাঁল-নালাতেও মেলে | এ ছাড়া [১21001109, 4৯100100118119, 1১181001615 হত্যাদির 
বাস নদীতে, আর কয়েকটি নোন1 জলের শামুকের নমুনাঁও একই সঙ্গে ছিল। এর সঙ্গে 
পাওয়] 'গয়েছিল খড় শেকডে বা কুকুরের হাড়ের ট্রকরো, আর হাতির হাড় । হাতটি 
সম্ভবত [51601785 17101005 প্রজাতির ছিল | 

কিন্ত এই নিদর্শনসমগটি সমসাময়িক পরিবেশ সম্পর্কে সম্ভবত সঠিক ধারণা দিতে 
পারছে না। প্যাস্কোর কথায়, কর্নেল এইচ. এইচ. গডউইন-অস্টেনের অনুমিতি স্বীকার 
করে নিউটন ও শ্সিথ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, পুডিয়ে চুন তৈরি করার জন্যহ এগুলি একসদ্গে 
এনে জড়ে। করে রাখা হয়েছিল । এ কথা ঠিকই যে 09৮2.69 ও ]6195001917319-এর 
খোল। চুন তৈরিতে বাঁপকভাঁবে ব্যবহৃত হতো । অন্যদিকে প্যাক্কো আরও উল্লেখ 
করেছেন, সৌয়ীলেো লেন এলাকায় মাটি খুঁড়তে গিয়ে রাস্তার পাঁচ-ছয় ফিট নীচে প্রচুর 
শামুকের খোলাব মধ্যে ছাই এবং মৃৎপাত্রের ভগ্রাংশ পাওয়া গিয়েছিল । এ থেকে 
নিশ্চিতই বোঝা যাঁয়, মানুষই এইসব শামুকের খোঁল। এনে প্েখেছিল। এ থেকে 
প্যাক্কে। সিদ্ধান্ত করেছেন, 4106 01061 0601: 11721 006 06005105 110011901951% 
0077061151716 08100100219 01 0651. ৮8091 0] 95018711109 01101] 10700 
8209 1018095 0110021100 58011001005, [10017900172 5027705, প্যাক্ষো আরও বলেছেন, 
[১151509০676 এবং তাঁর পরবতী যুগের প্রথম পর্বে গাঙ্গেয় বদ্দীপের শিষ্নভূঁম সমুদ্রের 
তলায় ছিল- প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলেও মোটামুটি এ কথা বল! যাঁয় 1৯০ 

আরও কিছু নিদর্শনের খবর অন্থান্ত স্ত্রে মিলছে । শ্যামলকান্তি চক্রবরতণ উল্লেখ 
করেছেন, 050:8০8. পাঁওয়1 গিয়েছে ভায়মগ্ুহারবাপ এলাকা থেকে, আর কলকাতায় 
মেট্রো রেলের খোড়াখু'ড়ির সময় 1১০? ভারতীয় ভূতখাত্বক সর্বেক্ষণের তরফে ১৯৭১ 
শ্ীস্টাব্দে গোবরাঁর কাঁছে আবিক্ষার কর] হয়েছে একটি গগ্ডারের কঙ্কাল ( [২710090610১ 
$011081005 )। এই প্রজাতি স্থন্দরবনে শ'খানেক বছর আগেও বিচরণ করত বলে 
সর্বেক্ষণের বিজ্ঞানীরা মনে করেন । তবে এ নিদশনটি সম্ভবত অনেক পুরনো | ১৯৮০-র 
গোঁড়ায় যাঁদবপুরে খননকার্ষের সময় ঘোঁড়। বা হরিণের হাড় মিলেছিল | বড়িশায় 
পাঁওয়! গিয়েছে হাতির (15151)99 179841099 ) দাত, মগরাঁয় খুলি । এই প্রজাতি 


কলকাতার প্রাচীনত্ব ১৯ 


পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে । মছলন্দপুরে বুনো মোষের হাড় পাওয়। 
গিয়েছে । এহ প্রজাতির মোষ সামান্য পরিবতিত আকারে এখনও বিচরণ করছে ।১৯০৮ 

বিভিন্ন খননে প্রাপ্ত নিদর্শনের বথা বল। হল ! এবার মতাঁমতের দিকটা খু'টিয়ে 
দেখা যেতে পারে । ১৮৬৩ গ্রান্টান্দে ফাগ্ুপন বলেছিলেন, হাজার পাঁচেক বছৰ আগেও 
গাঞ্গেয় বদ্ধীপ বাসযোগ্য ছল নাঁ। তিন হাজার বছর আগে পলিগঠিত সমভূমিতে শুদু 
শতদ্র ও যমুনার মধ্যবত অঞ্চল ছাড়া কোনে। এলাঁকাঁই বাসযোগ্য ছিল না । মাত্র 
হ্বীস্টজন্মের হাজার বছর পরে নিম্ন-গাঙ্গেয় সমভূমিতে গৌড়ের মতো নগর গড়ে ওঠার 
উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয় ; আর চতুর্দশ শতকে মুসলিম অধিকারের আগে বদ্বীপ অঞ্চল 
ব্যাপকভাঁবে বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি 1৯০৯ উত্তর ভারত তথা উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধে ফাগুদনের 
এই মত যে অনেকাঁদশই বাতিল হয়ে গিয়েছে, তা বলা বাহুলা | কিন্ত নি্বঙ্গ সম্পকে 
এই মত টিকে গিয়েছে শতাব্দীকালেএও বেশি | গবেষণীগ্রন্থে এর নিবিচার পুনরুক্তির 
কথা আগেই বলা হয়েছে । বহুলপ্রগারিত পাঠ্যবইতেও কোনো ব্যতিক্রম নেই 1১৯০ 
স্থানশ্চিশ তৃতাত্বিক প্রমাণের অভাব যে আছে, তা অনশ্বীকার্য। কিন্তু অন্যান্য স্থত্রের 
প্রমাণকে কেন যথোৌচিত মূল্য দেওয়া হবে ন1? বিশেষত এ যুগে খখন জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে আদানপ্রদাঁনের উপরেই বারবার গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। 
আর ফাগ্ু'পনও তখনক1এ এতিহীসিক তথ্যের ভিত্তিতেই কাঁপনির্ণয় সম্পর্কে তার সিদ্ধান্ত 
প্রকীশ করেছিলেন । তা হলে পরবতণ শতাব্দীর এতিহাসিক ও অন্যান্য গবেষণার দিক 
থেকে চোখ ফিপিয়ে থাকার কৃপমত্ুকতা! কেন আমাদের গ্রাস করবে ? 

প্যাস্কো কন্ত তার গ্রন্থে» ফাগুপনকে শিরোধার্ধ করেননি | গাঙ্গেয় বদ্বীপের 
“অন্যতম সের। বর্ণনা" এখনও ফাঁগুপনের নিবন্ধই, এ কথা বললেও প্যাস্কোর মত ছিল, 
পাঁচ হাজার ধছপৰ আগে গাঙ্গেয় উপত্যকায় হয় এতটাই জলাভূমি ছিল যে চাঁষবাঁস 
সম্তব ছিল ন1) কিন্ত তা পুরোপুরি বাসযোগ্য ছিল না, এ কথা বোধহয় ঠিক নয় । আর 
জল1ভূমি থাকলেও এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, সেই অঞ্চলের অধিকাংশ অল্পকাল 
আগেই সমুদ্রের তলায় ছিল | অবনমনের জগ্ত জলাভূমির সৃষ্টি হতে পাঁরে। গাঙ্গেয় 
বদ্ীপে অধনমনের প্রমাশ আগেই আলোচিত হয়েছে। 

চিন্তার স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পেয়েছে গাঙ্গেয় বদ্বীপ সংক্রান্ত কাননগোপাল বাগচির 
গ্রন্থেও ।১৯১ ১৯৪৪ শ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত এই গ্রন্থেবাগচি প্রথমত দেখিয়েছেন,১১৩ প্রকৃতি 
অনুসারে এই বন্বীপকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়-081016, 10011610 এবং 
৪০6৩. এক কাম্মনিক রেখা দিয়ে কলকাতা এবং খুলনাকে যুক্ত করে সৌজ পুবে 
মপুমতী পর্যন্ত সেই রেখা বধিত করলে এর উত্তরে বন্ধীপের যে অঞ্চল পড়ে, সেটি 
1001100100 06168. এখানকার নদীগুলি মূলক্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন, অবক্ষয়িত। ভূমি- 
গঠনের কাজ সেখানে বন্ধ হয়ে গিয়েছে । চব্বিশ পরগনা ও খুলনার কিছু অংশ এর 
অন্তভূস্ত। কল্পিত রেখার দক্ষিণে সুন্দরবন পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডেও নদীগুলি ভূমিগঠনে 
আর বিশেষ সহাঁয়ত। করতে পারছে না--কাঁরণ কোনো পলি তারা বহন করে না। 
একমাত্র পূর্বাংশে এ কাঁজ কিছুটা হচ্ছে । এই অঞ্চল তাই 2080816 ৫610. এর দক্ষিণে 


২৪ কলকাতার পুরাকথা 


স্থন্দরবন অঞ্চল-- সেখানে ভূমিগঠনের কাজ এখনও চলছে | এ অঞ্চলকে ৪০01০ 0918 
বল! হয়েছে । চব্বিশ পরগনার অধিকাংশই £080016 0109-র অন্তভূ-ক্ত, সমুদ্রোপকূলবতা 
কিছু অংশ ৪০০৮০ ৫9112-র মধ্যে | বলা বাহুল্য, কলকাতা -ভূখণ্ড 1020019 09109-রই 
মধ্যে রয়েছে । অথাৎ এ অঞ্চল মোটেই নবীন নয় | 

এ ছাড়া মূলত ভট্টশীলীর আলোচনার ভিত্তিতে বাগচি সিদ্ধান্তে পৌছেছেন, 
টলেষি-প মানচিত্র প্রণয়নের সময়েই (১৫০ খ্রীস্টাব্দে) গাঙ্গেয় বদ্ীপ মোটের উপর 
বর্তমান আকুততে পৌছেছল । অর্থাৎ এই অঞ্চল অন্তত ছ'হাজার খছরের পুরনো ।৯১৪ 
ভট্রশাপীর নিবন্ধ১১৫ সম্পর্কে আগেই আলোচন1 করা হয়েছে-- ভাগীরথী-আদিগঞ্গা- 
পদ্মার উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত পুবোপুবি যুক্তিসহ না হলেও গঙ্গার মোহন] সম্বন্ধে 
তার মত অনেকটাই স্বীকৃত । ফলে বদ্ীপের শিম্নীংশ যে খ্রীষ্টাব্দের স্থচনায় বাসযোগা 
ছিল, এ অনুমান এ থেকে নির্ভয়েই করা যেতে পারে । প্রতুতন্বের প্রমাণে এ অনুমান 
প্রতিষ্ঠা করা সন্তব হয়েছে । 

বস্তত কাঁলনির্ণয় না করতে পারলে ভূঙাকিক নিদর্শনের ভিত্তিতে কোনে] ইতিহাস- 
রচন। সম্ভব নয় । এজন্যই ফাঁওুসনের অন্ুমিতির গণ্ডি পেরিয়ে পা বাঁড়ানে। বিশেষ 
কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি ! কিন্তু অন্যান্য নিদর্শনের নিরিখে সে উদ্যোগ নেওয়ার যে সময় 
এসেছে, তা পরবর্তী আলোচনাতেই পরশ্ফুট হবে । 
প্রত্বতত্ে নিম্নব্গ 
প্রত্বতব্বের ক্ষেত্রে নিম্নবঙ্গের অবহেলিত অবস্থা আজ প্রায় প্রবাদ-প্রতিম হয়ে উঠেছে 
বললেও অত্যক্ত হয় না । এই অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত অধিকাংশ অমূল্য প্রত্বনিদর্শনই 
মাঁট খু'ড়তে গিয়ে হঠাঁৎ পাওয়া, কিংবা শখের প্রত্বতাতিকের অন্ুপঞ্ধানে মহত । 
অথচ এই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশ যে পুরাঁসম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ তাতে আজ আর সন্দেহের 
অবকাশ নেহ। তবু প্রত্বুতন্ববিভাগ হাতে গৌন] ছ'-একটি জায়গা ছাডা কোথাও বিজ্ভঞান- 
সম্মত উৎখননে উদ্যোগা হননি | চন্দকেতৃগড়ের মতে। পুরক্ষেত্রে এখনও ব্যাপক খননের 
অবকাশ আছে । অবহেলায় হারিয়ে গেশ হিনারায়ণপুর 1 কপকীতার নিকটবতী 
বেখড়)ীলেও যেভীবে জনবসতির ঘনত্ব দ্রুত খাঁড়ছে ঠাঁতে সেখানে আর খননের সুযোগ 
প1ওয়া সপ্তব হবে কিন। তা বল] কঠিন । অথচ বোঁড়াল তথা! আদিগঙ্গার পার্বতী অঞ্চলে 
অনুসন্ধানে ধারাবাহিক সভ্যতার নিদশন মেলার সন্তাবনা যথেষ্ট-যা স্বভাবতই 
কলকাতার আদিপবের উপর আলোকপাত করবে বলে আশা কর। যায় । হন্দরবনের 
বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পুরাকীতির যেপব নিদর্শন মিলে্ছ ঝা! মিলছে, তাতে সেখানেও 
উৎখননের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । চন্দকেতুগড়েব আংশিক উৎখনন তো 
নিম্নবঙ্গের প্রাচীন ইতিহাসে দিকচিহ্ন হয়ে আছে । দাণ চব্বশ পরগনার আরও 
অনেক জায়গায় খননকার্য চ!লানে হলে এই ইতিহ!স যে নহুন করে লিখতে হবে তাতে 
সন্দেহের অবকাঁশ অল্প। বর্তমান পরিস্থিতিতে অবধশ্ত বিচ্ছিন্নভাবে প্রাঞ্ড নিদর্শনের 
ভিত্বিতে সন্তর্পণে কিছু অনুমান প্রকাশ করা ছাড়! গত্যন্তর নেই। প্রথমে দক্ষিণ চব্বিশ 
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পরগনার প্রত্বনিদশনের পরিচয় দিয়ে তাঁরপর কলকাতা] ও সন্নিহিত অঞ্চলের প্রসঙ্গে 
আসা যাবে । 

এই শতাব্দীর মধ্যভাগ পযন্ত গাঞ্গেয় বদ্দীপে প্রাগৈতিহাসিক পর্বের সভ্যতা-সংস্কৃতির 
নিদর্শন ছিল অজ্ঞাত | এরপরেই পরেশচন্ত্র দাশগুপ্তেব উদ্যোগে পাজ্য প্রত্বতন্ব অধিকারের 
তরফে বদ্ধীপের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুসন্ধান ও উৎখনন চালিয়ে নাঁন। বিস্ময়কর নিদর্শনের 
সন্ধান মেলে । নিয়ধর্দে এ ধরনের নিদর্শন-প্রীপ্জি সপ্বন্ধে পরেশচন্দর লিখেছেন, “চব্বিশ 
পরগনার একটি স্থানের ভূগর্ভেও প্লাইসটোসীন যুগের কোঁন এক তুলনীয় স্তরের উপস্থিতি 
অন্গমান করা যায় আবিষ্কৃত নান] নিদর্শনীবলীর ভিত্তিতে । আবিষ্কৃত এহ দৃষ্টান্তগুলির 
মধ্যে উল্লেখখোগ্য চার, ফ্রিপ্ট ও চ্যালসেডোনি জাতীয় বিভিন্ন প্রস্তরপিণ্ড এবং শেষ 
্রত্বাশ্মীয় (আপার পে'লওল'খক ) কালের অসংখ্য স্বল্লায়তন হাতিয়ার । আপাতদৃষ্টিতে 
চব্বিশ-পরগনার সংগঠন নবীন অন্থভৃত হলেও এই জেলার বিভিন্ন স্বানে আদি- 
ধতিহাসিক ও শ্রাগোতহীসিক কালের বিভিন্ন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে ।'১৯৬ শেষ- 
প্রত্বাশ্শীয় নিদর্শন সম্বন্ধে পরেশচন্দ জানিয়েছেন, “"*একদিক থেকে স্বতন্ত্র গুকত্বের 
অধিকারী ২৪ পরগন]1 জেলায় গঙ্গার তটভূমিতে অবস্থিত দেউলপোতায় আবিষ্কৃত শেষ- 
প্রত্বীশ্মীয় নিদর্শনাবলীব বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য । এখানে সংগৃহীত ফ্রিণ্ট জাতীয় চার্ট ও কোন 
কোন ক্ষেত্রে চ্যালসেঞজোন প্রস্তরে শিমিত বিভিন্ন ক্ষুদ্রায়তন আমুধ, শক্ক ও প্রস্তরপি্ড 
যে এক প্রাগৈতিহাসিক জনজীবনের সাক্ষ্য দেয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । দীর্ঘকাল 
অতিবাহিত হওয়ার ফলে চার্ট স্তরের আঁষুধগুলির গায়ে ঘন বেগুনী-নীল রংএর 
মরিচা" অর্থীৎ প্যাটিনা (৮8078 ) দেখা যায় | আধুধ, শক্ক ও প্রস্তরপিগুসমূহের 
পারস্পরিক সাঁমীপা দেখে অনুমীন করা যাঁয় যে, ডীঁয়মগ্ডহাপরবারের সামান্য উত্তরে 
অবস্থিত এই স্থানে হয়ত কোন উচ্চতর ও কক্ষ 1বৃত ধ্বংসাবশেষ নিহিত আছে গাঙ্গেয় 
প)ললিক সমাঁধেশের শীচে। দেউলপোঁতার বাঁকে সম্ভবতঃ ভূমিক্ষয়জনিত কারণে 
আলোভিত শ্তরধিন্যাস থেকে উদ্ঘাটিত হয়েছে এক হারাঁনো। প্রত্বক্ষেত্রের এক অসামান্য 
এহম্য 1৮১৯৭ 

নবাশ্মায় (50110106) নিদর্শন সম্বন্ধে পরেশচন্ত্র লিখেছেন, “নিক্নগাঙ্জেয় উপত্যকার 
কয়েকটি স্থানেও আবিষ্কৃত হয়েছে মস্থণ নবাশ্মীয় কূঠার ৷ এইগুলির উপস্থিতি দেখ যাঁয় 
মূলতঃ আঁদি-এতিহাসিক পর্বের নিদর্শনাবলী সমৃদ্ধ বিভিন্ন অধিবসতি ক্ষেত্রে, ভীয়মণ্ড- 
হখরবার-এর সামান্য দক্ষিশে ও উত্তরে যথাক্রমে অবস্থিত হরিনারাঁয়ণপুর্সে ও 
দেউলপোঁতায় এবং বিগ্যাধরী নদীর অদূরে অবস্থিত চন্্রকেতুগড়ে । যদিও এই তিনটি 
স্থানেই প্রণক-মৌর্য সভ্যতার চিন্বম্বরূপ বিভিন্ন পুরাঁবপুর সন্ধান পাঁওয়া গেছে তবুও এই 
তিন অধিবসতি ক্ষেত্রে নবাশ্মীয় নিদর্শনাদির প্রকৃত দিগন্ত এখনও অজ্ঞাত ।-..দেউল- 
পোতায় সংগৃহীত হয়েছে হাঁড়ের অন্তর এবং তাআজনিমিত ক্ষুত্রাক্কৃতি অর্ণবযান ও অন্যান্ত 
রহস্যময় সাঁমগ্রী। নানা দিক বিবেচন1! করে মনে হয়, এই প্রাচীন অধিবসতিত্রয়ে 
নবাশ্মীয় কুঠারের উপস্থিতি ঘটে মৌর্য-পূর্বকীলের কোন বিস্বত অধ্যায়ে 1১১৮ এর 
আগে অবশ্য পরেশচন্দ্রই লিখেছিলেন, ৮105 00915 2000 1968017009,-*" 
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আপাতদৃষ্টিতে পরেশচন্দ্র-উল্লিখিত এইসব নিদর্শনের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয় ' কিন্তু 
উৎখননের মাধ্যমে নিদিষ্ট স্তরখিন্তাসের মধ্যে প্রাপ্ত না হওয়ায় এইগুলির কালনির্ণয় 
সম্পর্কে আদে নিশ্চিত হওয়া] যায় না! এইসব আবিষ্ষীরের যথাধথ কোনও বিবরণী 
আজও অপ্রকাশিত । ফলে এগুলি সপ্ন্ধে সন্দিহান হওয়ার অবকাশ থেকেই গিয়েছে। 
এইচ ডি সাংকালিয়া মন্তব্য করেছেন, ২০ "6 110016 90176 ৪৪০ 09015 1856 
81509 0901] 1600105 00] 10901700108 1) 006 24 708188079 115010, 
1010951) [11258 98617) 00 98 ৮/251)60 006 10805112] 2100 1001 11) 51601. 
পরেশচন্দ্রের নিজের বিবরণেও স্ববিরোধিত। দেখা যাঁয় | তবু এটুকু নিদ্বিধায় বলা চলে, 
এইসব নিদর্শন প্রাপ্তির মাধামে এই অঞ্চলে প্রাগেতিহাসিক সভ্যতা-সংস্কৃতির চিহ্ন 
আবিষ্কার সম্তাবন! উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে । এজছ্যই তার বিবরণ থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি 
দেওয়৷ হল । দেউলপোত] ওঅন্যান্য সম্ভাবনাময় পুরাক্ষেত্রে উৎখননের মাধ্যমে হয়ত এই 
সত্যতার প্রকৃত পরিচয় উদঘাটিত হতে পারে । 

ভায়মগুহারবারের ৯'৬ কিলোমিট'র উত্তরে অবস্থিত দেউলপোতা। থেকে আদি- 
এতিহাসিক ও পরধতী ঘুগের মৃৎপাত্রের অংশও যথেষ্ট পাওয়া [গয়েছে। গঞ্গাতারের 
বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই কৌপাঁল ছডানে! ছিল্‌। এর উৎসের খোঁজে দেইলপোতার কাঁছে 
পরীক্ষামূলক উৎখনন চালিয়ে বিশেষ ফল হয়নি । ছ'ফিট গভীরতা পর্যন্ত কিছুই পাঁওয়। 
যায়নি; সাঁড়ে সাত ফিট নীচে শুর্গ-কুষাণ যুগের লোহিত কৌলাঁলের সন্ধান 
মিলেছে ।১৯২১ 

ডায়মণ্ডহারবারের লাত-আট কিলোমিউখর দক্ষিণে গঙ্গীদীবে হবিনাশবায়ণপুর ছিল 
অত্যন্ত সম্ভাঁবনময় প্রত্রক্ষেত্র 1 নদীর ভাঙনে ১৯২৫ হ্রীস্টব্ষ থেবে এ অঞ্চলে শত শত 
পুরানিদর্শন পাঁওয়া যাচ্ছিল | পাঁচ ও ছ'য়ের দশকে একাধিক প্রত্বতাত্িকের ব্যক্তিগত 
অনুসন্ধানের ভিত্তিতে এসব নিদর্শন সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা সম্ভব । আজ 
এই প্রত্বস্থলটি সম্পূর্ণতই নদীগর্ভে নিমজ্ছিত। নির্মলেন্দু যুখোপাধায় অন্গমান করেছেন, 
সম্ভবত প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে পাঁল-সেন আমল পর্যন্ত এখানে ধারাবাহিক সভ্যতার 
চিহ্ন বর্তমান ছিল । এখানে প্রাপ্ত নিদর্শনের মধ্যে আছে অজঙ্ টেরাকোটা যৃি, ও 
খেলনা হিসাঁবে ব্যবহৃত কিছু বিচিত্র মোটিফযুক্ত পুতুল যেগুলি চালানোর জন্য নীচের 
দিকে শলাকা দিয়ে চীক1 লাগানোর ব্যবস্থা ছিল । মোটিফের মধ্যে হাতি, ঘেখড়া, 
ভেঙা, গণপতি উল্লেখযোগ্য | রোঁষক বা সেই ধবানের শুক্ম বৃত্তাকার রেখাস্কিত 
পানপাত্রও মিলেছে । বিভিন্ন সিলমো'হরে আছে মিথ্ন-চিত্র, জাঁতক-কাহিনী ইত্যাদি । 
সংগৃহীত হয়েছে একাধিক মাঁতক! যূতি_যেগুলি সম্ভবত প্রাগৈতিহাসিক যুগের বলে 
পণ্ডিতদের অনুমান | রয়েছে মৌর্য-শুঙগ-কুষাঁণ প্রভাবযুক্ত বেশ কিছু যক্ষিণী মৃতি। 


কলকাতার প্রাচীনত্ব ২৩ 


অন্যান্য দেবযৃতির মধ্যে ভগ্ন-অভগ্র গণপতি, অগ্থি, বীণাপাণি, লক্ষ্মী, বাসুদেব, স্তর্য 
উল্লেখযোগ্য | সর্প-উপাঁসনা ও বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বেরও প্রমাণ মিলেছে । এ 'ছাড়া 
হপিনারায়ণপুরে অসংখ্য অঙ্গচিহযুক্ত রপো ও তামার মুদ্রা পাঁওয়। গিয়েছে । কয়েকটি 
মুদ্রীয় ব্যবহৃত অক্ষর খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে ব্যবহৃত ব্রাক্ধী লিপির 
অনুরূপ । একপিঠে চিত্রযুক্ত এবং অন্যপিঠে সমান্তরাল রেখাঙ্গিত মুদ্রাও মিলেছে। 
কোনো কোনে। মুদ্রায় এই সমান্তরাল রেখার উপর ছু-তিনটি বিন্দুচিহ্ও আছে। মুদ্রার 
প্রাতক্ততির মধ্যে উট এবং এক ম্ান্তলযুক্ত দীর্ঘাকৃতি জাহাজ উল্লেখযোগ্য । সোনা, 
রূপো, তামা ও হাতির দীতের অলঙ্কারও পাঁওয়। গয়েছে। নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় ছাঁড়া 
কালিদাস দত্ত এব পরেশচন্দ্র দাঁশগুপ্তের কয়েকটি নিবন্ধেও এই পুরাক্ষেত্রের 
নিদর্শনগুলির আংশিক বিবরণ মেলে ।৯২২ 

প্রাচীনকালে মূলত নদীতীরবত্তী অঞ্চলেই সভ্যতার কেন্দ্রগুলি গডে উঠেছিল । 
নদী-মাতক বাংলাদেশের পক্ষে এটি আরও বেশি করে সত্যি না হওয়াব কাঁরণ নেই। 
তাই এখানে অতীতের গুকত্বপূর্ণ নদীপথের কাছাকাছি এলাকায় প্রাচীন কীতির 
অবশেষ পাওয়ার সম্ভাবন] বেশি, এবং সেই খাত ব্রাবর অনুসন্ধানে ধারাধাহিক 
ইতিহাস উদ্দঘাটনের সম্ভাবনাও প্রচুর ! অজয় নদীর তীরবতী পাগুরাঁজার টিবি 
ব1 দীমোদর তীরবতাণ বীরভানপুরে বাঙালির প্রাচীনতম সভ্যতা-সংস্কৃতির চিহ্ন 
'আবিষ্কীর৯১৩ এই সম্ভাবনাকে দৃঢভিত্তি দিয়েছে। পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা 
দেখেছি, ভাগীরথী হুগলির বতমান মৃলনোতের তীরবর্তী দেউলপোতা-হরিনারায়ণপুরে 
প্রাপ্ত নিদর্শনসমূ মোটামুটি গ্রীস্টপূর্ব যুগ থেকে গ্রাস্টোত্তর দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত 
এই নদীপথের অন্তিত্ব ও গুরুত্বের পরিচয় বহন করছে । এবার সরস্বতীর বিস্যত শাখা 
খিগ্ভাধরীর তীএবতধ আর এক বন্দর-নগরী চন্দ্রকেছগড়ের কথায় আসা যাঁক। 

গুরুত্বপূর্ণ প্রত্বস্থল হিসাঁবে বেড়াটাপা অঞ্চলের পরিচিতি অনেক দিনের হলেও 
১৯৫৬-৫৭ মরশুমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে কুজগোবিন্দ গোস্বামী প্রথম এখানে 
উৎখননের কাজে হাঁত দেন ।১২৪ তাঁরপর এখানে দীর্ঘদিন কঁজ চলেছে । কলকাতার 
উত্তর-পূর্বে প্রায় ৩৭ কিলোমিটার দুরবর্ত্ণ এই অঞ্চলে খননের ফলে নিম্ববঙ্গের ইতিহাস 
নতুন মোড় নেয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। এ শতাব্দীর গৌড়ীয় সতীশচন্দ্র মিত্র 
দেগঙ্গা, বালাও!, চন্দ্রকেতৃগড় সম্বন্ধে যে অনুমান ব্যক্ত করেছিলেন,১১৫ তার 
যাথার্ধ্যও এই খননে অনেকাংশে প্রমাণিত হয়েছে ।৯২৬ কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের 
বিষয়, সে খননের পর দুদশক অতিক্রান্ত হওয়।! সত্বেও এখন পর্যন্ত ভার কোনও 
বিজ্ঞানভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণী প্রকাশিত হয়নি । ভারতীয় প্রত্বতত্ব সর্বেক্ষণের বাধষিক 

লোচন] এবং বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন নিবন্ধ থেকে এই খননে প্রাঞ্চ নিদর্শনের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দেওয়। যেতে পারে। 

দেবপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন, চন্দ্রকেতুগড় ( বেড়া্টাপা) এবং তার নিকটবত্তণ 
এলাকাঁয় অন্ুুসন্ধীন ও উৎখননে ছুই বর্গমাইল এলাকায় এক বিশাল প্রাচীরবেষ্িত 
শহরের ধবংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে, আর এর ফলে 1110185-লেখক ও চ৮০10195- 


ষঃ কলকাতার পুরাকথা 


উল্লিখিত “গঙ্গে' যে দেগঙ্গা অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল, সতীশচন্দ্রের এ অন্ুমানও প্রায় 
মিলে গিয়েছে । এই উতখননে মৌর্য থেকে গুপ্তোত্তর যুগ পর্যন্ত বহু নিদর্শন মিলেছে, 
এমনকি লোহিতাভ কৌলাল থেকে এখানে প্রাকৃ-মৌর্য যুগের অস্তিত্ব অনুমিত 
হয়েছে। বিগ্ভাঁধরীর গুরুত্ব প্রমাণিত হয়েছে নিম্নাভিমুখে প্রবাহপথের ধারে চন্দ্রকেতুগড় 
ছডাঁও খাঁস-বাঁলান্দা, ধারা ও ভাঙ্গরে অনুসন্ধানের ফলে । চন্দ্রকেতৃগড় থেকে প্রায় ৯ 
কিলোমিটার দূরে হাড়োয়ায় মসজিদে রূপান্তরিত প্রস্তরনিমিত এক মন্দিরের খোঁজ 
মিলেছে । এটি গুপ্তযুগের বলে মনে করা হয় । খাদ্‌-বালান্দা নেপালি পুখির বালান্দা 
মহাঁবিহীরও হতে পাঁরে | সতীশচন্দ এই অনুমান করেছিলেন । বালান্দা থেকে সামান্য 
দূরে ভারঙ্গর থেকে দশম-একাদশ শতকের এক চমত্কার বোধিসব্ব-মগ্তপ্র। যৃতি উদ্ধার কর! 
হয়েছে ।১১ এ 

ভারতীয় পুরাঁতন্ব সর্বেক্ষণের বিবরণ অন্ুসারে,৯২৮ বেডাাপা গ্রামের বিভিন্ন 
অংশে, যথা চন্দ্রকেতুগড ও খনা-মিহিরের টিখি এবং ইটখোলায় প্রাক-মৌর্য থেকে 
পাল যুগ পযন্ত ছ'টি পবের সঞ্ধান পাওয়া গিয়েছে প্রাকৃ*্মৌধ যুগে (প্রথম পরে ) 
লোহত বৃৎ্পাত্রের বাবহাঁর দেখ! যায়! এরহ পর্দে ছিল হাতির দাতের মালাদানা 
(9585). খলয় ইত্যাঁদি। দ্বিতীয় পবটি সম্ভবত মৌর্য ও শুদ্ধ শাসনে । সমসাময়িক ! এই 
সময়ে উত্তরভারতীয় কৃষ্ণচিকণ কৌলাল (বি. 3. 7৯. ৬/216 ) দেখ। যায় । তা ছাড়াও 
ছিল চিন্ধণ ও অচিক্কণ ধূসর কৌলাল। বৃত্তাকার রেখাক্কিত পাত্রের (1২০08161694 
৬/৪15 ) টুকরো. অল্পদাটিম পাথরের মীল্যদানা, টেরাকোটা মৃতি এবং তামার অঙ্কচি'হুত 
মুদ্রা এই স্তর থেকে পাওয়া গিয়েছে । ততীয় পর্বটি শুঙ্গশীসনের শেষপর্ব বলে অনুমিত 
হয়েছে । এই সময় একধএনের মৃদ্রীর্কিত লোহিত মুৎপাত্র ব্যবহৃত হতো! বলে মনে হয় । 
শুদরীতির টেরাঁকোট! স্বাড়াও পাথরের এাল্যদনী, ঢালাই তামার মুদ্রা, স্টিয়াটাহটের 
কাক্কেট প্রভৃতি এই স্তর থেকে পাওয়া গিয়েছে । চতুর্থ পর্ব কুষাঁণ যুগের সমসামায়িক | 
এই স্তরে যুগলক্ষণযুক্ত টেরাকোটা যূজি, গলাই তামার মূদ্রা. কাঁচ ও পাথরের 
মাল্যদানী, টেরাকোটা ফলক হত্ণাদি পাওয়া গিয়েছে। প্রথম চারটি পর্ধের 
কোঁনোটিতেই বাঁড়িধরের বিশেষ সন্ধান মেলেণি | যেটুকু নিদর্শন পাওয়! যায় তাতে 
মনে হয় মাটি, বাশ, কাদের বাঁডিই ছিল, আর তাঁর চাল ছিল টালিপ। ভাঁটিতে 
পোড়ানো হট প্রচলিত হয় পঞ্চমপর্বে, গুপ্তযুগে | এ সময় ধূষর খা কালো মৃৎপাত্র ব্যবহত 
হতো, কখনও কখনও সেগুলি হতো মুদ্রাঞ্কিত : টেরাকেণট। ফলকে পশু ও মানুষের যৃতি 
দেখ যাঁয়, অনেক মিথুন-ফ্চলকও মিলেছে । 

খনা-মিহিরের টিবিতে আঁট অধিবসতি শুতরের সন্ধান পাওয়1 গিয়েছে । এখানেই 
দেখা গিয়েছে একটি ইটের তৈরি বন্থভুজ স্থাপত্য-যেটি সম্ভবত গুগুযুগের সর্বতোভদ্র- 
রীতির এক মন্দিরের ধবংসাঁবশেষ | পুর্ববতা ক্ুপ্রাকার এক জ্বাপত্যেরই এটি পরিবধিত 
রূপ | প্র'তন্ব সর্বেক্ষণের বাধিক পর্যালোচনায় সঙ্কলিত বিবরণ থেকে আরও জন] 
যাঁয়, উত্তবনখী এই মন্দিরের কেন্ছে ছিল এক ধিশাশ বর্গাকাঁর গর্ভগৃহ | তিনদিকে 
ছিল উদগত অংশ, আর ঢাক প্রদক্ষিণপথ | সামনে কুড়িটি সিড়ির ধাপ পেরিযে 


কলকাতার প্রাচীনত্ব ২৫ 


আয়তাকার খোল বারান্দ। ( [১০0০ ), তারপরেই আয়তাকাঁর ঢাঁকা প্রবেশপথ । 
গর্ভগৃহ, প্রবেশপথ ও বারান্দ। খিরে আরেকটি আয়তাকার স্থাপত্য, ভিতরের 
মতো তারও তিনদিকে একরকম উদগত অংশ । যুল মন্দিরের সামনে এবং দু'পাশে 
প্রবেশপথ পর্যন্ত অনেক অগভীর কুলুর্সি-যেগুলি সন্তবত পঙ্খ-পলেস্তারা মগ্ডিত 
ছিল। ভিতর ও বাইরের উদগাত অংশের মাঝে ইটের স্থল ঠেকনোও (9০5(955) 
দেখা গিয়েছে । এরানের বিষ মন্দিরেও এরকম ছিল। এ ছাঁডা চন্দ্রকেতুগড়ের মন্দিরে 
ছিল ছুটি উদ্ুক্ত প্রদক্ষিণপথ | টিবির পশ্চিমকোণে মুল মন্দিরের একটি ক্ষুদ্রায়তন 
প্রতিরূপ ছাড়াও সিডির পাশে নিখেদন স্ুপের ভিত্তির চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে । পরবতী 
যুগে মন্দিরটি সংস্কার এবং পবিবর্ধনের চিহুও স্পষ্টভাবে বোনা গিয়েছে । মন্দিরের দ্বিতীয় 
স্তর থেকে শাকের খোল গুড়িয়ে চুন বানানোর ছুটি ফার্নেস আখিষ্কত হয়েছে- কাছেই 
রয়েছে পোড়া খোলভতি পাত্র | অবশ্বাই এহ চুন গা1থনির কাজে এবং কুনুঙ্গির সঙ্জার 
জন্য পঙ্খ-পলেন্তারা তৈরিতেও লাগতো | খননের সময় এই সঙ্জাঁর ভাঁঙা অংশ পাওয়া 
গিয়েছে । 

টিবির বিভিন্ন স্তর থেকে পাওয়া পুরাবস্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিষুরমূতিখোদিত 
অষ্টম শতকের এক প্রস্তরফলক, ব্বোঞ্জের তৈরি ক্ষুদ্রাকার মেত্রেয় যতি, ইত্যাদি । একহ 
মন-চত্বরে আনুমানিক সপ্রম-অুম শতকে শিমিত উত্ত৭ ভারতীয় শৈলীর আর একটি 
বিশাল মানবের (১৫৭৫ মি১€ ২৯৫” মি) ভিত্তিও পাওয়া গিয়েছে । পরবর্তীকালে 
এরও অনেকবার সংস্কীর-পরিবর্ধন-পরিবর্তন কণা হয়েছিল । 

পালযুগেও ( ষষ্ঠ পর্বে) এখানে বসতির নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে । মৌর্য-শুর্দ-গুপ্ত- 
পালযুগের নিদশন মিলেছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বাঁকইপুরের আটঘর। গ্রামেও | 
এখানে ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্বতত্ দপ্তৰ ঘোষের চক, মাহিনগর-মীলঞ্, 
কলকাতার নিকটবতী বোৌঁড়ালেও কিছু কিছু অনুসন্ধান-উতৎ্খননের কাঁজ করেছেন | 
ঘোঁষের চকে একটি ভুঁপ পাওয়া গিয়েছে ।৯২৯ 

প্রাচীন বঙ্গের মুল নদীপ্রবাহ আদিগঙ্গী ছিল কিনা ত1 আজ নিঃসন্দেহে বলা সম্ভব 
নয়। কলকাতার দক্ষিণে হুগলি নদীর বর্তমাঁন প্রবাহপথ, ব। উত্তর-পূর্বে বিগ্ভাঁধরীর 
প্রধাহপথ গ্রীস্টজন্মের অন্তত চাঁরশে! বছর আগে থেকে শুরু করে খ্রীস্টোত্তর দ্বাদশ- 
ত্রয়োদশ খা দশম-একাঁদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে গুরুত্ব বজায় রেখেছিল, দেউলপোতা- 
হরিনারায়ণপুর ও চন্দ্রকেতুগড়ে প্রত্বতাত্বিক অনুসন্ধান থেকেই তাঁ মোটের উপর স্পষ্ট 
হয়ে উঠেছে । এ ছুটি অঞ্চলে যেদুকু প্রত্বতান্বিক অনুসন্ধান হয়েছে, কলকাতার পর 
আদিগঙ্গীর তীর বরাবর সধুদ্রপঙ্ঘম পর্যন্ত তার সিকিভাগও হয়নি | তবুও বিচ্ছিন্নভাবে 
যেসব পুরাবস্তর সন্ধান মিলেছে, তাতে বোঝ! যায়, প্রাচীনযুগে অন্যান্য প্রবাহের 
পাশাপাশি আদিগঙ্জগার পথও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না । কঃলিদাস দত্ত, নির্সলেন্দু 
মুখোপাধ্যায় প্রমুখের আলোচনায় এই নদীর মজাখাতের তীরবতণ এলাকার পুর্না- 
নিদর্শন ও প্রত্বসম্ভাবনর চিত্র কিছুটা! অনুমান করা যায় ।১৩০ কলকাতার সামান্য 
দক্ষিণে বাড়াল থেকে শ্বরু করে গোবিন্দপুর পর্যন্ত প্রায় টানা দক্ষিণমৃখী প্রবাহে যাঁওয়ার 


২৬ কলকাতার পুরাকথা 


পর আদিগঞ্গ। পশ্চিমে বাঁক নিয়ে কাকদ্বীপের দক্ষিণে মুড়িগন্গ৷ হয়ে সাগরদ্বীপের উপর 
দিয়ে সঙ্গয়ে মিশেছিল । মজাখাতের পূর্বতীরে উত্তর থেকে দক্ষিণে রাঁজপুর, মাঁলঞ্, 
মাহিনগর, হরিহরপুর, আটবরা, বারুইপুর, স্র্যপুর, সরিষাঁদহ, ময়দা, খনিয়া, মজিলপুর, 
বাইশহাটা, মনিরতট, খাঁড়ি, রাধীকান্তপুর, নলগোঁড়া, রায়দিঘি, কঙ্কণদিঘি, গোঁধিন্দপুর 
প্রভৃতি, এবং পশ্চিমতীরে বোড়াল, দক্ষিণ গোবিন্দপুর, কল্যাণপুর, শাসন, মুলটি. বহড়ু, 
জয়নগর, ধিষুপুর, ছত্রভেগ. বড়াশা, কাশীনগর, গঙ্গার প্রভৃতি এলাকায় প্রাচীনত্বের 
নান] নিদর্শন ছড়িয়ে আছে | পরে কলকাতার পুরানিপর্শন প্রসঙ্গে বোঁড়ালের কথ] বল৷ 
হবে। আগে অন্য জায়গাগুলির উল্লেখযোগ্য প্রত্বসম্পদের কথা সংক্ষেপে বলা হচ্ছে । 

আদিগঙ্গার মজাখাত ধরে বোড়ালের কয়েক কিলোমিটার দক্ষিণে গোধিন্দপুর । 
এখানে এক প্রাচীন দিঘি “হেছুয়ার পুকুর” থেকে কালো পাথরের ভগ্র দেবযূৃতি, 
“রাজবাড়ির ভিটে" নামের জঙ্গলাকীর্ণ টিবি থেকে নকৃশা-কাঁটা ইট ও পোড়ামাটির মৃতি 
পাওয় গিয়েছিল । কিন্তু এ এলাকার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হল রাজা লক্ষ্মণ- 
সেনের একটি তামরলিপি । ১৯১৯ গ্রীস্টীন্দে একট পুকুর খুড়তে গিয়ে এটি পাঁওয়। যায় । 
এই শাসনে প্রদত্ত গ্রামের নাম বিড্ডার-শীসন এবং সেটি বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত পশ্চিম- 
খাঁটিকাঁর (খাঁড়ি ) বেতড্ড-5তুরকে ( হাওড়া জেলার বেতড় অঞ্চল) অবস্থিত ছিল । 
আনুমানিক ১১৮১ গ্রীস্টাঁন্দে এই তীম্রশীসন উৎকীর্ণ হয় ।১৩৯ 

গোবিন্দপুরের দক্ষিণ-পূর্বে আঁদিগঙ্গা ও প্রাচীন বিদ্যাধরীর মজাখাতের মধ্যবতণ 
অঞ্চলে আর একটি প্রত্রসম্পদে ভরা গ্রাম সীতাকুণ্ত-আটঘর] | এখানে পাওয়া 
কৌলালের কোনো কোনোটি উজ্জ্বল-ম্খণ ও কালো প্রলেপযুক্ত (বি. 0.7?) 1 এ 
ছাঁডী আছে ধূসর বর্ণের গলাযুক্ত পানপাত্র, পোড়ামাটির যক্ষ-যক্ষিণী, নানা মৌওফযুক্ত 
ক্রীডনক, মিথুন-ফলক, জাঁতক-কাহিনীর আলেখ্য ইতাঁদি, তামার ঢালাই মূদ্রা, অ্ক- 
চিহ্নিত রূপো! ও তাঁমার মুদ্রা, কৃষাণ ও গুপ্ত মুদ্রা, প্রাচীন হরফ-উৎকীর্ণ ও মোটিফযুক্ত 
সিল. পাল ও সেন শৈলীর একাধিক বিষুমুত্তি, নবগ্রহক্ষলকের ভগ্নাংশ, বৃসিংহ্যৃতি, 
সপ্তাশ্ববীহিত হৃর্যযৃতি. মগ্ুত্রী। যূতি ইত্যাদি | আঁটঘরার পর দক্ষিণ-পশ্চিমে ধর্তমান 
শাসন রেলস্টেশনের লাঁগোয়! শিখরবালি-বনবেড়িয়া অঞ্চলে আরবি হরফে উৎকীর্ণ 
আনুমানিক চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতকের তাত্রলিপি মিলেছে । বনবেড়িয়ার দক্ষিণ-পৃবে 
রামনগর গ্রামের প্রান্তে আদিগঙ্জার ক্ষুদ্র মজ! উপধারা “চঙ্গের দহ | এখানে পাথরের 
চতুভূদ্জা মৃহিষমদিনী, দ্বিভূজ বিঝু, ও গণেশ মৃতি, অঙ্কচিন্নিত তাত্রমুদ্রা, ও পোড়ামাটির 
য্ষিণী মৃতি পাওয়া গিয়েছে ! রামনগরে “তিন সতীনের পুকুর” থেকেও চতুভূ্জ। বৃষারূঢা 
দেবীমৃতি মিলেছে । 

এরপরই দক্ষিণ-পূর্বে শরবেড়িয়৷ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্বস্থল। শরবেড়িয়া৷ মৌজায় চাঁধ- 
বাসেব সময় মাটির প্রায় একমিটর গভীরে আঁবিষ্কুত হয়েছে প্রস্তরনিমিত মন্দিরের 
ধ্বংসাবশেষ ! এর মধ্যে আছে মকর-বাহিনী গঙ্গাধৃতি, দ্বারপাল, কীতিমুখ-শোভিত 
সতস্তশার্ষ ইত্যাদি । নিকটবর্ত জণাঁশয় থেকে বড় আকারের ইটের গাঁথুনি, বিষুমৃতির 

শ ও পুরী-কুষাণ মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে । পুরাঁতন্ব বিভাগের বিবরণী অন্ুুপারে,৯৩২ 


কলকাতার প্রাচীনত ২৭ 


পিয়ালি নদীর প্রবাহ বরাবর অনুসন্ধানের সময় শরবেড়িয়ার কাছে ব্রা্ষণবাঁড়িতে 
গ্ুপ্তোত্তর যুগের মন্দিরের নিদর্শন মিলেছে । শরবেড়িয়ার বিপরীতে মজাখাতের অপর 
তাঁরে অবস্থিত নাঁমাজগড়-জার্গীলিয়া মৌজায় অনেকগুলি টিথি আছে। এখানে পোঁড়া- 
মাটির যৃতি, নান বর্ণ ও আকৃতির পোড়ামাটির পাত্র, সিল, পাথরের তৈরি বীণাপাণি, 
ধখমনরূপী বিধুর ও কাঁতিক মৃতি পাঁওয়। গিয়েছে । 

আগও দক্ষিণে সপিষাঁদহে গঙ্গার মজাখাঁতের মাঁটি খু'ড়তে গিয়ে বিশাল বিষুরমুতি, 
উমা-মহেশ্বর, হৃসিংহযৃতি, কারুকার্ধময় প্রস্তরস্তত্ত, শিবলিঙ্গ পাওয়া গিয়েছে । আনুমানিক 
একাদশ শতকের একটি দ্বাদশ শলাকাযুক্ত প্রস্তরচক্রের মধ্যে খোদিত গরুড়পৃষ্ঠে হুত্যরত 
নটরাজ খিষুযৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | চৈতন্যের নীলাচল যাত্রাপথের বিবরণীতে 
উল্লি'খত ছত্রভো গে ত্রিপুরস্থুন্দনীর বর্তমান মন্দিরের পিছনে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ 
পাওয়া [গয়েছে। লাগোয়া কষ্ণচন্দ্রপুরে আবিষ্কৃত হয়েছে একাধিক প্রস্তর ও ধাতুমৃতি । 
ধাতুমৃতির মধ্যে একটি ত্রোঞ্জের দীপলক্্মী উল্লেখ্য ৷ কৃষ্ণচন্দ্রপুরের দক্ষিণে কাঁশীনগর 
থেকে গ্রাশ্টীয় ষষ্ট-সপ্তম শতকের একটি সন্তাশ্বধাহিত কৃূর্যমূতি মিলেছে । এর এক 
কিলোমিটার পুর্বে বর্তমান খাড়ি গ্রামেও কিছু পুরাকীতি পাওয়া গিয়েছে । লাগোয়া 
বকুলতলা গ্রামে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পুকুর খু'ড়তে গিয়ে লক্ষমণসেনের আনুমানিক ১১৮০ 
্বস্টাব্দের এক তামশীসন পাওয়া গিয়েছিল ।১৩৩ পরে সেটি হারিয়ে যায় । শাসনে 
প্রদত্ত ভূমির অবস্থান ছিল পৌগু বর্ধনভূক্তির খাড়ি-মগ্ডলে কান্তল্লপগুর-চতুরকের 
মণ্ডলাগ্রামে | নলিনীকান্ত ভট্রশালী এই শাসনে উল্লিখিত স্থানগুলিকে খাডির 
নিকটবতী এলাকায় শনাক্ত করাঁর চেষ্টা করেছেন 1১৩৪ চব্বিশ পরগনার বাঁরাকপুরে 
প্রাপ্ত বিজয়সেনের ( শীসনকাল আহুমীনিক ১০৯৬-১১৫৯ গ্রীস্টাব্ধ) ৬২তম রীজ্যধর্ষের 
তাঅ্ণাসনেও প্রদত্তভৃমির অবস্থান ছিল পৌ বর্ধনভুক্তির অন্তর্গত খাড়ি বিষয়ের 
ঘ।সসন্তোগভুক্ত ভাট্রধড়া গ্রশমে । নলিনীকান্তের মতে, এগুলির অবস্থানও নির্ণয় কর। 
গিয়েছে । তবে এইসব স্থানকে ভাগীরথীতীরবতী বলে চিহ্িত করে তিনি মন্তব্য 
করেছেন, র্মদের আমল হইতে ভাগীপথীর বর্তমান প্রবাহের কোন পরিবর্তন হয় নাই 
এবং আদিগঙ্গাতে ভাগীরথীর মোত যদি কোন যুগে প্রবাহিত হইয়? থাকে, তবে সেই 
যুগ ইহারও পূর্বববস্তী। নির্মলেন্দরীবুর নিবন্ধসংলগ্র মানচিত্রে খাড়িকে স্পষ্টই আদি- 
গঙ্গার তীরে চিহ্নিত করা হয়েছে 1১৩৫ ঠতন্য এই পথেই নীলাচল গিয়েছিলেন । এ 
ছাঁড়া সঞুদশ শতক পর্যন্তও কলকাঁতাঁর সঙ্গে স্থন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের যোগাযোগের 
প্রধানপথ আদিগঙ্গীই ছিল! তাই ভট্টশালীর মতামত পুরোপুরি মেনে নেওয়। যাঁয় 
না। আদিগন্গার তীরে বিশেষ খননকার্য হয়নি বলে প্রত্বস্থলগুলির সঠিক প্রাচীনত্ব নির্ণয় 
করা এখনও সম্ভব নয়। তবে আটঘরার খননে রাজ্য প্রত্বতত্ব অধিকারের কর্মীরা 
শুদযুগের প্রটুর নিদ্শন ছাড়া বি. 03, 6.৩ পেয়েছেন ।১৩৬ বোঁড়ালের প্রাচীনত্বও 
প্রমাণিত । তাই প্রাচীন যুগে হুগলির বর্তমান প্রধাহের পাশাপাশি আদগঙ্গার গুরুত্বও 
অস্বীকার করার কোনে উপায় নেই। নিয়্তর প্রবাহে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লাঁট 
অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে আদিগঙ্গীর স্রোত সাঁগরাভিমুখে যেত। লাটের প্রত্বস্থলগুলি গঙ্গার 


২৮ কলকাতার পুরাকথা 


অসংখ্য শাখা প্রশাখার তীরেই অবস্থিত ছিল। নির্মলেন্দুবাবু উল্লেখ করেছেন, সাগরের 
কাছে বুড়াবুড়র ৩টে জ' প্লটে অনেকগুলি ঢিবির আশেপাশে শুঙ্দ-কুষাণ যুগের পৌঁড়া- 
মাটির পুতুল, কৃষাণ ও পাল আমলের মৃৎপাত্র, নান বর্ণ ও আকৃতির মাল্যদানা, [দ্বতীয় 
চন্্রগুপ্ধের সব্ণশৃদ্রা পাওয়। গিয়েছে । দক্ষিণ-গোবিন্দপুরে ১৪৪ নম্বর লটে ছিল গুপ্তযুগের 
মন্ৰিরের অবশেষ | করঞ্রলি-কাটাবে নিয়া, নেত্রা, পাকুড়তল থেকে জেন তীস্কর মৃতি, 
বৃষপহ শিব-নটরাজ, অনন্তশয়ান বিষ, ব্রোঞ্জের উমা-মহেশ্বর, ভূমিস্পর্শমূদ্রায় বুদ্ধ, হৃত্যরত 
গণেশ, আদিনাথ, বীণাবাদনরতা সরস্বতী মৃত্তি এভূতি পাওয়া গিয়েছে। রাঁয়াদঘি 
থেকে ধাত্ুশিমিত বিষ, পাথরের উমা-মহেশ্বর, তীর্ঘস্কর যৃতি, এবং কঙ্কণদিঘি থেকে 
গুপ্তযুগের হূর্যযূ'তি, নবগ্রহফলক ও ক্রোঞ্জের বিঞু-জনার্দন মৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে । 

বায়দিঘি-কঙ্কণদিঘির প্রায় সাত কিলোমটার পূর্বে, ১১৬ নং লটে আদিগঙ্গীর 
লুপ্তবার1 'ও মণ নার সংযোগস্থলে বিখ্যাত জটাঁর দেউল অবস্থিত । ১৮৯৫ ট্রীস্টাবের 
সরকারি বিবরণ অন্ুসারে,.৯৩৭ এর তৎকালীন উচ্চত ছিল প্রায় ৬০ ফিট, তবে 
শিখরদেশ ভেঙে যাওয়ায় আসল উচ্চতা নির্ণয় করা যায়নি | কঙ্কণদিঘির কাঁছে 
ধ্বংসস্তূপে যে ধধনের ইট দেখা। গিয়েছিল* জটাগ দেউলও পেহরকম হটে তৈরি । 

জটার দেউল গুড়িশারীতির রেখদেউল | অসীম গুখোঁপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন, 
সংস্কারপূব আলোকচিত্র থেকে মন্দিরটি প্রকৃত সৌন্দর্য কিছুটা! বোঝ! খায়। কালিদাস 
দত্তের মত উদ্ধত করে অসীমবাবু লিখেছেন, "মন্দিরের শীর্ষদেশ ভগ্ন হলেও বাড ও 
গণ্ডীগাত্রে অলদকবণের সমারোহ ছিল । খাঁড ছিল পর্চার্দ এবং রথ-পগ ছিলি তিনটি, 
অর্থাৎ মান্দরের আসন ছিল ্রিবথ | গণ্ডীর গাত্রে ক্ষুদ্র দেউল, ও চৈত্য-আলন্দের 
অসংখ্য অনুরুতি ছিল । 'এ ছাঁডা অগণিত ক্ষুদ্র অঙ্গশিখর রথ-পগের ভাঁজে ভাঁজে উপবে 
উঠে গিয়েছিল । -"সাঁধারণত রেখ দেউলের ক্ষেত্রে রথ-পগের যে কাঁঠিন্য বর্তমান, তা 
জটাঁর দেউলে ছিল অনুপস্থিত | ভূমি-আমলক এবং সুমাঁজিত রথ-পগের সযত্ব বিস্াসে 
জটা দেউলের বাহিক আকৃতি ছিল প্রায় বতুলিনণর । বাঁকুড়া জেলাব বাছুলাঁড়া 
গ্রামের সিদ্দেশ্বর দেউলটি দেখলে জটঢীর প্রকৃত অবস্থার কিছুট1 অনুধাবন করা যায় ।, 
মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ১০০ ফিট, দেঘ্য ও প্রস্থ ৩২ ফিট এবং গর্ভগৃহের্র অভ্যন্তরও 
বর্গাকার--১০ ফিট ৯ হাগ্ এক একাট বানু । সরদখল (০0:91160 ) পদ্ধতিতে নিমিত 
প্রবেশপথের উচ্চতা ১৬ ফিট, প্রস্থ সাড়ে ৯ ফিট 1৯৩৮ জটার দেউলের নির্নীশকাল নিয়ে 
মতভেদ আছে ! সরকারি বিবরণ অনুসারে,১৩৯ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ডায়মগুহারখারের ডেপুটি 
কালেক্টর জটার দেউলের সামান্য উত্তরে রাঁজা জয়ন্তচন্দের ৮৯৭ শকান্দে (৯৭৫ গ্রীস্টাব্ব) 
উৎবীর্ণ এবং এই মন্দির নির্মাণের তথ্য সংবপিত একটি তাতম্রলাপ পেয়েছিলেন | এটি 
পরে ভার্রয়ে যায় । তবে শৈলীবিচীসে নীহাবরগুন এই মন্দিরকে সিদ্ধেশ্বর মপ্দিবের 
সমপানায়ক বলেছেন (অর্থাৎ দশম-একাঁদশ শতাব্দী )।১৪০ সরসীকৃমার সরপ্বতীর মতে, 
এটি একাদশ শতক বা তাঁর পরে তৈরি ।১৪* সেযাহ হোক, পাঁলযুগের শেষে বা 
সেনমুগের গোড়ায় নিমিত এই মন্দির নিঃসন্দেহে সে বুগে নিম্ববর্গের এই অঞ্চলের 
সমৃদ্ধির গোঁতক । 


কলকাতার প্রাচীনত্ব ২৯ 


মন্দিরের কাছাকাছি এলাক থেকে স্তস্তীর্ষের অনুরূপ প্রস্তরখণ্ড ও কুষাণরাজ 
হুবিক্ষের কয়েকটি তাত্রঘুদ্রা। পাওয়া গিয়েছিল। কালিদাস দত্ত স্থন্দরবনের আরও 
অনেকগুলি পুর্াকীতির বর্ণনা দিয়েছেন | ১২২নং লটের দক্ষিণ-পশ্চিমীংশে দেলবাড়ির 
দূরত্ব টার দেউল থেকে মাত্র ৯ কিলোমিটার। সেখানেও একটি মন্দির সম্ভবত 
কালিদাসবাবুর নিধন্ধ রচনার সময় ৩০ ফিট উচ্চতা পর্যন্ত টিকে ছিল। মখুরাপুর থানার 
“এইচ” প্লটের উত্তর-পুর্বীংশে জগন্দল গাঙের কাছে ছিল আরেকটি মন্দির। ১১৬নং লট 
থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে এপ দূর্বত্ব প্রায় ২০ কিলো'মঢার | খনশ্বামনগরের এই মর্দিরটিও 
তখন ৩৫ ফিট অখাধ টিকে 1ছল। এর প্রায় ১৩ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব ১১&নং 
লটের ( গোবিশপুর ) ৮নং প্লটে আরেকটি মন্দিরের তিত্তি আবিষ্কুত হয়। এখানে 
চারটি চতুরভূজ খিঝুমূতি ও একটি নটরাঁজ যৃ'তও পাওয়া গিয়েছিল | কালদাসবাবুর 
বর্ণনা অনুসারে, “এইচ” গ্রট ও ১১৪নং লটের দক্ষিণে সাঁগরতীরধতী পাথর প্রতিমা, 
ই প্লট, পাক্ষপখাল, 'এফ” প্লট, বুড়ারতট, "জি' প্রচ এবং লৌথিয়ান দ্বীপে বন 
ধাতু, পাথর 'ও টেরাকোটার মৃতি এবং স্থাপত্যনিদর্শন মিলেছে 1৯৪২ 

রাক্ষসখাঁলি থেকে একাদশ শতকের হরফ উৎকীর্ণ পোড়ামাটির সিল পাওয়ার কথা 
উল্লেখ করেছেন নলিমশকাত্ত ভট্টশালী।১৯৩ ভবে এহ দ্বীপের সর্বাধিক উল্লেখষেগ্য 
আবিদা ভোনম্মনপালের তাম্রশাসন | দ্বীপে বহু টিধি ছিল। আম্রশাসন প্রার্চির 
বিধরণ৯১১ অনুসারে, প্রতিট টিবিতে ছিল ইটের এক বর্গাকার কক্ষ, তার দেওয়াল 
য্থেষ্ট পুরু । একটু তফাতে আরেকটি “দওয়ালে খের] ছিল প্রতিটি কক্ম। দেওয়ালের 
প্রস্থ থেকে অনুমান করা হয়েছে, উপরে আরও তল ছিল । তামশাসনটি ১১১৮ শকাব্দের 
(১১৯৬ গ্রাস্টাব্ধ) ৷ লক্্ণসেনের রাঁজ্যে জনৈক উচ্চ্রেণীর শাসনকর্তা ডোম্মনপাল পুব- 
খাটিকায় বামহিটঠ গ্রাম দান করোছলেন | শাসনের সপ্তম পরডক্ততে উল্লেখ আছে, 
'বামহিটঠা গ্রামৌংয়ং বত্বুত্রয় বহিঃ চতুঃসীমাবচ্ছিন্নাঃ--- 1” বত্বত্রয় বহিঃ শব্দে প্রদত্ত 
গ্রামের সন্নিকটে বৌদ্। বিহারের উপস্থিতি স্থচিত করছে। রাক্ষসখালিতে আবন্কৃত 
স্বাপত্যানদর্শনও একই সম্তাবনার ঘ্যোতক | এ সমাপতন নেহাত কাকতালীয় বলে মনে 
হয় না। 

সাগরসঙ্গমে মাগরদ্বীপে জঙ্গল হাসিলের সময় উচু পাঁড়বিশিষ্ট ধড় বড় জলাশয়, 
ইমারত ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, অসংখ্য মতি, মুদ্রা ও পোড়ামটির ফলক, মৃৎ্পাত্র 
ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছে । ত্রিপুরা রাজবংশের কাহিনী 'বাঁজমালা'র কথা আলোচনা 
করতে গিয়ে রেভাঁরেগড জেমস লঙ উল্লেখ করেছিলেন,৯৪৫ সাঁগরঘ্বীপে কপিলঘুনির 
মন্দির ৪৩০ গ্রীস্টাব্খ থেকেই ছিল, ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে তা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়। কোন্‌ 
সুত্র থেকে এ তথ্য জেনেছিলেন, তা উল্লেখ করেনাঁন লঙ। 

স্বন্দরবন তথা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিপুল প্রত্বসম্পদের সামান্য অংশের কথাই 
পূর্ব্রিদের রচনার ভিভ্িতে তুলে ধরা সম্ভব হল। তবে এই চিত্র থেকে এটুকু স্পষ্ট 
বোঝা যাঁচ্ছে, কাননগোপাঁল যে অনুমান করেছিলেন৯৪৬ তা ঠিকই-_অর্থৎ অন্তত 
দু'হাজার বছর আগেই এর বিভিন্ন অঞ্চলে নদীপ্রবাহভিত্তিক সভ্যতার বিস্তীর ঘটেছিল । 


৩০ কলকাতার পুরাকথা 


মতীশচন্দ্রও এ অঞ্চলে এবং বর্তমান বাংলাদেশের অন্তত সুন্দরবনে বহু প্রাচীন কীতির 
নিদর্শন সরেজমিনে দেখে বিস্তারিত বিবরণ রেখে গিয়েছেন ।১৪৭ তাঁর মতে, বারংবার 
ভূমির উ্থীনপতনে স্থন্দরবনে মনুষ্যাবাস বিদ্রিত হয়েছে । “অনেকবার হ্ন্দরবনের 
উত্থানপতন হইয়াছে ; ইহা বৌদ্ধযুগের শেষভাগে পড়িয়াছিল এবং হিন্দুরীজত্বে পুনপায় 
জাগয়ীছল ; সেহ হিন্দুর সময় পাঁড়য়াছিল, আবার পাঠানযুগে জাগিয়াছিল । পরে 
মোগলের মধ্যযুগে পড়িয়াছে, আর উঠে নাই । মোগল আমলের প্রথমতাগে পাশ্চাত্য 
যে সকল জাত বাঁণজ্যের জন্য এ দেশে আসিয়ীছিলেন, তাহারা সুন্দরবনকে এমন 
পতিত, অগম্য, হিংস্সেখিত এবং অবরণ্যাবৃত দেখেন নাই | তাহারা যাহা দেখিয়াছিলেন, 
এখন তাহার চিহ্নমাত্রও নাই ।১৪৮ ধদ্বীপ অঞ্চলে ভূঁমর অবনমনের প্রমাণ একাধিক 
ভূতাত্ক খননেহ পারস্ফুট ইয়েছে, কিন্ত তার কালনির্য় করা সম্ভধ হয়নি । সর্বত্র এক- 
সঙ্গে অণমন ঘটেছে এমনও নয় । তাই কাপ:নর্ণয়ের প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্রের যত প্রমাণের 
মতো। উপযুক্ত তথ্য হাতে না থাকলেও মোটামুটি বলা যায়, এই অবনমন, সামুদ্রিক 
জলোচ্ছু।স, ঝড়-বাঞ্ধা ইত্যাদির জন্য কৌথাও কৌথাও বসাত বিলুপ্ত হলেও সভ্যতার 
ধারাবাহিকতা] এ অঞ্চলে মুঘলযুগ পর্যন্ত অক্ষু্ণ ছিল। আবার পাশাপাশি কিছু কিছু অংশে 
হয়ত গভীর জঙ্গল [ছল । এ ছাড়া কাঁননগোপালের আরেকটি অন্ুমিতি-1010109-র 
সময়েহ (১৫০ খ্রীষ্টাব্দ ) বদীপ বর্তমান রূপ গ্রহণ করেছিল- প্রত্বতব্বের সাক্ষ্যে সমথিত 
হচ্ছে । কারণ বন্ধীপের দক্ষিণতম প্রান্তে সাগরসংলগ্র ভূখণ্ডে প্রাচীন যুগ থেকে দশম- 
একাদশ শতক পর্যপ্ত প্রত্বনিদর্শন মিলেছে । 


কলকাতার প্রত্ুতাতত্িক নিদর্শন 
আ'দিগঙ্গার প্রবাহপথের গুরুত্বপূর্ণ অংশেই বর্তমণন কলকাতা-ভূখণ্ড অবস্থিত ছিণ 1 এর 
উত্তরে দেউলপোৌতা৷ (ডায়মগ্ুহারবারের নিকটবতণ দেউলপৌত। থেকে পৃথক) এবং দক্ষিণে 
বোড়ালে প্রাচীন নিদশন পাওয়া গিয়েছে । সরকারি বিবরণ অনুসারে,১৯৪৯ আবড়িয়াদহে 
১৭০৮ প্রীস্টান্দে দেওয়ান হরনাথ ঘোষাল প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে শিবের যে লিঙ্গমৃতি আছে, 
তা নাকি গঞ্জাতীরের একটি প্রাচীনত৫ মন্দির থেকে সংগৃহীত | পিঙগটি কিছুটা 
অসাধারণ । নিম্নীংশ মাটিতেই প্রোথিও, মাঝের অংশের । শৌরীপট ?) বেড সাঁত ফিট, 
উপরের অংশের বেড তিন ফিট এবং উচ্চঙ1 দু'ফিট : স্থানীয় এঁতিহে বল। হয়, চারশো 
গজ দুরে নদীর ধারের এক জঙ্গলে প্রান মন্দিরের ধংসাঁবশেষে এটি ছিল । সরকারি 
বিবরণী প্রণয়নের সময়েও দশ থেকে কুড়ি ফিট উচু ভূখণ্ডের উপর দেড় মাইল লক্বা 
এবং সিকি মীইল চওড়া এলাকায় জঙ্গলটি বিস্তৃত ছিল। এরই নাঁম দেলপোত! 
(বা দেউলপোতা )। চতুদিকে ছড়ানো ছিল ছোট ছোট ইট এবং ইটের তেরি 
স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ । দেউলপোতার মাঝখানে এক পুকুরের কাছে মন্দিরের ভগ্রাবশেষ 
ছিল। খর্তমাশে এই অঞ্চলে এসব পুরাঁকীতির কোনে। চিহ্ন নেই। 

কলকাতার দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত বোড়ালও গুরুত্বপূর্ণ পুরাকীতিবহুল স্থান । এ 
শতকের মাঝামাঝি সেখানে কিছু কিছু খোড়াখুড়ি হয়েছিল। তা ছাড়। নানাভাবে 


কলকাতার প্রাচীনত্ত ৩১ 


অজঙ প্রত্ববস্তর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে । নির্নলেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মতে,১৫০ এখাঁনে 
ইটখোলার জন্য ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১২ মিটাঁর গভীরতা পযন্ত মাটি খোঁড়ার মধ্যে ছুটি 
প্রধান আবাসিক স্তরের চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে | ছুটি স্তরের মধ্যে প্রায় ছু'মিটার পুরু 
একটি খাভাবিক মৃত্তিকাস্তর আছে। নিম়তর শুবের পুরাবস্তর শিল্পপীতি শুদ-কুষাণ- 
গুধযুগের অনুরূপ | এ স্তরের কোথাও কোথাও পানীয় জলের কূপ বা আবর্জনা সঞ্চিত 
কণার জন্য কৃপের চিহ্ন পাওয়া! গিয়েছে । ছু'-একটি জায়গায় এ স্তরের অপেক্ষাকৃত উপরের 
অংশে প্রাচীন দালানের [ভত্তিভূমির সামান্য চিহ্ন, পয়ঃপ্রণালীগ ব্যবস্থা! দেখা গিয়েছে। 
দ্বিতীয় আবাসিক স্তরটি ভৃপুষ্ঠের প্রায় দ্ু'মিটার নীচে থেকে বিস্তৃত । আনুমানিক 
একাদশ-দ্বাদশ শতক থেকে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক পর্যন্ত এস্তরে বসতি ছল বণে মনে 
কর] হয়| সর্বনয় আবাসিক স্তরের নীচে মাটির স্তরে অঙ্গীরীভূত বৃক্ষের কাণ্ড, জীব- 
জন্তর ফসিল আবস্কৃত হয়েছে। বিভাতভূষণ মিত্রের কথায়,১৫১ বোড়ালের মাটির নীচে 
খননে তিন ফুট পুরু "পিট" স্তরের সন্ধীন মিলেছে । এরও নীচে ছিল অঙ্গারীতভৃত অসংখ্য 
সুন্দরী গাছের যূল ও ডালপালা । এহ স্তধের উপরে-নীচে প্রস্তরীভূত বন জীব- 
দেহাংশের সন্ধান পাওয়া [গয়েছে। তার মধ্যে একাট হাত পা (হাটু থেকে পদতল 
পবন্ত__লন্বায় প্রায় ৩৭ হাঁঞ্চ ), হাঁতিএ দাত, চোয়াল, বাঁঘের পা, হরিণের অসংখ্য শিং, 
সম্ভবত গণ্ডার ও অন্য জীবদেহের অংশ এখং নরকর্ধীল ছিল । জীবতান্বিকের1 নাকি এই- 
সব দেহাংশ প্রায় আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন বলে মতপ্রকাশ করেছিলেন । এ ছাড়! 
বোঁড়াল, ডিপেেলপৌতা ও আশপাশের গ্রামে হট-গথরের স্থাপত্যনিদর্শনের পাশাপাশি 
পোঁড়ামাটি ও পাথরের অজন্ন ভাক্কষনিদর্শন, কৌলাল ইত্যাদি পাওয়]! গিয়েছে । 
ভাস্কর্ষের মধ্যে আছে কারুকার্ধময় ও মৃতিখোদিত মন্দিরের অংশ, অনন্তশয়ান 
বিষুরযৃতির ভগ্নাংশ, নবগ্রহফলক, পদ্মাদাঘতে পপ» কপ্টিপাথরের বাস্থদেব-বিষু বিগ্রহ, 
পদ্ম[সনা বীণাপাঁণি মৃতি, ক্ষুদ্রকায় নৃত্যরত গণেশ, বেলেপাঁথরের কুবের ইত্যাদি । 
তামার ঢালাই মুদ্রাও অনেক পাওয়া গিয়েছে । 

কণ্গকাঁতা থেকে মাত্র এগারো৷ কিলোমিটার দূরে হরিহরপুরেও বনু প্রাচীন নিদর্শন 
মিলেছে । এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের মৃৎ্পাত্রের অংশ পায়] গিয়েছে 1১৫২ 

কলকাতার সংলগ্ন এলাকায় যেমন পুরাকীতির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, 
কলকাতার মাঁটির নীচে এখনও তত কিছু মেলেনি । দ্রুত নগরায়ণের চাপে অনেক- 
কিছুই যে চিরকালের মতো! হারিয়ে গিয়েছে বা যাচ্ছে জনচক্ষুর অগোচরেই, 
তাতে কোনও সন্দেহ নেই । তবু কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনের কথা৷ সময়মতো নথিভুক্ত 
হওয়ায় কিছু তথ্য জানা গিয়েছে । এর মধ্যে সর্বপ্রথম বোধহয় কাঁলীঘাটের গুপ্তমুদ্রার 
সঞ্চয় । মার্সডেন, উইলসন এবং নিকল্স--তিনজনের বিবরণী উদ্ধৃত করে মুদ্রাতত্ববিদ জন 
আঁলান বলেছেন,১৫৩ এরা সকলেই যে একই আবিরের কথা বলেছেন তাতে সন্দেহ 
নেই | ভিনসেন্ট স্মিথও এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত। তিনটি বিবরণী থেকে জান। 
যাঁয়, ওয়ারেন হেষ্টিংস যখন বাংলাঁর গভর্নর, তখন কালীঘাটে নদীর ধারে একটি পাত্রে 
শ'দুয়েক মুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল । নীর্সডেনের বিবরণীই তিনটির মধ্যে বিস্তারিত | 
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তার কথায়, হুগলি নদীর পূর্বতীরে কলকাতার দশ মাইল উত্তরে (1) কাঁলীঘাট নামক স্থানে 
১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ হঠাৎই এই ঘুদ্রীভাগ্ডার পাওয়া যায়। নিকল্স অবশ্য “বেনারস 
প্রদেশে' এক নদীর ধারে এগুলি পাওয়ার কথা লিখেছেন । আলানের মতে, নিকল্স 
ভুল করেছেন, কারণ অন্ঠান্য তথ্য মোটামুটি উভয় বিবরণীতেই এক- শুধু মার্সডেন 
পিতলের পাত্রে, এবং নিকল্স মাটির পাত্রে মুদ্রাপ্রাপ্তির কথা লিখেছেন | এ পার্থক্য 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয় | মাসডেন আরও [লখেছেন, নখরুষ্ণ নামে এক খ্যক্তি এই মুদ্রা 
পেয়ে হেষ্টিংদের খাতে তুলে দেন! হেষ্টিংস তখন অধিকাংশ মুদ্রাই ইস্ট হওয়া 
কোম্পানির 'কোর্ট অব ভিরেকইউপে'পর কাছে পাঠিয়ে দেন, এবং অনুরোধ করেন যে, 
এগুলি বিশিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংগ্রহে দেওয়া যেতে পারে । এজন্য চব্বিশটি 
ব্রিটিশ মিউজিয়ামে, প্রায় সমসংখ্যক জনৈক হাণ্টারকে, এবং আরও কিছু ঘুদ্রা |বশিষ্ট 
ব্যক্তিদের দেওয়া হয়। ইস্ট হপ্ডিয়া হাউসে অনেকগুপিহ থেকে গিয়েছিল । হোরেস 
হেমাঁণ উহপসনের মতে, 'ত্রটিশ মিউজিয়াম ছাড়া অক্সফোডের আশমোলিন মিউজিয়াম 
এবং কেমাব্রজেন পাঁব!লক লাহত্রেরিতে এই ভাগারের কিছু মুদ্রা আছে। নিকল্স 
বলেছেন, হেষ্টিংস ১৭২ট “ডেিক" উপহার পাঠিয়েছিলেন, এবং সেওুলি নাকি সই 
গাঁলিয়ে ফেলা হয়। আপানের মতে, বেনারস তথা গাঙগেয় উপত্যকায় পারস্তের 
'ডেরিক' পাওয়ার সম্ভাঁবন1 কম, আর অষ্টাদশ শতকে ধনুর্ধর পাজমৃতিযুক্ত গুপ্তশুদ্রাকে 
'ডেরিক” বলে ভুল করা খুই সম্ভব ছিল | তবে এট। ঠিক যে, কিছু খুদ্রা খিভিন্ন সংগ্রু 
রক্ষা পেলেও ইস্ট হয়া হাউসে যেগুশি থেকে গিয়েছিল সেও্ল পরে গালয়ে ফেলা 
হয়। ত্রিটশ ।মউজিয়াম, হাঁণ্টার ও বডলেয়াণ সংগ্রহের মুদ্রাগুলি থেকে আলান মত 
প্রকাশ করেছেন, কাশীঘাঁট সঞ্চয়ে দ্বিতীয় চগ্দপুপ্টের ধন্ুর্ধর যৃতিযুক্ত স্বর্ণগুদ্রা, 
নএসিংহপপ্ত, দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত ও খিধুঃগুপ্তের পুদ্রী ছিল । নিশীথরগুন মন্তব্য করেছেন, 
এই নিদর্শন 'কলকীতান উদ্ভব, উৎপাস্তি কিংব। নগরখিন্যাঁসের সপে নিঃসম্পকিত ।"১৫৪ 
এমন এক আঁিদ্দারকে এত সহজে উড়িয়ে দেওয়া বোধহয় সম্ভব নয়। গুশ্তযুগের এুদ্র। 
পাঁওয়। মানেই গুপুযুগে এই অঞ্চলে বসতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায় না ঠিকই, 
কিন্তু দু অতাতে এখানে যে জনবসতি থাকতে পারে, তার ইঙ্গিত এ থেকে মেলে 
বইকি! 

কলকাতা থেকে গ্রপ্রমগের আরও 'একটি স্মাৰক পাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন 
কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধায়--যে স্বারকের সর্দে জনণসতিব সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর | তাঁর কথায়, 
'ওপ রাজশক্তির আন্ুকল্যে বাংলার খি'চ্ছন্ন হার অবসান হয়ে বুহস্তর ভারতের সঙ্গে 
যে সাযুজ্য প্রতিঠিত হয়েছিল, দেই যোগাযোগের 'প্রভাখ তাঁর সাংস্কৃতিক জীবনে 
প্রতিফলিত হতে বিলম্ব ঘটেনি । আচএকাঁলের মধ্যেই উত্তরভাঁরতের সঙ্গে বাজনৈতিক 
বন্ধনের ফল পরিলক্ষিত হয়_-বৌদ্ধশিল্পকেন্দ্র সারনাথ থেকে আনীত পঞ্চম শতকের 
টুনারের লাল ধেলেপাথরে গড়া একটি দণ্ডায়মান বুদ্ধমূতিতে ৷ বর্মানে রাঁজশাহি 
বরেন্র-অনুসন্ধান সমিতির পংগ্রহশালায় রক্ষিত এই যৃতিটি বাংলাদেশের রাজশাহি 
জেলার বিহারৈল গ্রামে আবিষ্কৃত হয়েছিল ।..নিশ্চিতভাবেই মৃতিটি সারনাথের মৃততি- 


কলকাতার প্রাচীনত্ব ৩৩ 


নির্মাণের অতিব্যস্ত কর্মশালারই সৃষ্টি, কিন্ত একই ছাঁচে গড়া অসংখ্য মৃতির মধ্যে এই 
বিহারৈলে পাওয়। যৃত্তিটি নিঃসন্দেহে যথেষ্ট পরিমাণে এমন বৈশিষ্ট্যম গুত যা গোড়ীরীতির 
মৃতিকলায় পরখতীযুগে স্থপরিস্ফুট হয়ে উঠোঁছল । সম্পূর্ণ এই বৈশিষ্ট্যেহ সমৃদ্ধ দাঁক্*ণ 
কলকাতার চেতলার এক পঞ্চাননতলায় রাখা, চুনারের লাল বেলেপাথরের অন্ত একাট 
বুদ্ধমূতি; কালের প্রভাবে এই মৃতির দেহ বর্তমানে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে । 
গুপ্ত আমলে বাংলার অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধিই যে এই ধরনের গাস্তীর্য সম্পদে সমৃদ্ধ মৃতি 
নিয়ে আসার পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল, সে বিষয়ে কোনে! সন্দেহ নেই ।-.-গঙ্গার এই 
প্রাচীন অববাহিকার তীরে গুপ্ত আমলে হয়তো একটি সমৃদ্ধিশীলী জনপদ গড়ে উঠেছিল 
এবং এখানকার বিত্তশালী বুদ্ধীন্ুরাগী কোনো ব্যক্তি ব1 প্রতিষ্ঠানই ভগবান বুদ্ধের 
এই রাগানুগ মৃতিটিকে সারনাথ থেকে আনিয়ে প্রতিঠিত করে ধর্মকীতি অর্জন করেছিল 
বলে অনুমান করা যায়) ৮৫৫ 

কলকাতার মাটির তলা থেকে আরও তিনটি প্রত্ুনিদর্শন প্রাপ্তির কথা জানা খায় 
শ্ামলকাত্ত চক্রবতীর বিভিন্ন নিবন্ধে । ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বেহাল। ব্লাইগ স্কুলের ধারে 
ডায়মণ্ডহারবার রোড চওড়া করতে গিয়ে মাটির আটফিট নীচে পাওয়। গিয়েছিল একটি 
খিঝুযৃতির উর্ধবাংশ । শিল্পরীতির বিচারে এটি গ্তপ্তযুগের বলে সাব্যস্ত হয়েছে । 
সময় আগ্মানিক পঞ্চম-বষ্ট শতক | চেতলার কাছে আদিগঙ্গার পাঁড়ে পাওয়া! গিয়েছিল 
কাঁলো ব্যাস্ট পাথরের এক ঝিষ্ুযাতি। এর নির্মাণকাল আনুমানিক দ্বাদশ-ত্রয়োদশ 
শতাব্দী, অর্থাৎ সেনযুগে। এ ছাড়া ১৮৮২ শ্রীস্টান্দে ধাপ। অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয় দুটি ছোট 
কীলে। পাথরের ফলক-_-যাঁর গায়ে কচ্ছপের রূপ উৎকীর্ণ | এগুলি চতুর্দশ-ষোড়শ শতকের 
হতে পারে ।১৬ 

প্রত্বতাত্বিকদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অ'রেক ধরনের নিদর্শনও কলকাতা থেকে 
দু'বার পাওয়া! গিয়েছিল । দুঃখের বিষয়, কোনোটিই সংরক্ষিত হয়নি । "ইস্ট ইগ্ডিয়ান 
রেলওয়ে কোম্পানি" অফিস তৈরির জন্য পুরনো ফোট উইলিয়ামের ভিত খোঁড়া হয়েছিল 
১৮৮০ শ্রীস্টান্দে | পুরনে। কেল্লার কোথায় কী ছিল, বিশেষ করে “অন্ধকৃপ হত্যা” সংক্রান্ত 
বিতর্কের অবপান ঘটাতে আর. আর. বেইন একটু বিশদভাবেই খোঁড়াখুঁড়ি করে- 
ছিলেন ।৯৫৭ কত গভীরত। পর্যন্ত খনন চাঁলানে। হয়েছিল, বিবরণীর কোথাও তা 
উল্লেখ করা হয়নি ! তবে সংলগ্ন ২৭ ও ২৮ নং ছবি থেকে অনুমান কর। যায়, অন্তত 
দশ-বারে। ফুট পর্যন্ত নিশ্চয়ই খোঁড়া হয়েছিল। পূর্বদিকের প্রাচীরের কাছে মৃত্তিকাস্তরে 
বিশেষ ওলটপালট তার নজরে আসেনি, কিন্ত সেখানে মাটির মধ্যে কিছু মৃৎপাত্রের 
ভগ্নাংশ ছিল । পশ্চিমের প্রাচীরের কাছে পৌছে বেইন দেখেছিলেন, জমি (0800181 
৪1910) প্রাচীরের দিকে ঢালু হয়ে গিকেছে, এবং প্রাচীরের কাছবরাবর প্রায় একট 
থালের সৃষ্টি হয়েছে । তার কথায়, 4--006 501] 00616 585 19015 50101005 11৬51 
10000, 1011 06001516109, 800 1616 ০ 0711) 2 £168.0 108109 00815 63109 
018, 99]] 9128. আদতে এই প্রাচীর ছিল গঞ্গার ধারেই | নদী পরে আরও 
পশ্চিমে সরে গিয়েছে । মুৎপাত্রের এই ভগ্নাংশ এবং শুয়োরের দাতের সঙ্গে পুরনো 

ক. পু১৩ 


৩৪ কলকাতার পুরীকথ। 


কেল্লার কোনে! সম্পর্ক ছিল কিনা, নাকি বেশ কিছুট। মাটির নীচে পাওয়া এসব নিদর্শন 
আরও অনেক পুরনো কোনে| জনবসতিরই চিহ্ন, তা আজ আর কোনোভাবেই বলা 
সম্ভব নয় । কলকাতায় যে আরও একবার মাঁটির নীচে মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ মিলেছিল, 
সে কথ! আগেই ভূতন্ব প্রসঙ্গে উল্লেখ কর] হয়েছে । সেটি আবিষ্কৃত হয় সোয়ালো লেন 
এলাকায়, মাটির পচ-ছয় ফিট নীচে ।১৫৮ 

বর্তমান শতাব্দীর চাপের দশকের গোড়ায় হাওড়া ব্রিজ তৈরির সময় ব্রেথওয়েট, বার্ন 
ও জেসপ কোম্পানি ধখন কলকাতার দিকে পাইলিংয়ের কাঁজ চালাচ্ছিল, তখন মাটির 
বেশ নীচে থেকে নাকি কিছু ফসিল এবং পাথরের জিনিস পাওয়া [গিয়োছিল । খবর 
পেয়ে আশুতোষ সংগ্রহশালার তরফ থেকে সেগুলি সংগ্রহ করার চেষ্টা হয়। কিন্তু কিছুই 
সংগ্রহ করা যায়নি, তার আগেই সেগুলি নিরুদ্দেশ হয়ে যাঁয়।*৫৯ 

কিন্তু সপ্রতি আরেকটি প্রত্বকীতি আবিষ্কারের সম্ভাবনা যেভাঁবে অঙ্কুরেই বিনাশ 
করা হয়েছে তা অত্যন্ত ছুঃখজনক। ১৯৮৮ থ্রাস্টাবের ফেব্রুয়ারি মাসে হাওড়া স্টেশনের 
লাগোয়া পুরনে রেল গুদাম ভেঙে রেলযাত্রী-নিবাস তোরির সময় ভিতের নীচে থেকে 
ইটের দেওয়াল দেওয়া শ'খাঁনেক ঘর এবং পাঁচটি গোলাকৃতি কুয়োর সন্ধান পাওয়। 
যাঁয়। একটি ঘরের মেঝেয় বারে] ফুট নীচে একটি কঙ্কালও পাঁওয় গিয়েছিল | এ 
ছাড়াও ছিল প্রায় পাথর হয়ে যাওয়া ধিশাল গাছের গুড়ি। এই বিশাল ইমারতের 
গঠন কীরকম ছিল, বা এর নীচে আরও কোনো নিদর্শন লুকিয়ে আছে কিনা, তা 
দেখবার খিন্দুমাত্র চেষ্টাও কিন্তু সরকারের কোনও মহলে দেখা গেল না। কঙ্কালটিও 
তুলতে গিয়ে গুড়ো হয়ে যায়, কাজেই কাঁলনির্ণয়ের হ্ত্রটিও হেলায় নষ্ট করা! হল । 
পোতুগিজদের অনাথ আশ্রম, কিংবা ক্রীতুদাসদের জলপথে বিভিন্ন দেশে পাচারের আগে 
আটকে রাখার কেন্দ্র হিসাবে এটি ব্যবহৃত হতে! বলে কেউ কেউ মতপ্রকাশ করেছেন, 
কিন্তু কোনো মুক্তি দেখাননি | কারও মতে, এটি ছিল আর্মেনীয় বণিকদের কুঠিবাঁড়ি। 
কিন্ত কোনো মতই পরীক্ষা কর! ৬ল না-রেক্ড সময়ে যাত্রী-নিবাঁস তৈরির জন্য সব 
নিদর্শন ভেঙে মাটি চাঁপ! দিয়ে বাঁড়ি শেরির কাজ শুরু হয়ে গেল। কলকাতার 
ইতিহাসের সঙ্গে নদীর অপর পারের এই প্ুরাঁকীতিপ সম্পর্ক নিণীত হলে কিছু অন্ধকার 
দিক হয়ত আলোকিত হয়ে উঠত 1১৯৬৮ 


রেণৃবিজ্জান ও কলকাতার নুদূর অতীত 


কলকাতার বস্থ বিজ্ঞীন মন্দিরের রেণুবিজ্ঞানীদের গবেষণীয় প্রাগৈতিহাসিক যুগের 
কলকাতা সম্পর্কে অনেক বিস্ময়কর তথ্য জান1 গিত্রেছে । এর আগে প্রতুতন্‌ ও অন্যান্য 
প্রতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণের বিচারে আজ থেকে অন্তত দু'হাজার বছর 'মাগেই যে 
নি্নবন্ে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল, পে সিদ্ধাও্ডে আমরা পৌছতে পেবেছি। কিন্ত 
কলকাতা সপুদ্রগর্ত থেকে উ্থানের পর কবে মানুষের বসবাঁসের যোগ্য হয়ে উঠোছল, 
তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি | রেণুবিজ্ঞানীদের গবেষণায় সেই অনিশ্চয়তার অন্ধকার 
আজ অনেকখানি কাটিয়ে ওঠ সম্ভব হয়েছে । কোন্‌ ফলাফলের ভিত্তিতে এতদূর 


কলকাতার প্রাচীনত্ব ৩৫ 


এগোনে গিয়েছে, তা বলার আগে তাঁদের গবেষণার বিষয়টির সংক্ষিঞ্ পরিচয় দেওয়া 
প্রয়োজন 1১৯৬ 

পরাগকোষ বা রেণুর মাধ্যমে উদ্ভিদের বংশবিষ্তারের কথা সকলেরই জানা আছে । 
এহ রেণুর অধিকাংশই মাটিতে পড়ে এবং সেখানেই থেকে যায়। অন্যান্য জৈব পদার্থের 
মতো এহ রেণু কিন্তু কালক্রমে পুরোপুরি বিনষ্ট হয়ে যায় ন]। ভিতরের অংশ নষ্ট হয়ে 
গেপেও বহিঃপ্রাচীরের । 6%106) প্রতিরোধ ক্ষমতা খুবই বেশি হওয়ায় শিলীভৃত 
অবস্থায় এগুলি হাজার হাজার বছর সংরক্ষিত, থেকে যায় | এই ধহিংপ্রাচীরের গঠন এক 
এক উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এক এক রকম । ফলে এ থেকেই উদ্ভিদের পরিচয় বুঝে নেওয়। 
সম্ভব | ভূপুষ্টের নীচে বিভিন্ন স্তর থেকে শিলীভূত পরাগপেণু সংগ্রহ করে তা 
বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেই স্তরের সমসাময়িক যুগে ওই অঞ্চলের উদ্ভিদ জগৎ, পরিবেশ 
প্রভৃতির প্রধান প্রধান বেশিষ্ট্যের কথা জাঁন। যাঁয় । মাটির নণচে সব স্তরে অধশ্ত রেণু 
ভালোভাখে সংরক্ষিত থাকে না । বালির প্রিমাণ বোশ থাকলে সেই স্তরে রেণু নষ্ট হয়ে 
যায়। জৈব-যৃত্তিকা ধা 'পিটস্তরে শিলীভূতত পরাগরেধু অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত 
থাকে । আংশিক অঙ্গারীতৃত জলাভূমির উদ্চিদ দ্বার সংগঠিত জৈব এবং অজৈব পদার্থের 
সংমিশ্রণে এই পিট'আ্তর গড়ে ওঠে । কলকাতায় এবং আশেপাশে বিস্তীর্ণ এলাকায় 
মাটির নীচে বিভিন্ন গভীরতায় এইরকম একাধিক “পট'স্তরের দন্ধান মিলেছে। 

ভূতান্বিক যুগবিভাঁগ অনুযায়ী, কেনৌজোয়িক যুগের সচন। ধর! হয় মোটামুটি সাঁড়ে 
হ'কোটি বছর আগে । এর অন্তগত টাশিয়ারি পৰ শেষ হয়ে কোয়াটানারি পর্বের সুচন। 
হয় পাঁচ থেকে কুড়ি লক্ষ বছর আগে। কোয়াটানারি পর্বকে দুটি ভাগে ভাগ কর! 
5য়েছে। প্রথমটি প্রেহস্টোসিন, দ্বিতীয়টি হলোসিন। বর্তমানকাল এই হলোসিনেরই 
অপ্তগত-_এপ্র শুরু ধরা হয় দশ-এগারো। হাজাস বছর আগে । ভৃত্বকের কৌঁয়াটানীরির 
পূর্ববত পথে সঞ্চিত স্তরে যেসব রেণুর সন্ধান পাঁওয়1 যায়, ত। থেকে নিদিষ্ট গাছটিকে 
চিনে নেওয়া সম্ভব নয় | সে যুগের শিলীভূ নমুনার সর্গে আজকের পৃথিবীর উদ্ভিদের 
সম্পক স্থুনিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা যায়নি বলেই এই অস্থবিধা রয়েছে। কিন্তু 
কোয়াটানীরি পবের উদ্ভিদজগতের সঙ্গে আজকের গাছপালার মিল অনেক স্পষ্ট । তাই 
এহ পবের স্তর থেকে সংগৃহীত নমুন] বিশ্লেষণ করে মোটামুটি বলে দেওয়। যায় সে যুগে 
গাছপালা কেমন ছিল । 

ভূমগ্ুলের নাতিশীতোষ্ অঞ্চলে রেণু-বিশ্কেষণ তুলনামূলকভাবে অনেকটাই সহজ, 
কারণ সেখানে উদ্ভিদের প্রজাতি-সংখ্য। নেহাতই সীমিত | উত্তর ইউরোপের দেশগুলিতে 
(বিশেষত স্ক্যাপ্ডিনেভিয়ীয় ) অর্ধশতান্দীরও বেশি সময় ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও সমন্থিত 
গবেষণার ফলে পরবেশের পারিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন যুগে উদ্ভিদজগতের পরিবর্তনের 
ইতিহাসও বিস্তারিতভাবে জান] লন্ভব হয়েছে । এরই সাহায্যে যে মূলস্থত্রগুলি স্থির কর! 
গিয়েছে, তা অঞ্চলভেদে সামান্য পরিবর্তনসাঁপেক্ষে পৃথিবীর অন্তর এ ধরনের গবেষণায় 
প্রয়োগ কব! সম্তৃখ | কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সতর্ক হওয়ণর প্রয়োজন রয়েছে। 
কারণ, উত্তর ইউরোপ বা উত্তর আমেরিকার সঙ্গে ভারতের পরিবেশ তুলনীয় নম্র 


৩৬ কলকাতার পুরাকথ। 


এদেশের উত্তর থেকে দক্ষিণে, পুব থেকে পশ্চিমে সুউচ্চ পর্বত, মরুভূমি, মালভূমি, অজম 
নদনদী, সমুদ্র, বন্ধীপ প্রভৃতি নান। কিছুর প্রভাব রয়েছে । গাছপালার সংখ্যা ও বৈচিত্র্য 
এখাঁনে অনেক বেশি ( ভারতে আনুমানিক কুড়ি হাজার প্রজাতির গাছপাল'র সন্ধান 
পাওয়া গিয়েছে) | একটা বিশেষ অঞ্চলের সব গাছপালা সম্ঘন্ধে ভালোভাবে জানা না 
থাকলে শিলীভূত রেখু থেকে গাছকে চিনে নেওয়া সম্ভব নয় । আবার সুন্দরবনের মতো 
বনাঞ্চলে যদি অধিকাংশ গাছপালার ক্ষেত্রে পতঙ্গধাহিত পরগরেণুর মাধ্যমে বংশবিস্তার 
ঘটে, ত] হলে মাটির স্তরে সঞ্চিত রেণুর নিদর্শন থেকে সে ধরনের গাছের উপস্থিতির 
কথা বিশেষ বোঝা যাবে না। কোনও কোনও গাছের ক্ষেত্রে রেণুর (0০0111118 ) 
প্রতিরোঁধক্ষমতা কম থাকায় সেগুলি বেশিদিন অবিকৃত থাকে না, বা তার নমুন। 
গবেষণাগারে রাঁপায়নিক বিক্রিয়ায় অটুট থাকে না । 2০908801005 বা ৪7108870005 
প্রজাতির উত্ভিদের রেণু মাটিতে বিশেষ পাওয়া যায় না! । ফলে ওই অঞ্চলের মাটিতে 
পাওয়া রেণু বিশ্লেষণ করে যে রেণুচিত্র (90119 ৫1851809) তৈরি করা হবে, তা স্বভাবতই 
অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এবং সে যুগের পরিবেশ সম্পর্কে ভুল তথ্য দেবে। অন্যদিকে, বাতাসে 
অন্ুভূমিকভাবে ভেসে আসা রেণু কোনো অঞ্চলের রেণুর সঙ্গে মিশে গিয়ে ভূল ধারণার 
উদ্ভব ঘটাতে পারে | তবে বনাঞ্চলে সবসময় প্রবল হাওয়ার অভাব, ঘন গাছপালা এবং 
প্রচুর বুট্টিপাতের দরুন এভাবে রেণু ভেসে আসার সম্ভাবনা কম | কিন্তু জোয়ারে প্লাবিত 
জলাভূমি অঞ্চলে জলবাহিত রেণুর মিশ্রণ ঘটতেহ পারে । রেণুচিত্রের উপর কষিকাজের 
প্রভাবও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কোনও ভূখণ্ড কাষর জন্য পরিষ্কার করে প্রস্তুত করার পরেই 
সেখানকার গাছপালায় নানা পরিবর্তন শ্ুচিত হয়| সে অঞ্চলে দেখা যেত না এমন সব 
উদ্ভিদ নজরে পড়ে । বনু শশ্ই রেণু ছড়ায়, কিন্তু অধিকাংশ খাছ্যশম্য 5217-0011108005 
--তাঁই খুব কম রেণুই ছড়িয়ে দেয় তারাঁ। যেমন ধানগাছ 01619:08%00909 ! তবু 
কোনে! অঞ্চলে আগাছ। ব। শস্বের রেণু সংখ্যা কম পাওয়! গেলেও অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে 
বিবেচনা করা হয় । উত্তর-পশ্চিম ইউরোপীয় রেণুচিত্রে শশ্য ধরনের উদ্ভিদের উপস্থিতি 
থেকে ওই অঞ্চলে কৃষিকর্সের স্থচনাঁর কথা বোঝ] (গিয়েছে । ভারতের সভ্যত। প্রাচীনতর, 
এবং দেশের বিভিন্ন অংশে আদিম মানুষের অনেক নিদর্শনই মিলেছে । তাই প্রত্বতত্বের 
সঙ্গে উডিদতত্বের মিলিত গবেষণায় বিস্ময়করভাবে নির্ভুল ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা এ 
দেশে খুবই ধেশি। ছুঃখের বিষয়, সেরকম কোনও উদ্যোগ এখানে সরকারি ব 
বেসরকারি কোনো তরফেই নেওয়া হয়নি । 

তবে আদিম মাহুষের কাঁষকাঁজের প্রমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য কষিত ও 
অকষিত ঘাসের রেণুর মধ্যে আরুতিগত প্রভেদের যে স্বত্র ইউরোপে অত্যন্ত সাফল্যের 
সঙ্গে প্রয়োগ করা গিয়েছে, ভারতে তা করা যায়নি । এখাশে কিছু অকধিত বা বুনে 
ঘাসের রেণুর আক্কৃতিও কষিত থাঁসের রেণুর মতোই তুলনাযূলকভাঁবে বড় হয় বলে কেউ 
কেউ বলেছেন । সে ক্ষেত্রে শুধু আকৃতি দেখে 1৮হিতকরণের কাজ অনেকটাই দুরূহ হয়ে 
পড়েছে! অন্যান্য প্রমাণের কথা বিবেচনার পরেই কেবল কৃষিকাজের নজির সম্বন্ধে 
অন্মান করা ধেতে পারে । 


কলকাতার প্রণাচীনত ৩৭ 


ভারতে রেণুবিজ্ঞাঁন সংক্রান্ত গবেষণা এ শতকের গোড়ায় শুরু হলেও গত তিন 
দ্রশকেই তা সবে অনেকটা এগোতে পেরেছে । কাশ্মীর উপত্যকাঁসহ উত্তর-পাশ্চম 
হিমাঁলয়ে, কুমাঘুন ও হিমাচল প্রদেশ, নীলগিরি, রাজস্থান এবং নিক্নবঙ্গে কাজ হয়েছে 
এবং হচ্ছে । পূর্বভাঁরতে “বেঙ্গল পিট” নিয়ে ত্রিশ বছরে অনেক কাঁজ হয়েছে ৷ কলকাতায় 
রেণুবিজ্ঞানীদের অস্থবিধা হল, বড় রকমের খননকার্য না হলে ভূত্তরের গভীরতর অংশ 
থেকে নমুনা সংগ্র২ই কর! সম্ভব হয় না| নিজধ উদ্বোৌঁগে তেমন খনন সন্তব নয়, তাই 
সরকারি-বেসরকারি প্রকল্পের উপরেই নির্ভর করতে হয়। কিন্তু ভারতীয় ভূতাত্বিক 
সর্বেক্ষণ বা তেল ও প্রাঞ্কতিক গ্যাস কমিশন. কলকাতার বুকে গভীর উৎখননে উৎসাহী 
নয়--৩]দের সংস্থার প্রয়োজনীয় তথ্য বোধহয় এখ।ন থেকে বিশেষ 'কছু পাওয়ার 
নেই । ওবু সম্প্রতি ও. এন. জি. সি কলকাতার কাছাকাছি তেলের সন্ধানে যে গভীর 
খনন চালিয়েছে, তাঁর তথ্যাদি নাকি কলকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের ভূতন্ব বিভাগকে 
গবেষণার কাজে দেওয়া হবে স্থির হয়েছে! এ উদ্ভোগ নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য | 
আশা কণা যায় এর ফলে এই অঞ্চলের ভূতত্ব সম্পর্কে এযাঁবৎ অজ্ঞাত ৩থ্যের 
সন্ধান (মলবে | কিন্ত রেণুবজ্ঞানীরা এখনও সেরকম স্থযৌগ পাননি । প্রাথমিক পর্যায়ে 
তারা নগুন] সংগ্রহ করেছিলেন কলকাতার পনেরো কিপোমিটার দক্ষিণে ডায়মণ্ডখারবার 
রোডের উপন বাঁগিরহ1টে (ইটভাটার জন্য মাটি খুঁড়তে গিয়ে 'পিটস্তরের খন্ধান মেলে), 
বৈছ্যধাঁটি রেলস্টেশনের এক কিলোমিটার উত্তরে হাওড়া-ব্য।ণ্ডেল রেলল'ইনের পাশে 
( পুকুর খুঁডতে গগয়ে). উত্তর কলকাতার যশোর রোডের পাশে বেলগাছিয়া অঞ্চলে 
( জলনিকাশী ব্যবস্থার জন্য পাম্প বসাতে সরকাি প্রকল্পে মাটি ধোঁড়1 হয়), আর পূর্ব 
কলকাতায় ভি আই পি রোডের পাশে সপ্টলেক থেকে (পাম্প বসানোর জন্য মাটি 
খোঁড়া হয়েছিল 11৯৬১ এরপর সম্প্রতি কলকাতা জুড়ে পাতাল ্লেলের খেঁ1ভাখুড়ির 
সময় িভিন্ন প্রীন্ত থেকে নখুনা সংগ্রহের স্বযো” মেলে । বেলগ্|ছয়া, চৌর্দি রোড, 
এলগিন গো ও চৌর14 রোডের সংযোগস্থল, ভবানীপুর ও রাসবিহারী এভিনিউতে 
বিভিন্ন গভীরতা থেকে ননুনা নেওয়া হয় 1৯৬৩ এইসব নধুনা খিশ্লেষণ করে কিছু কিছু 
সিদ্ধান্তে পৌছনে। গিয়েছে । 

বিজ্ঞানীদের মতে, কলকাতার মাটিকে পৃষ্ঠদেশ থেকে পঞ্চাশ মিটার গভীরত। পর্যন্ত 
কয়েকট স্তরে বিভক্ত কর যায় । তলদেশ থেকে পৃষ্ঠদেশ পর্যন্ত স্তরগুলি বিভিন্ত্র উপাদান 
দ্বারা গঠিত । পৃষ্ঠদেশের স্তরটি পালমাঁটি, কাকর, কাঁদ1, বালি ইত্যাদির সংমিশ্রণ ও 
দ্বিতীয় স্তূটি পাঁচ থেকে এগারো মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এই দ্বিতীয় স্তর গাঁ খয়েরি 
কলের খালি মেশানো নরম পলিমাঁটি দ্বারা গঠিত । এই স্তরের ভিতরেই বিভিন্ন জায়গায় 
খিভিন্ন সময় অনেক বড বড় সুন্দরী গাছের গু"ড়ি পাওয়৷ গিয়েছে । তার অনেকগুলি 
আবার দাড়ানো অবস্থায় ছিল-_য1 থেকে বোঝা যায় গাছগুলি এখানেই হয়েছিল, অন্ধ 
জায়গা থেকে জলঙ্বৌতে বা অন্য কোনো উপায়ে আসেনি । এই পুরু স্তরটির আর একটি 
বৈশিষ্ট্য হল, 'এতে ছুটি বা তিনটি পাঁতলা “পিট'স্তর আছে যাঁকে সাধারণভাবে 


৩৮ কলকাতার পুরাঁকথ৷ 


ক্যালকাটা পিট" বলা হয় । কলকাতার বিভিন্ন স্থানে সংগৃহীত “পিটে'র্ নমুনা থেকে 
পরাগরেণু বিশ্লেষণের কাজ হয়েছে ।*৬৪ 

প্রাথমিক পর্যায়ে মোটামুটি সর্বত্রই দ্বিতীয় 'পিট'স্তর থেকে সংগৃহীত জৈব যৃত্তিকাঁর 
রেডিও কারন পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, তার বয়স কমবেশি পাঁচ হাজার বছর ৷ অর্থাৎ 
ওই সময় নাগাঁদ পরাঁগরেণু ও অন্যান্ত উদ্ভিজ্জ অংশ স্তরীভূত হয়েছিল, এবং কাঁলক্রমে 
জীবাশ্মে পরিণত হয়েছিল । এই স্তরে পাওয়া গাছপালার পরাগরেণু থেকে বোঝা 
গিয়েছে, তাঁদের অধিকাংশই আজকের স্থন্দমবন্ের গাছপালার সঙ্গে সাদৃশ্তযুক্ত_ আজকের 
কলকাতার গাছপালার সঙ্গে তা একেবারেই মেলে না । সুন্দরী, গর্জন, কেওডা, বানি, 
কীকডা, গোলপাতা, গরাঁন ইত্যাদি রেণু ওই 'পিটস্তরে পাঁওয়। গিয়েছে । এর সঙ্গে যেসব 
গাছের গুড়ি পাঁওয়। গিয়েছে, সেগুলির কোষসমগি বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে যে, 
সেগুলিও লবণাক্ত মাটিতে শ্বসনযৃূলধারী গাছ (যা সাধারণত স্থন্পরবন অঞ্চলে হয়), 
যথা, স্থন্দরী, কেওড়া, ধুধুল, গরান ইত্যাদি । গবেষণার এই ফলাফল থেকে সাঁধীরণ- 
ভাবে অন্মান করা হয়েছিল, আজ যেখানে কলকাতা, পাঁচ হাজার বছর আগে সেখানে 
একটি বিস্তৃত গভীর বন অপ্যুষিত, বাঁঘ-কুমীর পরিবৃত লবণাক্ত জলাভূমি ছিল ৯৬৫ 

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত থেকে পাঁচহাজার বছর আগে এই ভূখণ্ডের পরিস্থিতি পুরোপুরি 
স্পষ্ট হয় না বিভিন্ন নমুনা বিঙ্সেষণ করে আরও কিছু ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে । 
বাগিরহাটের একটি নমুনায় অজন্ন শস্যজাতীয় উদ্ভিদের রেণু দেখা গিয়েছে । বাধুবাহ্তি 
রেণু এখানে প্রায় নেই বললেই চলে । কাঁষ-বিস্তারের সঙ্গে সম্পকিত কাটাঁনটে প্রভৃতি 
উত্ভিদও (47127976185 ) পাওয়া গিয়েছে । আপাতদৃষ্টিতে এটি বসতিবিষ্তাপের স্ুচক । 
নিম্নতম স্তরের এই নিদশনের পরে মাঝামাঝি স্তরে ফেব জঙ্গল ছড়িয়ে পড়ে বলে মনে 
হয়| বড় বড় গাছের রেণুও এই স্তরে মিলেছে । উচ্চতর স্তরে ধারাবাহিক ক্লষিকীজের 
প্রমাণ আছে, এবং £1077020, 07০91912772 প্রভৃতি উদ্ভিদের উপস্থিতি থেকেও বসতি 
ও কৃষির অস্তিত্ব সমথিত হচ্ছে | খাঁগিরহাটের দ্বিততীপ্গ নগুনাতেও নিজৰ স্তরে কুষির 
চিহ্ন রয়েছে । পরবর্তী স্তরে ০772725 ।আশ্চর্যলতা। র্রেণুর প্রাচুর্য থেকে অন্গুমিত হয়, 
কোনও অজ্ঞাত কারণে এ অঞ্চল জলশৃন্য হয়ে পড়ে । তৃতীয় নমুনায় বসতিহীন জলমগ্ন 
অবস্থার পরিচয় মেলে । পরে জল সরে যাওয়ার ফলে বসতিস্থাপন, এবং ফের 
জলপ্রাবিত হওয়ার কথাও বোঁঝ1 যাঁয় । তবে উচ্চতর স্তরে শস্যের রেণুর পরিমাণ বুদ্ধি 
থেকে মনে হয়, অধিকাংশ এলাকা জলমগ্ন থাকলেও বাঁধ দিয়ে এবং জঙ্গল পরিক্ষার করে 
আদিম পদ্ধতিতে কৃষিকাজ অসম্ভব ছিল না ।১৬৬ 

বাঁগিরহাটের মতো বেলগা চিয়া, সপ্টলেক প্রভৃতি অগ্লে সংগৃহীত নমুনা! থেকেও 
বিভিন্ন পর্যায়ে কৃষির বিস্তার, জলপ্লাবিত হওয়ায় বাতির অবলপ্তি, জল সরে ঘাওয়ার পর 
রুখির পুনরাঁবিভাঁব অথব1 জঙ্গলের বিস্তার, পরিবেশ পরিবর্তনের এই বিচিত্র ধারাবাহিক 
পরিচয় পাওয়া গিয়েছে । বদ্বীপের খাউন্্র অঞ্চল্‌ থেকে সংগৃহীত নমুনায় দেখা যাচ্ছে, 
কৃষির জন্ত জঙ্গল পরিক্ষার কর] কো'নে একট! অঞ্চলের মধে/ই সীমাবদ্ধ ছিল না1। বিতিন্ন 
নমুন1র রেণুচিত্রে বনভূমির বিস্তার ও হ্রাসের সঙ্গে শশ্যরেখুর পরিমাণের হাসবৃদ্ধি থেকে 


কলকাতার প্রাচীনত্ব ৩৯ 


কুষিকর্মের যে ইতিহাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছে না দিলেও 
কিছু অন্থমানের জন্য দৃঢ় ভিত্তি রচনা করেছে। বিস্তীর্ণ জলাজামর মাঝে মাঝেই খোলা 
ঘাসজমি, ধানজাতীয় ঘাসের রেণুর প্রাদুর্ভাব, বন কেটে বসাতস্থাপনের জন্য গাছপালার 
স্বল্পতা, চষাঁজমির আশেপাশে বেশি দেখা যাঁয় এমন উত্ভিদের উপস্থিতি- এস থেকেই 
বারিদবরণ মুখাঁজি কলকাতা ভূখণ্ডে পাঁচ হাজার বছর আগে মনুষ্যবসতির সম্ভাবনার 
কথা বলেছিলেন । অন্যদিকে, কলকাতার ভিতরে ও আশেপাশে এক ৪01:0181900- 
1951081 50155% (বাতাসে রেণুর উপস্থিতি সংক্রান্ত সমীক্ষা )-র ভিত্তিতে স্ুনির্ধল 
চন্দও মত প্রকাশ করেছিলেন, “পিট'স্তরে কষিত ঘাসের রেণুর উপস্থিতি একেবারে 
অসম্ভব ধলে ভাবা উচিত নয়। তা! ছাঁডা সব স্তরেই খড় আকারের রেণুর নিয়মিত 
উপস্থিতি দেখা গিয়েছে । পাশাপাশি পাওয়া গিয়েছে এমন কিছু উদ্দিদের রেণু, যা 
এখনকার জুন্দরবনেও নতুন বসতি এলাকায় দেখা যায় । বিশেষ ধরনের পরণগরেণুর 
(007-81001621 1700110) সংখ্যাবৃদ্ধি মনুয্যবসতির ইঙ্গিতবহ, আর শুপু ঘাসের রেণুর 
সংখ্যাবুদ্দিও এ দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করে 1৯৬৭ 

ফাঁণ্ডসনের মত (জলাঁজমির জন্য পাঁচ হাজার বছর আগে এই অঞ্চল বাসযোগ্য 
ছিল ন1) উদ্ধৃত করে বারিদবরণ বলেছেন, পাশাপাশি এ কথাও সত্যি যে, বদ্ধীপে নতুন 
ভূখণ্ড গডে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পলিমাটিতে চাষবাসও ভালে! হতে পারে ৷ নবগঠিত 
সেই ভূখণ্ড বসতিস্থাপন এখং কৃষির জন্য মানুষকে আকুষ্ট কর্নবে। এভাবেই বসতির 
বিস্তার ঘটে । রাতের প্রাগৈতিহ!সিক সভ্যতার কেন্দ্রপুলি থেকে এইভাবে বসতি 
ছড়িয়ে পড়েছিল বদ্বীপের দক্ষিণপ্রান্তে- এমন অনুমানও অসম্ভব মনে করেননি 
বারিদবরণ 1১৬৮ 

সাঁতের দশকের এই কাঁজের পর আটের ''শকে কলকাতায় মেট্রো রেলের জঙ্য 
খোঁড়ারখঁডির অময় রেণুবিজ্ঞানীর] ব্যাপকভাবে নমুনা সংগ্রহের স্থযোগ পেয়েছিলেন । 
এই দ্বিতীয় পর্যায়ে এপগিন রোড ও চৌরঙ্গি রোডের সংযোগস্থলে ভূপৃষ্ঠের ছশমট'র 
ও সাঁড়ে বাঁরে। মিটার গভীরতা থেকে সংগৃহীত “পিটে"র নমুনাঁর বয়স রেডিও কার্ধন 
পরীক্ষায় যথাক্রমে ২৬৪০-4-১৫০ এবং ৭০৩০-4-১৫০ বছর দেখা গিয়েছে । ১১১০ 
থেকে ১২৬০ মিটার গভীরতাঁয় যে তৃতীয় “পিট"স্তরের সন্ধান মিলেছে, তাতেও বিভিন্ন 
অংশে হেতাল, সুন্দরী, গেঁওয়া, হোগলা।, ফার্নের পাশাপাঁশি ধানি ঘাঁসের নমুনাও পাওয়া 
গিয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের নমুনা বিশ্লেষণ করে রেণুবিজ্ঞানীর। যে ফলাফল পেয়েছেন, 
তাতে মোটের উপর আগের অন্ুমানেরই সমর্থন মিলেছে । এমনকি তৃতীয় “পিট'স্তরেও 
(সাত হাজীর বছরের পুরনে1) খোলা ঘাসজমি, কধষিত ও অকধিত ঘাসের রেণুর 
উপস্থিতি দেখা গিয়েছে ৷ অপর ছুটি স্তরেও একই রকম চিত্র পরিশ্ফুট ।৯৬৯ 

রেণুবিজ্ঞানীদের গবেষণ] অবশ্যই এখনও শেষ হয়নি | সংগৃহীত নমুনা থেকেও 
এখনই কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছনে৷ সম্ভব নয়। শুধু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
জন্যই উপযুক্ত গভীরতা পর্যন্ত খনন এবং বিভিন্ন স্তরের নমুনা সংগ্রহের হযোগ পেলে 
নিঃসন্দেহে আরও অনুমান প্রমাণের অবকাশ পাওয়া ধাবে। তবু এই মুহূর্তে তাদের 


৪০ কলকাতার পুরাঁকথা 


গবেষণার ফলাফল থেকে এটুকু নিদ্বিধায় বলা যায়, অন্তত সাত হাঁজার বছর আগেই 
কলকাতা অঞ্চলে ভূখণ্ড গড়ে উঠেছিল-_ শুধু সমুদ্রের জল এখানে খেলা করতো না। 
মাঝে মাঝে নোনাজলে প্লাবিত হলেও সে ভূখণ্ড ছিল নদীজলবিধৌত-_যেসব নদী 
টাটক1 জল নিয়ে আসতো! । এই জল না৷ পেলে স্বন্দরী গাছ বাচতে পারে না-আর 
স্ন্দরীর নিদর্শন তো এখাঁনে অজন্ | পূর্ববর্তী তৃতাঁব্িক খননেও বিভিন্ন গভীরতা স্ব 
স্বন্দরী গাছের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে । পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত স্বন্দরবনে নদীগুলি দীর্ঘদিন 
ধরেই আর টাঁটকা জল নিয়ে আঁসে না গঙ্গীক্লোতের মূলধারা বর্তমান বাংলাদেশের 
পদ্মা দিয়েই প্রবাহিত । এভাবেই বদ্ধীপের এই অঞ্চল 1)0179800 হয়ে পড়ে যে কথা 
আগেই বপা হয়েছে ।৯৭০ তাই এদিকের সুন্দরবনে নোনা? জলের প্রাবল্যে স্ন্দরী 
গাছ প্রায় নিশ্চিহ, অথচ বাংলাদেশের অন্তর্গত সুন্দরবনে তা যথেই্টই দেখা যাচ্ছে । এ 
ছাঁড়া রেণুবিজ্ঞানীদের গবেষণায় জলাভূমি শুকিয়ে কৃষি ও বসতিস্বাপনের উপযুক্ত 
পরিবেশ তৃষ্টির চিহ্বের সঙ্গে নোনণজলে প্রাবিত হওয়ার ফলে চাষবাঁস বন্ধ হওয়া এবং 
বনভূমি বিস্তারের প্রমাণও মিলেছে । এ চিত্র স্বন্বরবনে এখনও নিত্যনৈমিত্তিকের মধ্যে 
পড়ে--যেখাঁনে নদীর তীরবর্তী এলাকায় মানুষের বসতিস্থাপন এবং আবার সেই বসতি 
লুপ্ত হওয়া প্রকৃতির খামখেয়ালের উপর নির্ভরশীল 

বাসযোগ? ভূমি গডে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত মানুষের বসতি এ অঞ্চলে শুরু ইয়নি । 
জীবজজ্ত যে কয়েকটি নিদর্শন ভূতান্বিক খননে পাওয়া গিয়েছে, তাঁতে সে যুগের জীব- 
জগৎ সম্পর্কে সামান্য ইন্দিত মেলে । কিন্ত অন্তত পাচহাজার বছর আগেই আদিম মানুষ 
যে নিম্নবঙ্গের সগ্য গড়ে ওঠা ভূখণ্ডের কিছু কিছু অঞ্চলে বন কেটে বসতিস্থাঁপনের চেষ্টা 
করেছিল. সে অনুমানের পছনে যুক্তির কথা আগেই বলা হয়েছে । এতে বিস্ময়ের কিছ 
নেই । প্রতুনিদর্শনের বিচারে পশ্চিমবঙ্গে তামাশ্মীয় পর্বের (08190110710) সুচনা 
পায় খ্রীস্টপৃৰ ১৩০০/১২০০ বছর থেকে । এর পূর্ববর্তী নবশ্মীয় ( 5০011010 ) ও 
প্রত্বাশ্মীয় ' ৮819০011710 ) পর্যের নিদর্শনও প্রাচীন বাঁঢকুষির বিশ্তিন্ন অঞ্চল থেকে 
পাওয়া! গিয়েছে ধদিও সেখানে প্রাগেতিহ।সক নবাশ্বীয় পর্বের বিশিষ্ট লক্ষণ 
শন্যোত্পাঁদনের সুচনা, বস্পশুকে গৃহপালিত পশুতে পরিণত করা, ইত্যাদির কোনও 
প্রমীণ মেলেনি ।৯৭৯ কিন্ত রেণুবিজ্ঞানীদের গবেষণায় শ্রীস্টপূর্ব ২০০০/২৫০০ বছর 
নাগাদ এই লক্ষণ অনুমিত হয়েছে কলকাতা অঞ্চলে । কালের বিচারেও সেটি 
স্বাভাবিক! 

রাটের মধুরাক্ষী-বত্রেশ্বব-কো'পাঁই-অজয়-ুম্ন ,র-দামোদ্র-বিধৌত অঞ্চলে তাম্রাশ্মীয় 
সভ্যতার যে অজশ্ব নিদর্শন মিলেছে, ত। থেকে নীহাররঞ্রন অনুমান করেছেন, ময়্রাক্ষী- 
বক্রেশ্বর-অজয় অঞ্চলে তাত্রাশ্মীয় পের এবং লোহা-ব্যবহারকারী মানুষের পর নিরবচ্ছিন্ন 
জনবসতি তেমন নেই । কিন্ত অজয়-কুন্ন,র-দামোঁদর-ভাগীরথী অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান লোহার 
যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে লক্ষণীয় বৈষয়িক সমৃদ্ধি ঘটেছে । এখানে লৌহ-ব্যবহার- 
চিহ্নিত সমুদ্ধ জনবসতি (স্থচনা আন্মানিক শ্রীস্টপূর্ব ৭০০/৬০০ ) নিরবচ্ছিন্নভাবে 
এঁতিহ|সিককালে এসে মিশে গিয়েছে। এবং গ্রীস্টপূর্ব ৩০০ থেকে শুরু করে গ্রীস্টপরবর্তা 


কলকাতার প্রাচীনত্ব ৪১ 


২০০ বছরের মধ্যে পূর্ব বীরভূম € যেমন কোঁটাস্থর ) থেকে শুরু করে সমুদ্রশীয়ী 
মেদিনীপুর । যেমন তমলুক ), নিষ্নগাপদেয় চব্বিশ পরগন! (যেমন চন্দ্রকেতুগড়), ভাগীরথী- 
ধৃত মুশিদাবাঁদ ( যেমন চিরুটি ), গাঞ্গেয উত্তরবঙ্গ ( যেমন মহীস্থানগড ) পর্যন্ত বিস্তৃত 
এক সমাজজীবন ও সংস্কৃতি যে গড়ে উঠেছিল তাঁর পাথুরে প্রমাণ যথেষ্টই পাওয়া 
গিয়েছে ।৯৭৯ অন্যদিকে, শ্রীস্টপূর্ব চতুথ শতক থেকেই যে দক্ষিণবর্দে ধারাবাহিক নদী- 
মাতৃক সভ্যতা ধর্তমাঁন ছিল, তাঁর প্রমীণ আগেই আলোচিত হয়েছে । কলকাতা ভূখণ্ডও 
ভাগীরথীর তীরে-__আদিগঞ্গার বাকের মুখে তার অবস্থানও কম উল্লেখযোগ) নয়! 
তাই জনবহুল সমৃদ্ধ সভ্যতা -সংস্কৃতির কেন্দ্র না হলেও আজ থেকে দ্ুহাঁজার বছর আগে 
কলকাতা পুরোপুরি জলা-জঙ্গলে ভর জনশূন্য অঞ্চল ছিল এমন অন্থুমানও বোধকরি 
যথার্থ নয়। সেখানে বিচ্ছিন্ন জনবসতি থাঁকা খুবই সম্ভব | 


উপসংহার 


উপসংহারে পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা সত্বেও আপেকবার ফিরে দেখা যেতে পারে, এই নিবন্ধে 
কী দেখাতে চাঁওয়। হয়েছিল । বিভিন্ন অন্ুসন্ধানেব ফলাফল পুনবিবেচন1 এবং 
সাম্প্রতিকতম গবেষণার ভিত্তিতে আমর] বলতে পারি, বনদ্বীপের ভূতান্বিক গঠন সম্পর্কে 
ফাঁপ্পনের মতামত৯৭৩ প্রামাণ্য হতে পারে. কিন্তু তার কাঁলনির্ণয় এখন আর মেনে 
নেওয়] যাঁয় না । এখানে সাত হাজার ধুর আগে ভূখণ্ডের আস্তত্ব প্রমাণিত হয়েছে, 
তাই 'পরব্তীকাঁলে কলকাতা নামে পরিচিত অঞ্চল-.*অস্তিত্বের দাবী প্রমাণে 
অপারগ ।,১৭৪-_-এ কথাও অর্থহীন । প্রসঙ্গত ঝল। যায়, মাত্র এগারো-াঁরে। মিটার 
গভীরতায় যে 'পিট'্তরের সন্ধান মিলেছে, তার বয়সই সাত হাজার বছর । এলগিন 
রোড ও চৌরপ্দি রোডের সংযোগস্থলের ভূগর্ছে প্রাপ্ত এই স্তরের কালনির্ণয় থেকে 
বিজ্ঞানীর? স্থির করেছেন, দেড় মিটার পুরু স্তর জমতে ৬৪০ বছর লেগেছে ।১৭৫ সর্বত্র 
এই হাঁর এক না হলেও, ব1 বিভিন্ন জায়গায় অধনমনের কথা মনে রেখেও এ থেকে 
অনুমান কর যায়, ফোর্ট উইলিয়ামের খননে ৮০ ফিট নীচে প্রাপ্ত “পিট'স্তর আরও 
অনেকটাই পুরনে। সে স্তরেও স্বন্দরী গাছের অবশেষ মিলেছিল। অর্থাৎ এই ভূখণ্ড 
আরও আগেই সমুদ্রগর্ভ থেকে উখ্িত হয়েছিল । প্যাক্কোর বইতে যে ইঙ্গিত ছিল, 
তাঁরও সমর্থন ম্সিলেছে সাম্প্রতিক গবেষণীয়--পাঁচ হাজার বছর আগে এখাঁনে জলাভূমির 
পাশাপাঁশি বাসযোগ্য ভূমিও ছিল । এরপর নগর-বন্দর কেন্দ্রিক সমৃদ্ধ সভ্যতার বিস্তারে 
আরও কয়েক হ'জাঁর বছর কেটেছে প্রত্বাশ্মীয়, নবাশ্মীয় পর্বের নিদর্শন সম্বন্ধে সন্দেহ 
থাকলেও পরবর্ত্ণ প্রতুতাত্বিক নিদর্শন থেকে শ্রীস্টপূর্ব যুগেই এই সভ্যতার নিশ্চিত প্রমাণ 
মিলেছে । অর্থাৎ বঙ্গের কলকাতা-সন্গিহিত অঞ্চল এঁতিহাসিক বিচারে বিশেষ অর্বাচীন 
নয় । সব থেকে বড় কথা, কলকাতার ইতিহীস মানে তো শুধু নগরায়ণের ইতিহাস নয় । 
অতীতে সংলগ্র অঞ্চলের সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে এ অঞ্চলের জনধসতির (তা সে যে বর্গের 
মানুষেরই হোঁক ন1 কেন) পরিচয় ও সম্পর্ক নির্ধারণের গুরুত্বও কম নয় । তাই কলকাতার 
ইতিহণসের উপকরণের আলোচনায় 'প্রত্বুতত্ব অপাংক্তেয়” এমন কথ বলা যায় না। 


৪২ কলকাতার পুরাকথা 


রেণুবিজ্ঞীনীর। যে সম্ভাবনার কথা বাক্ত করেছেন, বিশ্বের অন্যত্র তার নিদর্শনের পাশা- 
পাশি প্রত্ববস্তর আবিষ্কার সেই সম্ভাবনাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ ছাড়া 
এঁতিহাসিক যুগের নিদর্শন পাঁওয়ার সম্ভাবনা তো আছেই । অথচ এখানে সে রকম 
অন্ুসন্ধীনই হয়নি। এ ধরনের অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজন ওএনজাস, জিএসআশহ প্রসৃতি 
সংস্থার সঙ্গে প্রত্বতত্ব সবেক্ষণের সমান্থত উদ্ভোগ । কলকাতার বয়স মাত্র তিনশো খছর, 
তাই এখানে ৪1৮50 &£০19০0910959 অপ্রয়োজনীয়,-এই ধুয়ো তুলে হাত গুটিয়ে 
বসে থাকার দিন আর নেই । তবু এ শহরের মাটর নীচে তাকানোর কোনো উদ্যোগ 
কই? বরং দেখাৎ উঠে আসা নিদর্শনকেও তাঁডানুডে1 করে যাহোক ব্যাখ্যা দিয়ে 
ধামাচাপা দেওয়ারই ১ষ্টা হচ্ছে । হুগলি নদীর অপর তীরে হাওড়ার রেলযাত্রী- 
শিখাঁসের তলায় হারিয়ে গেল এমনহ এক সম্ভাবনাময় পুরানিদর্শন ৷ রেলেরই আরেক 
অফিস তৈরির প্রাথমিকপবে আর. আর. বেইন ইতিহ1সের গ্রান্থিমোচনে যেটুকু উদ্যোগী 
হয়েছিলেন, একশো বছর পরে স্বাধীন দেশে তাঁও কোনে মহলে দেখা গেল না। 

সি এম ভি এ-র খোডার্ুডিতে কলকাতার মাটির তলা থেকে কিছুই পাঁওয়। যাঁয়নি 
বলে হীররেন্রনাথ দত্ত আক্ষেপ করে কলকাতাকে "শুন্গর্ভ' বলেছিলেন 1৯৭৬ একেবারেই 
কিছু পাওয়া যায়নি এ কথা ঠিক নয়। ময়দীনে পাওয়া গিয়েছিল একট লোহার 
কামান--আয়তনে নেহাত কম নয়। সেটা এখন জওইরলাঁল নেহরু রোডের € পুবতন 
চোরর্দি রৌড ) উপর মেট্রোরেল ভবনের সামনে বসানো রয়েছে । আর এট1ও ঠিক যে, 
ছোটখাট অথ মূল্যবান পুরাবস্ত (খুদ্রা ইত্যাদি ) পাওয়া গেলেও সঙ্গে সঙ্গে বেহাত 
হয়ে যাঁওয়ার সম্ভীবন খুবহ খে'শ। হ্যামলকান্তি চক্রবত1ও এরকম সম্তাবনারই ইর্ষিত 
দিয়েছেন 1১৯৭৭ অন্যদিকে, প্রত্বতান্বিকের কাছে যূলাখান, অথচ এমনিতে হেলাফেলার 
জিনিস__মুৎপাত্রের ভপ্রাংশ পাওয়া গেলেও কর্মরত শ্রমিক বা ঠিকাদাররা সেগুলিকে 
গুকত্ব দেবে এটা আশ। করা যাঁয় না । ফলে এ ধরনের খননে বড় আকারের ভাস্কষ বা 
হাপতানিদর্শন ছাড়া অন্য কিছু উদ্ধার পাওয়ার সন্তান] নেহাতই কম । সবার উপরে মনে 
বাখতে হবে, কোথায় খনন করা হচ্ছে ৷ ভাগীরথীর তীর থেকে শুরু করে আদিগ্ঙ্গার তীর 
বরাবর দক্ষিণে অনুসন্ধীণ করে দেখা যেতে পাঁরে, কলকাতা  শূন্তগর্ভ কিনা । চিভিয়াখান। 
ব] জাতীয় গ্রন্থাগারের জমতে পরীক্ষামূলক খননের যথেষ্ট স্থযৌগ আছে । খাগবাজারে 
যেখানে ছিল পোরনের বাগান, আজ সেটি সরকারি জম, প্রতিধছর ছুগাঁপূজা হয় | 
সেখানেও খনন করে দেখা যেতে পারে৷ কালীঘাটের মুদ্রা এবং চেঙলা, বেহাঁলার 
একাধিক মৃতি ওইসব অঞ্চলের প্রত্ব-সম্ভাবনার ইঙ্গিতবাহী | দক্ষিণে বৌডাল ও উত্তরে 
দেউলপোতি। সেই হর্ষিতকে জোরদার করে তুলেছে-_-আ.র রেণুবিজ্ঞানীদের গবেষণা 
আরও বিস্মযনকর আবিক্ষাবের সম্ভাবনা] উজ্জল করেছে । এরপরেও 9181) ৪1০1086০- 
198-র গুরুত্ব কীভাঁবে অস্বীকার করা সম্ভব ? 


কলকাতার প্রাচীনত্ব ৪৩ 


১০ 


উল্লেখপঞজী 


£&৯৮ ৮৩ ৫, 4 9170107156010 01 0810060, 79%/0, 8170 98001৮9,, 
09705105 0 17018, 1901, ৬০1. ৬]], 7210 [5 1৮001151160 1902. 


10105 [২001)1-107018. 60161020, 1983, 70. ৬]] (পরে 41২25 বলে 


উল্লিখিত )। 


18৮১ 10. 1-9, 


৪, 131101910801% 01000001) */৯00001 0£ 08100005 200 19 8109, 


৫, 


শি 


১২, 


১৩০ 


0০8100008. [001৬6191 1518592)1095 ৬০1. 1৬, ০, 1, 0 1897. [ 45 
[61071117660 17 4৯101 [২9৮ (6০.), ০810060 165209816, ভ২00101-17)019, 
1578, 1, কু. ] 

সর্যকূমীর চট্রোপাধ্যায়, 'কালীক্ষেত্র দীপিকা", হরিপদ ভৌমিক সম্পাদিত ২য় 
সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, ১৯৮৬, পৃঃ ৩০-৩১ (১ম সংস্করণ ১৮৯১) | 

1২৪৮, [9. 26-27. 


- প্রাণকৃষণ দত্ত, “কলিকাতার ইতিবৃত্ত", পুস্তক বিপণি, ১৯৮১, পৃঃ ২ (সাময়িকপত্রে 


প্রথম প্রকাশ : নব্যভারত", আশ্বন ১৩০৮--মাঁঘ ১৩১০ )। 


. সতীশচন্দ্র মিত্র, 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস”, ১ম খণ্ড, শিবশঙ্কৰ মিত্র সম্পাদিত 


৩য় সংস্করণ, ১৯৬৩, পৃঃ ৬৬-৯০ (পরে “দতীশচন্দ্র' খলে উল্লিখিত )। (১ম 
সংস্করণ ১৯১৪ )। 

0০910408200 9009105, 20001151760 09 00৩ [0921 96019621195, 1৯০ 
৩. 7 1৬11078 200 1১701001091 13. 7৮. ১610, 0 0911] 0 1106 
[60991001010 00101771005, 15/9170%-96০0100 99551017 ০01 016 100191) 
90191)06 07751655 /৯5509০01801010, ০810800, 19335, 0. 1-2. 


. বিভিন্ন পর্যটকেব বিবরণী, প্রাচীন মানচিত্র ছাড়াও রেনি, ব্েভারেগ্ড জেমস লঙ, 


সতীশচন্দ্রের মতামত, নলিনীকান্ত ভট্টশীলীর নিবন্ধ, হরিনীরায়ণপুর, চন্দ্রকেতু- 
গড়ের কিছু কিছু প্রত্বনিদর্শন, দেউলপোঁতা। থেকে সুন্দরবনে জটার দেউল-_ 
বিবিধ পুরাকীতির খবর. লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর ও বকুলতল। তাত্রশাসন উদ্ধার, 
ডোঁন্মনপালের রাক্ষপখালি তাম্রশাসন, এবং কালীঘাটের গুপ্ত মুদ্রার সঞ্চয় 
আবিষ্কারের খবর ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের আগেই প্রকীশিত হয়েছিল । এইসব প্রসঙ্গই 
পরব বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে । 

সন্কর্ষণ রায়, “ভূতাত্বিকের চোখে পশ্চিম বাংলা” পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, 
১৯৭৯, পৃঃ ৫ | 

নিশীথরঞ্জন পায়, “কলকাতা £ ইতিহাসের উপাদান” আনন পাবলিশার্স, ১৯৮৯, 
পৃঃ ১২-১৩। 

ঢং. 0, 19101009 (6৫), [176 17115001501 8917891, ৬০1. [150 
০৫10101) 310 17001655101, 1116 00101575115 01 10108109, 1017918, 1916, 


৪88 


১৪, 
১৫, 


শি 


১৭ 
১০ 


১৪১, 
. শীহাররঞ্জন ১ম, পৃঃ ১০৯। 
২১, 
২২. 
২৩, 


২৪. 
২৫, 


কলকাতার পুরাকথা 


0. 7 পেরে 40008871500” বলে উল্লিখিত) | এ ছাড়াও দ্রষ্টব্য, নীহাররঞ্জন 
রায়, 'বাঞ্গালীর ইতিহাঁস--আদিপর্ব, ১ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, পশ্চিমবর্গ নিরক্ষরতা। 
দূরীকরণ সমিতি, ১৯৮০, পৃঃ ১৪২ । (পরে 'নীহাররঞ্জন ১ম" বলে উল্লিখিত )। 
নীহাররঞ্জন ১ম, পৃঃ ১৪২। 

[২010119,11181021, 4৯5০0] 200 00০ 70901176 01 006 11801985) 7100 
6011101, 011) 1701159910105 0%010 [71015915165 15559, 17611)1) 1985, 
[0. 77. 

কালিদাস, 'রঘুবংশ', ৪র্থ সর্গ, ৩৬ শ্লোক ( সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, ১০ম খণ্ড, 
নবপত্র প্রকাঁশন, ১৯৮১, পৃঃ ১৮৪, জ্যোঁতিভূষণ চাঁকী ও রত্বা বস্থুর অনুবাদ )। 
নীহীররগ্রন ১ম, পৃঃ ১৪৩ । 

ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার. 'পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত, সাহিত্যলোক, ১৯৮৫, পৃঃ 
৩৬-৩৭, ৪৩ | ( পরে পাঁল-পূর্ব বলে উল্লিখিত )। 

পাঁল-পুব, পৃঃ ৫৫। 


তদেব | 
পাল-পুব, পৃঃ ৫৭-৫৮ । 

শীহাঁররগ্রণ রায়, “বাঙালীর ইতিহাস-_ আঁদিপর্য" ২য় খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, পশ্চিমবর্গ 
নিরক্ষরক্তা দূরীকরণ সমিতি, ১৯৮০, পৃঃ ৭৩৭। (পরে “নীহাররঞ্রন ২য়” বলে 
উল্লিখত )। 

পাঁল-পুর্ব, পৃঃ ৫৮ । 

ঢ২102911191) 1৬101010101 2110 99018000159 7 01781 1198165) 00100985 91 
9360088] ]110501110610105+, 11102, 1০ 157 1510101)002,0108585৯ 1967, 0. 
79-87 (পরে ০0105 বলে উলিখিত )। আরও দ্রষ্টব্য, “পাঁল-পূর্ব” পৃঃ 
১০৯-১০ | 


* ০9103, 2, 32132. 

০070১, 70, 231-29, 

* নীহাররঞ্জন ১ম, পৃঃ ১০৮ | 

* পাঁল-পৃর, পৃঃ 8৪ 1 

, নীহাঁররঞ্রন ১ম, পৃঃ ১০৮। 

. তদেব, পৃ ১৩৪ । 

* তদেব, পৃঃ ১০৮ । 

“ পাঁল-পৃর্ব, পৃঃ ৫৮ | 

, নলিনীকান্ত ভ্রশাঁলী, 'লক্মণসেনের নবাবিষ্কৃত শক্তিপুর-শাসন ও প্রাচীন বছের 


ভৌগোলিক বিভাগ”, 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা» ৩৯ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৩৯, 
পৃঃ ৭৩-১০৪ | 


কলকাতার প্রাচীনত ৪৫ 


৩৫ 


৩৬, 


৩৭, 


৩৮, 


0০017003, 0. 234-44 

পাঁদটীকা ৩৪ দ্রষ্টব্য । 

ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার, “পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত', সাহিত্যলোক, ১৯৮২, 
পৃঃ ১৪০ | (পরে পাল-সেন” বলে উল্লিখিত ) | 

পাঁল-সেন, পৃঃ ৮২-৮৩ | 


, শীহাররঞ্জন ১ম, পৃঃ ১৪৮ | 


* বিধুভৃষণ ঘোষ, 'গঙ্গা-ভাগীরথীর প্রবাহপথ', “সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকী,” ৬০ বর্ষ, 


৪র্থ সংখ্যা, ১৩৬০, পৃঃ ১৬৩-৭৪ | 


, নীহাররঞ্জন ১ম, পৃঃ ১৪৪ । 


৫১, 


৫২, 
৫৩, 


৫৪, 
৫৫, 
৫৬. 


৫৭, 
৫৮, 
৫৯৯, 


, দৈনিক বর্তমান” পত্রিকা, ১৬ জুলাই ১৯৮৯ সংখ্যায় প্রকাশিত নিবন্ধ £ 


সমীরকুমার মুখোপাধ্যায়ের “গাইঘাটায় হয়ত ছিল বৌদ্ধবিহার এবং ডঃ অতুল 
স্বরের “বাংলার গৌরবময় অধ্যায় শিমুলিয়া! সভ্যতার রহস্য” দরষ্টব্য। 


, নীহাররঞ্জন ১ম, পৃঃ ১৪৭ | 

* পাঁল-পূর্ব, পৃঃ ৯৭। 

, নীহাররঞ্জন ১ম, পৃঃ ১৪৭ । 

- পাল-পুব, পৃঃ ১০৫ | 

» গু ডি. 17951085105 21070 ৯, ৬৬, 83051)911 (9৫.), 010 1121) 


€5115/2115511708915 11) 117019) 69 11)017725 /20:915, 1৬011511157, 
1৬121001911921) 1973, 10. 185-91. 
আও দ্রষ্টব্য, পাঁল-পূর্ব, পৃঃ ১২৫-২৬। 


- পাল-পুব, পৃঃ ১৪৭ । 


তদেব, পৃঃ ১৪৪-৪৫ | 


. পাঁল-সেন, পৃঃ ৫১। আরও দ্রষ্টব্য, দীনেশচন্দ্র সরকার, “সিয়ান গ্রামের 


শিলালেখণ, 'সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক» ৮৩ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা, ১৩৮৩, পৃঃ ১-২২। 
পাল-সেন, পৃঃ ১০৩ । 

তদেবঃ পৃঃ ১০৮-৯। 

তদেব, পৃঃ ১৪৩ 

পাল-পুর্ব, পৃঃ ৪৭ । 

তদেব, পৃঃ ১৪৭, এবং ৪৮। 

তদেব, পৃঃ ৪৭ । 

নীহাররঞ্জন ১ম, পৃঃ ১৪৮ । 

তদেব। 

[0], হি. ০ 28101009], ৮106 05189510981 4১০0০০0৮115 01 11019) [10709 
ঢ1.1, 1981 10110, 0, 128. ( পরে +4১০০০৪০৪, বলে উল্লিখিত )। 
1010, 7, 172, 


৪৬ 


৬১, 
৬২. 
৬৩, 
৬৪, 
৬৫, 
৬৬, 
৬৭, 
৬৮, 
৬৯, 
, পাদটাকা ১৬ দ্রব্য । 
নি, 


৭২. 
৭৩, 
৭৪, 
৭৫, 
৭৬, 
৭৭. 


৭৮, 
৭ ০১, 
, পাঁদটাক] ৭৬ দ্রষ্টব্য | 
৮১, 
৮২, 
৮৩, 


৮৪. 


৮৫. 


কলকাতার পুরাকথা 


101, 7. 190. 

10910, 0. 198. 

1910, 0. 234. 

1010, 0. 308. 

1010, 0. 341. 

1010) 0. 350. 

1010, 0. 367 এবং 504 পৃষ্ঠার পর সংলগ্ন 26001651055 ৬2 01 11701. 
1910, 70. 4১7-১8. 

পাল-পুর, পৃঃ ৭৭ | 


বি, [, 31780025811) ৯1000810০01 006 1,9৬০] 03811899 2170 [5 
00981599, 430191709 2100 0০010016, ৬০1, ৬1], 1২0. ১, ০৬, 1941, 
0255 

/৯00001015, 0, 351-5১. 

নীহাররঞ্জন ১ম, পৃঃ ২০০-১, ২১০ | 

/%০০০0175, 0. 367, 

পাঁদগিকা ৭১ দ্ষ্টব্য। 

নীহাররঞ্জন ১ম, পৃঃ ১০৪-৩৬ | 

(২, 01৬81000421, 1912551021 1[6800195 0 /১001901 13910581110. 1২, 
13178009187 ৬ ০0101006, 9৫. 0 3. 0. 181) [1001811 1২95681:01 
109010006, 1940, 9. 346 ( পরে 40591081 16৪08195” বলে উল্লিখিত )। 
1014 0, 34, 

পাল-পৃর্, পৃঃ ৩১-৩২ | 


1১115510981 56800117595 0, 356. 

নীহাররঞ্জন ১ম. পৃঃ ১০৯। 

তদেব, পৃঃ ১১০ এবং পরবর্তী পাঁদটীকাঁয় উল্লিখিত 1, 0. 1)091-এর মন্তব্য 
দ্রষ্টব্য | 

ঢা. 7. [২21065, 10820 25 0১০ 901709199 01151109115, 8100 10610, 
270 ড16790016 ৫10 10 2550]76 105 9319017 50865 01 চুচভো 
06509186101? ৮101 110055 09 1২6৮. 1. 1,005. নু. 13100101010, 200 
৯.0 01091), 1০০52010185 01 076 45181099016 91 317521, 106০, 
1868, 9. 264-73. 

চ6%. 12016910106, 14১10815515 01076 939108811 00910 চ২৪) 14818. 01 
€010710193 ০0110710019, 30810810005 4512800 9099151% ০0? 


চলকাতার প্রাচীনত্ব ৪৭ 


৮৬, 


হি 


৪১৩, 


৭১৪, 
৪৯৫, 


৭৬, 


৯৭০ 
৭১৮০ 


0671881 (পরে 493 বলে উল্লিখিত ), ৬91. ৮, 1850, 9. 538 
(19০9-10016 ১, 

চা. 99০11056, +৬/615 11১9 91006102105 11018210160 11 81101917 
111099 ?” €( ৬/100, 161098105 95 ৬.1, 20৫ 7, ঢত0312100010 ), 74599, 
৬০0]. ১],৬, (1), 1876, 0. 71-76. 

179107% 13100101721) €500110001005 (0 0109 8০050120109 2100 1)15001% 
01 1361058,] (1৬10108170179,091) 1১61100)) 14৯১৪135৬০1. 2111] 01), 1873, 
0. 231]. 


, পাঁদটীক1 ৮ দ্রষ্টব্য | 
১], 0২5108৮৮005, 1510211২609: 017 10116 চ110119. ১9019006101 


(1920-26 ),, 85 00009560 05 [81021750791 139.201%1, 2) 41176 02108 55 
[99118, ( পরে '388০171 বলে উভিখিত )। [001৮51916০7 0810069, 
1944, 0. 8৭7. 


09105591021] 7620185, 0- 3১8-১9, 
* নীহাররঞ্জন ১ম, পৃঃ ১১০ | 


হেমচন্্ দাশগুপ্ত, 'কলিকাতার ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা, “মানসী, অগ্রহায়ণ ১৩২০ 
( নিশীথরপ্রন রায় ও অশোক উপাধ্যায় সম্পাদিত প্রাচীন কলিকাতা”, 
সাহিত্যলোক, ১৩৯০, পৃঃ ৪৯-৫৩তে পুনঘু্দ্রিত )। 

চ:0৮/210 17549 15850, 44050800601 2৮ 800001100, 00170910178 (05 
[70810051815 0 ৪ 00111761720 1062. 11০ 11090951015, 17 0116 1০110105 
91 0810009, 1010 1৬18৮ (0 301 1814, 11001091509, 11) 96801) ০01 &, 
919115 ০0£ 100110 ৮8161, 4৯519010910 86562101095, ৬০. ১৬1) 1816, 
[. ৭43-46. 

[২৪৮ 0. 1. 

1. 11. 1১85002, ৯ 1৯1210018] 01 006 03901095% ০01 21017. 8170. 1311117)9) 
09০৬. 01 111019. ৬০1. 1]],) 3170 2৫. 1964 (150 6৫. 99 1713. 1৬1০0170091, 
৬.1, 13198101010, ৬. 83811 8170 17. 1২১11511650 200 60. 09 [২ 1. 
00178] ). ( পরে 4585০০96' বলে উল্লিখিত )। 

[১. 01609, 4/050:8,00 161010 06 005 0৮০০66৫1085 ০06 606 
0০01701710069 200011090 00 ৪01961110101)0 0106 0011109 010618610105 17) 
[016 ৬/111191)0 [10100 010617 001101001)065100010% 17) 12091001১91, 1835, 
0 01061] 010956 110 4৯011] 1840, 14৯9৪) ৬০1, 15, 1840, 0. 677-87. 
৮৪5০০০, 09. 1987-88. 

[10015 চ, 13181)0010, 7৭05 011 ৪1801 9900100 2 9621091) 
0০810002, 14৯97) ৬০1. ১:১৫5:111 (2) 1864, 2. 45458. 


১০৮, 
১০ ৪১, 


১১০০ 


১৯৯৪ 
১৯১২, 
১১৩, 
১১৪. 
১১৫, 
১১৬, 
১৯৪, 
১৯৮, 
১১৪১, 
১২০, 


১২১, 


কলকাতার পুরাকথা 


0০, বি. 38091091, 40 4৯০০০৪7০ 0 170%/191) 2 17850 8170 চ91959100, 


0210802, 1872, 10. ১. 


* সতীশচন্দ্র, পৃঃ ৫৩-৫৫ | 
* 7০10, ৮6116৬, ০০০ 08 50180 57090117609 ০01 ৮/9০৫ 2100 5011 008 


00 11921 73980010201, 170081711 119011012, 7১999901085 01 (106 /৯518010 
৩০০9৮ ০0113917581], 18101) 183, 0. 78-79. 


* পাদটীকা ৫ দ্রষ্টব্য । 

» (85০০০, 7. 1988. 

- পাদটীকা ৯২ দ্রষ্টব্য | 
»:185008, [0. 1982 11, 
» 1010. 

১০৭, 


91792.07911910101 01021095870, 70৬ 86060081 15 0106 017, 41105 
[61951901) ০0910] 15125821109?) 22 180081% 1989, 0. 109. আরও 
দ্রষ্টব্য, শ্তামলকান্তি চক্রবতণ, “ভূগর্ভস্থ কলকাতা”, “আবর্ত»” ১৭ বর্ষ, ৩-৫ সংখ্যা, 
মে_ অক্টোবর ১৯৮৮, পৃঃ ১২১২৩, এবং এই লেখকেরই “কলকাতা মাটি 
খুঁড়ে, “দেশ' বিনোদন ১৩৯৬/১৯৮৯, পৃঃ ২০৩-৮ | 

ভারতীয় ভূতান্বিক সর্বেক্ষণ সুত্রে এ তথ্য জানা গিয়েছে । 

1817095 1761719501১ 4010 1২60910 010911565 11] 006 16110 0 0109 
087595,” 1115 098:1065119 10010178101 02 09601081081 ৯০০15 ০1 
[.0170010, ৬০1. ১1, 1863, 0. 321-১ক, 

[). টব. ৬৪০1, 409০0108% 01 [17019 401) 6010., 51. 16011171981, 
155, 1০278৬-71]1) ৩1051, টি 3705711, 

পাঁদটাকা ৯৫ দ্রষ্টব্য । 

পাদটীকা ৮৯ দ্রষ্টব্য । 

739,500)1, 0. 63-60. 

1010, 7. 48. 

পাঁদটীক1 ৭১ দ্রষ্টব্য । 

পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, 'প্রাগোতহাসিক বাঙলা", অপিম। প্রকাশনী, ১৯৮১, পৃঃ ১৩। 
তদেব, পৃঃ ৬১ । 

তদেব, পৃঃ ৮৬। 

[81691)01)917018 10975201909 (6৫.), :01011175 136108815 7850, 196০, 
ঘা. 1). 981718118, 401) ০1510156015 2100 ৮106010190919 01 17018 100 
ঢ21019180, [0০০87 0011955 7১0581800815 200 6১981010 1175010016, 
[১00178, 2170 ০৫, 1974 17. 51. 

£. 017081) (5৫.), 1100100) 4১10118601089--4৯ 76৮16, 4১1010960- 


কলকাতার প্রাচীনত্ব ৪৯ 


চু 


১৩১, 
১৩২, 


১৩৩, 


১৩৪ 


১৩৫, 


105108] ৯] 0 117018, ৩ 1061171) 1963-64, 79. 59, 81509 ৪9৪০, 
1019, 1964-65, 79. 46, 51-52. 

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, “নিমজ্জিত নগরী হরিনারায়ণপুর', অমৃত", ১২ বর্ষ ২৫ 
সংখ্যা, শুক্রবার ১০ কাতিক ১৩৭৯, পৃঃ ৯১৯-২৪ | 18110957080, “30106 
711101055 40010010195 [071 0116 90110918175, 9০0151705 800 
০016016, ৬০]. 27, 0106 1961. [811085 108008, 49017517811 
/৯101089010951098] 11005 01 086 ১0110817087, 71761৬10061) £২6৮1০৬/, 
।01% 1963, 0. 39-44. 1 05510858050) “/5101555910951998] [0199061% 
1) ৬/০51173610581, 4৯130119011 ০0 006 10115000186 0? 41০18691098, 
৬/০9 [3610881, ০. 1, 1963. পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, 'অতীত বাংলায় হরগ! 
যুগ” আন্তর্জাতিক” ৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৬৫, পৃঃ ৩২৩-২৫। 


(81631 010810019 1085801002, 41106 17085810105 2 12000] [২৪191 


[90101, 44 3115000£ 005 10115000158105 01 /১10178501085, ভ/০51 
73010881”, ০. 2., $964. আরও দ্রষ্টব্য, নীহাররঞ্রন ২য়, পৃঃ ৯১৭-২৬ | 


২4৯70315951 (6৫.), 4000120 4৮101326010959--4৯ ঢ২৪৮15৬/”, 1956-57, 


[9. 29-30,. 


. সতীশচন্দ্র, পৃঃ ৭৪-৭৫, ১৮০-৮৩। 
. তদেব, পৃঃ ৪৬৭-৬৯ | 

* তদেব। 

১২৮. 
১২৯. 


১৩৩, 


8170121) 41010890195 9--4৯ 7২6৬19৬/, 1956-5৭? 10 1967-68. 
পশ্চিমবঙ্গের প্রত্বতত্ব অধিকার সুত্রে এ তথ্য জান। গিয়েছে । 

পাঁদটাকা ১২২ দ্রষ্টব্য । তা ছাড়াও দেখুন, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, “আদিগঙ্গা 
পরিক্রমা", 'পুরাতাত্বিক” ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, ফাল্ধন ১৩৮৬/মার্চ ১৯৮০, পৃঃ ৩৬- 
৪৩1 (811085 10581008, “1106 /৯10610010195 01 117901”, ড21010019, 
[২9562100) 90919 11010051811, ০. 3, “1185 4৯১00001055 ০1 
ব010)-৬/650 90100808108) 11017051201) ০, 4 41002 4১000010165 
0 90170870805, 1৬100081801) ০. 5. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কালিদাস দত্তের 
অন্যান্ত নিবন্ধের জন্য দ্রষ্টব্য, অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী, 'প্রত্বতাত্বিক এঁতিহাসিক 
কালিদাস দত্তের গ্রন্থপঞ্জী”, “সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা”, ৮৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা, 
১৩৮৪, পৃ ৫৩-৫৯ | 

০0105, 1. 271-72, আরও দ্রষ্টব্য, 'পাঁল-সেন” পৃঃ ২৮, ১২৭। 

[00127 /৯10196010959--4৯ 7২০৬1০৬/, 197 1-72, 0. 51. 

0০০91005,, 0. 290. 

পাদটীকা '5৪ দ্রষ্টব্য । 

পাঁদটীক1 ১৩০, “আদিগন্গ। পরিক্রমা” | 


ক. পু. ৪ 


১৩৬, 
৯৩৭, 


১৩৮. 


১৩৯, 
১৪০, 
১৪১, 
১৪৯, 


১৪৩. 
১৪৪. 


১৪৫. 
১৪৬, 
১৪৭. 
১৪৮, 
১৪৭), 
১৫০০ 
১৫১, 


৯৫২, 
১৯৫৩, 


১৫৪, 


১৫৫, 


১৫৬, 


১৫৭, 


কলকাতার পুরাকথা 


পশ্চিমবের প্রত্বতত্ব অধিকার স্তরে জানা গিয়েছে । 

“0,195 01 /৯10016100 1৬1010017061)05 11) (1)5 11991061005 11515101),) [২০৪৬196৫ 
8170 ০0116509050 800০ 31 4১08. 1895, 03০0৮. 01 360881, 2০11০ 
ঘ্ব/ 9105 1061., 1896, 0. 2-3. ( পরে 415৮ বলে উল্লিখিত )। 

অসীম মুখোপাধ্যায়, “চব্বিশ পরগণাঁর মন্দির", আনন্দধার। প্রকাশন, ১৩৭৭, 
পু ৩৭-৪৬ | 

পাঁদটাকা ১৩৭ দ্রষ্টব্য । 

লীহ।রগঞ্জন ২য়, পৃঃ ৮৬৬ | 

10109199, 0150155 0. 501. 

[911095 128008, ৭1105 /৯10010010195 01 90100810205, ৬ 2161018 
[২9598101) ০০159, 7২215179171, 1৬100051801) 13০. 5, 1৬181017, 1934. 
পাদটাকা ৭১ দ্রষ্টব্য | 

36009% €0010800179 99105 401070190 17015001008] (081065115”, 01. 2, 
1১34, 0. 321. আরও দ্রষ্টব্য, "পাল-সেন* পৃঃ ১৩৩ | 

পাদটীকা ৮৫ দ্রষ্টব্য | 

13801015 0. 48. 

পাদটাকা ৮ দ্রষ্টব্য | 

সতীশচন্দ্র, পৃঃ ৮৭। 

1150 0. 8-9. 

পাঁদটাকা ১৩০, “আদিগন্সা পরিক্রমা” | 

বিভাতিভূষণ মিত্র, “বোড়াঁল ও প্রাচীন ভাগীরথী-কৃল', যুগান্তর”, রবিবার ৭ 
আষাঢ় ১৩৬৫) 'ভাগীরথী কৃলের প্রাচীন কীত্তি” 'যুগা্তর', সোমবার ২২ জ্যেষ্ঠ 
১৩৬৭ € মফঃস্বল সং) । আরও দ্রষ্টব্য, বিনয় ঘোঁষ, “পশ্চিমখঙ্গের সংস্কৃতি, ওয় 
খণ্ড, প্রকাশ ভবন, ১৯৮০১ পৃঃ ২২৮-৩০ | 

1. 0. 10855901962, 101) 101500%০75. ( দ্রঃ পাদটীকা ১২২ )। 

10110 ৯1181), 10980810506 01 01)6 00109 ০01 0119 €0010%9, 1%17950169 
৪10 ০ 98981109,, 7105 06 98009. (110) 626 13116151) 1৬10901170 )7, 
[.010070, 1914, 9. 60-61, 124-26. 

পাদটীকা ১২ দ্রষ্টব্য । 

কল্যাণকুমীর গঙ্গোপাপ্যায়, বাংলার ভাস্কর্য”, স্ুবর্ণরেখা সংস্করণ, ১৯৮৬. 
প্‌) ৩৫-৩৬. 

শ্তামলকান্তি চক্রবর্তী, “কলকাতার মাটি খুঁড়ে, 'দেশ' বিনোদন ১৩৯৬/১৯৮৯, 
পৃঃ ২০৮ | লেখকের অন্ত নিবৃন্ধের জন্য পাদটীকা ১০৭ দ্রষ্ুব্য। 

ঢং. ১ 1385109, 10695 01) 006 1২০77021150 7১070009 91 01 1৮017 
৬/111121) 015909৬6160 01116 [16 616500101 01 005 5850 [110181) 


কলকাতার প্রাচীনত্ব ৫১ 


১৫৮, 
* কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ১০ সেপে্ম্বর, ১৯৮৯ তারিখে এক সাক্ষাৎকারে 


১৬০, 


১৬১, 


১৬৩, 


১৬৮, 


১৬৫, 
১৬৬, 


১৬৭, 


[21112 (010181)%'9 00095”, 14৯98, ৬০1. [] (1), 1883, 0. 105- 
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4১83০06" দ্রষ্টব্য | 


লেখককে এ তথ্য জানিয়েছেন । 

আনন্দবাজার পত্রিকা”, “মাটির নিচে কঙ্কাল, একশ ঘর”, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮ 
ফসিল" ( কলকাতার কড়চা ), ২২. ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮; “হেলায় নষ্ট করা হল 
ইতিহাসের মূল্যবান গ্রন্থি, তারাপদ সীতরা, (সম্পাদক সমীপেষু ), ১০ মার্চ 
১৯৮৮ । 
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রচিত । 
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ডঃ স্থনিমল চন্দ, 'পরাগপ্রেণু এবং প্রাগৈতিহাসিক কলকাতা”, “দেশ', ৪০ বর্ষ ৪৩ 
সংখ্যা,” ভাদ্র ১৩৮০ | 

তর্দেখ ! 
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১৭৩, 
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কলকাতার পুরাকথা 
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10081 0000817018. 38101) 90000111091 (01081009200 19310109201 
31909018152. 1806 0390866177815 98609010209] 1715001% 01 00৩ 
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038£01)1) 0. 9-03. 

নীহাররঞ্জন ২য়, পৃঃ ৯১৮! 

তদেব, পৃঃ ৯২৫-২৬ | 

পাদটীকা ১০৯ দ্রষ্টব্য । 

পাঁদটিক] ১২ দ্রষ্টব্য । 

পাদটীকা ১৬৯, € পৃঃ ২০০ দ্রঃ )। 

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শশ্ন্তগর্ভ কলকাতা" [ "আপন মনের মাপুরী মিশায়ে” 
বিশ্বভারতী, (১৩৯৩) গ্রন্থ থেকে 'আবর্ত', ১৭ বর্ষ, ৩-৫ সংখ্যা, মে-অক্টোবর 
১৯৮৮-তে পুনমুদ্রিত ]। 

পাদটীকা ১৫৬ দ্রষ্টব্য । 


হ্থখময় মুখোপাধ্যায় 





প্রাকৃচার্নক “কলিকাতা 
সমকালীন বাংল সাহিত্যের সাক্ষ্য 


মহানগরী হিসাবে কলকাতা বা 'কলিকাঁতা"র অভ্যুদয় ব্রিটিশ আমলের ঘটনা । কিন্তু 
স্বান হিসাবে 'কলিকাঁতা'র এঁতিহ্া কত দিনের পুরনো ? ইংরেজ বণিকেরা ১৬৫০ 
্ীস্টাব্দে বাংলাদেশে বাণিজ্য করাঁর সরকারী অনুমতি পান মোগল কর্তৃপক্ষের কাছ 
থেকে । অল্পকীলের মধ্যেই তীরা বাংলাদেশে কতকগুলি কুঠি স্থাপন করেন | তার 
মধে) অন্যতম ছিল হুগলীর কুঠি । ইংরেজর! বাংলার শাসনকর্তার কাছে বাষিক তিন 
হাজার টাকার বিনিময়ে বাণিজ্য করার অধিকার পেলেও এদেশের রাঁজকর্মচারীরা নাঁন। 
চক্রান্ত করে তাঁদের সেই স্থবিধা থেকে বঞ্চিত করত । ইংরেজর1 তখন শক্তিবৃদ্ধি করে 
তাঁদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করতে থাকেন । এরই প্রতিক্রিয়! স্বরূপে হুগলীর শাঁসন- 
কর্ত। ১৬৮৬ খ্ীস্টাব্বের অক্টোবর মাসে ইংরেজদের হুগলীর কুঠি আক্রমণ করেন । তখন 
ইংরেজদের কুঠির তৎকালীন এজেণ্ট জব চার্নক হুগলীর ২৪ মাইল দক্ষিণে-_ভাগীরথীর 
পুর্ব তীরে অবস্থিত স্ৃতানুটি গ্রামে তীদের কুঠি সরিয়ে নেন। এরপর ইংরেজরা 
হিজলীতে তাদের কৃঠি স্থানান্তরিত করেন এবং মোগলদের সঙ্গে তীদের বারবাঁর সংঘর্ষ 
বাধতে থাকে । শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি হয় এবং ১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজর! 
স্ৃতানুটিতে ফিরে যান । কিন্তু অল্পকাল পরেই টট্টগ্রামে স্থায়ী বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করার 
অভিপ্রায় নিয়ে ইংরেজর] স্থতাঁনুটি ত্যাগ করেন। সে অভিপ্রায় ব্যর্থ হয়। মাঝথান 
থেকে লাভ হয় মুঘলদের, সঙ্গে আঁর এক দফা! সংঘর্ষ ও পরিণামে মীমাংসা ৷ অবশেষে 
বাধিক তিন হাঁজার টাকার বিনিময়ে ইংরেজদের বাংলায় বিন] শ্তক্কে বাণিজ্য করার 
অধিকার এদেশের শাসকশক্তির কাছে চড়ান্ত স্বীকৃতি লাভ করে এবং ১৬৯০ খ্রীস্টাবের 
আগস্ট মাসে ইংরেজর] স্থৃতাচ্ছটিতে প্রত্যাবর্তন করেন। 

১৬৯৮ খ্রীস্টান বাংলার তৎকালীন শাসনকর্তা আজিমুদ্দীনের (পরে ধার নাম হয় 
আজিমুস্সাঁন ) কাছ থেকে ইংরেজরা স্থৃতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর--এই তিনটি 
গ্রাম ক্রয় করেন । এই তিনটি গ্রাম অল্পকালের মধ্যেই মিলিতভাবে কলিকাতা নাম 
পায় এবং ক্রমশ মহানগরীতে পরিণত হয় ।১ 

এই ইত্তিহাস সকলেরই জান] | কিন্তু এর আগের ইতিহাস কী? সাধারণের বিশ্বাস, 
ইংরেজদের আসার আগে “কলিকাতা” ছিল একটি নগণ্য গ্রাম। কোনে। কোনে। 


৫৪ কলকাতার পুরাকথা 


এঁতিহাসিকও এই ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন । কিন্তু এই ধারণার প্রতিকূলে যে বহু 
প্রমীণ আছে চার্নক-পূর্ব যুগের বাঁংলা সাহিত্যে, সে সম্বন্ধে বিশেষ কেউ অবহিত হননি | 
বর্তমান প্রবন্ধে আমর! এই প্রমাণগুলি বিশ্লেষণ করব এবং দেখাব যে ইংরেজরা আসার 
আগে “কলিকাতা” ছিল একটি বিশিষ্ট ও বিখ্যাত জনপদ । 


২ 
১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জব চার্নক “কলিকাতা"র মাটিতে প্রথম পদার্পণ করেন । তারও দশ 
বছর আগে ১৫৯৮ শকাব্দ বা ১৬৭৬-৭৭ হ্রীস্টাব্ধে কৃষ্ণরাম দাসের 'কালিকাঁমঙ্গল' রচিত 
হয়। কৃষ্ণরাম দাঁস পুরনো বাঁংল। সাহিত্যের একজন অতি-পরিচিত গ্রন্থকার এবং তাঁর 
'কালিকাঁমঙ্গল' কাব্যের বহু পু*থি এ পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া গিয়েছে । সুতরাং 
এর প্রামাণিকত। অবিসংবী'দত | বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংগ্রভের ২৩৭৬ নং পু*থিতে 
কালিকামঙগলে'র রচনাকাল নিয়োদ্ধত হেয়ালি শ্লোকের মধ্য দিয়ে পাওয়। যায়, 
'সারসীসানের (সারসাঁসনের ) নেত্র ভীমাক্ষিবজিত মিত্র 
তেজিয়। খাঁষর পক্ষ তবে। 
বিধুর মপুর ধাম রচনাতে কহিলাম 
বুঝ সকল (শক ) বিচাঁরিয়া তবে । 
দীনেশচন্দ্র তট্রীচার্য এই হেয়ালির সমাধান করে ১৫৯৮ শকাদ্ পেয়েছেন (“সাহিত্য 
পরিষৎ পত্রিকা" ১৩৫০, পৃঃ ৬৪ )। তার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য হলেও 
সকলে ত1 না মানতে পারেন । কিন্তু কৃষ্ণরামের 'কালিকামঙ্গল'-এর আর একটি পুথিতে 
এই একই রচনাকাল আর একটি শ্রোকের মধ্য দিয়ে খুব পরিষ্ষারভাবে উদ্ধৃত হয়েছে: 


সেই গ্লোকটি এই. 
বলে কবি কুষ্ণরাম নিষিত! তাঁহার গাঁমূ 
জথ। হৈল কালির মঙ্গল। 
বন্থ নব বাণ ইন্দু শক এই গুপসিদ্ধু__ 


বিচারিয়! বুঝহ সকল ॥"২ 

বস্--৮, নব -৯, বাঁণ-৫, ইন্দ্র -১। স্ৃতর্নীং 'অঙ্বস্থা বাঁম। গতি নীতি অন্ুপাঁরে 
এর থেকে ১৫৯৮ শকাব্দ পাওয়। খায় । 

এটি যে কৃষ্ণরাঁমের “কাঁলিকামঙ্গল'-এর রচনাকাল, তার আরও প্রমাণ আছে। 
পূর্বোদ্ধত ( 'দারসাপানের নেত্র' ইত্যাদি । রচনাঁকীলবাচক স্লোকটির ঠিক আগেই 
কুফ্তরাম “অরংসাহা! ক্ষিতিপাল' অর্থাৎ ভারতসম্রাট আওরঙ্গজেব এবং “নবাব সারিস্ত' 
খ” অর্থাৎ বাংলার নবাব শায়েস্ত। খর উল্লেখ করেছেন । 

যা হোক, ১৫৯৮ শ্কীান্ বা ১৬৭৬-৭৭ খ্রীঃ্টাবে যে কৃষ্ণরাম দাঁসের কাঁলিকাঁমঙগল' 
রচিত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়। গেল । কৃষ্ণরামের বাঁসভূমি ছিল নিমিতা। বা 
নিমতা গ্রামে (বেলঘরিষার কাছে অবস্থিত )। 

“কালিকামঞ্গলে' কৃষ্ণরাম ধখনই তীর গ্রামের নামের উল্লেখ করেছেন, তখনই 


প্রাকৃ-চার্নক কলিকাত। ৫৫ 


'কলিকাতা'রও উল্লেখ করেছেন । এই জাতীয় উল্লেখ সংবলিত অংশগুলি আমরা নীচে 
উদ্ধত করছি, 
(১) অতি পুথ্যময় ধাম সরকার সপগুগ্রাম 
কলিকাতা পরগণা তায় 
ধরণী নাহিক তৃল জাহুবীর পূর্ববকৃল 
নিমিতা নাঁমেতে গ্রাম যায় ।” 
(২) “ভাগীরথীর পূর্ববতীর অপুরুব নাম। 
কলিকাতা বন্দিন্ন নিমিতা জন্মস্থান ।” 


(৩) 'সপ্তগ্রাম সরকার কলিকাতা নাম তার 
পরগণা অনুপম ক্ষিতি | 
সাঁবণি চৌধুরী জায় সর্বলোকে গুণ গায় 


পশ্চিমে আপনি ভাগীরথী ॥, 


কষ্ণরাম দাস যখন “কলিকাতার” কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে তীর স্বগ্রাম নিমিতা। 
ব। নিমতার পরিচয় দিয়েছেন, তখন “কলিকাতা” যে এঁ সময়ে একটি বিখ্যাত স্থান ছিল 
_- তাতে কোনে সন্দেহ থাকতে পারে না। 
কষ্খরামের একজন সমসাময়িক কবি--সনাতন ঘোষাল বিদ্যাবাগীশের লেখা থেকেও 
এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রমাণ পাওয়] যায় । সনাতশ ঘোষাল কটকে বসে শ্রীমস্ভাগবত 
পুরাণের কয়েকটি ক্কন্ধ বাংলায় অনুবাদ করেন ।৩ প্রথম স্কন্ধের অনুবাদ কবে সম্পূর্ণ 
হয়েছিল--ত] তিনি নিম্নোদ্ধত শ্লোকের মধ্য দিয়ে জানিয়েছেন, 
'কাল কলানিধি বিষুণপদ কাল শশী। 
শীকে মিত্র তুল৷ ধরে পদ্মকান্ত বসি ॥ 
কৃষ্ণপক্ষ রবি তিথি তৃতীয় প্রহরে । 
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ কটক নগরে |" 
এই শ্লোকের প্রথম শব্দ 'কাল'-এর অর্থ সময় । এর রচনাকাল 'কলানিধি বিষুণপদ 
কাল শশী শকাব্। কলানিধি-চন্দ্র-১, বিষুপদ- আকাশ *, কাঁল-খতু-5৬, 
শশী_ ১। সুতরাং ১৬০১ শকাব্দ বা ১৬৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে সনাতন ঘোষাল প্রথম স্কন্ধের 
অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন । 
কিন্তু আরও আগে মে তিনি নবম ক্ন্ধের অনুবাদ সম্পূর্ণ করেছিলেন-_ত। এ স্ন্ধের 
শেষে প্রদত্ত এই শ্লোক থেকে জানা যায়, 
'গগনযুগল খতু সমুদ্রকুমার | 
শাক পরিমিত বীর বিক্রম বাজার ॥" 
গগনযুগল_-5দুটি শুন্য, খু -৬, সমুদ্রকুমীর চন্দ্র ১1 অতএব ১৬০০ শকাধ্ধ ব1 
১৬৭৮-৭৯ খ্রীস্টাবে নবম ক্ষন্ধের অন্ধবাঁদ সম্পূর্ণ হয় ।৪ 
নবম ক্ষদ্ধের শেষে সনাতন ঘোষাল এই আত্মপণিচয় দিয়েছেন, 


৫৬ কলকাতার পুরাকথা 


কলিকতা ঘোষাল বংশে কষ্ণানন্দ | 
তাঁর পুত্র ভুবনবিদিত রামচন্দ্র ॥ 
তাহার মধ্যম পুত্র করি শিশুলীল! । 
ভাষাঁভাগবত বিদ্যাবাগীশ রচিল! ॥” 
এর থেকেও প্রমাণ পাওয়া গেল যে ইংরেজরা কলিকাতায় আসার আগে 
কলিকাতা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল-_তা৷ না হলে এখানকার একজন অধিবাসীর পৌত্র 
হদূুর কটকে বসে কাব্য লেখার সময় “কলিকাতা*র নাম উল্লেখ করে নিজের পরিচয় 
দিতেন না । এই উদ্ধৃতি থেকে আরও বোঝ। যাচ্ছে যে, কলিকাতা” এই বিশিষ্টত। 
অর্জন করেছিল সনাতন ঘোষালের ভাগবত অনুবাদের অনেক আগে- অন্ততপক্ষে 
১৬০০ শ্রীস্টাব্দের আগে । কারণ সনাওনের পিতামহের জন্ম হয়েছিল অন্ততপক্ষে সপ্তদশ 
শতাব্দীর গোড়ার দিকে । তিনিও 'কলিকত। ( কলিকাতা ) ঘোষাল বংশে'র সন্তান । 
উদ্ধতিটি আরও এক দিক দিয়ে মূল্যবান । অনেকেরই ধারণা আছে যে ইংরেজদের 
আসার পুধবর্তী 'নগণ্য' “কলিকাতা”তে অল্প কিছু জেলে ও তথাকথিত নিম্মশ্রেণীর হিন্দু 
বাস করত । কিন্তু সনাতন ঘোষালের সাক্ষ্য থেকে জান। যাচ্ছে যে ১৬০০ খ্রীস্টাবধ ব 
তারও আগে থেকে এখানে “ঘোষাল” উপাধিধারী ব্রাহ্মণর। ধাস করতেন । কৃষ্ণরাম 
দাসের 'কালিকামঙ্গল” থেকে ইতিপূর্বে ষে তিনটি অংশ উদ্ধত করেছি তাঁর তৃতীয়াট 
থেকে জানা যাঁয় যে, ১৬৭৬-৭৭ ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় “সাবণি চৌধুরী" অথাৎ সাবর্ণ 
গোত্রীয় “চৌধুরী” উপাধিধারী ব্রাহ্মণের বাস করতেন, ধাদের “সব্বলোকে গুণ! 
গাইত | 
এই “কলিকাতা, ইংরেজ-আগমনের আগেই ইউরোপীয়দের কাছে 08108%8 নামে 
পরিচিত ছল এবং তা ছল বড় না হোক ছোট একটি বন্দর । এই ছুই তথ্য জানা যায় 
১৬৬০ গ্রীস্টাব্দে অঙ্কিত ওলন্দীজ বণিক ফানডেন্‌ ব্রকের মানচিত্র থেকে ! এ মানচিত্রে 
ভাগীরথীর পূর্ব তীরে 08108 বন্দরের নাঁম স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে ।৫ 
১৬০০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে 'কলিকাতা” যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল, 
তার প্রমাণ মুকুন্দরামের “চণ্তীমঙ্গল” থেকেও পাওয়৷ যায় । এ গ্রন্থের এক জায়গায় লেখা 
আছে, 


'ধালিপাড়। মহাস্থান কলিক1তা কুচিনান 
ছুই কূলে বসাইয়! বাট । 
পাধাণে রচিত ঘাট দু'কুলে যাব্রীর নাট 


কিন্করে বসায় নানা হাট ॥”১ 
মুকুন্দরামের 'চণ্তীমঙ্গল' ১৫৯৪ থেকে ১৬২৪ খ্রাস্টাব্দের মধ্যে রচিত হয় ।৭ এর বন 
প্থিতে, এমনকি স্থপ্রাচীন পু*থিতেও উপরে উদ্ধত অংশটি মেলে। স্থতরাং এন 
অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই । 
“কলিকাতা'র ইতিহাসকে আরও পিছিয়ে ১৫৮৫ শ্রীস্টান্দেরও আগে নিয়ে যাওয়া 
যাঁয় অত্যন্ত অনায়াসেই । ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আবুল ফজলের “আইন-ই আকবরী'র রচন। 


প্রাকৃ-চার্নক কলিকাতা, ৫৭ 


সম্পূর্ণ হয়। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আবুল ফজল আকবরের রাজ্যের অন্তর্গত “সরকার' 
ও মহাঁল বা পরগনার এক তালিক। দিয়েছেন । তার মধ্যে সাতগীও সরকারের অন্তর্গত 
“কলিকাতা” মহাল বা পরগনার উল্লেখ আছে ।৮ 

'আইন-ই-আকবরী'তে “কলিকাতা'র এই উল্লেখ গত শতাব্দীর শেষদিক থেকেই 
পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছে। কিন্তু যারা ইংরেজদের আসার আগে 
'কালকাতা'র নগণ্যতা সম্বন্ধে বদ্ধমূল সংস্কার পৌঁষণ করতেন, তার। এ উল্লেখের গুরুত্ব 
লাঘব করার চেষ্টা করেছেন । তাদের মতে, ' এক্ষেত্রে 'আইন-ই-আকবী'র *ু'খিতে 
লিপিকর-প্রমাদের দরুন “কালন।?” বা 'পলতার' জায়গায় “কলিকাতা” হয়েছে । কিন্তু 
তাদের কেউই কৃষ্ণরাঁম দাসের 'কালিকামঙ্গল” পড়েননি । আকবরের আমলের সরকার ও 
মহাল বা পরগনার বিভাগ ও নাম তার প্রপৌত্র আওরঙ্গজেবের আমলেও অক্ষু্ন ছিল। 
আওরঙ্গজেবের আমলে রচিত কৃষ্খরামের 'কীলিকা মঙ্গলে" খুব স্পষ্টভাবে লেখা আছে, 

“অতি পুণ্যময় ধাম সরকার সপ্রগ্রাম 
কলিকাতা পরগণ] তায় ।, 
এবং 
“সপ্তগ্রাম সরকার কলিকাত। নাঁম তাঁর 
পরগণ। অনুপম ক্ষিতি ॥" 

স্থৃতরাং 'আইন-ই-আকবরী'র বিভিন্ন পু'থি, ছাঁপা বই ও ইংরেজী অন্ুবাঁদে উল্লিখিত 
সপ্তগ্রাম সরকারের অন্তর্গত আলোচ্য মহাল বা পরগনাটি যে কলিকাতা পরগনা ই, তা 
নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হল। এর থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৫৮৫ খ্রীস্টাব্দেরও কিছু 
আগে থাকতে “কলিকাতা” ছিল বাংলার একটি বিশিষ্ট জনপদ এবং তা ছিল একটি 
পরগন1 ব1 প্রশাসনিক অঞ্চলের প্রধান কেন্দ্র। 


৩ 


আরও কতকগুলি হ্ত্রে “কলিকাতা? সম্বন্ধে আমাদের ধারণার সমর্থন যোগায় । এদের 
মধ্যে কোনে! কোনে? শ্ুত্র থেকে কলিকাতাঁ'র ইতিহাস আরও একশো বছর পিছিয়ে 
যাঁয়। “প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম'-এ (১৯৫৮ ) আমরা এই হ্ত্রগুলি 
ব্যবহার করেছিলাম । কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছি এগুলি প্রামাণিক বা নির্ভরযোগ্য 
নয়। 

যেমন কৃষ্ণদীস নীমে জনৈক কবি তার 'নারদপুরাণ' কাব্যে যে আত্মপরিচয় 
দিয়েছেন, তার মধ্যে এই পয়ারটি পাওয়। যায়, 


“আপনি কনিষ্ঠ মোর পামকৃষ্ণ নাম। 
সাকিম কলিকাঁত। বহুবাজারে ধান ॥*৯ 
এই পয়ারটির ঠিক পরেই “নারদপুরীণে'র রচনাঁকাঁল উল্লিখিত। ছুটি পুথিতে 
রচনাকালবাচক পয়ারটির পাঠ এইরকম, 


৫৮ কলকাতার পুরাকথা 


'দশ দশ শত নিরেনব্ব,ই সাঁলে। 
মাহ জ্যেষ্ঠ মাসে এই পুস্তক রচিলে "১০ 
এর থেকে ১০৯৯ সাল (বঙ্গাব্দ) অর্থাৎ ১৬৯২-৯৩ খ্বীস্টাব্ধ পাওয়া যায়। এই 
সময়ে 'কলিকাতা" বেশ বিশিষ্ট স্থান ছিল ও তার 'বহুবাজার" পাড়ার অস্তিত্ব তখন 
থেকেই ছিল-_উদ্ধৃত ছত্রগুলি পড়ে তা'ই মনে হয়। যে দুটি পু*ঘিতে উপরে উদ্ধৃত 
রচনাকাল পাওয়া গিয়েছে, তাদের লিপিকা'ল নাকি ১১০৮ সাল (১৭০১-০২ খ্রীঃ) ও 
১১৩৪ সাপ ( ১৭২৭-২৮ শ্রীঃ)। স্থতরাং এদের সাক্ষ্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ | কিন্তু 'পাল' 
বলতে এক্ষেত্রে বর্গাব্ব ন। বুঝিয়ে যদি মল্লান্ষ বোঝায়, তা হলে ১১০৮ সাল হয় ১৮০২- 
০৩ খ্রীষ্টাব্দ এবং ১১৩৪ সাল হয় ১৮২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দ । সেক্ষেত্রে পু*থি ছুটির মাক্ষ্য আর 
ততটা গুরুত্বপূর্ণ থাকে ন1। তাছাড়া অন্য কোনো কোনো পুঁথিতে 'নারদপুরাণে'র 
রচনাকাঁল-বাচক পয়ারটির এই পাঠীত্তর পাঁওয়1 যায়, 
'সন এগার শত নিরানব্বই সালে । 
মাহ জ্যৈষ্ঠ মাসে এই পুস্তক রচিলে ॥'৯৯ 
এর থেকে ১১৯৯ বঙ্গাব বাঁ ১৭৯২-৯৩ গ্রীস্টাব্দ পাওয়া! যাঁয়। এই সময়ে 
'কলিকাতা'র উল্লেখ বা 'বহুধাঁজার, পাড়ার অস্তিত্ব মোটেই অসাধারণ ব্যাপার নয় 
এবং ত1 আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে প্রাঁসঙ্গিকও নয় | 
১৪১৭ শকাব্ধ ধা ১৫৯৫-৯৬ থ্রীস্টাব্দে রচিত বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের “মনসাবিজয়? 
কাব্যেও 'কলিকাতা'র উল্লেখ মেলে । কাব্যের নবম পালায় চাদে অর্থাৎ চাদ সদাগরের 
বাঁণিজ্যযাত্রার বর্ণনার একাংশে আছে, 
পুর্বব কূল বাহিয়া এড়াঁয় কালকাঁতা | 
বেতড়ে চাপায় ডিঙ্গা চাদে মহারথা ॥”১২ 
এর থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে 'কিলিক'তার বৈশিষ্্যপূর্ণ অস্তিত্বের প্রমাণ 
পাওয়া যায় বলে অনেকে মনে করেন; কিন্ত আলোচ্য অংশটি বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 
রচিত নয়--পরবতীকালে প্রক্ষিপ্ত। তার প্রমাণ, ঠাদোর এই বাঁণিজ্যযাত্রার বর্ণনায় 
'খড়দহ শ্রুপাট'-এর উল্লেখ আছে, কিন্তু ১৫২০ ধ্রীস্টাব্দের মতো সময়ে নিত্যানন্দ খডদহে 
বসতি স্থাপন করলে তা 'ভ্রীপাট খড়দহ' নামে পরিচিত হয় । চাদর এ বাঁণিজ্যযাত্রার 
বর্ণনায় “নিমাইতীর্ঘ” নামে একটি স্থানেরও উল্লেখ দেখ! যায়; চৈতন্যদেব পূর্ণ প্রতিষ্ঠা 
লাত করার পরেই ঝোনো। স্থানের এরকম নামকরণ হতে পারে। অথচ ১৪৯৫-৯৬ 
ধ্ীস্টাব্ধে চৈতন্যাদেবের বয়স ছিল পয়-দশ বছরের মতো। এ বাঁণিজ্যযাত্রার বর্ণনায় 
হুগলী, ভাটপাঁড়া, কাকীনাঁড়া, পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর, চাঁপাদানি, ইছাঁপুর, রিসিড়া, হুখচর, 
কোন্নগর, কোতরং, কামারহাঁটি, ঘুড়ি, চিতপুর প্রভৃতি আধৃদিক স্থানের উল্লেখ মেলে। 
ন্ুতরাঁং এ বর্ণনা থেকে কলিকাতা'র ইতিহাস সম্বন্ধে কোনো আলোক পাওয়া যায় না! 


প্রাকৃ-চাঁর্ক কলিকাতা, ৫৯ 


উল্লেখপঞ্জী 


1715001% 01 3010581? (10. ঢ.), ৬০1. [1. 01১, 383-86. 

স্বখময় মুখোপাধ্যায়, “মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম' (পরবর্তী 
পাদগিকা “ম. বাঁ. সা. ত. কা” নামে উল্লিখিত ), ১৯৭৪, পৃঃ ২৬০ । 

বিশ্বভারতীর পু'খিশালার ৯০১ থেকে ৯০৯ সংখ্যক পুথি । 

যু্গল-২ ধরলে 'গগন যুগল ধাতু সমুদ্রকুমীর"- ১৬২০ হয়। কিন্তু বাংলায় 'যুগল' 
স্বতন্ত্র শব্ধ হিপাঁবে ব্যবহৃত হয় না। যা হোক ১৬২০ শকাব্খ বা ১৬৯৮-৯৯ 
্বীস্টাব্দে সনাতন ঘোষাল নবম ক্কন্ধ রচন। করেছিলেন ধরলেও আমাদের সিদ্ধান্তের 
কোঁনে। তারতম্য হয় না | কারণ কলিকাতা ঘোষাল বংশে"র সন্তান হিসাবে তার 
পিতামহের জন্মগ্রহণ সেক্ষেত্রেও ১৬২০ গ্রীস্টাব্দের পরবর্তণ ঘটন। হয় না । 
নীহাররঞ্জন রায়, বাংলার নদনদী”, ১ম সং, পৃঃ ১৫, পৃঃ ২৪-২৫ | 

“ম. বা. সা. ত. কা. পৃঃ ৩৪২। 

এ পৃঃ ১৬২-৬৩ | 

4/১11-1-45000217, ০01. [1], 18715005018105180101) 6, 0, 3. বৈ, ১212, 
1949, 79. 154. 

দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য", ৭ম সং, পৃঃ ৬১৮-১৯। 

এ, পৃঃ ৬১৯। 

স্বকুমার সেন, “বাঙ্গাল সাহিত্যের ইতিহাস", প্রথম খণ্ড (অপরার্ধ ), ২য় সং, পৃঃ 
৩৬৭ | 

41101809385 10210859-৬1)959,, 90. 7 ৯01001708] 9910, 1953. 0802 156. 


তারাপদ সাতর! 





কলকাতার মন্দির-স্থাপত্য 
বরীভি-অলংকরণ-রূপান্তরের আলেখ্য 


তিনটি অধ্যাঁত গ্রাম থেকে মহানগরে রূপান্তরিত এই কলকাতার লৌকিক দেব-দেবী 
এবং মন্দির-দেবাঁলয়ের মধ্যে ছড়িয়ে আছে নগর-ইতিহাসের বহু যূল্যবাঁন উপাদান । 
সভাতাঁর অগ্রগতির সঙ্গে কলকাতার চেহারা! যেভাবে দ্রুত বদলাচ্ছে, তাঁতে হারিয়ে 
যাচ্ছে তাঁর অতীত ইতিহাসের বনু উপকরণ, মন্দির-দেবাঁলয়ও সেই রূপান্তরের 
প্রকোপ থেকে রেহাই পাচ্ছে না। 

এই শহরে বিভিন্ন ধর্মীবলম্বী সম্প্রদায়ের সমাবেশ ঘটায় কলকাতার ধর্মীয় স্থাপত্যের 
মধ্যে রয়েছে আকর্ষণীয় বৈচিত্র্য । প্রতিটি সম্প্রদায়ের উপাঁসনালয়গুলি যেমন স্বকীয় 
স্বাতন্ত্র্ের অধিকারী, কলকাতার বাঙালি হিন্দুদের মন্দির-স্থাপত্যও তেমনই এক 
নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল | ছুঃখের বিষয়, বিরামহীন নগরায়ণের ফলে কলকাতার বহু 
প্রাচীন মন্দিরসৌধ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে | তবু অবহেলা ও অযত্বের আক্রমণ এড়িয়ে 
টিকে থাঁকা মন্দিরের সংখ্যাও নেহাত কম নয় | এইসব মন্দিরের স্থাপনকাহিনী ও 
স্থাপত্য-ভাক্র্ষের মধ্যে সামাজিক ইতিহীস্বে যেস্ব তথ্য আক্সগোপন করে আছে, 
তা কলকাতার পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত রচনায় সহায়ক হতে পারে । অথচ এই অবহেলিত 
বিষয়টি নিয়ে সঠিক অনুশীলন ব! বিশদ বিশ্লেষণ আজও হয়ে ওঠেনি । 

বিদেশী লেখকদের রচিত কলকাতা-বিষয়ক গ্রন্থসমূহে প্রাধান্য পেয়েছে খ্রীস্ীয় 
ভজনালয়ের প্রসঙ্গ | মন্দির-মসজিদের বিবরণ সে তুলনায় নিতান্ত অপ্রতুল । ১৮৭৫ 
্রীষ্টাবন্দে প্রকাশিত “ব৩৮10805 [78000০01 19 0810002-য় একুশটি গ্রীস্টীয় 
উপাসনাস্থলের উল্লেখপ্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছে, “78979 19 1501, 5০ ঠা 85 ৬6 
216 8218, 21 13110700 0910010 ড/0101) 109701115 17) 06 ০10. কলকাতার 
তৎকালীন সীমানার বহিভূর্তি হওয়ার কারণে কাঁলীঘাঁট বা দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের নম 
বইটিতে স্থান পায়শি, তা বোঝা যায় । কিন্ত কুমোরট্রলিতে অবস্থিত বণমাঁলী সরকার 
ও গৌঁবিন্দরাম মিত্রের ছুটি বা বৌবাঁজারের ত্রিলোকরাম পাকড়াশীর মন্দিরগুলির 
অচ্ুল্লেখ বিশ্ম়কর লাগে । ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ত বিভাগ প্রকাশিত "5 ০1 /১00102 
181011011061009 17 7381088]-এ কলকাতার কয়েকটি মন্দিরের ইতিহাস সংকলিত 
হয়েছিল । কটন ভার 40819818010 ৪20 ৩৮ (১৯০৯) গ্রন্থে এই তালিকাটি 


কলকাতার মন্দির-স্থাপত্য ৬১ 


হুবহু অনুসরণ করেছিলেন । ফারাঁক মাত্র একটি । তালিকায় বিবুত বড়বাজারের 
জগন্নাথ মন্দিরের বিবরণ কটন বর্জন করেছিলেন 1১ এরপর দীর্ঘদিন চবিতচর্ধণ ও 
পুনরাবৃত্তি চলেছিল, কলকাতার মন্দিরগুলির ইতিহাস বা স্থাপত্য সম্বন্ধে নতুন 
আলোকপাত ঘটেনি বললেই চলে । কিছু পুক্তিকায় এবং সাঁময়িকপত্রে এ বিষয়ে 
বিচ্ছিন্ন আলোচনা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু আকারে-আয়তনে বা গভীরতাঁয় সেগুলি 
ছিল সীমাবদ্ধ | পুর্ণচন্দ্র -দে উদ্তটসাগর২ বা পঞ্চানন রায়ের মতো দু-একজনের 
রচনার কথা বাদ দিলে, এই শ্রেণীর লেখাগুলি থেকে বিশেষ নতুন তথ্য পাওয়! 
যায় না। | 
কলকাতার মন্দির-স্থাপত্য-বিষয়ক আলোচনার নবপর্ব শুরু হয় আজ থেকে বছর 
কুড়ি আগে, 46089] 7850 ৪19 1১7:595100 পত্রে 1 ছুটি প্রবন্ধে তখন বিষয়টি বিশ্লেষণ 
করেন ছুই প্রয়াত গবেষক--ডেভিভ ম্যাঁককীচ্চন৪ ও অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়৫ | 
তারপর বিনয় ঘোষ তীর কলকাত। শহরের হাতিবুত্ত' গ্রন্থে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আঁলোচন। 
করেন ।৬ অন্যদিকে শ্রীরাধারমণ মিত্র ম্যাককাচ্চন ও বিনয় থোষের ভুল-ক্রটির দিকে 
বোদ্ধাবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন 1৭ একেবারে সাম্প্রতিককালে কিছু পত্রপত্রিকায় এ 
সম্বন্ধে প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে ।” কলকাতার মান্দির-স্থাপত্য-বিষয়ক আলোচনার 
ধারাবাহিক জুপরেখা মোটামুটি এইটুকুই । 

কলকাতার আদিপর্বে পরিবহণের প্রধান উপায় ছিল নদীপথ। তাই প্রাথমিক 
পর্ধে কলকাতা ছিল এক নদীমাতৃক উপনিবেশ । এ কারণেই কলকাতার আদিম 
ধানক্রেণী নদীতীরবর্তী স্থবিধাজনক ও সন্মাঁনত পল্লীগুলিকে বসবাসের জন্য বেছে 
নিয়েছিলেন ৷ মন্দির-নির্নীণের ব্যয়ব্থল অভিলাষ চরিতার্থ করতে পারেন শুধু 
ধনীরাই । তাই ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে মন্দিরগুলিও কেন্দ্রীভূত হয়েছিল নদীতীরস্থ অঞ্চল- 
গুলিতে | যেসব বিত্তশ1লী মন্দির-নির্নীতা নণীতীরে বাস করেননি, তীরাও গঙ্গার 
'কলুষনাঁশিনী' মাহীত্বেযর কথা ভেবে গঙ্গাতীরে দেবস্থাপন করে পুণ্যার্জনে প্রয়াসী 
হয়েছিলেন । প্রধানত এই ছুটি কারণে কলকাতার মন্দিরবহুল অঞ্চলগুলির অবস্থিতি 
ভাগীরথী ও আদিগঙ্গ'র নিকটবর্তী এলাকাগুলিতে । 


কলকাতার মন্দিররীতি 


কলকাতার মন্দির নিয়ে আলোচন। করার আগে বাংলার মান্ধর-স্থাপত্য সম্পর্কে একটি 
সাধারণ ধারণ উপস্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে | বাংলার দেবাঁলয়গুলিকে চারটি প্রধান 
শৈলীতে বিভক্ত কর! হয় | এই শৈলীগুলির আবার কয়েকটি উপ-বিভাগ আছে। 
সব মিলিয়ে বাংলার মন্দিররীতির শ্রেণীবিন্কাস এইরকম £ 


৬২ কলকাতার পুরাকথ৷ 
বাংলার জের 


| | | | | 
চাঁলা রত্ব শিখর (রেখ) দালান মিশরীতি 
রঃ খ 
১. দোঁচাঁল। ১, একরতু ১. নাগর দেউল ১. একতল1 
২, জোড়বাঁংলা ২. পঞ্চরত্ ২. পীঢ়া দেউল ২. দোতিল। 
৩. চারচালা ৩ নবরত্ব ৩ বঙ্গীয় শিখরশৈলী 


৪. আটচালা ৪. নয়োদশরতু 
৫ বারোচালা ৫* সপ্তদশরত্ু 

৬ একবিংশরত্ব 

৭. পঞ্চবিংশরতু 

বাংলার প্রতিটি অঞ্চলে বা জেলায় একটি বিশেষ শৈলী ব' রীতির প্রীধান্য দেখা 

যায়, যেমন মেদিনীপুব অঞ্চল রত্বপ্রধান | কলকাতার ঠাকুরদালান ও ঠাঁকুরবাঁড়িগুলি 
দেখে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে কলকাতা দাঁলানমন্দির-প্রধান অঞ্চল । কিন্তু 
ক্ষেত্রানুসন্ধানে দেখা গেছে যে কলকাতার প্রকৃত প্রবণতা আটচাল। রীতির দিকে । 


দোচালা মন্দির 
গ্রামবাংলার বাঁশ, কাঁঠকুটো ও খড় দিয়ে তৈরি কুঁড়েঘরের আঁদলটিই মন্দির" 
স্থপতির। “চালা মন্দির নির্সীণকাঁলে অনুকরণ করেছিলেন । দোচাল। কুঁড়ের আদলে 
যে মন্দির নিমিত হয়, তারই নাম “দৌচাঁলা” বা “একবাংল।” মন্দির | এখানে “বাংলা, 
শব্দটির প্রয়োগ সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন | বাংলার খোঁড়ে কুঁড়েঘর যে শ্রধু 
মন্দির-স্থপতিদের প্রভাবিত করেছিল তাই নয়, বাংলার জলবামুর উপযোগী লঘুভার 
এই গৃহশৈলী বিদেশী শাসকদের আকৃষ্ট করেছিল । অল্প ব্যয়ে ও অল্প সময়ে নির্নীণ- 
যোগ্য এই পদ্ধতি তীর] গ্রহণ করেছিপেন শির বিএামগুহ নির্নীণকাঁলে 1৯ 
বাংলার গৃহশৈলীর অনুরূপ হওয়ার কারণে তাদের বাঁড়িগুলির নামকরণ কর] হয় 
“বাংলো” বা 'ডাঁকবাঁংলো' 1 ক্রমে 0510৬" শব্দটি ইংরেজি অভিধানেও স্থান 
পেয়েছে ।৯০ একই সাদৃশ্যের কারণে কুঁড়েঘর-সধৃশ দেবাঁলয় 'বাংলা' নামে অভিহিত 
হয়েছে মন্দির-স্থাঁপত্যের পরিভাষায় । 

চাঁলার বাকাঁনে] শীর্ষ ও কানিস সমগ্র চাল!-স্থাপত্যেই অল্লাধিক অনুহৃত হয়েছে । 
এই বিশেষত্বটি দোঁচাল। মন্দিররীতির প্রধান ও অবিচ্ছেগ্ভ লক্ষণ | দৌচাল? নির্জীণ- 
রীতি যে পাঠান ও মুঘল স্থপতিদের কাছেও সমাদৃত হয়েছিল তার নিদর্শন আজও 
বিভিন্ন স্থানে দেখা যাঁয়। কিন্ত রাঁজস্থানে এই রীতির পুনরভ্যুদয়ের পিছনে ছিল এক 
বাঙাল স্থপতিরহ প্রয়াস একথা! কিংবদন্তি নয়, তথ্যান্থুগ এতিহাশিক সত্য 1৯৯ 

কলকাতায় দোচাল। দেবাঁলয়ের দৃষ্টান্ত খুবই অল্প । পূর্বন্থরি মন্দি্-গবেষকদের 
মতে অন্যান্ত প্রীতির তুলনায় দোচালারীতি ভঙ্গুর ।৯২ হয়তো তাই বাংলার অন্যান্ত 


কলকাতার অন্দির-স্থাপত্য 


৬৩ 


জায়গার মতো কলকাতার দোচাল৷ মন্দিরগুলিও কালের প্রভাবে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। 
আরেকটি কারণ থাকাও বিচিত্র নয় | অন্তান্ত শৈলীর তুলনায় দোচাল৷ মন্দির 
আড়ম্বরহীন | এই সারল্যের জন্য হয়তো৷ কলকাতার বিত্তবান সম্প্রদায় রীতিটির প্রতি 
আকর্ষণ অনুভব করেননি | 

বাঁগবাজারের ২৬/১ দুর্গাচরণ মুখাঁজি স্ট্রিটে (বর্তমানে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিগ্ভাবিনোদ 
আযতেনিউয়ের উপর ) জগত্রাম হালদার প্রতিষ্ঠিত একটি দেঁচাল। শিবমন্দির আছে । 
স্থণপত্যের বিচারে মন্দিরটি আঁঠারে। শতকের মাঝাঁমীঝি সময়ে নিমিত বলে মনে হয়। 

দ্বিতীয় দোচালার অবস্থান কুমোরটুলিতে | এটি ব্র্যাক জমিদার গোবিন্দরাম 
মিত্রের নবরত্বের জগমোহন হিসাবে নিমিত | এই মন্দিরের পাঁশে একটি বিরাঁটাকার 
পঞ্চরত্ব ছিল, যাঁর স্মৃতি ধরা আছে উইলিয়াম হিকি (১৭৮৯) ও ড্যানিয়েলদ্বয়ের 
(১৭৯৮) আকা ছবিতে । ছবিদুটি থেকে দেখা যায়, অবলুপ্ত সেই পঞ্চরত্বের ছু'পাশে 
ছিল ছুটি উচু দোচালারীতির স্থাপত্য । কলকাতার মাটিতে যে দোঁচালাশৈলী একদা 
আদৃত হয়েছিল, ছবিদুটি তাঁর নীরব সাক্ষী । 


জোডবাংল। মন্দির 


জৌড়বাংলাশৈলী দেঁচাল! রীতিরই একটি পরিবধিত ও উন্নততর রূপ । পাশাপাশি 
স্থাপিত ছুটি দোচালা বা একবাঁংলা মন্দিরের শীর্যদেশ বা চূড়া সংযুক্ত হলে যে 
রীতির জন্ম হয়, সেটিই 'জোড়বাঁংলা” নীমে পরিচিত | এই সুঠাম শৈলীটি কিন্ত 
পশ্চিমবঙ্গের কোথাও যোগ্য সমাদর পায়নি । কলকাতায় কোনো জোড়বাংলার 
উদাহরণ খুঁজে না পাওয়া গেলেও, তার সাক্ষ্য রয়েছে কালীময় ঘটকের রচনায় : 
“.*কলিকাতার যোড়বাক্গীলাস্থিত কোন দেবমন্দিরে সংযোজিত প্রস্তরফলকে একটি 
সংস্কৃত কবিতা খোঁদিত ছিল এবং এ কবিতার নিম্নে ১১৫৩ সাল লেখা ছিল 1." 
১২৭০ সালের মহাঁঝড়ে প্রস্তরফলক বহুধ! ভগ্র হওয়ায় কবিতাটির মর্ষ গ্রহণ করিতে 
পারা যাঁয় নাই ।১৩ আলোচ্য লেখায় “যোঁড়বশঙ্গালা” মন্দিরটির উল্লেখ থাকলেও 
অবস্থিতি-নির্দেশ ব। অন্যান্য কোনো বিবরণ নেই | তবু ১৭৪৬ ্রীস্টাব্বে কলকাতায় 
যে একটি জোড়বখংল। মন্দির নিমিত হয়েছিল, এট তার মুদ্রিত প্রমাণ । 


চারচাল। মন্দির 


দোচাল। কুঁড়ের অন্থকরণে যেমন নিমি৩ হয়েছিল দৌচাল] মন্দির, তেমনি চাঁরচাল। 
কুড়েঘরের আদলে সৃষ্ট হয়েছিল চারচাল৷ প্রকরণের মন্দির-দেবাঁলয় ৷ চারচাল। 
শৈলীর নান। আঞ্চলিক রূপভেদ থাকলেও দৌঁচালার মতোই এই রীতিরও অবিচ্ছেছ্য 
অঙ্গ হল বাঁকানো কানিস। এই রীতির মন্দিরও কলকাতায় অল্পই আছে। ইডেন 
হসপিটাল রোঁড ও ইডেন হসপিটাল লেনের সংযোগস্থলে অবস্থিত চারচাল। মন্দিরটি 
স্থাপত্য-বিচারে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নিমিত | এছাড়া ৭৮, টালিগঞ্জ রৌডে রয়েছে 


২ কলকাতার পুরাকথা 


বাওয়ালির মণ্ডল পরিবারের চীরচালা দোলমঞ্চ । এই দৌলমঞ্চটির আহ্মানিক 
নির্মাণকাল উনিশ শতকের তিনের দশক । 


আটচাল। মন্দির 
আটচাল। কুঁড়েখরের রূপকল্প অনুসরণে নিমিত আটচাল মন্দির আসলে চাঁরচালারই 
একটি পরিবধিত রূপ । নিচের চাঁরটি বাঁকাঁনে। কানিসযুক্ত ঢালু চালের উপর অল্প 
উচ্চতার চারটি থাঁড়। দেওয়াল তুলে তার উপরে আরও চারটি ক্ষুদ্রায়তন চাল! বসিয়ে 
আটচালা তার রূপ পরিগ্রহ করে । 

কলকাতায় আটচালারীতিই যে সর্বাঁধক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, তা আমরা 
গোঁড়াতেই লিখেছি । সাম্্রতিককালের এক গবেষকের ধারণা, কলকাতায় দালান- 
মন্দিরই সংখ্যায় সর্বাধিক ।১৯ কিন্তু ঠাকুরদাঁলান ও দালানমন্দ্ির পৃথক করে আদমস্থমার 
করলে দেখা যাবে আটচালারীতি দালানমন্দিরকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। 

বিভিন্ন সময়ে নিমিত হওয়ায় কলকাতার আটচাল। মন্দিরগুলির সনাতন স্থপত্যও 
নানাভ!তব পরিবতিত হয়েছে । আকারেও অধিকাংশ আটচাল। ক্ষুদ্রকায় । অবশ্য মন্দিরের 
আকার-আয়তন নির্ভর করে অর্থ বিনিয়োগের ক্ষমতার উপর | তাই মন্দিরের আকার 
ও অলংকরণ থেকে নির্মাতার অর্থকৌলীন্ত পরিমাপ করা যাঁয়। 

আঠারে। শতকে কলকাতায় যেসব বুহদায়তন আটচাল! নিমিত হয়েছে, সেগুলির 
অধিকাংশ প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন প্রভূত বিস্তশালী । এই ধরনের বিকৃতিহীন সনাতন 
রীতির একটি আটচাঁল1 মন্দির দেখা যাঁয় ৫১, ণন্দরাঁম সেন স্্রিটে। নন্দরাম সেন 
প্রতিঠিত এই বীকানে। চাল ও ত্রি-খিলানযুক্ত মন্দিরটি 'রামেশ্বর' শিবের । এই মন্দিরে 
মোট পাঁচটি লিপিফলক আছে । মন্দিরের প্রবেশপথের মধ্যভাগে মর্মর ও কালে পাথরের 
যে দুটি লিপি রয়েছে, তাতে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল 'সন ১০৬১ তাং ৩০ চেত্র" অর্থাৎ 
১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দ | পূর্ণচন্্র দে উদ্ভটসাঁগর এ প্রসঙ্গে সন্দেহ প্রকাশ করে লিখেছিলেন যে 
তারিখটি ভ্রমাআ্মক | স্থাপত্যবিচারে মন্দিরটি আঠাঁরে। শতকের মধ্যভাগে নিমিত খলে 
অনুমান করা যায়। 

ভূকৈলাসের ঘোষাল পরিবার ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে মুখোমুখি ছুটি ত্রি-খিলানযুক্ত 
বিশালাকার আটচল! মন্দির নির্মাণ করেন । পূর্বদিকে স্থাপিত 'রক্তকমলেশ্বর' মন্দিরের 
শিবলিঙ্গটি বিরাট, উচ্চতায় প্রায় ১৮ মিটার | তাই সখমঞ্রশ্য বিধানের জন্য মন্দিরের 
দৈর্ঘ্য-প্রস্থের তুলনায় উচ্চতার দিকে বেশি নভর দিতে হয়েছে । বিপরীতে অবস্থিত 
'কুষণচন্তরেশ্বর' শিবের মন্দিরটিকেও সৌন্দর্যের স্বার্থে প্রায় সম উচ্চতাসম্পন্ন করতে 
হয়েছে । এই দ্বিতীয় মন্দিরটিতে কোনো প্রতিষ্ঠাকলক না থাকলেও ছুটি মন্দিরই 
একসময়ে নিমিত বলে আমাদের বিশ্বাস । 

আঁটচাঁল1 মন্দিরের প্রথাগত শৈলীর এই যে উচ্চাকার ব্যতিক্রম, ভার আরেকটি 
উদাহরণ নিমতলার (১৬, মহম্মদ রমজান লেন ) 'দুর্শেশবর” শিবমন্দির | ১৭৯৪ খ্রীস্টাবে 
প্রতিষ্ঠিত এই পশ্চিমমুখী ত্রি-খিলীন মন্দিরটিও আয়তনের তুলনায় অত্যধিক উচ্চতা সম্পন্ন । 


কলকাতার মন্দির-স্থাপত্য ৪ 


ভূকৈলাসের মতো এক্ষেত্রেও উচ্চতার কারণ শিবলিঙ্গের বিরাট আকার | অন্যদিকে 
কুমৌরটুলির বনমালী সরকারের প্রতিঠিত 'বাণেশ্বর” শিবের অলিন্দবিহীন 'ত্র-খিলান 
মন্দিরটি (২/৫, বনমালী সরকার স্ট্রিট) বৃহদাঁকার হলেও তার আয়তন ও উচ্চতার 
মানানসই অন্পাঁত সনাতন মন্দির-শৈলীর অন্ধসারী | 

আঁঠারো। শতকের উল্লেখযোগ্য বুহদাকার আটচাল। মন্দিরের আর হদিস আমরা না 
পেলেও ভ্যানিয়েলদ্বয়ের আকা +৬1৪%/ 00 006 ০101007 [০৪, (১৭৯৭) ছবিতে 
ধরা রয়েছে একটি অবলুপ্ত বুহদাকার আটচালার কূপ । এ ভাড়া ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে একই 
শিলীদয়ের অঙ্কিত 40309%1004, চ২৪ 10595 78098, 08108102? ছবিতেও একটি 
আটচাল! মন্দির দেখা যাচ্ছে । ছবিটির দৃষ্টিকোণ একটু যত্রের সঙ্গে বিচার করলে স্পষ্ 
বোঝা যায়, এই আটচালার জায়গায় বর্তমানে বিরাজ করছে “সিদ্ধেশ্বরী” কালীর দালান- 
মন্দির । 

উঁনশ শতকের শুরুতে কলকাতায় যে-সব প্রথাসিদ্ধ বৃহদাঁকার আটচাল। মন্দির 
স্থাপিত হয়েছে, তার একটি প্রকৃষ্ট উদীহরণ কালীঘাটের “দক্ষণাঁকাপী'-র মন্ৰির | ১৮০৯ 
্ীস্টাৰে প্রাতঠিত মন্দিরটি দৈথ্যে ১৪ মিটার এবং প্রস্থে ৭৭ মিটার । মন্দিরটির আয়তন 
ও নির্ধাণকাঁল অম্পর্কে কুর্যকুমীর চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, “**আট কাঠা ভূমির উপর 
বর্তমান মন্দির | ইহার তলস্ত তৃমি সমুদ্রতল হইতে অণ্যুন ১০ হস্ত উচ্চ | ভূমি হইতে 
ইহার চূড়া অন্যুন ৬০ হস্ত উচ্চ । ইহাঁব মধ্যের পরিসর প্রায় ৫০ হাঁতি। ইহা নির্মাণ 
কারতে প্রাঁয় ৭/৮ বৎসর পাঁগে এবং ৩০ হাজার ট?কারও অধিক ব্যয় হয় | ১৮০৯ সাঁলে 
ইহার নিম্মীণকার্যা শেষ হয় ।'*৫ 

১৮৩৪ গ্রীস্টান্দে বাওয়ালীর উদয়নারাগ়ণ মণ্ডল রাঁধা-মদনমোহনের একটি বৃহৎ 
আটচাল। মন্দির (৭৮, টালিগঞ্জ রোড ) স্থাপন করেন | সনাতন শৈলীর ত্রি-খিলান ও 
বীকাঁনো চালের এই মন্দিরটি দৈথ্যে ৭৪ মিটার, প্রস্থে ৭ মিটার | মন্দিরের প্রবেশ- 
পথের ছু'পাশে ছুটি শিলালিপিতে ভিন্ন তীরিখ ব্যক্ত হয়েছে। সম্ভবত এক একটি 
ভিত্তিস্বাপন ও অন্টি দ্বারোদঘাটনের তারিখ । অদূরে অবস্থিত (৮৬, টালিগঞ্জ রোড ) 
প্রখ্যাত যাত্রাভিনেতা মথুর শা প্রতিষ্ঠিত লক্মী-নারায়ণ ও শ্রীধর জীউর মন্দিরটিও 
( দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ৬২ মিটার ) একটি প্রথান্থগ আটচালা সি 

বৃহদীয়তন ছাড়াও কলকাতায় বহু মাঝারি ও ক্ষুদ্রাকীর আটচালা মন্দির রয়েছে | 
কুদ্রীকার আটচালাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একদুয়ারি, কোনে! কোনোটি আবার 
উঁচু পোলস্তার উপর নিমিত | কলকাতা অজস্র মাঝারি ও ক্ষুদ্রাকীর আটচালার মধ্যে 
কয়েকটি উল্লেখযৌগা মন্দিরের বিবরণ 'সারণি-১: ও 'সারণি-২”এর মধ্যে সংকলিত হল । 

একক আটচাল। মন্দির ছাড়াও কলকাতার মন্দির-নিপ্লীতারা জৌড়' আটচালা ও 
আটচালা গুচ্ছও স্থাপন করেছেন | ক্ষুত্রাকার আটচালার ক্ষেত্রে প্রমুক্ঞ উচু পোস্তা জোড়া 
আটচালার ক্ষেত্রেও অনেকাংশে ব্যবহৃত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে আবার ভিন্নরীতির 
প্রধান মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্ষুদ্রাকীর জৌড়া আটচালা | ২৫ বেখুন গো-তে 
অবস্থিত নিস্তারিণী কালীর নবরত্বের সঙ্গে যুক্ত জোড়া আটচালা বা ২/২এ বলরাম ঘোষ 

ক, পৃ 


৬৬ কলকাতার পুরাকথা 


স্টিটের ভবতারিণী কালীর নবরত্বের সংলগ্ন জোড়া আটচালা এই ধরনের দৃষ্টান্ত । 
অন্যান্য কয়েকাট জোড়া আটচাল। মন্দিরের বিবরণ সংকলিত হল “সারণি-৩'-এর 
মধ্যে 

জোড়া আটচালার পর আসা যাঁক আটচালাগুচ্ছের প্রসঙ্গে | আহিরিটোলার 
ভগবান ব্যানাঁজি লেনে আছে তিনটি আটচালাঁর একটি সমট্টি। অন্যদিকে বাঁগবাজার 
সিট ও রবীন্দ্র সরণির সংযোগস্থলে রয়েছে অন্নপূর্ণা মন্দির সংলগ্ন চারাটি পশ্চিমমুখী 
আটচাল? মন্দির | টালিগঞ্জ স্টুডিও পাড়ার কাণে ঘোষ পরিবারের পাঁচটি আটচাল। 
শিবমন্দিরের সমষ্টি জীর্ণ অবস্থায় দাড়িয়ে আছে | এই সমষ্টির সামান্য উত্তর-পশ্চিমে 
একটি একক আটচালা শিবমন্দিরও রয়েছে ৷ এই গুচ্ছটির অদূরে, আদিগঙ্গীর তীরে 
সাঁবর্ণ চৌধুরীদের ছ'টি আটচাঁলা মন্দির দ্বাড়িয়ে আছে। এই মন্দিরগুলির বিপরীতে, 
আদিগঙ্গীর অপর তীরে রয়েছে দ্বাদশ আটচাঁল। শিবমন্দির ( আনুমানিক উনিশ শতকের 
প্রথমদিক )। টালিগঞ্জ অঞ্চলের অন্ত দ্বাদশ শিবাঁলয়ের অবস্থান ৭৮, টালিগঞ্জ রোডে, 
প্রতিষ্ঠাতা উদয়নীরায়ণ মণ্ডল । মণ্ডল-পরিবারের আর একটি “দ্বাদশ শিবমন্দির রয়েছে 
৯৩, টালিগঞ্জ রোডে । এই দ্বাদশ মন্দির ছুটির চরিত্র কিঞিৎ আলাদ1। দ্বিতীয় 
সমট্টির দশটি মন্দির আটচাঁলা, বাঁকি ছুটি পঞ্চরত্ব | প্রথম সমগ্তির একটি পঞ্চরত্বু, বাদ 
বাকি আটচাল। ৷ 


বারোচাল। মন্দির 


পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষত মেদিনীপুরে, বারোচালা কুটিরের অনুকরণে নিমিত 
হয়েছে বারোচালা মন্দির । ৯৮/এ, বেলগাছিয়া রোডের ওলাইচগ্তী মন্দিরের আকৃতি 
অনেকটণ সেইরকম হওয়ায় ম্যাঁককাচ্চন মন্দিরটিকে “বারোচালা” শ্রেণীভুক্ত করেছেন ।১? 
মন্দিরটি কিন্ত প্রকৃতপক্ষে আটচালাই | পাশে সেতু নিমিত হওয়ায় মন্দিরটির উচ্চতা 
বাড়িয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মানখে আ৯১পাঁএ উপর কথক্রটের চাঁরচাঁলা যোগ 
কর! হয়েছে । এই সাম্প্রতিক রূপান্তরই ম্যাককণচ্চনকে বিভ্রান্ত করেছে। কোনো কোনে। 
গবেষক আবাঁর মন্দিরটিকে চারচালা, বলেছেন ।৯৮ এ বক্তবা যে একেবারেই ভুল, 
তা বলাই বাহুল্য । 


রত্ব রীতির কথ। 


'রত্ব' শব্দটি চুড়া'-র সমার্থক । রানী রাসমণি তীর দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের দলিলে নিজের 
ন”-চূড়া মন্দিরটিকে অভিহিত করেছেন 'নবরত্ব* বলে ।১৯ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মন্দির- 
লিপিতে২০, এমনকি কলকাতার একটি শিলালিপিতেও 'নবরত্ব' শব্দের প্রয়ে।। দেখা 
যায় 1২১ 

এবার আসা যাক রত" মন্দিরের গঠনকৌশল-প্রসঙ্গে | ঢালু চাঁদ ও বাঁকানো 
কানিসযুক্ত মন্দিরশীর্ষের উপর চূড়া বপিয়ে এই রীতির মন্দির নিমিত হয়। যদি ছাদের 
কেন্দরস্থলে একটিমাত্র চূড়া থাকে, তাহলে মন্দিরটি হয় “একরতু' | তার সঙ্গে চারকোণে 


কলকাতার মন্দির-স্থাপত্য ৬৭ 


চারটি বাড়তি চুড়া যোগ করলে মন্দিরটি হয়ে যায় 'পঞ্চরত্ব' । মাঝের চড়ার জায়গায় 
একটি প্রকোষ্ঠ তৈরি করে তার উপরে পাঁচটি চূড়া বসালে মন্দিরটি পরিণত হয় 'নবরত্্ে। 
এইভাবে মন্দিরতলের সংখ্যা খাঁড়িয়ে এবং প্র্তিটি তলের কৌণে কোণে চূড়া বপাঁলে 
ক্রমান্বয়ে তৈরি হয় ত্রয়ৌদশ-, সঞ্চদশ- একবিংশ- ও পঞ্চবিংশ রত্ব। 

'রত্বু পীতিব মধ্যে কেবল পঞ্চরত্ব' ও ননবরত্ব” মন্দির কলক1!তায় আছে, অন্ত 
রীতিগুলির নিদর্শন এখানে নেই । আমর? তাই শুধু এই ছুটি পীতির প্রসঙ্গই আলোচনায় 
টানখ। 


পঞ্চরত্ব মন্দির 


“পঞ্চরত্ব' রীতির যে শ্রেষ্ঠ নিদর্শনটি একদ। কলকাঁতাঁকে অলংকৃত করেছিল, সেটি বর্তমানে 
নিশ্চিহ | সেই মন্দিরটির কথ! আমরা নবরত্ব সম্পকিত আলোচনার সময়ে বিশদভাবে 
জানার চেষ্টা করব । কলকাতায় যে-সব পঞ্চপত্ব মন্দির আজও রয়েছে, তাঁর মধ্যে 
অনেকগুলিই রয়েছে অন্যরীতির মন্দিরগুচ্ছের সঙ্গে | ১৮/১ কেনভারডাইন লেনে 
ত্রিলোকরাম পাঁকড়াশীর জোড়া পঞ্চরত্ব যুক্ত হয়েছে একটি নবরত্বের সঙ্গে । ৭৮, টালিগঞ্জ 
রোডের পূর্বোল্লখিত মন্দিরসমষ্টিতে একাদশটি আটচালার পাশে দীড়িয়ে আছে একটি 
পঞ্চরখু । একইভাবে ৯৩, টালিগঞ্জ রোডে দশটি আটচালার সঙ্গে রয়েছে ছুটি পঞ্চরত্ব। 
একক পঞ্চরত্বুও কলকাতায় আছে । কলকাতার পঞ্চরত্ব মন্দিরগুলির বিবরণে সারাংশ 
গৃহীত হল “সারণি-৪,-এ | 


নবরত্বু মন্দির 
'ত্ব” রীতির মধ্যে কলকাতায় সবচেয়ে জন্্রয় হয়েছিল 'নধরত্ব” শৈলী | খিরাট 
স্থাগত্যের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠাতার্ বৈতব-প্রদর্শনের ইচ্ছাই বোধহয় এই জনপ্রিয়তার 
কারণ। কিন্ত এর ঝতিক্রমও ছিল । আঠারো শতকের কলকাতায় দারুণ জশকালো। 
এক প্রবাণ্ড পঞ্চরত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্ল্যাক জমিদার গোধিন্দরাম মিত্র । তার সেই 
অন্রভেদী কীতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও তাঁর প্রতিক্কতি আজও বেঁচে রয়েছে বিদেশী 
চিত্রকরদের আঁকা ছবির মধ্যে । সেই ছবিগুলি খতিয়ে দেখলে বোঝ ঘাঁয়, 
গোবিন্দরামের বিখ্যাত 'প্যাগোডা” ছিল 'পঞ্চরত্ব', প্রচলিত ধারণ মতে। 'নবরত্ব' নয় । 
১৮৪৫ খ্ীস্টাঁব্দে 'কা]ুলকাটা রিভিউ, পত্রে হুগলী নদীর পূর্বতীরকে বর্ণনা করে একটি 
প্রবন্ধ লেখেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান। সেই প্রবন্ধে মার্শম্যান কিন্ত গোবিন্দরামের মন্দিরটিকে 
'পঞ্চরত্ব* বলেই অভিহিত করেছিলেন, ***05916 5 ৪0111 00 05 56610 016 1910791189 
018. 1975 1620016, 0116 181565% 10 09100585 1101) %/85 00০০ ০:০%/50 
৮100 & 100 00012. চ০ 10805 95819 16 183 005 2509 00119100115 
001906 17 015 01৮," [1 5 %191016 (10 & 015181009 01 17191) [01169 3": 
৯9০ (50 2৩ 55815 8৪০ 0106 000018, 90000101% 021708 00৬10 101) & 
01851), 9৪৮ 10000 10)আ5 09 110, 2110 101085 1055] 51106 06600 £509110. 


৬৮ কলকা'তাঁর পুরাকথা 


71180 06100015, 0508119 081160 0106 42০ 19৬/০15৮, 25 6180050. 05 109 
01010) 810 [00৬%/0110] 030৮1150619] 111061771২২ ১৮৬৯ শ্রীস্টান্দে 
গোবিন্দরামের জীবনী-রচনাকালে তার জনৈক বংশধর এই উদ্ধতিটি ব্যবহার করে- 
ছিলেন । কিন্তু মার্শমানের উপর খোদকারি করে তিনি পাদগিকায় লিখোঁছিলেন, 
মন্দিরটির কূপ 4৮5 16৮/915, নয়, "01106 19৮/615? হবে 1২৩ মাশম্যান (১৭৯৪-১৮৭৭) 
যখন প্রণন্ধটি প্রকাশ করেন, তখন তীর খয়স একান্ন | পাঁচ বছর বয়স থেকে যিনি 
শ্রীরামপুরে আছেন, তিনি যে মান্দরটির অটুট অবস্থাও দেখেছেন, তার সাঁক্ষ্যের যে 
আলাদ। গুরুত্ব আছে, তা জীবনীকার বোঝেননি | সেইখানেই ভুলের স্থত্রপাঁত । আসলে 
মার্শম্যান লিখেছিলেন ভেঙে পড়া মন্দিরের কথা, আব জীবনীকার জোর দিয়েছিলেন 
তার পাশে দাড়য়ে থাকা অক্ষত মন্দিরের উপর | এইজন্যই ভুল বোঝাবুঝি ঘটেছিল । 

কয়েক ৭ছর পরে কাঁলেকটোরেট-এর ইতিহাস প্রণয়নকালে আর. সি. স্টার্ঙেল 
গোবিন্বরামের জীবনীর এ তথ্যটি গ্রহণ করেছিলেন 1২৪ তাঁরপর তাঁর লেখা থেকে 
'নবরত্ব-কা:হনী” ছড়িয়ে পড়ে এতিহাসিকদের রচনাসমূহে ২৭ 

সে সময়ের বিদেশী চিত্রকরদের ছবি থেকে এখন দেখা যাক গৌখিন্দরামের 
প্যাগোডার সঠিক শৈলী কি ছিপ । ১৭৮৯ গ্রীস্টান্দে আকা উইলিয়াম ভিকির */৯ ৮19৬ 
0? 0০ 31901 7878008. 01. 016 01100019 1২০৪ ছবিতে পারঙ্গার দেখা খাচ্ছে 
একগুচ্ছ বিভিন্ন রীতির মন্দিরের মধ্যে সবোচ্চ মন্দিরটি আদৌ “নবর্বতু' নয়, সেটি একটি 
নির্ভেজাল পঞ্চবত্ব। তবে মন্দ্রটির স্থাপত্য একটু অদ্ভুত । পঞ্চবত্বুটির সামনের অংশে 
সংযোজিত হয়েছে একটি দালান. যাঁ তিনটি খিলানের মাঝখানে স্থাপিত হয়েছে একটি 
ছোট্ট পেডিমে্ণ্ট । পঞ্চরত্র ও দালানটির শঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছে তিনটি “ফিনিয়্যাল”- 
যুক্ত একটি দৌচালা ৷ ছবি দেখে মনে হয় দৌঁচাঁল। ও পঞ্চরত্বের মধাবতী ধাঁক] জায়গ। 
ভরাট করাঁর জঙগ্তাই দালানিটি তৈরি হয়েছে । এই প্রকাণ্ড মন্দিরসৌধের সংলগ্র প্রায় 
অর্ধেক উচ্চতার আর একট মন্দির দেখা খাচ্ছে_-সেট সাত্যই নখবও্র । আলে প্রকাণ্ড 
পঞ্চরত্থটি বিলুপ্ত হওয়ার পর নবরতুটি খ্যাতিলাভ করেছে, পঞ্চরত্তের প্রাপ্য স্বীকৃতিও 
আরোপিত হয়েছে তাঁর উপত্রে। আর একটা কথা । এই মন্দিরগুচ্ছেগ সম্মুখবতণ প্রশস্ত 
রাস্তার অন্য পারের একটি আটচালা মন্দিরও হিকিব ছবিটিতে স্থান পেয়েছে । সে 
মন্দিরটির কথাই আমরা আটচালা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি । 

অকটাঁরলোনি মনুমেন্টের চেয়েও উচু, গোবিন্দরীমের সেই বিখ্যাত প্যাগোডার 
আর একটি রূপ দেখা যাচ্ছে শ" বছর বাদে আক। অন্ত একটি ছবিতে । সে ছবিটি হল 
১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ড্যাণিয়েলদয়ের আকা 90517709181) 11100525 782808, 
081090৮, নামক এনগ্রেভিং | হিকির দৃষ্টিকোণ ছিল উত্তরম্থী কিন্তু ড্যানিয়েপদেন 
দৃষ্টিকোণ পশ্চিমমুখী ! ভিন্ন এই দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখা যাঁচ্ছে মন্দিরটি পঞ্চরত্ব, যার 
উত্তর পশ্চিম কোণের চূড়াটি ভেঙে পঙ্ডেছে। হিকির ছবিব অঙ্গে হুস্মগ্রসভাবে এ 
ছবিতেও দৃশ্যমান রয়েছে ত্রি-খিলান ও পেডিমেন্টযুক্ত দীলান, তাঁর সামান্য উত্তরে স্থাপিত 
নবরত্ব এবং নধরত্বের অদূরে অবশ্থিভ আটচাল1। ড্যাশিয়েলদ্বয়ের এই ছধি থেকে একটি 
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বাড়তি স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য শনাক্ত করা যাচ্ছে ৷ হিকির ছবিতে পঞ্চরত্ুটির শুধু ভানপীশেই 
একটি দৌচাঁল। দেখ! গিয়েছিল । কিন্ত এই ছবিটিতে দেখা খাচ্ছে পঞ্চরত্রের দুই পাঁশেই 
একটি করে দোচাঁল। ছিল। এই নতুন তথ্যটি বাংলার তুলনামূলক মন্দির-নিমিতির 
ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান সংযোঁজন | 

জোড়বাংল1 মন্দিরের ছুটি চালাঁর মধাবতী অংশে একটি চাবচাঁলা, আটচাঁল৷ ব' 
নব্রত্ব স্থাপত্য যোগ করে সুউচ্চ মন্দির সৃষ্টির চে গ্রামবাংলার এক পরিচিত রেওয়াঁজ। 
বিষ্ুপুরের ( জেলা : বাঁকৃড1) কৃষ্*রায় ও মহাপ্রভুর মন্দিরে এতাঁবেই জোডবাংলাঁর 
মধ্যবর্তী অংশে নিমিত হয়েছে যথাক্রমে চাঁরচাঁল। ও আটচাঁল1 | অন্যদিকে হুগলী জেলার 
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এই সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে বোঝ যাঁচ্ছে যে গোবিন্দরাঁম যে সুউচ্চ ও বিখ্যাত 
“প্যাগোডা” স্থাপন করেছিলেন, সেটি ছিল জোড়বাঁংলার উপর স্থপিত একটি ত্রি-খিলান 
দাঁলানিযুক্ত পঞ্চরত্ব। প্রতিষ্ঠীর মীত্র সাত বছর পরেই ১৭৩৭ শ্রীস্টান্দে সে মন্দির ঘুণিঝড় 
ও ভূমিকম্পে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় । এভাবে বিধ্বস্ত হলেও মন্দিরটি ধূলিসাৎ 
হয়নি, কাব্ণ তাহলে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে হিকি বা ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ড্যানিয়েলরা সে 
মন্দিরের ছবি আঁকতে পারতেন না| ছবি ছুটি আকা হয়েছে সেই বিধ্বংসী ঝড়ের 


৭৩০ কলকাতার পুরাকথ। 


প্রায় পঞ্চাশ-ষাঁট বছর পরে | আমাদের অনুমান, এই সময়ের মধ্যেই নবরত্বটি নিমিত 
হয়। 

জীবনীকারের যতে গোখিন্দরাম ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে মারা যান । তাহলে ষখন তার 
পঞ্চরতু বিধ্বস্ত হয়, তখন তিনি স্থস্থ শরীরে জীবিত । তাহলে তিনি নিজের মন্দিরটিকে 
সারিয়ে তুললেন না কেন? কেন হিকি-ড্যানিয়েলের ছবিতে মন্দিরটির বিধ্বস্ত রূপ 
ফুটে উঠেছে? ছবিতে যূল পঞ্চরত্বের দুরবস্থা এবং নখরত্বের সংযোজন দেখে আমাদের 
একটি কথাই মনে হয়েছে । পঞ্চরত্বটির আঘাঁত ছিল চিকিৎসার উপের্ব। তাই 
গোবিন্দরাম পাশে একটি ছোট নবরত্ব তৈরি করে খিগ্রহগুলিকে সেখানে সরিয়ে নেন, 
শৃন্যগর্ত পঞ্চরত্বটি অনাঁদৃত্ড ও অসংস্কৃত অবস্থায় পড়ে থাকে | অবশেষে মার্শম্যানের কথা- 
মতো৷ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ নাঁগাঁদ সেটি পুরোপুরি ভেঙে পড়ে । তা কাঠামোর কিছু 
ধবংসাঁবশেষ বৌধহয় ১৯০৯-১০ গ্রীস্টাব্দেও টিকে ছিল--তাই স্মার্ট তার জরিপ-মীনচিত্রে 
নবরত্ব-সহ পুরে! চত্বরটিকে “8179 ০£ 81901 7850৫৪8" বলে দেখিয়েছেন | 

যে নবগত্রটি আজও দ্লাড়িয়ে আছে, সেটির জন্ম যে আঠারো শতকে, তার প্রমাণ 
হিকি-ড্যানিয়েলের ছবি | তবে বারংবার সংস্কারের ফলে তার চেহারা অনেকটই ধ্দলে 
গেছে । একটু নজর করে দেখলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে ইটের আকার ও প্রলেপের চরিত্রের 
অন্তহীন বৈচিত্র্য । তবে শ্রীমতী লিনি বিশ্বাসের একটি কথা কোনে! মতেই মেনে নেওয়া 
যায় না । তিনি লিখেছেন, ১৯১০ গ্রীস্টাব্দের পরে নবরতুটি পুননি মিত হয় ।২৯ নখরত্বটির 
কয়েকটি চুড়ার পলম্তর] খসে গিয়েছে । সেই অনাবৃত অংশগুলির ইট ও গাঁথুনিতে 
প্রাচীনত্বের ছাপ সুস্পষ্ট । বিশ শতকে যে মন্দির নতুন করে গড়া হয়েছে, তাঁর শীর্ষদেশ 
কি করে অপরিধতিত রূপে প্রাচীন থাকবে? আমাদের মনে হয় শ্রীমতী বিশ্বাস- 
নির্দেশিত সময়ে মন্দিরটি ভালভাবে সংস্কৃত হয়েছিল। 

আঠারো শতকে নিমিত কলকাতার অপর উল্লেখযোগ্য নবরব্রটির অধস্থিতি কেনডাব- 
ডাইন লেনে | ১৭৮৫ গ্রীস্টাব্দে ত্রিলৌকরা'ম পাঁকড়াশী প্রতিষ্ঠিত এই একদছুয়ারী মান্দিরটি 
দাড়িয়ে আছে ছুটি পঞ্চরত্বের মাঝখানে | 

উনিশ শতকের প্রথমদিকের কোনে। প্রথী সিদ্ধ নবরদত্ব কলকাতায় দেখ! যাচ্ছে না। 
শোভাবাজারের দেব পরিবারের মন্দিরটিতে নবরত্বের আদল থাকলেও সেটি পুরোপুরি 
দীলান-নির্ভর | 

এই সময়ের নবরত্ব-শৈলীর একটি অনবদ্য চিত্ররূপ ধরা আছে স্যর চার্লস ড'য়লি কর্তৃক 
১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে আক] 47170000 7৮116 10 006 0071000151387881-এর মধ্যে । এই 
ছবির নবরত্বের সঙ্গে ত্রিলোকবামের একছুয়াঁরী নবরত্বরের ছিল লক্ষণীয় সাদৃশ্ত | এই 
মন্দিরটির পাঁশে একটি চুড়াবিহীন মন্দির রয়েছে, আক্কৃতি দেখে যনে হচ্ছে সেটিও অটুট 
অবস্থায় নবরতুই ছিল । মন্দিরগুচ্ছটির অদূরে একটি দৌঁচাল স্থাপত্য (প্রবেশপথ?) 
ও একটি বুহদাঁকার আটচাঁলা মন্দির দেখা যাচ্ছে । আমাদের ধারণা, এই মন্দিরগুলি 
বর্তমানে অবলুপ্ত। ছবিটির স্থান “চিৎপুর বাঁজার' বলে উল্লিখিত হওয়ায় একজন গবেষক 
এটিকে সর্ধমঙ্গলার মন্দির৩০ ও অন্যজন চিত্তে শ্ববীর মন্দির৩১ বলে অভিহিত করেছেন । 


কলকাতার মন্দির-স্থপত্য ৭১ 


কিন্তু স্থৃঢ যুক্তির অভাববশত এই সিদ্ধান্ত ছুটির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ 
রয়েছে । 

ড'য়লির আক] "1000০ 16150190987 09 9072170 [২০৪ ছবিতে (১৮৪৮) 
দেখা যাচ্ছে প্রথাগত শৈলীর আর একটি নবরত্ব ৷ নবরত্ব শৈলীর একটি বিশেষ 
আঞ্চলিক ঘরাঁনা যেমন কেনডাঁরডাঁইন লেন ও চিৎপুর বাজারের মন্দির ছুটিতে প্রকাশ 
পেয়েছে, স্্রযাণ্ড রৌডের নকটবর্তা এই মন্দিরে তেমনি প্রকটিত হয়েছে একটি অন্থ 
ধরনের ঘরানা | এখন প্রশ্ন, এ মন্দিরটির স্থাপয়িতা কে, অবস্থিতিই বা কোথায়? 
আমাদের ধারণ], এটিই শোভারাঁম বসাক প্রতিষ্ঠিত নবার লেনের আদি জগন্নাথ 
মন্দির. যেটি বিলুপ্ত হওয়ার পর বর্তমান প্রস্তরনিমিত নাগর দেউল প্রতিষিত হয়েছে । 
ঙবে এই শনাক্তকরণ একটি নিছক অনুমান, প্রশ্নীতীত সিদ্ধান্ত নয় | 

কলকাতায় বিশালায়তন নবরত্ব-নির্নীণের ধারাবাহিকতা যে উনিশ শতকের প্রথম 
দিকেও বজায় ছিল, তার দৃষ্টান্ত রামনাথ মণ্ডল প্রতিষ্ঠিত মণ্ডল টেম্পল্‌ লেনের রাধাকান্ত 
মন্দির । ১৭৯৬ গ্রীস্টাব্দে মন্দিরটির নির্নাণকার্য আরব হলেও তা! সম্পূর্ণ হয় ১৮০৭ 
্বীস্টীব্দে | দেবস্থাপনা হয় আরও দু'বছর পরে, ১৮০৯ ্রীস্টাঁন্দে । এই মগুল পাঁরবারেরই 
গ্যারীলাল-মশিমোহন প্রতিষ্ঠিত গোপালজীউর নবরত্বটি (১৮৭৬ ) কিন্তু উচ্চতায় রাঁম- 
নাঁথের মন্দিরের তুলনায় খাঁটে! | এই মন্দিরের অনতিপরে নিমিত বরাঁনগরের কৃপাময়ী 
কালী (১৮৫১ ) ও ব্রহ্মময়ী কালীর ! ১৮৫৩) মন্দির ছুটি গঠনরীতিতে নবরত্ব হলেও 
তাঁদের স্থাপত্য ভিন্নগুখী | চিরাচারত বাঁকানো! চালের শৈলী লঙ্ঘন করে দোতলা 
দাঁলানমন্দিরে পীঢ়া রীতির চূড়া যৌগ করে এই নবরত্ব ছুটি তৈরি করা হয়েছে । 

বরানগরেব ছুটি মন্দিরে যখন বাংলার প্রথাগত মন্দিরশৈলী বজিত হচ্ছে, ঠিক সেই 
সময়েই অদূরে দর্ষিণেশ্বরে নির্াণ চলেছে এক প্রথাসিদ্ধ সৌন্দর্যময় নবরত্বের । বল 
বহুলা, সে ন্ববত্ের স্থাপনকত্র রানী রাঁসমণি 1৩২ এই মন্দির-নির্মীণে সম্ভবত অনুকৃত 
হয়েছিল মণ্ডল টেম্পল্‌ লেনের নবরত্বের গঠনবৈশিষ্ট্য । তাই ছুটি মন্দিরের আকৃতি, 
উচ্চতা ও স্থাপত্যের মধ্যে সাদৃশ্তের ছাপ সুস্পষ্ট । স্বাতিভুক্ত (আত্মীয়?) রাঁমনাথ 
মণ্ডলের মন্দিরটিই হয়তো পঞ্চাশ বছর পরে রাঁসমণিকে অনুরূপ আকারের মন্দির- 
নির্মাণের অন্ুপ্রেরণ। জুগিয়েছিল। 

১৮৫০ হ্বীস্টাব্ধ নাগাদ দক্ষিণেশ্বরের মন্দির ও ঘাট নির্মাণের ঠিকাদারি দেওয়। হয় 
ম্যাকিনটশ বার্ন কোম্পানিকে ৷ নির্ষাণকার্য শেষ হওয়ার পর ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের ৩১মে 
প্রতিষ্ঠীকর্ধ জকজমক সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। এই মন্দিরগুচ্ছের মধ্যে বিভিন্ন রীতির 
সহাবস্থান লক্ষণীয় । মূল মন্দিরটি নবরত্ব, দ্বাদশ শিবমন্দির আঁটচাঁলা রীতির এবং 
রাধারুষ্ণের মন্দির একতলা দালানশৈলীর | নাটমন্দির ও ঘাটের চাঁদনীর ছাদও 
সমতল । 

রানী রাসমণির মন্দির প্রতিষ্ঠার ঠিক কুড়ি বছর পরে (১৮৭৫) তার কন্যা জগদন্ব! 
বাঁরাকপুরের তালপুকুরে 'অন্রপূর্ণা'-র নবরত্ব মন্দির স্থাপন করেন । যদিও এ মন্দিরটি 
কলকাতার পৌরাঞ্চল, এমনকি ডাক অঞ্চলেরও বাইরে, তবু কলকাতার নবরত্ব-নির্মীণের 


৭২ কলকাতার পুরাকথ। 


ধারাবাহিকতার সঙ্গে সম্পূক্ত বলে আমর] মন্দিরটির কথা উল্লেখ করলাম । তাছাড়া 
নবরত্ব-নির্সাণের প্রতি পারিবারিক প্রবণতার একটি নিদর্শন হিসাবেও মন্দিরটি গুরুত্বপূর্ণ । 
রাঁনী রাসমণির পরিবারের নিমিত তৃতীয় ও শেষ নবরত্ুটি উদ্বোধিত হয় ১৩১৮ বঙ্গাব্দের 
১৮ জ্যৈষ্ঠ । আগরপাড়ায় অবস্থিত এ মন্দিরটি স্থাপন করেন রাসমণির দৌহিত্র গোপাঁল- 
কৃষ্ণ দাসের স্ত্রী গিরিবাঁল1 | 

উনিশ শতকে নিমিত কলকাতার দুটি নবরত্ব মন্দিরের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে 
জোড়া আঁটচাল শিখমন্দির | এর মৃধ্যে প্রথমটির অবস্থান বেথুন রো-তে, দ্বিতীয়টির 
অবস্থান বলরাম ঘোষ স্ট্রিটে । 

কলকাতার নবরত্ব-নিমিতির ধারাবাহিকতায় বিশ শতকেও ছেদ পডেনি | বাবুরাম 
ঘোষ লেনে স্বাঁপিত হয়েছে উমান্থন্দরী কালীর প্রথান্ুগ নবরত্ব (১৯২২)! কেওড়াতলা 
শশানে অবস্থিত একটি সমাধিমন্দিরেও প্রযুক্ত হয়েছে নবরত্ব মন্দিরশৈলী ৷ অঙ্গসঙ্জায় 
লোহা ও রঙিন কীচের ব্যবহার সত্বেও বাঁকানো কানিস ও প্রথাগত চূড়ার সংস্থপনের 
ফলে নধঃত্বের অনুকরণ এক্ষেত্রে সার্থক হয়েছে । এটিই কলকাতার শেষ উল্লেখযোগ্য 
নবরত্ব । 

১৯৩০ গ্রীস্টান্দে স্থাপিত বাগবাঁজারের গৌড়ীয় মঠটি আকৃতিতে নখপত্ব হলেও, 
প্রথাগত স্থাপত্যশৈলী থেকে বেশ বিচ্যুত । প্রশস্ত দালানের উপর নিবদ্ধ নিরেট চুড়া- 
গুলির গঠনরীতির সঙ্গে সনাতনশৈলীর কৌনে! সাদৃশ্ত নেই । শতাধিক ফিট উচ্চ এ 
মন্দিরটি বহু বায়ে নিমিত হলেও ফলত এটি বাংলার এতিহ্যময় মন্দিরশৈলণী থেকে ভ্রষ্ট 
এক আধুনিক পাঁচমিশেলী সৌধ হয়ে দ্রীড়িয়েছে। দশ খছর পরে (১৯৪০ ) অদূরে 
নিমিত “নববুন্দাবন? মন্দিরটিও এই অপজীত শৈলীর । বেশ বোঝা যায়, বিশ শতকে 
নবরত্ব নির্মাণের ধারাবাহিকতা টিকে থাকলেও তার মধ্ো প্রথাসিদ্ধ মন্দিৰশৈণীর পুনক- 
জ্লীবনের স্পৃহা ছিল না, ছিল শুপু বিশাল মন্দিরসৌধের মাধ্যমে বিভ্তপ্রতাপ প্রদর্শনের 
মোহ | তাহ সনাতন নবরত্ব-স্থাপত্যের ধারা শেষ পথন্ত কলকাতা থেকে মুছে যাঞস। 


নাগর শিখরশৈলা 

শিখরশৈলীর প্রথমেই আলোচ্য নাগররীতির প্রসঙ্গ | 'রত্ব'রীতির ক্ষেত্রে যেমন 
চুডার সমার্থক শব্দ 'রত্বু, তেমনি নাগরক্পীতির থেলায় চড়া বা শিখরের মূল 
অংশটি “গণ্ডি নামে অন্ভিহিত হয় । প্রথপগযুক্ত এই গণ্ডি অংশের উপরে থাঁকে একটি 
চ্যাপ্টা আমলকী-সদৃশ 'আমলক' ৷ এহ মুল শিখরটির গার খন ক্ষুদ্রার্কৃতি শিখর যুক্ত 
হয়- সেগুলি “অঙ্গশিখর' নামে পরিচিত | রথপগ-গণ্ডি-আমলক-অঙ্জশিখর শোভিত 
ঞ্ুপদী নাঁগরশৈলীর ছুটি আঞ্চলিক প্রকারভেদ আছে । দীর্ঘ গণ্ডি, ক্ষুদ্র আমলক এবং 
অঙ্গশিখরের অবিচ্ছেছ্া উপস্থিতি দেখা যায় উত্তর ভারতের শিথরমন্দিরগুলিতে । এই 
শ্রেণীর নাম “উত্তর ভারতীয় নগরশৈলী” | অন্তাদকে উড়িষ্যা এবং সন্নিহিত অঞ্চলে 
দেখা যাঁয় “ওডিশী নাগরশৈলীর মন্দির | এ মন্দিরগুলির গণ্ডি হ্ন্ব, আমলক বৃহদাঁকার, 
অঙ্গশিখর কোনো কোনে! ক্ষেত্রে অনুপস্থিত | ওডিশী নাগররীতির আর একটি বিশেষত্ব 


কলকাতার মন্দির-স্থাপত্য ৭৩ 


মন্দিরের আয়তন বৃদ্ধি করে । সেটি হল যূল মন্দিরের অগ্রভাঁগে জগমোঁহন, ভোগমগ্ুপ 
ও নাটমন্দির নামক তিনটি অংশের সংযোজন । 


উত্তর ভারতীয় নাগরশৈলী 
উত্তর ভারতীয় নাগরশৈলীর অনুকরণে কলকাতায় ধহু মন্দির নিমিত হয়েছে । এই 
রীতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক উত্তর ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্পরদয় । তাই উত্তর ভারতীয় 
নাগরশৈলীর মন্দিরগুলি বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত হয়েছে ঝড়বঁজার অঞ্চলে । কাশীনাথ 
ট্যাওনের নোঙ্দরেশ্বর শিবমন্দির, নবাব লেনে অবস্থিত নবরথপগযুক্ত চুনার পাথরের 
জগন্নাথ মন্দির, রাজা কাটরার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে উঠান পরিবারের জগন্নাথ মান্দর, 
মরকত কুঞ্জ (৫৬/এ, বি. টি. রোড) প্রাঙ্গণের স্ততম্ত-অলিন্দ-অন্গশিখর যুক্ত ত্রিরথ 
শিবমন্দির, ১০, ইসপুকুরিয়া লেনের হনুমান মন্রির, ৪৯/এ শিবু ঠাকৰ লেনে শিব 
মান্দর ও ৪৮/এ শীখারিটোলা লেনের মন্দির এই শৈশীর উল্লেখ্য উদাহরণ 

কলকাতার কধেকটি জৈন মন্দিরও এই শৈলীর ফসল। বাঁত্রদাঁদ মুকিমের 
শীতলনাথ-মন্দির € ১৮৬৭ ), স্থুখলাল জন্রির মহাবীর-মন্দির (১৮৮০ )ও কাঁপুরচাঁদ 
জন্ুরির চন্দ্রপ্রভু-মন্দির ( ১৮৯৫)--গৌরীবেড়ের এ মন্দির তিনটি স্থাপত্যবিচাঁরে 
সমগোত্রীয় । বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় নিমিত বেলগাছিয়ার পার্থনাথ উপবনের মন্দিরটি 
কিন্তু কিছুটা ভিন্ন রীতির | দৌতল1 দালান নির্মাণ করে এখানে স্থাপিত হয়েছে 
অঙ্গশিখরযুক্ত সপ্তরথ শিখর | চারদিকের বারান্দায় সংস্থাপন করা হয়েছে যূল শিখরের 
দশাট ক্ষুদ্রাকার পঞ্চ্থ প্রাতিরূপ 1 চুনার পাঁথরে নিমিত এ মন্দিরটি আকারে বিরাট । 


ওড়িশী নাগর 
ওড়িশী নাগরশৈলীর যে কশট নিদর্শন কলকাতায় আছে, তার সব কটিই এই 
শতকে নিমিত এবং অপজাত স্থাপত্যের উদাঁহরণ | নিমতলা৷ ঘাঁট স্ট্রিটে চৌদুরী 
পরিবারের বুন্দাবনাবহারী'-র পঞ্চরথ শিখর, বাঁলিগঞ্জ ফাঁড়িতে রাস্তার মাঝখানে 
অবস্থিত শিবমন্দির এবং প্রেমটাঁদ বড়াল স্্রিট-কলেজ স্ট্রিট সংযৌগস্থলে অবস্থিত 
ত্রজেশ্বর শিবমন্দির তেমনি কয়েকটি দৃষ্টান্ত । 

ত্রজেশ্বর শিবমন্দিরটি আগে আটচাল1 ছিল | ১৮৬৫ গ্রীস্টান্দে স্থাপিত সেই মূল 
মন্দিরটি জীর্ণ হয়ে পড়লে ১৯৫৬ গ্রীস্টান্দে এই ভিন্ন রীতির মন্দিরটি নির্মাণ কর] হয় 1৩৩ 
স্থদৃন্ত করার জন্য মন্দিরাটর চার কোণে চারটি বন্ধনী যোগ করে উপরে বসানো 
হয়েছে বুংৎ আমলক । 


গীটা দেউল 

পীঢ়া দেউলের ধিশেষত্ব হল খাঁজকাটা চুড়া। পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরের জগমোহনটি 
পীঢ়া রীতির একটি প্রক্ষ্ট উদাহরণ । কলকাতায় একটিমাত্র ীঢ়া দেউল আঁমরা 
খুঁজে পেয়েছি । সেটি হল ৮১, শ্যামবাজার স্ট্রিটে দীস-পরিবাঁরের পুবমূখী বিশ্বনাথ 


৭8 কলকাতার পুরাকথা 


শিবের মন্দির । পলস্তর! ও রঙের প্রলেপে মন্দিরটির প্রাচীনত্ব অনেকাংশে ঢাকা 
পড়লেও স্থাপত্যবিচারে এটির নির্মাণকাল উনিশ শতকের প্রথমার্ধ | 

কলকাতার পীঢা-ধমশ একটি মনির ফিরিপ্দি কালীর মতোই অবাস্তব প্রাচীনত্বর 
দাবি করে | স্থাপত্যের দৃষ্টিকৌণ থেকে মনে হয় মন্দিরটি বড়জোর একশো বছর 
আগে নিমিত । এ মন্দিরটি হল গিরিশ পার্কের উত্তরে বিবেকানন্দ রোঁডে অবস্থিত 
পুণটে কালীর মন্দির 1৩৪ 


বঙ্গীয় শিখরশৈলী 

বাংলার প্রান্তিক অঞ্চলগুলি দিয়ে প্রবেশ করেছিল উত্তর ভারতীয় ও ওড়িশী শিখর- 
শৈলী । বহিরাগত সে শিল্পরীতিগুলি পরিপাক করে এবং তার সঙ্গে দেশজ শৈলীর 
মিশেল দিয়ে বাংলার মন্দিরানমাঁতা মিস্ত্িরা হৃটটি করেছিলেন নতুন কিছু প্রকরণ । 
তাদের হাঁতে পড়ে ওঁড়শী নাঁগর জগমৌহন-তভোৌগমণ্ডপ-নাটমন্দির হারিয়ে এক 
সরলীকৃত বঙ্গীয় বূপ ধারণ করেছিল | এছাড়া নাগরশৈলীর গণ্ডি অংশের গায়ে 
পীঢ়া রীতির খাঁজ যোগ করে তারা আর একটি নতুন ধরনের মন্দির-রূপ তৈরি 
করেছিলেন । এই শৈলীটির কয়েকটি নিদর্শন হল মুর্শিদাবাদ জেলার পাঁচথুপীর 
পঞ্চায়তন মন্দির ও কাঁগ্রামের জৌড়! দেউল, খুলনা জেলার কোঁদলাগ্রামের মঠ 
বা ফরিদপুর জেলার মথুরীপুরের দেউল | এই বঙ্গীয় শিখরশৈলীর কোনো দৃষ্টান্ত 
কলকাতায় খুঁজে পাওয়। যাঁয়নি। 


দালান রীতির মন্দির 
আয়ত ব1! বর্গাকাঁ+ ক্ষেত্রের উপর নিমিত থাম ও অলিন্দঘুক্ত সমগ্ল শীর্ষের 
মন্দিরগুলি এই নীতির অন্তভূক্তি। এ ধরনের মন্দিরশৈলী যে গপ্তযুগেও ( খ্রীঃ পঞ্চম 
শতক ) প্রচলিত ছিল, তার প্রমাণ পাঁওয়। যাঁয় সাচিতে | কলকাতার আধকাংশ 
দালানমন্দিরই বসতবাড়ির সঙ্গে যুক্ত । অনেক ক্ষেত্রে আবার তিনাঁদকেন দরদালাঁনের 
সঙ্গে চতুর্থদিকে দালানমন্দির যোগ করে তৈরি করা হয়েছে 'চকমিলানে?” বাঁড়ি। 
বাংলার গ্রামাঞ্চলে বহিবাগত ধর্মসপ্প্রদায়গুলির যে-সব 'অস্থল” আছে, সেগুলির বাস্ত- 
কল্পনার সঙ্গে কলকাতা ঠাকুরবাড়িগুলির বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় ! এই আপাত 
কারণহীন সাঘৃশ্যের পিছনে সম্ভবত ক্রিয়াশীল থেকেছে নিরপত্তীবৌধের অভাব । বাইরে 
থেকে এসে নতুন প্রব"সে অর্থ ও সম্পদ অর্জনের পর, একই চৌহদ্ির নিরাপদ বেষ্টনীর 
মধ্যে বসতবাড়ি-কাছারি-দেবালয়ের সব কিছু রক্ষা করার প্রবণতাই বোধহয় বহিরাগত 
অস্থল-নির্মাতা বা কলকাতার মন্দির-স্থাপয়িতাঁদের এই ধরনের বহুমুখী গৃহ 'নমীশে 
প্ররোচিত করেছিল | 

চকমিলানে1 বাড়ির মধ্যে সংস্থণপিত কয়েকটি দালানমন্দির উঁচু পোস্তার উপর 
নিমিত হয়েছে | অন্ত তিনদিকের বাগ্তকাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জস্তাই 
প্রয়োজন হয়েছে এই উচ্চতার | এইসব উচু দাঁলানমন্দিরে ওঠার জন্য প্রশস্ত দোপান- 
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শ্রেণী যুক্ত হয়েছে অগ্রভাগের মাঝের অংশে । চকমিলানো বডির অঙ্গ হিসাঁবে যেমন 
দালানমন্দির নিমিত হয়েছে, তেমনি কলকাতায় একক দালানমন্দিরেরও অভাব নেই। 

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, ধিশেষত হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুরে দোতল। 
দালানমন্দিরের প্রচলন দেখা ধায় । একতল। দালানমন্দিরের মতো এই জাতীয় দোঙল। 
দশলানমন্দিরও কলকাতায় রয়েছে । ১/১ নীলমণি সরকাঁর লেনে ভড় পরিবারের 
'ত্রজকিশোর মন্দির”, ৫৭ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটে দাস পরিবারের 'বাধাগোবিন্দ মন্দির 
এখং ৫৭ বেনিয়াটোল। স্ট্রিটে গোস্বামী পরিবারের “সোনার গৌরাঙ্গ মন্দির দোতল। 
দাঁলানপীতির দৃষ্টান্ত । 


মিশ্ররীতি 
বিভিন্ন ন্দিররীতির সংমিএণ ঘটিয়ে মন্দিরনির্জীতা। মিজিরা নতুন শৈলী ৃষ্টির চেষ্টা 
চালাতেন । পশ্চিমবর্পের অন্যান্য জেলার মতো কলকা তাতেও মিপ্তরিদের সেই নিরীক্ষার 
ফসল ছড়িয়ে আছেঁ। চিত্তরঞ্জন আযাভেনিউয়ে, ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস অফিসের 
উত্তরদিকে রয়েছে দালানের উপর নিমিত একটি আটচাল। মন্দির | দাস পরিবারের 
এই কালীমন্দিরটি কলকাতায় দালান ও আটচাঁল। রীতির মিশ্রণের একমাত্র দৃষ্টান্ত । 

শিখর ও দালানের মিশ্রিত রূপায়ণ কলকাতায় বহুল মীত্রীয় ঘটেছে। ৫৩ বটতলা 
সিটে 'রাবামাধবের” দালানমন্দিরটির উপরে সংযুক্ত হয়েছে আঁমলক, কলস ও চক্র 
যুক্ত শিখর | আঁঢ্য পরিবারের এই মন্দিরেব আনুমানিক নির্মাণকাল উনিশ শতকের 
প্রথমদিক | ৩ ক্রাউচ লেনের লক্মীজনার্দনের মন্দির বা নিমতলাঁর আনন্দময়ী কাঁলীর 
মন্দির অনুরূপ দাঁলান-নির্ভর শিখরমন্দির | কিন্ত প্রথাহুগ শিল্পরীতি থেকে খিচ্যুত 
ধলে এ মন্দির ছুটির স্থাপত্যগুরুত্ব অল্প | দীল।সনির্ভর শিখরমন্ধিরের অনুরূপ একটি 
নিদর্শন হল ককুড়গাছিতে অবস্থিত শ্ররামকৃষের প্রস্তরমণ্ডিত সমাধিমন্দিরটি | 

নবরত্ব প্রসঙ্গে আমর দাঁলাননির্ভর রত্বমন্দিরের কথা আগেই আলোচনা করেছি । 
তাই ব্ষিয়টির পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে চলে আঁস। যাঁক রত্ব ও শিখরের বিচিত্র মিশ্রণের 
প্রসঙ্গে । মাঁনিকতলা মেন রোডের উত্তরধাঁরে, রেলব্রিজের অদূরে অবস্থিত জগন্নাথ 
মন্দিরে রয়েছে রথপগহীন চূড়া। বুহৎ এই চুড়াঁটি উত্তর ভারতীয় নীগররীতি ও বঙ্গীয় 
রত্বশৈলীর এক অদ্ভুত সংকর পংমিশ্রণ | বর্গাকার ভাবে উঠে যাওয়া মন্দিরটির 
একওলার চার কোণে স্থাপিত হয়েছে চারটি 'রত্ব* | সেগুলি এমনভাবে সংস্থাপিত 
হয়েছে যে রত্বের বদলে সেগুলিকে অন্গশিখর বলেই ভ্রম হয় । মন্দিরটির প্রতিষ্ঠালিপি 
অত্যন্ত অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় আমাদের অনুমিত নির্মীণকাঁল বর্তমান শতকের গোঁডার 
দিক। শিকদারপাড়। স্ট্রিটের তারাসুন্দরী কালীর মন্দিরটিও ঠিক একই মিশ্ররীতির | 
সতেরোচুড় এই প্রস্তর মন্দিরে উত্তর তারতীয় নাগররীতির সঙ্গে মিশে গিয়েছে 
বাংলার রত্বরীতির ধার] । 


৭৬ কলকাতার পুরাকথা 


নিমাণের উপাদান 


পলিমাটির দেশ নিশ্নবঙ্গে মন্দির নির্মীণের প্রধান উপকরণ হল ইট । অদূর অতীতে 
কিছু পাথরের মন্দির নিমিত হলেও কলকাতার অধিকাংশ মন্দিরই ইটেব তৈরি | 
অবশ্ঠ ইটের গাঁথুনির উপর পাথরের গাত্রীলংকার বসিয়ে অনেক ক্ষেত্রে দৃশ্যত 'পাথরের 
মন্দির" রচিত হয়েছে । 

বর্তমানে যেভাবে ইট তরি হয়, সাঁবেকী আমলে কিন্ত সে প্রথা ছিল না। 
তখনকার দিনের পদ্ধতিটি ছিল অন্যরকম । উপযোগী মাঁটি সংগ্রহের পর তার মিশ্রণ 
ও মর্দন ঘটিয়ে তৈরি কথা হতো শক্ত কাঁদা । তারপর মুগুরাঁক্ৃতি কাঠের “পিটুনে' 
দিয়ে পটিয়ে পিটিয়ে সেই শক্ত কাঁদাকে একটি সমতল ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেওয়া হতো। | 
'পিইনে-র প্রয়োগে তৈরি হতো অভিপ্রেত স্থলত্বের একটি ভ্তর | এখাঁরে স্থতো দিয়ে 
চৌকো দাগ টেনে পাতলা দ! দিয়ে স্তরটিকে টুকরো করা হতো--অধিকল যেভাবে 
ময়দার স্তর থেকে গঞ্জা বা নিমকি তৈরি হয়। প্রথমে রৌদের তাপে উলটে-পাঁলটে 
এবং পরে কাঠের আগ্তনে পুড়িয়ে সাঙ্গ হতো ইট তৈরির প্রণালী । বলা খাহুল্য, 
এই পদ্ধতিতে সব ইটের আকাঁর হুবহু সমান হওয়া সম্ভব ছিল নাঁ। এই পরনে! 
পদ্ধতির ইটের আরও একটি বিশেষত্ব ছিল । বর্তমীন ইটের চেয়ে এগুলি হতো ঢের 
বেশি পাতলা | কলকাতার মন্দিক-নির্সীণে এ ধরনের হট উনিশ শতকের মধ্যভাগ 
পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছে, তারপর এসেছে আধুনিক ঘরানার ইট ! ইটের আঁকার-প্রকার 
দেখলেই তাই একটি মন্দিরের মোটামুটি বয়স আন্মীজ করা যায় । 

বাংলায় যে-সব প্রীকৃ-ঘুসলিম যুগের মন্দির আজও টিকে আছে, সেগুলির ছাদ 
'লহরা' পদ্ধতিতে নিমিত | 'লহরা-র গীথুনির জন্য মশল হিসাবে বাবহৃত হতো 
কাদাঁমাটি | কিন্তু পাঠান আমলে যখন খঙ্গীয় স্বাপত্যে খিলাঁন, ভণ্ট খা গম্বুজের 
অন্প্রধেশ ঘটল, তখন স্থায়িত্বের দ্রন্ম অনুতূত্ত হল টুন-স্থবকিব, বু] টুন-বালির মিশ্রণের 
প্রয়োজন ঘটল | সেকালে পাথুরে চুনের চেয়ে শামুক পোডানেো চুনের ব্যবহার 
ছিল ধেশি। চুনারি সম্প্রদায়ের সদস্যব1 ভাঁটিতে শামুকের খোলা পুড়িয়ে তৈরি করতেন 
সেই চুন। সৌধ নির্মাণের মশলা তৈরির জন্য চুনের সঙ্গে যেমন স্থুপকি বা বালি 
র্মশ্বিত হতো, তেমনি খিলান ও গন্দুজকে দৃঢতপ করার জন্য মেশানে। হতো চিটে গুড়। 
কলকাতার কিছু পলক্তরা-খস] প্রাচীন মন্দিরের গীথুনিতে দেখা যায় এই প্রথান্ুগ 
মাল-মশলাঁর উপাদান । কয়েকটি ক্ষেত্রে সে মশলার মধ্যে স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়েছে 
শামুকের খোলার কুচি । 


নির্নাণ কৌশল 

মশিরের নির্াণ-কৌশলকে দুটি প্রধান পর্বে বিভক্ত করা যাঁয়: দেওয়াল গাথা 
৪ চাঁদ তৈরি । বল' ঝাহুল্য, প্রথমটর চেয়ে দ্বিতীয় কীজটি জটিলতর ও মুনশিয়ান।- 
সাপেক্ষ । ধাংলার সাবেক মন্দিরিশৈলীর একটি স্পরিচিত অঙ্গ হল চার কোণ থেকে 


কলকাতার মন্দির-স্থাপত্য ৭৭ 


উদগত লহ্রার উপর নির্ভরশীল গণ্ুজ | ইংরেজি পরিভাষায় এই ধরনের গম্ুজকে বল। 
হয় “পেনডেনটিভ ডোম” | গোটা ছাদ জুড়ে গন্থুজ নির্মাণের কাঁজটি জটিল ও পরিশ্রমসাধ্য । 
তাহ কালেপ অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মন্দির-শিল্পীরা খুঁজে নিয়েছিলেন সহজতপ একটি 
পন্থা | গর্তগৃহের উভয় পাশে তারা যোগ করেছিলেন দুটি স্বতন্ত্র খিলীন । খিলান 
ছুটির উপরে ছোট গঞ্ুজ নির্নীণ করে তীর! পদ্ধতিটির সরলীকর্ণ ঘটিয়েছিলেন। এর 
ফলে একদিকে যেমন কারিগরি জাটলতা এড়ানো গিয়োছল, তেমনি কমানে। সম্ভব 
হয়েছিল মন্দির নির্মনীণের খরচ । মন্দিরশীর্ষ নির্মীণে উদগত লহর] ছাড়াও আর এক 
বকম প্রযুক্তি ব্যবহৃত হতো | ইংরেজিতে তাকে বলা হয় 'কোঁভ ভণ্ট”, খাংলায় 
'কুক্জপৃষ্ঠ খিলান' বলা যেতে পারে । 

চড়ার নিয়াংশ এভাবে গড়ে তোলার পর, ইচ্ছা মতে! প্রযুক্ত ব্যবহার করে কৃষ্টি কর? 
হতো চালা, রত্ব বা শিখবরূপী উপর্বাংশ | গণ্ুজের মূল আকারটি ঢেকে না দিশে চালা, 
রন্ব বা শিখরের রূপ ফুটিয়ে তোঁল। সম্ভব নয় । মন্দিব-শিল্পীর1 সেই কাজটি সম্পন্ন করতেন 
ইটের খোয়া, চুন, সুরকি আর বালির প্রলেপের সাহায্যে । গর্ভগৃুহের ভিতর থেকে 
দেখলে বোঝা যায়, নির্মাণ-কৌশলের দক থেকে মন্দির ও মসজিদের গন্দুজ 
সমগোত্রীয় । কিন্তু এই কারিগরি কারিকুরির কল্যাণে ছুটির বহিরঞ্গ হয়ে দীভায়্ সম্পূর্ণ 
ধন | 

মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত অলিন্দ অংশের ছাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিমিত হয়েছে 'ভপ্ট' 
বা অর্ধগোলাকৃতি টানা খিলানের মাধ্যমে । কিছু দীলানমন্দিরের ছাঁদেও দেখা যায় 
এই টানা খিপানের প্রয়োগ । ১৭/১ বুন্দাবন বসাক সিট্রট, ৮২/১ নিমতল] ঘাঁট স্ট্রিট ও 
৮-৯. দীন রক্ষিত লেনের মন্দিরগুলির শীর্ষদেশ এই পদ্ধ'ততে রচিত । কলকাতার 
বাকি দালশমন্দিরগুলির অধিকাংশের ছাদ কড়ি-বধগা দিয়ে তৈরি । অবশ্ত এ শতাব্দীর 
প্রারস্তে সিমেন্টের প্রচলন শুরু হওয়ার পর থেকে অলিতে-গলিতে দৃশ্তমান হয়ে উঠেছে 
কংক্রিট-ছাঁদের মন্দির | 


টেরাকোটাসজ্জা 

মধ্যযুগের শেষ প্রান্তে বাংলায় যে-সব মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলির একটি 
উল্লেখযোগ্য সম্পদ হল পোড়ামাটির অলংকরণ । টেবাকোটাসজ্জার এই ধারা আঠারো 
শতকে স্থাপিত কিছু মন্দিরে প্রযুক্ত হয়েছিল । কিন্ত উনিশ শতকের কলকাতার মনির- 
গুলিতে পোৌঁড়ামাঁটির অলংকরণ হয় সামান্য, নচেৎ অনুপস্থিত । দক্ষিণেশ্বরের নবরত্তে 
। ১৮৫৫) কোনে! টেরাকোটাসজ্জা না থাকায় বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ সধাংশু রায় 
অনুমান করেছেন যে, প্রায় আড়াইশো। বছর আগে থেকেই টেরাকোটাশিল্পের অবনতি 
সুচিত হয় এবং উনিশ শতকের মধ্যভাগে তার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে ।৩৫ বিদগ্ধ গবেষক 
বিনয় ঘোষের রচনায় খুঁজে পাওয়া যাঁয় এই বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি, 'তাই দেখা যায় যে, 
ব্রিটিশ আমলে অনেক দেবাঁলয় তৈরি হলেও, সেখানে বাঙালী শিল্পীদের সেই কলাকুশল 
হাতের স্পর্শ নেই । বর্ধমানের মহাঁরাজার। যেসব মন্দির তৈরি করিয়েছেন, সাল তারিখ 


৭৮ কলকাতার পুরাকথা 


অনুসারে দেখা যাঁয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর কোনে! কোনে। মন্দিরে কারুকার্ধের নিদর্শন 
কিছু কিছু আছে এবং ক্রমে উনবিংশ শতাব্দীতে এসে সেগুলি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে 
গিয়েছে । তখন কেবল মন্দিরের সংখ্যা ( যেমন ১০৮ মন্দির ) ও চুডা বেড়েছে, শিলৈম্র্য 
একেবারে লুপ্ত । ভূস্বামীদের মধ্যে সাবর্ণ চৌধুরীদের মতো দেখালয় প্রতিষ্ঠা বোধহয় 
আর কেউ করেননি ৷ তাদের প্রতিঠিত অষ্টাদশ শতান্দীর অনেক দেবালয়ে পোঁড়া- 
মাটির কাঁজের নিদর্শন রয়েছে দেখা যায়, যেমন হালিশহরের মন্দিরগ্তলিতে । কিন্তু 
উনবিংশ শতান্ধীতে এসে দেখা যায় মন্দিরের গাঁয়ে বালির ও চুনের পলক্তার] ছাড়া 
আর কিছু নেই, এমনকি কালীঘাটের মন্দিরেও নেই | উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি 
রানী রীসমণি যখন দক্ষিণেশ্বরের বিখ্যাত মন্দিরটি নির্মাণে জন্য ছয় লক্ষ টাক ব্যয় 
করেছিলেন তখন তিনি নিশ্চয়ই পোড়ীমাটির কারুকাজের জন্য কোনো শিল্পীর খে'জ 
পাননি | যদি পেতেন তাহলে তার সামান্য নিদর্শনও কৌঁথাও থাঁকত | তখন বাংলার 
সত্রধর শিল্পীরা প্রায় নিখোজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছেন,অন্তত শিল্পনৈপুণ্যের দিক থেকে ।”৩৬ 
টেরাকোটার বিলোপ সম্পর্কে উপরোক্ত ছুই গবেষক যে ধারণা প্রকাশ করেছেন, সে 
বিষয়ে মতান্তরের অবকাশ আছে। কিন্ত সে-প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে এ ব্যাপারে 
ম্যাককাচ্চন যা লিখেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য, 1) 00৩ 90-৫1515107)9 2.0190601 
€0 08100669+ 91: 11019 66511890910 15 [0010 20091 1100 0০110101101 1109 
196 050015, %৮1161985 10 10101780016 2200 131101)1010 415111005 11 
11078519000 11000 61) 92115 7000. £50101001100016, 117 08190108. 15911 50 
11919 010 19101001695 102৮6 0991 19170৬82150. 01020 01616 15 170 981178 110৬ 
[1165 1089 118৮০ 0961) 090018190 011811811.৩7 ম্যাককাচ্চন যেখানে যথাযখ 
প্রশ্ন তুলে থেমে গিয়েছিলেন, অন্যা ছুই গবেষক পেখান থেকে কয়েক ধাপ এগিয়ে একটি 
“বিলুপ্তি-তৰ' খাঁড়া করেছেন । কিন্ত এই তত্ব যে যথার্থ নয়, সে কথা ভাবার যথেষ্ট 
কারণ আছে । 
পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষত বাঁট অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা উনিশ শতকের অজশ্র মন্দিরে 
টেরাকৌঁটীসজ্জা উপস্থিত । সরজমিন সন্ধানকাঁলে দেখেছি, মেদিনীপুর জেলার ধামতোড় 
গ্রামে বর্তমান শতাব্দীব তৃতীয় দশকে নিমিত মন্দিরেও পোড়ামাটির ফলকপঙ্জার যথেষ্ট 
নিদশন রয়েছে ।৩৮ কাজেই রানী রাপমঘির মন্দিরে টেরাকোটা না থাকার কারণ 
বাংলার তাবৎ টেরাকোটণশিল্পীর অবলুপ্তি, এ যুক্তি ধোপে টেকে না । 
কিন্ত টেরাকোটাশিলীদের অস্তিত্ব থাকা সত্বেও রাসমণি কেন সে অলংকরণ ব্যবহার 
করেননি ? যেহেতু আমর] পূবর্তা গবেষকদের মত খণ্ডন করে ভিন্ন মত প্রকাশ করেছি, 
তাঁই এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তীয় ৷ আমাদের যুক্তি এরকম : 
১, আগেই জানাঁনে। হয়েছে, রাঁসমণির মন্দিরের সঙ্গে তার বজাতিভুক্ত রামনাঁথ 
মণ্ডলের মন্দিরের দারুণ সাঁদৃশ্ত | সম্ভবত রামনাথের মন্দিরটিকে অনুকরণ 
করেছিলেন রাঁসমাণ | টরাঁকোটাসজ্জিত ভিন্নধমী মন্দির নির্মাণ তাই তার 
অভিপ্রেত ছিল না। 
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২. টেরাকোটাসজ্জিত মন্দির নির্মাণে যে অর্থ ব্যয়িত হতো, সেই পরিমাণ অর্থেই 
পঙ্খের অলংকরণযুক্ত অভ্রভেদী মন্দির তৈরি করিয়েছিলেন রাঁসমণি । সুউচ্চ 
মন্দির স্থাপনার মোহ দ্বিতীয় সম্ভাব্য কারণ। 
৩, টেরাকোটা শিল্পের কিছু ধতুকালীন সমন্যা আছে। টেরাকোটা ফলক টিতরির 
প্রশস্ত সময় হচ্ছে শীতকাল । কিন্তু মনির নির্মাণের কাঁজ দ্রত নিষ্পাদন করতে 
চেয়েছিলেন রাসমণি । তাই তাঁর পক্ষে শুপুমাত্র অলংকরণের স্বার্থরক্ষার জন্ত 
শীতের মরশুম পর্যন্ত অপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। জমি সংক্রান্ত মামলা এবং 
পোস্তা ও ঘাট নির্মাণে বেশ কয়েক বছর ব্যয়িত হয়ে যাঁওয়াঁয় বৃদ্ধ রাঁসমণি 
অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন | নিজের জীবদ্দশায় আদে মান্দর নির্মাণ 1নম্পন্ন 
হবে কিনা সে বিষয়ে তার সন্দেহ জাগছিল ! প্রতিষ্ঠাত্রীর এই উৎকণা সম্পর্কে 
স্বামী গন্তীরানন্দ (লখেছিলেন, *...কিন্ত রানীর ভয় হইল যে, মন্দির প্রতিষ্ঠা 
শ্ীঘ্ব সমাপ্ত না হইলে তাহা জীবনকালে উহা নাও হইতে পারে ।৩৯ সময় 
সংক্ষেপের এই তাগিদের জন্য দক্ষিণেশ্বরের কালীমৃতি দীপাঁবলীতে প্রতিষ্ঠা 
না করে, তড়িঘড়ি জোষ্ঠ পুণিমাতেহ স্থাপন কবা হয় ! টের্নাকোটাঁসজ্জা যে কেন 
দক্ষিণেশ্বরে অন্ুপস্থিত, এই পটভূমি বিশ্লেষণ করলে তা অনুমান করতে 
অস্থবিধা হয় না। 
এখন প্রশ্ন, কলকাতার কোন্‌ কোন্‌ প্রাচীন মন্দিরে টেরাকোটা শিল্প ব্যবস্ত হয়েছিল । 
গোবন্দরামের “প্যাগোৌডা'-র যে ক'টি ছাঁবর কথ! আমরা উল্লেখ করেছি, সেগুলিতে 
মন্দিরটির টেরাকোটাসজ্জার কোনো প্রতিফলন নেই । কিন্তু ডয়লির আঁকা স্ট্র্যাণ্ড 
রোডের নিকটবতী" নবপত্বের" ছবিতে টেরাঁকোটার হদিস মিলছে! বিলুপ্ত এই মন্দিরের 
উপরের তলা প্রবেশপথের ছু'পাশে দেখা যাচ্ছে হাট বড় যূতি, এবং তার সঙ্গে কিছু 
্রশ্ুটিত পদ্মপুষ্পের ফলক | ছবি থেকে ফলকগুলিকে পোড়ামাটির বলেই মনে হচ্ছে। 

বড়িশার সাবর্ণ চৌপুরী পরিবার নানা স্থানে যে-সব মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, সে 
সব মন্দিরে অল্পবিস্তর টেরাকোটা অলংকরণ রয়েছে । এই পরিবারেরই উদ্যেগে তৈরি 
হয়েছিল কাঁলীঘাটের বর্তমান কাঁলীমন্দির । তাই অনুমান কর। অসঞ্গত নয়, এ 
মান্দরেও হয়তো পোড়ামাটির সঙ্জ। ব্যবহৃত হয়েছিল । কিন্তু বারংবার সংস্কারের ফলে 
বর্তমানে তার চিহ্তমাত্র নেই | নগরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে শহুরে রুচি অস্কুযাঁয়ী সংস্কৃত হয়েছে 
কলকাতার মন্দিরগুলি। প্রাচীন মন্দিরগুলির সম্মুখসজ্জা আমূল সংস্কৃত হওয়ার ফলে 
কোন্‌ কোন্‌ মন্দিরে এই ধরনের অলংকরণ ছিল, তা নির্ধারণ কর] কষ্টকর হয়ে 
উঠেছে । তাঁই বিদেশী চিত্রকরদের ছবির মধ্যে আজ খুজতে হচ্ছে টেরাকোটা সঙ্জার 
সাক্ষ্য । 

কলকাতার স্বল্পসংখ্যক মন্দিরে আজও কিছু টেরাকোটা অলংকরণ টিকে রয়েছে । 

হাঁটখোলার দত্ত পরিবারের দুর্গেশ্বর শিবমন্দিরে দেখা যায় থামের গায়ে নিবদ্ধ 
টেরাকোটার টিয়াপাখি ৷ এই মন্দিরের ত্রি-খিলান স্তম্ভের 'মোন্ডিং-এও রয়েছে প্রথাম্থগ 
টেরাকোটাঁসজ্জা । কেনডারডাইন লেনে অবস্থিত ত্রিলোকরাঁম পাঁকড়াশীর তিনটি 


৮০ কলকাতার পুরাঁকথা 


মন্দিরের অগ্রভাগ ভালভাবে নিরীক্ষণ করলে বোঝা যায় যে, এক সময়ে পোড়ামাটির 
বেশ কিছু নকাশি কাঁজ সেখানে উৎকীর্ণ ছিল । কিন্তু সংস্কারকাঁলে টাছাছো!লার ফলে 
তার বহুলাংশ বর্তমানে সিমেণ্টের পলস্তরায় আবৃত | 

কলকাতার টেরাঁকোটা-মন্দিরের শে্ট নিদর্শন সম্ভবত বনমাঁলী সরকারের প্রতিঠিত 
বাণেশ্বর শিখের মন্দির | ২/৫ বনমালী সরকার স্িটে১৭ অবস্থিত দক্ষিণমুখী, একদুয়ারী 
এই আটচালা মন্দিরের সাঁবেক প্রবেশপথটি প্রাচীর তুলে বন্ধ করে দেওয়। হয়েছে । 
এই প্রাচীর তৈরির ফলে মন্দিরগাত্রের নীচের দিকের ফলকসজ্জী1! বিনষ্ট হয়েছে | তবে 
উপরের বাঁকানে। কাঁনিপের সংলগ্ন তিন সারি মুৎফলকের একাংশ আজও বিধবস্ত অবস্থায় 
টিকে রয়েছে। যেহেতু এ মন্দিরের প্রশংসনীয় টেরাকোটাসজ্ভঞা বিলুপ্তির প্রান্তে এসে 
দাঁড়িয়েছে, তাঁই তার পরিচয়ট্রক ধরে রাখাঁর জন্য আঁমর1 বিষয়টি কিঞ্চিৎ বিস্তারিত- 
ভাবে আলোচনা করব । 

এই মন্দিরের সীঁব্কে প্রবেশপথেব উপরে একসারি গুণিতক চিহ্ন আকৃতির সরু ও 
ক্ষুদ্রাকী? পোভাঁমাঁটিব ফলক অন্ুভূমিক বাকানো ভাবে বিন্যস্ত । বাকাঁনো কাঁনিসের 
দুদকের প্রান্তে নিবদ্ধ ফলকে রয়েছে মঘুরের চঞ্চুপুটে ধৃত সর্প । পশ্চিমবাঁংলাঁর অন্যান্য 
স্থানের বহু মন্দিরে অন্থরূপ ফলক দেখা যায়। পরধতী সারিতে পাঁরলক্ষিত হয়েছে 
পাকানো দড়ির আকারে উদগত ফলকগজ্জা । এই একই রূপকল্প পোডামাটিব বদলে 
পঙ্খে ব্যক্ত করা হয়েছে দক্ষিণেশ্বরের কয়েকটি শিবমনিরে । অন্ত ফলকগ্তশির 
প্রত্যেকটি অর্ধগোঁলাকৃতি ছোট নকশা-চিহ্বের ফ্রেম দিয়ে বেষ্টিত। এই ফলকগুলির 
অধিকাংশের খিষয়স্ত শৈধ মহ্প্তদের জীবনযাত্রা ৷ মহন্তদের যে-সব বিভিন্ন অবস্থ! ফলকে 
বপায়িত হয়েছে, সেগুলি হল : 

১. উবু অবন্থায় এক পায়ে দণ্ডায়মান | 
. মালাজপরত, উপবিষ্ট | 
. মীথার উপর পা তুলে কপরৎ-রত । 
, পা থেকে কাঁটা উতপাঁটন-রত। 
. ছু-হাতে হাটু ধরে উপবিষ্ট । 

৬. মাথায় ছু-হাঁত রেখে, উপরদিকে ছু-পা তুলে রাখা এক কৃশকায় মহন্ত, ধার 

বগলের ভিতর দিয়ে এক মহিলার মুখমণ্ডল দৃশ্যমান 18৯ 

৭. বশশাধারী যহন্ত। 

৮* লগুড়ধারী মহত্ত, হাত্যাদি | 

মহত্তদের জীবনযাত্র!-বিষয়ক টেরাকোটা ছাড়াও এ মন্দিরের ফলকে রয়েছেন 
উপবিষ্টা মেম, তামাকু সেবনরত সাহেব, নথপর1 নতমুখী বাঁতায়ন-পাশে উপবিষ্টা নারী, 
নক, বাছ্ধকর, দ্বারপাল, চামরধাহক, অপিধারী যোদ্ধা, বীএাধারী কিন্নর, নৃসিংহ, 
বলরাম, জগন্াথ, সরস্তী প্রভৃতি | সব মিলিয়ে এই মন্দিরটির টেরাঁকেটাসজ্জ। বাংলার 
প্রথ!গত মন্দিরভাক্কষের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । 

অগ্ঠাদশ শতকের মধ্যভাগে স্থাপিত টালিগঞ্জের ঘোষ পরিবারের চারটি মন্দিরও 


সি ০০ দে 4 


কলকাতার মন্দির-স্থীপত্য রি 


টেরাঁকোটীয় সজ্জিত | মন্দিরগুলির মধ্যে যেটি সবচেয়ে বড় সেটির ফলকে হনুমানসহ 
যুদ্ধরত রাম-রাঁবণ, কৃষ্ণলীলা, দশাবতার, প্রস্ফুটিত পদ্ম প্রভৃতি দেখ যায় । 

সাবর্ণ চৌধুরীদের প্রতিষিত ঝড়শার দ্বাদশ শিবমন্দিরের (১৮০৬ ) মধ্য তিনটিতে 
রয়েছে পোডামাটির ভাক্ষর্য । জরাজীর্ণ ফলকগুলি থেকে অতি কষ্টে শিব-লক্ষমী-সরত্খতী 
সহ মহিষমদিনী, কৃষ্ণলীল। প্রভৃতি বিষয়বস্ত শনাক্ত কর যায় । এই মন্দিরগুচ্ছে সামান্ধ 
উত্তর-পশ্চিমে আছে সমসাময়িক ছ*ট আটচালা মন্দির | দত্তদের এই মন্দিগালর 
তিনটিতে টেরাঁকোটার ব্যবহার পারদৃষ্ট হয়। তার মধ্যে ছুটির টেরাকোটা সাবর্ণ 
চৌধুীদের মন্দিরের অনুরূপ । তৃতীয় মন্দিরের মৃত্ফলকগু।ল তুলনায় সৌষ্ঠবহীন হলেও 
তার মধ্যে বিষয়-বৈচিত্র্যের অভাব নেই । ফলকগুপিতে রয়েছে হন্থমান, ঢোল ও 
করতালবাদক, নতকী, দণ্ডায়মান নগ্ন সাধু, বন্দুকধারী সৈনিক প্রভৃতি । শখের বাজারের 
নিকটবতা বৈগ্ঠপাড়ায় অবস্থিত উনিশ শতকের তিনটি ভগ্রপ্রায় আটচাল। মন্দিরে আছে 
ফুললতার নকাঁশি কাজ ও প্রন্ফুটিত পন্মফলক। ঠিক একই ধরনের পৌঁড়ামাটির কাজ দেখা 
যায় হারনাথ দে রোডের শিববাগানে অবস্থিত শ্বাস পারখারের আটচাল। মান্দে | 

কলকাতার টেরাকোটাভাস্র্য পুনরুজ্জীবনের ছুটি সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা আমাদের 
দৃষ্টিগোচর হয়েছে৷ তাঁর মধ্যে প্রথমাট হল কৈলাস বস্থু স্ট্রিটের একটি আটচালা 
মান্সরে । বিগত শতাব্দীতে স্থাপিত মান্দরটিতে টেরাকোটা-ফলক সংযোজন 
করোছিলেন বর্তমান সেবায়েতরা। ( হাটুই পরিবার )। দুঃখের বষয়, ক্রটিপুর্ণ প্রস্তুত 
প্রণালীর ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই !নবদ্ধ ফলকের অধিকাংশ নোনা ধরে নষ্ট হয়ে 
গেছে । অন্ত মন্দিরটি চিত্তরঞ্জন আভেনিউয়ে অবস্থিত | কপালীটোলার দাস পরিবারের 
এহ মন্দিরে যোগ করা হয়েছে ছাচে তৈরি মুংফলক । স্ুরুচিপ্রস্থত ফলকগুলি মন্দির- 
সজ্জার এক সার্থক প্রয়োগ হিসাঁবে গণ্য হওয়ার বোগ্য । 

প্রাসঙ্গিক একটি ভ্থ্য এখানে উল্লেখ্য । কক তার মন্দির অলংকরণে টেপীকোট। 
বনুলভাবে ব্যবহৃত ন1 হলেও, তার ব্যবহার ঘটেছে সাহেবি সৌধের অঙ্গসঙ্জায় । বিদেশী 
স্থপতির। কিছু মৃৎফলক আমদানি করেছিলেন বিলাত থেকে, আবার “বার্ন কোম্পানির? 
উদ্যোগে বানপুরে সম্পন্ন হয়েছে টেরাকোটা তৈরির কাজ। জি. পি. ও.-র উত্তরবর্তী 
কালেকটোরেট ভবনের গায়ে আজও দেখা যাবে এরকম কিছু টেরাকোটাসজ্জার 
নিদর্শন | 


পিঙ্খ অলংকরণ 


কলকাতার মন্দির-স্বাপতো টেরাকোটার মতে। পঙ্খের ব্যবহারও ব্যাপকভাবে ঘটেনি । 
বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পঙ্খের প্রয়োগ সীমীবদ্ধ থেকেছে ফুল-লতা-পাতার নকাশি 
কাজের মধ্যে । কলকাতার যেসব মন্দিরে পঙ্খের নকাশি কাজ রয়েছে, তার মধ্যে 
কয়েকটি হল : 

ক. ৫৯/এ, বাগবাজার স্ট্রিটের শিবমন্দির | 

খ. ১/২, কৃষ্ণরাম বন্থ স্ট্রিটের জোড়া শিবমন্দির | 

ক পু ৬ 


৮২ কলকাতার পুরা কথা 


. বলরাম ঘোষ স্ট্রিটের ভবন্তারিণী কালীমন্দির | 
. দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী কালীমন্দির | 
. ২৫, বেখুন রো-র নিস্তারিণী কালীমন্দির | 
, ৫/১, হরপ্রসাদ দে লেনের শ্ামন্ুন্দর জীউয়ের মন্দির । 
. ২৫, গোপীকৃষ্ণ পাল লেনের রাধাকান্ত জীউয়ের মন্দির | 
, ৬/১, গোবিন্দ সেন লেনের রাধাগোবিন্দ ও জগন্নাথের ঠাকুরবাড়ি | 

ঝ. ৫০/এ, প্রেমটাদ বড়াল স্ট্রিটের শ্যামস্ন্দর জীউয়ের মন্দির | 

এ টালিগঞ্জে বাৰুরাম ঘোষ প্রতিষ্ঠিত মন্দির (১৮০৭ )। 

কলকাতার কিছু মন্দিরে দেখা যায় নকাঁশি কাজের সঙ্গে পঙ্খের ক্ষুদ্রাকার কিছু 
যৃতি। এরকম অলংকরণ আছে বাগবাঁজারের অন্নপূর্ণা মন্দির সংলগ্ন শিবমন্দিরে ও 
তৃকৈলাসের মন্দিরগুচ্ছে । 

এই শতান্দীতে সিমেন্টের প্রচলন শুরু হওয়ার পর থেকে পঙ্খের বদলে পিমেণ্টের 
মন্দিরসঙ্জা আরন্ত হয় । শীরোদপ্রসাদ বিগ্ভাবিনে!দ আযাঁভেনিউয়ের জোড়া শিবমন্দিরের 
গন্গা, যণুনা, পার্বতী ও চণ্তীর যৃতি এই শ্রেণীর সিমেপ্টজাত অলংকরণের উদাহরণ |৪২ 


এ /9 %6 এ ৩ 


প্রস্তরভান্ব্ষ 

কলকাতার প্রস্তরমণ্ডিত মর্শিরগুলির অধিকাংশই অবাঙালি স্থাপয়িতাদের উদ্যোগে 
ভিন রাজ্যের শিল্পীদের দিয়ে তৈরি । এই মন্দিরগুলিতে ব্যবহৃত প্রস্তরভাস্কর্ষের মধ্যে 
আছে ফুল-লতা-পাতার নকাশি কাঁজ, জাফরি ও দ্বারপাঁল মৃতি | এছাড়া কাঁমিসের 
্র্যাকেট হিসাবে প্রযুক্ত হয়েছে পাথরের লম্ফমান সিংহ, বাছ্যকর ও উপুড় অবস্থায় মাথার 
উপরে পা তুলে মল্লক্রীড়ারত নারীর মৃতি। বড়বাজারের নেঙ্ররেশ্বর শিবমন্দির, 
নিমতলার আনন্দময়ী কালীমন্দির, হীসপুকুরিয়া লেনের হন্ুমীন মন্দির, ২৭ শিবু ঠাকুর 
লেনের রাঁমসীত। মন্দির ও ৪৯/এ শিবু ঠীকুর লেনের শিবমন্দিরে এ জাতীয় অলংকরণ 
পরিলক্ষিত হয়। হাসপুকুরিয়া লেনের মন্দিরটিতে বেশ বড় পাথরের ফলকে খোদাই 
করা দশাবতাঁর মৃতিও আছে । “মরকত কুঞ্জ? প্রাঙ্গণের মন্দিরে রয়েছে সমগোত্রীয় ধ্যানী 
বুদ্ধের যৃতি । পাথরের মন্দির না৷ হলেও, ৯৩ টালিগঞ্জ রোডের দ্বাদশ শিবমন্দিরের 
প্রবেশপথের দেওয়ালে প্রস্তরখোদিত কিছু মৃতি ও ব্র্যাকেটের অনুরতি দেখা যায়ু। 


দ্বারের দারুভাকঙ্ব্ধ 

বাংলার প্রথাগত মন্দির-স্থাপত্যে শর্ভগৃহের কাঠের দরজার পাল্লায় ফুল-লতা-পাঁতা।, 
পশুপাঁখি বা দেব-দেবীর যৃতি খোদাই করার রীতি স্থপ্রচলিত ছিল 1৪৩ কলকাতায় এই 
ধারার কোনো নজির আছে কি না, সে বিষয়ে সধীজনের ওৎস্থক্য জাগা স্বাভাবিক । 
একটিমাত্র মন্দিরে আমরা এই জাতীয় দ!রুতক্*ণের দৃষ্টান্ত খুজে পেয়েছি! ১১৯ রাজা 
রামমোহন সরণিতে অবস্থিত কেদা'রনাথ শিবমন্দিরের ( ১৮৬৮ ) দক্ষিণ ও পূর্বের ছুটি 
দরজাতেই রয়েছে কাঠের কারুকার্য । দক্ষিণ দরজার ছু'পাঁশের প্যানেলের খোপে খোপে 


কলকাতার মন্দির-স্থাপত্য ৮৩ 


উৎকীর্ণ হয়েছে হরিণ, সাঁপ ও সিংহের মুখাবয়ব। পূর্ব দিকের দরজায় অন্বরূপভাবে 
প্রকটিত আছে ছুটি প্রশ্ফুটিত পদ্ম, একদিকে বৃষবাহন শিব ও অন্যদিকে ডমরুধারী 
বৃষবাহন শিব প্রভৃতি । কালীঘাটের কালীমন্দিরেও একদা নিবদ্ধ ছিল ভাক্কর্ধময় কাঠের 
দরজা | কিন্ত বর্তমান দরজাটি রুপোর পাতে মণ্ডিত। 


ধাতুশিল্পের ব্যবহার 


কালীঘাটের কালীমন্দিরের দরজার রুপোর পাঁতটি কাঁরুকার্ধহীন নয়। 'রাপুসে' পদ্ধতিতে 
পাতিটির উপর ফুটিয়ে তোলা হয়েছে দশমহাবিগ্ভার মৃতি | নবাব লেনের জগন্নীথ মন্দিরের 
দরজায় একই রাঁতির মাধ্যমে পিতলের পাতে রূপায়িত হয়েছে কাতিকেয় মতি সহ 
দশমহাঁবিদ্ভার অবয়ব 18৪ 

কলকাতার মন্দির-স্থাপতে যে ধাতুটি সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়েছে, সেটি হল ঢালাই 
লোহা (085 1790 )। রেলিং, গেট, জাফরি, ব্র্যাকেট তো বটেই, লৌহমৃতিও 
অলংকরণ হিসাবে গৃহীত হয়েছে কলকাতার মন্দির-স্থাপত্যে | বড়তলা স্ট্রিটে আদ্য- 
পরিবারের ত্রি-খিলাঁন দাঁলানমন্দিরের থামের গায়ে লাগানো আছে গ্রীক ভাক্কর্ষের 
অনুসারী লোহার যৃতি । 


বিদেশী প্রভাব 


বাংলার মন্দির-স্থাপত্যে ইউরোপীয় প্রভাবের অনুপ্রবেশ আঁরস্ত হয় আঠারো! শতকের 
মাঝামাঝি সময় থেকে । কলকাতার ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি । বরং ইংরেজদের 
সঙ্গে প্রতাক্ষ যোগাযোগের কেন্দ্রস্থল বলে কলকাতার মাঁশ্দরগুলিতে পাশ্চাত্য-প্রভাব 
বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। বহু মন্দিরের সম্মুখভাগের ত্রি-খিলান দীলান অংশে ব্যবহৃত 
হয়েছে গুচ্ছবদ্ধ স্টস্ত। কমপাউগু পীয়ারের (0017010 715) অনুকরণে পরিকল্পিত এই 
সতপ্তগুচ্ছের দেশী নামকরণ করা হয়েছিল “কলাগেছে থাম' | এই পাশ্চাত্যধর্মণ সংযৌজনটি 
কলকাতায় এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে হুতোম পা্যাচার নকসা'তেও “কলাগেছে থামের' 
উল্লেখ দেখ যায় ।৪৫ ৯৬/১/১ মসজিদবাঁড়ি স্ট্রিটের জোড়া শিবমন্দিরে বা! নবাব লেনের 
জগম্নাথ মন্দিরে আজও দেখা যাঁবে অসংস্কৃত “কলাগেছে থাম” | 

গুচ্ছবদ্ধ থাঁমের মতো আয়োনিয়ান-ডোরিক-কোরিনথিয়ান স্তম্তশৈলীরও অনুপ্রবেশ 
ঘটেছে কলকাতার মন্দির-স্থাঁপত্যে। বড়তল। স্ট্রিটের আঢ্য পরিবারের মন্দিরে ব। ২৫ 
গোপীক্ৃঞ্ণ পাল লেনের 'রাধাকাত্তজীউয়ের মন্দিরে" রয়েছে আয়োনিয়ান স্তন্ত । ৮২/১ 
নিমতল। ঘাট স্ট্রিটের “গিরিধারী গোঁবিন্মজীউ মন্দিরে ও ১২ ভূপেন বস্থ আযাভে নিউয়ের 
'লক্ষীজনার্দন মন্দিরে নিবদ্ধ হয়েছে কোরিনথিয়ন থাম । রবীন্দ্র সরণির “সিদ্ধেশ্বরী কালী- 
মন্দিরে দেখা যায় ভোরিক থাঁমের প্রয়োগ । 

থামের মতোই বিদেশী প্রভাব পড়েছে খিলানের উপরেও । প্রথা সিদ্ধ অর্ধগোলারুতি 
খিলানের পরিবর্তে অনুস্থত হয়েছে 'গথিক' খিলান-শৈলী । এই জাতীয় খিলান 


৫ কলকাতার পুরাকথ। 


হাইকোর্টের স্থাপত্যে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে বলে দেশীয় শিল্পীরা “গথিক' নামের 
বদলে এটিকে অভিহিত করেছেন “'হাইকোট খিলান' নামে । 

কলকাতার খেশ কিছু দালানমন্দিরে প্রবেশপথ ঝা] গবাক্ষের উপরের খিলানে ব্যবহৃত 
হয়েছে ইউরোপীয় ভাবধারার 'ফ্যানলাইট' । ৫ দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রিটে অবস্থিত 
“বৈষণবদাস মল্লিকের ভগবন্মন্দিরে' দেখা যায়, খিলাঁনের উপরে চতুক্ষোণ জানল ফুটিয়ে 
লাগানে৷ হয়েছে কাঠের ঝিলমিল ( ৮67060810 131170 )। ১১ বৃশ্পাবন বস্থ লেনের 
নিস্তারিনী কালীমান্দরে ও ১/এ বটকষ্ণ লেনের “সিংহবাহিনী মন্দিরের থামের ফাকে 
ফাঁকে ঝোলানো আছে বিদেশী শৈলীর এই ঝিলমিণ | এ ছাড়া মন্দির অলংকরণে 
ব্যাপকভাবে ব্যধহৃত হয়েছে ফেস্টুন, পেনভাণ্ট, শিল্ড. রোজেট প্রভৃতি পঙ্খসজ্জা | 
সাবেকী মন্দিরসজ্জাম়্ প্রীধান্য পেয়েছিল দেব-দেবীর মৃত ঝা দেশজ জীবনচর্যার নান। 
দিক। কিন্ত ইংরেজদের সংস্পশে আসার ফলে সাহেবদের জীবনযাত্রার ছবিও ফুটে 
উঠতে লাঁগল মন্দির-অলংকরণে । খনমালী সরকারের মান্দরের টেরাকোটাঁয় সাহেবের 
তামীক-সেবন এ। মেম যৃতি এই ধরনের অলংকরণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 

মন্দিরের চূড়ার ক্ষেত্রেও বিজাতীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । চৌরবাঁগানের মল্লিক 
পরিবারের “জগন্নাথ মান্দরের' (১৮২১১) শীর্ধদেশ গির্জীসদৃশ, ভূবৈলাসেন সত্যচরণ 
ঘোষালের সমাবিমন্দির পাশ্চাত্যধর্মী গপ্জযুক্ত । ২/জি কাঁতিক বস্থু লেনের 'সংসারেশ্বর 
শিবমন্দিরে'ও গণ্ুজ আছে বটে, কিন্তু সে গঞ্দুজে পয়েছে ইসলা'শী স্থাপত্যের আদল । 


প্রতিষ্ঠালিপির প্রয়োগ 
কলকাতার মন্দির-স্থাপত্যে প্রতিষ্ঠীলিপির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে কগ্টিপাথর, মার্বল, 
পোৌঁড়াঁমাটির ফলক, তামার পা এবং পঙ্খ-পলস্তরার প্রলেপ । 

কষ্টিপাথরের ফলকরুলির কয়েকটিতে দেখা যায়, খোদাই কণা অংশট সোনার জলে 
রঞ্রিত। বেলগাছিয়ার ওলাইচপগ্ডী মন্দিরে ৬ বা রামমৌহন সরণির কেদারনাথ শিব- 
মন্দিরের৪৭ লাপগুলি এই শ্রেণীক্র | শোৌভাঁবাজারের নন্দরাঁম সেনের মন্দিরে আবার 
দেখা যায় কষ্টিপাথরে স্বল্প গভীবতার রঙবিহীন খোঁদাই । হয়তো এই ফলকেও এক 
সময়ে সোনার জলের প্রলেপ ছিল, যা কালের প্রবাহে অপ্তহিত হয়েছে । নিমতলার 
দুর্গেশ্বর শিবমন্দির৪৮ এবং চেতলায় রাধাকান্ত মন্দিরের৪৯ কষ্টিপাথরের লিপিফলক ছুটি 
পলতোঁলা অথণৎ “বা-রিলিফ' রীতির | 

মার্বল পাথরের লিপিগুলি ছু' ধরনের | প্রাচীনতরগুলিতে আছে শুধু অগভীর 
খোঁদাই । অপেক্ষাকৃত পরবত্তীকাঁলের ফলকে খোদিত অংশ ভরাট করা হয়েছে সীসা 
দিয়ে। 

টলিগঞ্জ স্টভিয়ৌপাঁড়ায় অবস্থিত ঘোঁষ পরিবারের মর্পিরগুলিতে দেখা যাবে 
পোৌঁড়ীম।টি ও পঙ্ছের উৎসর্গপিপি । এ শতাব্দীতে স্থাপিত দেবস্থানগুলির মধ্যে ১২/বি 
রাজ! রামমৌহন সরণির ঠাকুরবাড়িতে দেখা যায় পঙ্জের প্রতিষ্ঠালিপি । 

তামার পাঁতের লিপির নুন! রয়েছে ভূকৈলাসের পিংহব।হনী মন্দিরে । ৫/১ 


কলকাতার মন্দির-স্থাপত্য ৮৫ 


হবপ্রপাদ দে লেনের শ্যামক্ুন্দর জীউর মন্দিরেও পিতলের পাতে খোঁদিত লিপি দেখা 
যায়।৫০ ২৩, তারক প্রামাণিক রোডস্থ সীতাঁনাঁথ-বাঁলকনাঁথের মন্দিরে পিতলের পাঁতে 
লেখা আছে : 'কাংস্যবণিক বংশোদ্তব স্বগণয় মধুস্থদন কুণ্ুর বণিতা / শ্রীমতী রামাক্সন্দরী 
দাসী / সন ১৩০৭ সাল, তারিখ ২৮শে আষাঢ় । 

কলকাতার মন্দিরে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপিগুলির অধিকাংশের ভাষা বাঁংলা। এমনকি, 
অবাঙালিদের প্রতিষিত মন্দিরেও হিন্দির পাঁশীপশি বাঁংলা প্রতিষ্ঠালিপি উৎকীর্ণ 
হয়েছে ।৫* আঁধার অনেক ক্ষেত্রে বঙ্গাক্ষরে রচিত হয়েছে সংস্কৃত মন্দিৰলিপি | চেতলারি 
বাঁধাকান্ত মন্দির, বাঁগবাজারের অন্নপূর্ণা মন্দির সংলগ্র শিবমন্দির,ঘ২ বভবাজাধের 
অপনালুপ্প শিবমন্দির,৫৩ নিমতলার দুর্গেশ্বর শিবমন্দির. ঠনঠনিয়ার কাঁলীমন্দির সংলগ 
শিবমশ্দির,৫৪ নবীন কুণড লেনের মদ্দুমদার পরিবারের শিবমন্দির"৫ ও ভূকৈলাসের 
মন্দ্রগুচ্ছে এইরকম লিপি দেখা যাঁয়। বাঁংলা ও সংস্কৃতের সভীবস্থানও [বিরল নয়, 
অখিল মিম্ত্রি লেনের জোড়া আটচালায় ছুটি ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে ।৫৬ 

অনেক লিপির হরফের ছাদ সমকালীন পুঁথির হরফের অনুরূপ | বাঁগবাঁজার মদন- 
মৌহনতলার পুর দিকে অবস্থিত ভুবনেশ্বর শিব৫৭ ব1 ১৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের 
মন্দিরে” তার নমুনা পাওয়া যায়। ভূকৈলাসের সিংহ্বাঁহিনী মন্দিরেন পলতোল। 
লিপিটি ফারসী হরফের ছাদে খোঁদিত। শিল্পী অনবদ্য নৈপুণ্যের সঙ্গে বাংল হরফকে 
স'জিয়ে দিয়েছেন অবিকল ফরসীর মতো। করে । 

কলকাতার মন্দিরে ইংরেজি লিপির প্রয়োগও পরিলক্ষিত হয়। কেনভারডাইন 
লেনের৫৯ ও ৪৯/এ শিবু ঠাকুর লেনের মন্দিরে তাঁর উদাহরণ রয়েছে । 

কলকাতার মন্দিরলিপির বিষয়বস্তু বিচিত্র ! নিছক সন-তারিখ বা তার সঙ্গে শুধু 
প্রতিষ্ঠাতার নামটুকুই যেমন ধনু ফলকে 'ববৃত হয়েছে, তেমনি অনেক লিপিতে ধর? 
আছে নানারকম বিস্তারিত তথ্য | 

পুথির পাশা য় যেমন প্রহেলিকার ভিতরে দন-তাঁরিখ নিহিত থাকত, অনেক মন্দিরের 
প্রতিষ্ঠালিপিতেও সেইভাঁবেই বাক্ত করা আছে প্রতিষ্ঠাকালের শকাঁঙ্ক ৷ ভূকৈলাসের 
রক্তকমলেশ্বর শিবমন্দিরের লিপিতে প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে বল হয়েছে : 'শাকেইক্ষি- 
শূন্যজলবীন্দুমিতে” 1৬০ শ্লোকাংশটি ধ্যাখ্যা করলে দীড়ায় : অক্ষি “২, শৃন্ত--০ জলধি 
-৭ এবং ইন্দু_১, অর্থাৎ 'অঙ্কস্য বাম গতি” অনুসারে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল হচ্ছে 
১৭০২ শকাব। বাংলা লিপিতেও যে এরকম কৃটরহস্য ব্যবহৃত হতো৷ তার প্রমীণ 
রয়েছে ৯৩ টালিগঞ্জ রোডের মন্দিরগুচ্ছে। প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে এই স্থীনের লিপিতে বলা 
আছে: 'মুরারি মুরলী ছিদ্র কুমার বদন, রত্বাকর শুধাকর শাকের গণন*।৬১ এখানে 
অর্থ দীড়াচ্ছে : মুরারি মুরলী ছিদ্র-কষ্ণের বাশীর ছিদ্র-৭, কুমার বদনকাঁতিকেয়_ 
৬, বত্বাকর- সমুদ্র-৭ এবং স্বধীকর-চন্র-১, অর্থাৎ ১৭৬৭ শকাব্দ | এই মন্দির- 
গুচ্ছের দ্বাদশ শিবমন্দিরের কথাও অনুরূপ প্রহেলিকার মাধ্যমে প্রকাশ করে বল। 
হয়েছে 'রাশী সঙ্ঘ্যা কাশীপতি” | 

মন্দিরলিপি থেকে প্রতিষ্ঠাতার নাম, পেশ1৬২, পরিবারের প্রয়াতা সদস্যার নামে 


৮৬ কলকাতার পুরাঁকথ। 


দেবীপ্রতিষ্ঠার কথা৬৩ ব1 মন্দির সংস্কারের বিবরণও৬৪ জানা যাঁয়। এছাঁড়া ভূকৈলাসের 
সিংহবাহিনী মন্দিরে ও বাঁগবাঁজারের গৌড়ীয় মঠের লিপিতে রয়েছে কুলজিনামা, 
গোপীকৃষ্ণ পাল লেনের রাধাকান্ত মন্দিরে আছে সংক্কারকাঁলীন বায়ের উল্লেখ 1৬৫ 
নগরায়ণের ফলে কলকাতার শ্রমজীবী-পল্লীগুলি অনেকাংশে ভেঙেচুরে গিয়েছে, কিন্ত 
১৭ আড়পুলি লেনের শীতল। মন্দিরে রয়ে গেছে সাবেক “ভিস্তিপাঁড়া” নামের উল্লেশ। 
ফলকটিতে খোদাইকারী মিস্ত্রির নামও উল্লিখিত আছে ।৬৬ 

মন্দিরনির্মীণে ব্যয়িত সময় সঙ্বন্ধেও আলোঁকগাত করা আছে কিছু লিপিতে । 
৭৮ টালিগঞ্জ রোডের রাধামদনমোহন জীউর মন্দিরে নিবদ্ধ ছুটি লিপিতে ১৭৫০ ও 
১৭৫৬ শকাব্দ লেখা আছে ।৬৭ বেশ বোঝা যায়, ১৭৫০ শকাব্দ ভিত্তিস্কাপনের পর 
মন্দিরনির্মীণ সম্পূর্ণ করতে ছ" বছর সময় লেগেছিল। অন্যদিকে ৯৩ টালিগঞ্জ রোডের 
মন্দিরলিপিতে স্পষ্টভাষায় খোদিত আছে 'আরব্ধ সন" ও “পিতিষ্ঠা সন? | 

ছিদাম মুর্দি লেনের ভড় পরিবারের রাঁধাগোধিন্দ জীউ মন্দিরের লিপিতে আছে 
বিগ্রহ স্থানাত্তরের কথা, ৬৮ ২/২ বনমালী সরকার স্টিটস্থ শ্যামস্থন্দর জীউ মন্দিরের ফলকে 
খোদাই করা রয়েছে সেবায়েতি স্বত্বের হিসাব-নিকাশ 1৬৯ টাঁগোর কাঁপল স্ট্রিটের 
আটচাল। মন্দিরের গায়েও স্বত্বাধিকারীর নাঁমবাহী ফলক লাগানো ছিল ।৭9 সম্প্রতি 
বর্তমান পুজারী মন্দিরটি সংস্কারকীলে সে ফলক উপড়ে ফেলেছেন । কলকাতার বনু 
মন্দিরের মালিকানা দখলের জন্য এইভাবে ফলক-বদল ঘটাঁনে। হয়েছে । ইতিহাঁস- 
বিলোঁপের এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে নিন্দার | 

বাংল! পুঁথির পুষ্পিকায় প্রীর্থনাযূলক কবিতার অনুরূপ বয়ান দেখা যাচ্ছে ১/কে 
রাঁধানাথ মল্লিক লেনের দয়াময়ী কালীমন্দিরের ফলকে £ শ্রপ্ী৬ দয়াময়ী / সন ১১৭৮ / 
শ্রগুরুপ্রসাদ তরে হেরি দিগম্বরী 1 ছোটখাটে ছন্দোবদ্ধ লিপি ছাড়াও কলক'তার 
বেশ কয়েকটি মন্দিরে রয়েছে দীর্ঘ পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত কাব্যচর্টণর নিদর্শন | 
নিমতলা ঘাট স্ট্রিটের গিরিধারী গোৌবিন্া জীউ ম্শিরের শ্রশ্তরণিপির হুবহু পাঠ নিষ্কূপ £ 
“উপেন্দ্র ভজন ধাম শ্মন্দির নাম | গিরিধারি গোবিন্দ গোপাল বলরাম / এ স্থানে বিরাজ 
করেন তক্তজন ধন । আধ্যধর্্মীশিত জন কর দরশন / বিজ্ঞাপন মম এই সর্বসাধারণে । 
সেবা লোপ নাহি হয় আমার মরণে / মম বংশ সম্বন্ধীর নাহি অধিকার । তাঁর কেহ 
নাহি করে প্রার্থনা সেবাঁর / আমার অভাঁবে কৃষ্ণভক্ত অধিকার | হইবে সকলে রক্ষা 
করিবে সেবার / শ্রীযৃত্তি সেবাঁতে নাহি কষ্ট পাবে কেহ । দেবোত্তর বিষয়ে হবে সেবার 
নির্বাহ / নিত্যানন্দ বংশজাঁত খড়দহ বাস। সেবায়িত উপেন্দ্র গোস্বামী হয় দাস / বন্থু 
রামানন্দ বংশ পরম বিকাঁশ | যে বংশে গিরীশচন্দ্র হইল প্রকাশ / সম্প্রতি নিমতলা স্থানে 
স্বেপাঁজিত ধনে । প্রাসাদ করিয়া বাঁস উত্তম ভবনে / এ গিরীশ বস্থ উৎসাহ করিয়! । 
নির্মীইল মন্দির নিজ বুদ্ধিবল দিয়া / মন্দির নির্ীণে ৭ পরিশ্রম করে | সে প্রকার 
পরিশ্রম কার সাধ্য পারে / গিরীশচন্দ্র ধস্থকে করি আশীর্বাদ । অন্তকালে পায় যেন 
শ্রগোপাল পাঁদ / বারশত চোরনই সাল ভাদ্র মাসে । শ্রীমন্দির আরম্ভিল দিন উনব্রিংশে / 
এ বৎসর ফাস্তনের চতুর্দশ দিনে । শ্রীমৃত্তি স্থাপন করি এই ত ভবনে ।* প্রতিষ্ঠালিপিটি: 


কলকাতার মন্দির-স্থাপত্য ৮৭ 


থেকে জানা যাচ্ছে কিভাবে স্থানীয় বাসিন্দা গিরীশচন্দ্র বন্থর আনুকৃল্যে নিত্যানন্দ- 
বংশীয় উপেন্দ্র গোস্বামী ১২৯৪ বঙ্গাব্দে মন্দির স্থাপন করেছিলেন । 

৯৩ টালিগঞ্জ রোডস্থ দ্বাদশ শিবমন্দিরের প্রবেশপথে আছে দর্শনেচ্ছু ব্যক্তিদের প্রতি 
কাব্যময় নির্দেশ : সকলের চরণে আমার নিবেদন | দেবাঁলয়ে যাইবে না করি 
আরোহণ ॥ নিষেধ বিধি কি কিছু সভার অগ্রভাগে। গাঁড়ি পালকি ঘোড়া গজাদি 
নিষেধ আঁগে ॥ পাদুকা পাঁদেতে আর শিরে ছত্র ধরে | না যাইবে গঙ্গাক্সানে দেবের 
মন্দিরে ॥ মুনিবাক্য হেলন করে যাঁইতে যাহার মন। শপথ আছয়ে প্রবেশ করিতে 
অঙ্গন ॥ আরন্ধ সন ১২৫২ সাঁল তারিখ ২৭ ফান্তন, পিতিষ্ঠা সন ১২৫৩ সাল তাঁরিখ ৩১ 
চৈত্র । শ্রী প্যারিলাল দাস। শ্রমণিমোহন দাস ॥ এখানেই হু"শিয়ারির শেষ নয়। 
পার্শ্ববর্তী একটি স্বতন্ত্র ফলকে খোদিত আছে : শকাব্দ ১৭৬৭ / শ্রীত্রি৬ বাটীতে কেহ 
পাছুক1 / পায়ে দিয়া জাইবেন নাই, যে জাইবেন / তাহীকে তাল্লাক সন ১২৫১ সাল।” 
'তাল্লাক' শব্দটির প্রয়োগ দেখে ইসলামী বিবাহ বিচ্ছেদের কথা মনে পড়তে পাঁরে 1৭১ 
কিন্ত এক্ষেত্রে তাল্লাক' আদলে “দিব্যি' দেওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । শব্দটি যে শপথ 
হিসাবে প্রযুক্ত হতো, তাঁর প্রমাণ রয়েছে চৈতন্যচরিতামবতে : বীর বলে তো তোকে 
তালাক ভেড়ের ভেড়ে শ্রী ।' আজ থেকে দেড়শো! বছর আগে এ ধরনের ফারসি-বাংলা 
ংকর শব্দ কলকাতার কথ্য ভাষায় যে প্রচলিত ছিল, এটি তার পাথুরে প্রমাণ । 

বরানগরের ত্রন্মময়ী কালীমন্দিনের শিলালিপিটিও কবিতাকারে গ্রথিত। লিপিটির 
অংশবিশেষ এরকম : “বার শত উনষাট সাল গণনায় |/ মন্দির প্রতিষ্ঠ। কৈল্য মাঘী 
পুণিমায় ॥ / * * + / মোহন মুরতি মার যেন গো বালিকা | / ব্রহ্মময়ী নামে খ্যাত 
হইল কাঁলিকা ॥ / রাঁসমণির মা কালী, এই কাঁলীমাতা । / এক ব্যক্তি উভয়ের 
আছিল! নির্মাতা ॥/ সুমষ্্র মা মাসী নাম দিল। সে কারণে । / প্রভু রামকৃষ্ণ, ইহা 
শ্তনেছি শ্রবণে ॥” এই নিপিটি অবশ্য প্রতিষ্ঠীফলক নয়, পরবতণকাঁলে নিবদ্ধ । 

ছন্দোবদ্ধ ভাঁষেটর এই ধারা প্রতিফলিত হয়েছে ক্রাউচ লেনের লক্ষ্ীজনার্দন 
মন্দিরেও (১৯১৫) । আলোচ্য লিপিটির বয়ান এইবকম : শ্রীশ্রী লক্ষমীজনার্দন / কুলের 
দেবত1। / তাঁর পদে মতি রতি / থাকে যেন সদা ॥ / স্বামী মম / দয়ালচন্দ্র দাস / 
স্বর্গবাসী। / তার ধর্মপত্বী আমি / আতরমণি দাসী ॥ / পনির আদেশে প্রভুর / 
সেবাকার্যে রত। /সন ১৩২২ সালে / মন্দির স্থাপিত ॥ ৬ মাঘ গুরুবার / তিথি 
পৃণিমাঁয় ৷ / মন্দির প্রতিষ্ঠা হ'ল / প্রভুর আজ্ঞায় ॥ এই লিপির ভাবানুসারী একটি 
সংস্কৃত লিপিও মন্দিরটিতে লাঁগানে। আছে। 

কাব্যময় মন্দিরলিপিগুলি থেকে বোঝ৷ যায়, কলকাতার নগরায়ণ সত্বেও দীর্ঘকাল 
পর্যন্ত চিরাচরিত লোকায়ত ভাবন। অনুসৃত হয়েছিল । গগ্সাহিত্য স্দূঢ হয়ে উঠলেও 
রামায়ণ-মহাঁভারত-মঙ্গলকাব্যের পয়ীর-ত্রিপদীর রেশ মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি । 
তাছাড়া এইসব লিপির মধ্যে সেকালের কলকাঁতাবাসীদের মানসিকতার প্রতিফলনও 
খুঁজে পাওয়া যায়। 


৮৮ কলকাতার পুরাকথা 


বূপাজ্তরের বপরেখা। 
কলকাতার নগরাঁয়ণের ফলে একদিকে যেমন বহু মন্দিরের অবলুপ্তি ঘটেছে, অন্যদিকে 
তেমনি অনেক মন্দিরে এসেছে বাহক রূপান্তর । অনেক ক্ষেত্রে জীর্ণ দেবালয়ের 
সংস্কীরকালে এমনভাবে চেহারা বদল করা হয়েছে যে, সেগুলির প্রাচীনত্বের |চহ্ন ঢাকা 
পড়ে গেছে । তাই আপাতবৃষ্টিতে কলকাতার বহু মন্দিরকে অর্বাচীন ও শুরুত্বহীন 
মনে হয় । এই পরিবতিত বহিরঙ্গের দ্বার। বিভ্রান্ত হয়েই ম্যাককাঁচ্চন মন্তব্য করেছেন : 
'/101)1090001581]1%) 009 16100019501 08100668819. 0158107901701108-7 ২ 

নবাব লেনের জগন্নীথ মন্দির ও প্রেমচাঁদ বডাঁল স্িট-কলেজ স্ট্রিট সংযোগস্থলের 
শিবমন্দিবের কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি । জনশ্রুতি অনুযায়ী, আদতে প্রথমটি 
ছিল নবরত্ব ও দ্বিতীয়টি আটচাল। মন্দির | বর্তমানে মন্দির ছুটি যথীক্রমে উত্তর ভারতীয় 
নাগর ও অপজাত শৈলীর শিখর-মন্দিরে পর্যবসিত | বনমালী সরকার স্থাপিত শ্যামস্থন্দর- 
মন্দিরটি যূলত কোন প্রীতির ছিল, তা৷ জানার উপাঁয় নেই । বর্তমানে সেটি একটি স্থাপত্য 
বৈশিষ্ট্যহীন দালানমন্দির | 

২ নবধাঁব লেনের একটি আটচালা শিবমন্দিরকে চারদিক থেকে অবিচ্ছিন্ভীবে 
ঘিরে নিমিত হয়েছে বহুতল দোঁকান ও গুদামঘর | মন্দিরটির গর্ভগৃহে প্রবেশ করে 
ছাদের দিকে তাকালে তবেই তার সাবেক স্থাপত্যশৈলীর পরিচয় পাওয়া যাঁয়। ৩ 
লেন ও রবীন্দ্র সরণির সংযোগস্থলে অবস্থিত 'রাঁমচন্ত্রেশ্বর শত্তু-র ক্ষুদ্রাকার মন্দিরাট 
যে আগে হাটখোলার দত্ত পরিখাঁরের গৃহদেবালয় ছিল,+৩ ৩] মন্দির-সন্দর্শনে কোনো- 
ভাঁবেই উপলদ্ধি করা যায় না । চিত্রবিচিত্র চীনামাটির টালি লাগানোর ফলে মন্দিরটি 
কুরূপ ও রুচিহীন হয়ে উঠেছে । ফিরিঙ্গি ক!লীর মন্দির যে আসলে একটি সাঁবেক 

আটচালাঁর সঙ্গে অর্ধীচীন দালানের সংযোগের ফসল, তাঁলভাবে নিরীক্ষণ না করলে 

সে কথাঁণ্ড আজ আর বোঝা যাঁয় না । 

মন্দিরের মা:লকীন1 দখলের জন্য রূপান্তর ঘটানে1 এবং লিপিধিলোপের কথা আমর! 
আগেই জানিয়েছি । এই শ্রেণীর পরিবর্তনের সাম্প্রতিক উদাহরণ হল ১১/১ টাগোর 
কাসল স্ট্রিটের শিবমন্দির | 

১৯/এ বৃন্দাবন বপাক স্ট্টস্থ রাঁধানাথ জীউর মন্দিরটি অত্যন্ত জীর্ণ হয়ে পড়ায়, 
সেবায়েতর] শিল্পসন্মতভাঁবে মন্দিরটি পুননির্নীণ করেছেন । রুচির দিকটি রক্ষিত হলেও, 
এর ফলে মন্দিরটির আদি বূপটিব সম্পূর্ণ অবলুপ্সি ঘটেছে । 


উপসংহার 

বর্তমান আলোচন1 থেকে একটি সিদ্ধান্ত স্পষ্ট বেরিয়ে আসে--কলক'তায় পুরাঁকীতি 
হিদাখে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য শতাধিক বছরের শ্রীীন মন্দিরের অভাব নেই। 
স্থাপত্য ও প্রতিষ্তালিপি থেকে আমর! মন্দিরগুলির বয়স নির্ধারণে নিঃসংশয় হয়েছি । 
কলকাতার পুরনো! মন্দিরগুলির গঠনকৌশল ও অলংকরণও কম চিত্তাকর্ষক নয়। 


কলকাতার মন্দির-স্থাপত্য ৮৯ 


নিম্নবঙ্গের যে কোনে। মহকুমার সঙ্গে তুলনা! করলে কলকাত।র মন্দির-বৈচিত্র্য কোৌনো- 
ক্রমেই পশ্চাদ্‌পর বলে প্রতিভাত হবে না 

খেদের কথা, কলকাতার গৌরব ধলে বিবেচিত হতে পারতো। এমন বহু মন্দির 
লুপ্ত হয়ে গেছে । কিন্তু অঙ্কিত চিত্র বা আলোকচিত্র থেকে সেগাঁলর রূপকল্প সম্পকে 
আমরা অবগত হতে পারি । ছবিগুলি [নয়ে অন্ুপুঙ্থ অথ্থেষণ চালালে কলকাতার 
সাবেকী মন্দির-স্থাপত্যের উৎকর্ষতা সম্বন্ধে অনেক নতুন উপাদান আবিষ্কৃত হতে পারে । 
কাঁজেই বিষয়টি গবেষণার যোগ্য । এইসব তথ্য বিচারের পর, কলকাতার মন্দির- 
স্থাপত্য “আদে চিত্তাকর্ষক নয়”, এমন কথা আর মেনে নেওয়া যায় না। 

কলকাতার মন্দির সৌধাবলী কিতাবে রূপান্তরিত হয়েছে বা হচ্ছে, সেকথা আমর! 
আগেই আলোচনা করেছি । তাছাড়া 'মেট্রোপলিস" কলকাতা একদিকে যেমন জনবহুল 
হয়ে উঠেছে, তেমনি সেই অনুপাতে বুদ্ধি পেয়েছে ভক্তজনের সংখ্যাও 1 ভগ্রপ্রায় 
মন্দিরের সংস্কারকীলে এইসব অত্ৎসাঁহী ভক্তর1 সাবেক অলংকরণগুলি বিনষ্ট করে 
তার জায়গায় লাগিয়েছেন সেপামিক টালি বা রডের প্রলেপযুক্ত সবল অলংকরণ । অনেক 
ক্ষেত্রে আদি মন্দিরের রূপকল্প ধুলায় মিশিয়ে তৈরি হয়েছে আধুনিক কেতার রুচিহীন 
মন্দির । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বূপান্তরের পৃ্ঠপোষণ করেছেন বহিরাগত ধনী 
অবাঙালি ব্যবসায়ী সম্প্রদায় । 

কলকাতার নদীতীরবত্তণ প্রাচীন অঞ্চলগুলি মন্দিব্বহুল ; তুলনায় নবীনতর 
এলাকাগুলিতে মন্দিবের সংখ্যা খুধই কম । আপুনিকতার আবহাওয়ায় পরিপোঁষিত 
নতুন বসতকারীরা ধমীয় গৌড়ামি ব1 দেখনির্ভরতার দিকে ততটা আগ্রহ দেখাননি 
বলেই এমনটি ঘটেছে । সেকালের মতো আজকেএ উঠতি বাঙালি ধনীরাও আর 
মন্দির নির্মাণ করে পুণ্যার্জন বা গরিমা প্রকীশের চেষ্টা করেন না । বর্তমান কলকাতায় 
দেখ-স্থাপন। কেন্দ্রীভূত হয়েছে ফুটপাথে আর বেওয়ারিশ গাছতলায়, তাও প্রধানত 
বহিরাগত অধাঙাঁল ধর্মভীরুদের দৌলতে । ফলে একদিকে প্রথাগত মন্দির-স্থাপত্যের 
বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে, অন্যদিকে দেবমাহীত্ের দিকেহ নজর পড়েছে বেশি । 
এ শতকের গোডার দিকে যেসব মন্দির নিমিত হয়েছে, সেগুলির স্থাপত্যে দেখা যায় 
সস্তায় কিন্তিমাতের হতাশাধ্যঞ্ক প্রচেষ্টা ৷ প্রথাগত মন্দির-স্বাপত্য আজকের বাঙালির 
কাছে গুরুত্বহীন ও অপ্রয়োজনীয় । তাই এ সিদ্ধীত্ত অমূলক ণয় যে, এতিহাময় মন্দির- 
স্থপত্য প্রয়োগ বা পুনরুজ্জীবনের পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে । উন্নতির আশা যেখানে 
বৃথা, সেখানে টিকে থাকা মন্দিবগুলি যে ক্রমেই অবলুপ্টি অথবা রূপান্তরের পথে পা 
বাড়াবে, তাতে কোনে! সন্দেহ নেই । 

এ রাঁজ্যের পুরাকীতি সংরক্ষণে ভার রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকীরের তথ্য ও সংস্কৃতি 
বিভাগের অধীন প্রত্বতত্ব অধিকারের হাঁতে | এই দপ্তর বিভিন্ন জেলার অনেক জীর্ণ ও 
পরিত্যক্ত মন্দির সংস্কীর করে সেগুলির সংরক্ষণের ব্যবস্থা! করেছেন । কিন্তু ছুঃখের 
বিষয়, এই দপ্তর সংরক্ষিত পুরাকীতির যে তাঁলিকা সম্প্রতি প্রণয়ন করেছেন, তার 
মধ্যে কলকাতার কয়েকটি গির্জা ও মসজিদের নাম থাকলেও কোনে মন্দিরের উল্লেখ 


৪১ 


কলকাতার পুরাকথা। 


নেই । কলকাঁতাঁর ধ্বংসৌন্ুখ বেশ কিছু প্রাচীন মন্দির কিভাবে তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে 
গেল, তা বোঝা শক্ত । কলকাঁতার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রাচীন মন্দিরের দিকে 
আমরা বিনীতভাবে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই মন্দিরগুলির আশু সংরক্ষণ 


জরুরি : 
১, 


৪ 


১০০ 
১০৬ 


বনমালী সরকার প্রতিষ্ঠিত ২/৫. বনমাঁলী সরকার স্ট্রিটের আটচাঁলা মন্দির 
(আঠারো! শতক )। 

গোবিন্বরাম মিত্র স্থাপিত কুমোরট্ুলির দোঁচলাযুক্ত নবরত্ব (আঠারো 
শতক )। 

মহন্মদ রমজান লেনের দুর্গের শিবের আটচাল। মন্দির €( ১৭৯৪ )। 

নন্দরাঁম সেন প্রতিষিত নন্দরাম সেন স্ট্রিটের আটচাল। মন্দির | 

খিদিরপুরের ভূকৈলাঁস রাজবাঁড়ির রক্তকমলেশ্বর শিবমন্দির ( ১৭৮০ ) 
এবং কৃষ্ণচন্দ্রেশ্বর শিবমন্দির | 

৭” ও ৯৩, টীলিগঞ্জ রোডের মন্দিরগুচ্ছ (যথাক্রমে ১৮৩৪ ও ১৮৪৭ )। 

১, মণ্ডল টেম্পল লেনের নবরত্ব মন্দির (১৮০৯ )। 

৯৬/১/১, মসজিদবাঁড়ি স্ট্রিটের জোড়া আটচাল। মন্দির ( আ. উনিশ শতকের 
প্রথমদিক )। 

১, হরিনাথ দে রোডের (শিববাগান ) আটচাল। মন্দির ( আ. উনিশ শতকের 
মধ্যভাগ )। 

৮১, শ্যাঁমবণজাঁর স্ট্রিটের পীঢ়1 দেউল € আ- উনিশ শতকের প্রথমার্ধ )। 
টালিগঞ্জ স্টুভিয়োপাড়ায় ঘোষ পরিবারের মন্দিরগুচ্ছ (উনিশ শতকের 
প্রথমদিক )। 


ম্যাককাঁচ্চন প্রমুখ গবেষকদের রচনার কল্যাণে দেশে-বিদেশে বাংলার মন্ির- 
স্থাপত্য নিয়ে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে । কলকাতার প্রথাসিদ্ধ প্রাচীন মন্দিরগুলির 
সংস্কার ও সংরক্ষণ সাধিত হলে সেগুলি দশনীয় হয়ে উঠবে, ফলে এ শহরের পর্যটন 
তাঁংপর্য বাড়তে পারে । কলকাতার মন্দির-স্থাপত্যের বিলীয়মান শেষ চিহুগুলি টিকিয়ে 
রাখার জন্য যেমন সরকারি সহৃদয়তার প্রয়োজন আছে. তেমনি দরকার রয়েছে 
গণচেতনার 1 কলকাতার জনমানসে সচেতনতা তৃষ্ট না হলে এ বিষয়ে সুফল পাওয়ার 
উপায় নেই। 


কলকাতার মন্দির-স্থাপত্য ৯১ 
সারণি--১ 





কলকাতার কয়েকটি মাঝারি আটিচালা মন মন্দির 


শা ৯ মাপা শা ০ শশীশ্গীি ২ শ্াশী স্পা 
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বিগ্রহ ূ অবস্থিতি প্রতিষ্ঠাতা রঃ  নিরঘাকাল 




















| ১. শিব ূ ফিিঙ্গি কালীমন্দির শা . আঠারো শতকের 
সংলগ্ন টা ূ 
২. শিব | বেলেঘাটা £ জুরেন | ডি আ. আঠারো শতকের 
৷ সরকার রোড ূ শেষদিক। 
৩. 'পুষ্পেশ্বরণ ঠনঠনিয়ার কালী-. | রাঁমশংকর ঘোষ | ১৮০৬। 
শিব মন্দির সংলগ্ন 
৪. শিব ; ৫৯/এ,বাগবাজার সিট । মিত্র পরিবার আ.. উনিশ শতকের প্রথম- 
ৃ দিক। 
বেনিয়াটোলা লেন ূ টির আ.. উনিশ শতকের প্রথম- 
ৰ দিক (লিপিফলক 
ূ অপহৃত )। 
7 ৪ারারিদী দর. ] র আ.. উনিশ শতকের প্রথম- 
সিট দিক। 
| ৭. শিব ; ১* হরিনাথ দে রোড বিশ্বাস পব্বার ৰ আ. উনিশ শতকের মধ্য- 
| (শিববাগান বস্তি) ৰ ভাগ (লিপিফলক বিনষু)। 
৮. 'রামের- ২৫, বাণ্ধযারি রোড টি আ+ উনিশ শতকের মধ্য- 
নাথ শিব ভাগ (লিপিফলক বিনষ্)। 
১৮৫০ | 





৯. শীস্তি- | ১১, বুন্দাবন বসু লেন বি গুহ 
নাথ শিব ূ 





বিটি 


টি 
'রাম- 
চনে | ূ 
শত" শিব ; 
২. শিব 


| 
৩. শিব 
ূ 
ূ 


৪. 'কালী-: 
কিংকর শিব 
৫. 'জুবনে- । 
শ্বর' শিব 
৬. শিব 


৭. “অস্বিকা- 
নাথ” শিব 
ূ 
৮. শহ্কর- 
জীউ' শিব 
৯. 'রীমে- 
শ্বর” শিব 
১০. শিব 


আপনের 53594 80--0-ে52505রারারোলদ তু ল2-7 50 লন রে দির তত কে-রে নস 


১১, শিব 
১২. “শৈলে- 
শ্বর' শিব 
১৩, রামে- ৰ 
শর শিব ৃ 

| 

: 


| 


১৪. কেদার- 
বাথ শিব 
. দুর্গে" 


পালাতে নো 0.০ "লারা ৮ রিডেশা আরে কি-না বাধারিররর৮- রিপার হারার. 


 প্রসুলনচন্্র রোড 


সারণি- ২ 


কলকাতার পুরাঁকথ। 





কলকাতার কয়েকটি ক্ষুদ্রকায় আটচাল। মন্দির 


অবস্থিতি প্রতিষ্ঠাত। 


বান্দর সরণি ও গুপ্ত ৷ রামচ্ দত্ত 
লেনের মোড়ে 


র 
ূ 

২, নবাব লেন ৰ __ 
ৃ 


৯/১. রমাঁনাথ মজুমদীর। রাঁমলক্ষমণ দত্ত 
স্ট্রিট 


২০৫/১, মহ্ধি দেবেন্দ্র | বিশ্বীস পরিবার 
রোড ূ 

ৃ বাগবাঁজার,মদনমোহন- কৃষ্ণকান্ত মিত্র 
তলার পূর্বদিকে! 

| ৩২/১, শিবতল সিটি ৰ এ 

ৃ ূ 
১১৯/১, আচার্য ূ ঘোষ পরিবার 

ূ 


| 


| ১১/১, টাগোর কাস্ল্‌। বন্দ্যোপাধ্যায় 


৷ সির পরিবার 
১১/১, বুন্দাবন বসাক বসাক পরিবার 
সিট 


২২. শ্যামবাঁজার স্ট্রিট. ভট্টাচার্য পরিবার 


 ৫৫/বি. শ্যামপুকুর ফ্টর্ট ভটীচার্য পরিবার 


৩. হরখতকীবাগান যাঁজ্ঞিক পরিবার 
লেন | 
৬৩, মীনিকতলা মেন ; বসাঁক পাবার 
রোড 


১১৯, রাঁজা রামমোহন : ভোলানাথ সাধ্ব 


সরণি 


১, তারক প্রামাণিক | দুর্গামণি দেবা 


ূ 
ূ 
| 
| 


নির্নাণকাল 


আ.. আঠারো শতকের 
মধ্যভাগ | 


ূ 

ূ 

: আ.. আঠারে! শতকের 
মধ্যভাঁগ । 

১৮০৫ | 

ূ আ'. উনিশ শতকের 

ৰ প্রথমদিক | 

| আ. উনিশ শতকের 

ৃ প্রথমাদক । 

ূ আ.. উনিশ শতকের 

প্রথমদিক | 

। আ. উনিশ শতকের 
প্রথমদিক | প্রতিষ্ঠালিপি 
অস্প্ট ]। 
আ.. উনিশ শতকের মধ্য- 
ভাগ। 
আ. উনিশ শতকের মধ্য- 
ভাগ। 
আ]. উনিশ শতকে মধ্য- 

৷ ভাগ। 





ূ 

ৃ 

| আ. উনিশ শতকের মধ্য- | 

। ভাগ । 
| আ. উনিশ শতকের মধ্য- ূ 
| ভাগ । 
ূ 

|] 
ৃ 





আআ. উনিশ শতকের মধ্য- 
(ভাগ। 
১৮ভাঙগ | 


৩০ ফান্তন, ১২৯১ বঙ্গাব্দ 


ৰ 
রা শিব ূ রেড ূ (১৮৮৫ থ্াঃ)। 


কলকাতার মন্দির-স্থাপত্য ১৩ 


কলকাতার কয়েকটি জোড় আটচাল মন্দির 





উচু পোস্তাযুক্ত আটচালা! মন্দির 


শি পিপাসা শা শীত ৮৮ শি শত শশা শিপ ০ শশাপি্ ত ৮শিশ শা লিঙ্গ 2 








বিগ্রহ অব স্থিতি প্র্ঠাত ির্মাণকাল 
১. শিব হি মা জিদবাড়ি সেন পরিবার আ. আঠারো শতকের 
ট্রিট শেষদিক ( বতমাঁনে 
ধ্ংসোনুখ )। 
২* শিব ৯১/৯/১, আপার চিৎ- | শেঠ পরিবার আ.. উনিশ শতকের 
পুর রোড ।কচুরি গলি); প্রথম্দিক | 
৩, শিব ও 1 ৮৫, অখিল মিস্ত্রি লেন | রাজনারায়ণ দাঁস | ১৮৪৮। 
কালী | 
৪. শিব 1 ৬১, ডাবাঁলউ. সি. | দে পরিবার আ. উনিশ শতকের শেষ- | 
ূ খধোনাজি স্ট্রিট দিক। ৃ 





ূ আ. আঠারো শতকের | 





রি সাধারণ পোস্তাযুক্ত আটচালা মন্দির | 
রা 


। ১, 'চণ্ডেশ্বর" | ৫১, সিকদাঁরপাঁড়া ৷ মুখোপাধ্যাঃ 





ও 'জগদীশ্বর" সিট ( তাাহন্দরী |! পরিবার | শেষদিক। 

শিব মানার সংলগ্ন ) ৃ 

২. শিব | ১/২, কৃষ্ণরীম বন্ধু সট্রট ; কৃষ্তরাম বস্থ আ. আঠারো শতকের | 
শেষদিক | 

৩. শিব ১০/এ, লাটুবাবু লেন | ছাতুবাবু-লাটুবাবু | আ. উনিশ শতকের প্রথম-| 
দিক। ৰ 





৪, শিব | ক্ষীরোদপ্রসীদ বিদ্যা- ূ গাঙ্গুলী পরিবার | আ.. উনিশ শতকের মধ্য- | 
বিনোদ আযভেনিউ | ভাগ। 

৫. 'জগদীশ্বর"; ১৮৮/২, রামকৃষ জগন্মোহন বসাক | ১২৫৯ বঙ্গা্ (১৮৫২) 

ও “কনকেশ্বর'! সমাধি রোড 

শিব ূ 














৯৪ কলকাতার পুরাঁকথ! 


























সারণি__ ৪ 
কলকাতার কয়েকটি পঞ্চরত্ মন্দির | 
বিগ্রহ | অবস্থিতি ূ প্রতিষ্ঠাতা নির্াণকাল ৃ 
১, শিব) ; ১৮/১, কেনডারডাইন 
। ভ্রিলোকরাম পাকড়াশী ১৭৮৫ | 
২. শিব ূ লেন ূ ূ 
৩. শিব ৭৮, টালিগঞ্জ রোড ৰ উদয়নারায়ণ মুল ১৮৩৪ | 
৪, -] ৯৩, টালিগঞ্জ রোড । প্যারিলাল ও মণিমোহন 
১৮৪৭ 
৫. শিব) : (হরিহর ধাম ) ূ মণ্ডল 
৬. শিব ূ 
। ১৬২, কালীঘাট রোড | অঘোর দর্ত ১৯০২ | 
৭. শিব ূ ৰ 
[ 
৮ শিব র রতনবাঁবু রোড, নড়াইলের রায় পরিবার | আ. বিশ শতকের 
ূ কাশীপুর | প্রথমদিক | 
, অন্নপূর্ণা ' ২/৩ রামকৃষ্ণ লেন | সরকার পরিবার |. ১৯২২। 
সারাণ-৫ 





কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলের কয়েকটি নবরত্ব মন্দির 


অবস্থিতি ৰ প্রাতষ্ঠাত। | নির্মীণকাল 





পট শি সপ সি 
পে দস সপ _- পা শা ০ শশী শি স্পা ০ সপ র্‌ শা আত স্পা শা শীত শাছাদীস 2০৬ 


ূ 
রি রে 15 - - -| 
১, রাধাকাতত ৰ ১. মণ্ডল টেম্পল লেন ূ রমাশাথ মণ্ডল ূ ১৭৯৬-১৮০৭ (দেব- 
| 
1 


ূ ূ প্রতিষ্ঠা : ১৮০৯)। 
২, গোপাল শোভাবাজার সিট । স্থুর পরিবার | আ. উনিশ শতকের 
র প্রথমাদিক | 
৩, গোপাল ৯৩, টালিগঞ্জ রোড | প্যাবিলাল ও ১৮৪৬ | 


| মণিমোহন মণ্ডল 
(বাঁকি অংশ পরবতী পৃষ্ঠায় ) 





কলকাতার মন্দির-স্থাঁপত্য ৯৫ 
সারণি--৫ ( পরবর্তী অংশ) 











কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলের কয়েকটি নবরত্ব মন্দির 


শাল দল ৮০টি শীট শীলা পি তি পি » শা শীাশীী্ীটী ও শশী পলাশ তপ্ত ৩ শাপলা শপ ১ পাপা সাপ পলা 
শপ পাশা ৮৯ পাত 



































বিগ্রহ অবস্থিত |. প্রতিষ্ঠাতা ; . নির্যাণকাল 
৪. “কিপাময়ী? 1 ৩৯, , হরকুমার ঠাকুর জয়নারায়ণ মিত্রা. ১৮৫১। 
কালী ্ট্যাও ৰ 
৫. “ত্রহ্মময়ী” ২২৫, প্রীমাণিক ঘাট । দুর্গাপ্রসাদ ও ৃ ১৮৫৩ । 
কালী | রোড রামগোপাল দে” 
ৰ প্রামাণিক 
৬. 'ভবতারিণী' ূ দক্ষিণেশ্বর রানী পাসসণি 1 ১৮৫০-১৮৫৫। 
কালী 
৭. “নিস্তারিনী' | ২৫, বেখুন রে ঈশ্বরচন্্রনান. ১২৭২ বঙ্গান্ 
কালী | (১৮৬৫ গ্ঃ)। 
৮. অন্রপূর্ণা ধ্যারাকপুর-তালপুকুর | জগদন্বা বিশ্বাস | ১৮৭৫। 
৯. 'ভবতারিরী | ২/২এ, বলরাম ঘোষ | দয়াময়ীঘোষ | ১৮৮৮ 
কালী সিট 
১০. “সীতানাথ ও: ২৩, তাঁরক প্রামাণিক | রামাহ্থশ্দরী কুণ্ডু ; ২৮ আমা, ১৩০৭ 
এ শিব | রোড বঙ্গাব্দ (১৯০০ হী:)। 
টা বাবুরাম ঘোষ লেন নিত্যকালী দাসী ; ১৯২২। 
ও অন্যান্য ৷ | 
১২, সমাধিমশির কেওড়াতল। মহাশ্মশীন: ময়মনসিংহের | বিশ শতকের 
ৰ জমিদারবংশ প্রথমদিক | 
১৩, গৌর-নিতাই | ১৬/এ, কালীপ্রসাদ  জগবন্ধু দত্ত ১৯৩০ | 
চক্রবর্তী সিট 
১৪. রাদেশ্বরী- ] ১০, রামকান্ত বস্থ : কড়ুরি পরিবার ৪8 


বিট 


রাসবিহারী | 





৪১৬ 


১১০ 


কলকাতার পুরাকথ। 


উল্লেখপন্জী 
ঢা. 04৯০০90০00১ ০91০8665910 8100 1০৮৮ (130. বি, ২2৮, 7২951550 
[01001 1980 ). 09. 792-804. 


, বিভিন্ন পত্রিকায় ছড়িয়ে থাঁক! পুর্ণচন্দ্রের প্রবধ্ধগুলিতে কলকাতার প্রাচীন মন্দির- 


গুলি সম্বন্ধে প্রচুর মূল্যবান তথা আছে । খাগবাজারের মদনমোহন-মন্দিরের বিষয়ে 
তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ বই লিখেছিলেন : “মদনমোহন-ঠাকুর ও গোকুলচন্দ্র মিত্র' 
। ১৯৩৭ )। বহাঁটতে অন্যান্য কয়েকটি মন্দিরের কথাঁও আলোচিত হয়েছে। 


. পঞ্চানন রায়ের ছুটি প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ হল : 'কলিকাতার মন্দির ও মণ্ডপ ( প্রবাসী” 


ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৫৯) ও বাংলার মন্দির (প্রবর্ক”, জোষ্ঠ ১৩৬৮)। তীর 'খাঁংলার 
মন্দির? গ্রন্থেও (১৯৭৪) আলোচিত হয়েছে কলকাতার মন্দির-প্রসঙ্গ | 


* [08510 1৬1০0০060171011) 1176 791010195০0 02.1০80097, 730107581 18.51 


৪170 17195901, 1210081%-10179 1968, 90. 45-58. [ পরবতী পাদটাকায় 
০৬1০0000019 নামে উল্লিখিত ] 1 


»/৯10192. 1010021 32106101, “19100195 11) 08101102 200 10 6151)001- 


70০৫7, 9391059]1 15850 2170. 777999100, 18100817%-18179 1968. 00. ০9-105. 


, খিনয় ঘোষ, কিলকাতা। শহবের ইতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড । ১৯৮৩). পৃঃ ২৫৮-২৬৬, 
. রাধারমণ মিত্র, কলিকাতা-দর্পণ' (১৯৮০ ), পৃঃ ৫৯-৭৮ । 


'পুরঞী” ('কলকাতা-পুরশ্র' ) পত্রিকায় প্রকাশিত বর্তমান লেখকের প্রবন্ধমীলা : 

ক. রামেশ্বর শিবের মণ্দিরলিপি : মন্দির প্রাঙ্গণে কবিতায় নোটিশ (২৬.৮.৭৮ ) 

. হাঁটখোলার ছুর্গেশ্বর শিবমন্দির (২৩,৯,৭৮ ) 

* চেতলার নবধত্ু মন্দির (২৮-১০,৭৮ ) 

. নবরত্ব মন্দিরের ধাবাবাহিকতা। ( ১১,১১,৭৮) 

* জগন্নাথ ডি । ২৫-৫.৮৫) 
এ ছাঁড়ীও দ্র. হিতেশরঞজন সান্যাল, 'নীগরিকতা ও ধাঙ্গীলী', 'নাগরিক সমাচার” 
বিশেষ সংখ্যা, অক্টীবর ১৯৮৮, পৃঃ ৩-৪ [পরবতী পাদটীকাঁয় “নাগরিকতা 
ও বাঙ্গালী নামে উল্লিখিত 11 


নে ৫ ৮ 


»:[109 01517 01 006 0017910৬278 09 £5011090 00 217001)617 17390681 


(6800176, [116 ৫০10919 10009] 1001156--01)0 0010510/ 0019 161015591190 
৪ 90909101500 9019010] (09 ৪. 01780002016 01009001610. 7 ৬9 ০1068১ 
৪100 0010 0 ০0114 200 ৮729 9711090916 001: 0০ ০1170260--909৬% 
ব1155017, 40171005921) /৯101016506016 10 100185 17 50-1 850, 1. 188 


১০, ০3071510৬/---10. 0106 9001699৫ 1807798, 0118. 1121015 ৮50116 01 (520001819 


-*টি 100. 0815197 09190175105 00 907681.--1706 00110156 00010 
[10610209870 (070106106 151)91191 £ 1972), 09-158. 
বিস্তারিত খিবরণের জন্ত ডু. 504 0208] 089, 1901101715 181001 010 : 


কলকাতার মন্দির-স্থাপত্য ৯৭ 


১২, 
১৩, 


১৪ 


১৬, 


তি 
৯৮৯ 


১৪৯০ 


২১, 


২২, 


২৩. 


9৪/21 181 911061)9 08010917)400106 [10018 11952210751, 3005 1989, 
[2. 20-31. 
অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, "বাঁকুড়া জেলার পুরাকীতি' (২য় সং, ১৯৭৫), পৃঃ ১১। 
কালীময় ঘটক, “দ্বিতীয় চরিতাষ্টক' (২য় সং, ১২৮৯ ), পৃঃ ১-২। 


, নাগরিকতা ও বাঙ্গালী”, পৃঃ ৪ । 
৯৫০ 


সুর্যযকুমার চট্টোপাধ্যায়, “কালীক্ষেত্র দীপিকা” (১৮৯১), পৃঃ ৯৮। 
ম্যাককাচ্চন তার পুবৌোল্লিখিত প্রবন্ধে (পৃঃ ৫১) লিখেছিলেন যে, মন্দিরটি 
বন্দ্োপাধ্যায়দের প্রতিষ্ঠিত | সেকথার প্রতিবাদে শ্রীরাধারমণ মিত্র লেখেন : 
'ধ্যানাঁজিবাবুর1 তৈরি করেননি, করেছিলেন মগ্ডলবাবুর। । কিন্তু তারা এ মন্দিরের 
মধ্যে কোনে। ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেননি | এ খালি মন্দির ব্যানীজিবাঁবুরা মণডলবাবুদের 
কাছ থেকে কিনে নেন এবং ১৯৪৯ সালে লক্ষমীনারায়ণ বিগ্রহ তার ভেতর প্রতিষ্ঠা 
করেন! ( কিলিকাতা-দর্পণ', পৃঃ ৭৮) 

ক্ষেত্রান্ছসন্ধানে জানা গেছে, ম্যাককাচ্চনের মতে? শ্রীমিত্রও সঠিক তথ্য 
উদ্ধার কণতে পারেননি । এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা মথুর শা অমিতব্যয়িতাঁর জন্য 
খণগ্রস্ত হয়ে পড়েন । তিনি নিজেই, ব তীর কোনে। উত্তরাধিকারী, মান্দরটি সহ 
সংলগ্ন ভদ্রাসন উত্তরপাঁড়ার বন্দ্যোপাধ্টায়দের কাছে বন্ধক রাখেন | ধণ অনাদায়ী 
থাকার ফলে ১৯৩০ গ্রীস্টাব্ব নাগাদ বন্দ্যোপাধ্যায়রা সমগ্র সম্পত্তিটি কিনে নেন | 
তারা মন্দিরটির কিছু পরিবর্তন সাধন করেছেন_ মন্দিরের চারপাশের বারান্দা 
টিনের চাল ও ঢালাই লোহার রেলিং দিয়ে ঘিপে নেওয়। হয়েছে । 
1৯100170010102, 19. 52. 
গৌতম সুখোপাধ্যায়, “কলকাতার উপাসনালয়", “ক্যালকাটা! মিউনিসিপ্যাল 
গেজেট”, কলকাত। সংখ্যা, ১৯৭৭, পৃঃ ৫৫ ! 
শিবেন্দু মান্না, *পুণ্যতীর্ঘ দক্ষিণেশ্বর ও একটি এঁতিহাসিক নথি", “কৌশিকী, 
শারদীয় সংখ্যা, ১৯৮৮, পৃঃ ৪৬। 


, দ্র- 09180809 98068) 1১101510605 21090110515 : 31101. 05099195 ০1 


76759], 71010 006 45101071555 ০1 108%10 151000001510105 ( 01009600 
[01015219109 [9639 1983 ), 070. ১3-62. 

'হরিহরধাম মন্দিরগুচ্ছের (৯৩, টালিগঞ্জ রোড) শিলালিপিতে বলা 
হয়েছে : 'রাশী সঙ্খ্যা কাশীপতি সানন্দে বেষ্টিত £/ মধ্যে নধরত্বে শ্রাগোপাল 
বিরাজত ।' 

081090 হ6$9৬, ড০. ]া], 00. 6, 181009815 18451 নিবন্ধটির পুনমু্দ্রিত 
রূপ ও প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিটির জন্য দ্র, 4৯1০7 ২০৮ (6৫.), 458108102, 1-597981৩ 
(1978 ), 7, 190, 

4৯1১1017006 01 006 10115, “1 /৯০০০]% 0? 006 1905 909511)0918100 
1৬106: &০০ (1869 ),7. 28. 

ক. পু১ ৭ 


9৮ 


২৪. 


৫, 


২৬, 
২৭০ 


কলকাতার পুরাকথা 


চৃ. 0. 90177091৩, 4৯1) [71151011098] 4৯০০০001901 0179 091080/9 ০91160- 

(01809 (21701501958 ), 0. 14 

সাম্পতিক কালের কয়েকজন শ্রদ্ধাম্পদ ও স্বনামধন্য গবেষকও সেই ভুলের প্রবাহ 

অব্যাহত রেখেছেন । যেমন : 

ক. “নবরত্ব মন্দিরের মধ্যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে নিমিত চিৎপুরের গোবিন্দরাম 
মিত্রের মন্দির অন্যতম | অপুনালুপ্ত এই নবরত্ব মন্দির চিত্রকর ড্যানিয়েল 
অস্কিত প্রাচীণ কলকাতার চিত্রে দেখ! খায় ।_বিনয় ঘোষ, 'কলকাতা। শহরের 
ইতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড ( ১৯৮৩), পৃঃ ২৬১-২৬২ | 

থ. “..গোবিন্দরাঁম মিত্রের নবরত্ব মন্দির। গোবিন্দরাম মিত্র ১৭৩০ সালে চিৎপুর 
রোডে এ মন্দির তৈরি করেন | ১৭৩৭ সালে ১০ সেপ্টেম্বরের ( মতান্তরে ১১ 
সেপ্টেম্বরের ) মহাঝড়ে ও ভূমিকম্পে এঁ মন্দির ভেঙ্গে পড়ে । রাধারমণ 
মিত্র, 'কলিকাতা-দর্পণ' €( ১ম পর ), (১৯৮০ ), পৃঃ ৬৯। 

গ. “চিৎপুর রাস্তার পাঁশে আরও একটি মন্দির ছিল-_নবরত্ব মন্দির | এর প্রাতষ্ঠা- 
কাল ১৭৩০ শ্রীঃ। প্রতিষ্ঠীতা “ব্যাক জমিদার গোঁবিন্বরাম মিত্র |” নিশীথরঞজন 
রায়, “চিৎপুর রোড-এর নাঁম উৎপত্তি", “প্রতিক্ষণ”, ৪ বর্ষ ১৮ সংখ্যা, পৃঃ ২২। 

11০00010100) 10. 53, 

1117% 1315/85, [119 1,995 [10980 01 10.100559/2] 2 90109 50901019010109 

800110 030৮1009190 111095 19101019, 932108981 1১85 ৪100 119591)0, 

1877.-0)৩0. 1982, ০. 192-193, 7. 9. [ পরবতী পাদটাকায় 41109 85/89" 

নামে উল্লিখিত ] | 


২৮০ 4৯115122061 01 0106 11119, ৯1) 4৯১০০০10601 09০ 1866 079৮1100918 


২২৪১৯ 


৩০. 


৩১৭ 


৩০ 


৩৩, 


৩৪, 


1৫10051 ৫০. (1869 ), 0. 2. 

1,109 [3155125, 0. 9. 

191. [ চিত্র-পরিচিতি দ্র] 

11০00601100, 0. ১৭, 

বর্তমানে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'ভবতারিণী' নামে পরিচিত 
হলেও, রাসমণির দলিলে তাকে অভিহিত করা হয়েছে “পীজরাজেঙ্বরী” নামে | 
'রাজরাজেশ্বরী" কিভাবে এবং কবে “ভখতাপিণী'-তে পরিণত হলেন, সে-বিষয়ে 
অগ্ভাবধি কোনো! গবেষক আলোকপাত করেননি | 

মন্দিরটিতে নিবদ্ধ বর্তমান প্রস্তরলিপির পাঠ : স্থাপিত ৩০শে চৈত্র, ১২৭১ সাঁল। 
শ্রশ্র এ ব্রজেশ্বর মহাদেব জীউ | সেবায়েৎ ৬ রাজকৃষ্ণ দস । সংস্কার ১ল। বৈশাখ, 
সন ১৩৬৩ সাল।' 

পুঁটে কালীর মন্দিরের মর্নরলিপির বয়ান : 'পুণটে কাঁলীতল। স্থাপিত ৯৬৪ / পিতা 
মহন্ত ৬ গোলাপচন্দ্র বন্যোপাধ্যায় মাতা ৬ লক্ষিমণি দেবী / পুত্র শ্রীতারকচন্ত্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় / ২০ নং / কলিকাতা-৭ /” | 


কলকাতার মন্দির-স্থাপত্য ৯৯ 


৩৫, 


৩৬, 
৩৭, 
২৩৮, 
৩৯, 
, ভ্রমবশত ম্যাঁককাঁচ্চন মন্দিরটির ঠিকানা ২/৫ কেবলকৃষ্ণ স্থর স্ট্রিট লিখেছেন 


১১০ 


শি৬, 


8৭, 


ত ৮, 


১০. 


ফিরিঙ্গি কাঁলীবাঁডির ফলকে মন্দিরটি ৯০৫ বঙ্গীব্দে প্রাতঠিত ধলে দাবি কর 
হয়েছে । পু*টে কালীমন্দিরের মতো। এ দাঁবিটিও নিতান্ত অবাস্তব | ১৪৯৮ শ্রীস্টান্দে 
কখনই এ ধরনের মন্দির নিমিত হতে পারে ন]। 
91101081090 [01702] 225, [105 £1015810 085095 01 ৬/95 821788] 200 
00217 0181, [2 21109110105 200 08595 01 ড/99 739008]1 (1720. 4. 
৬1108, 1953 ), 0. 321-322. 
বিনয় ঘোঁষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি” ১ম খণ্ড (১৯৭৬ ), পৃঃ ৩৪৫-৩৪৬ | 
1৬1০0০০1101, 190. ১4-55. 
তারাপদ সীতরা, “পশ্চিমবঙ্গের পুরাসম্পদ : উত্তর মেদিনীপুর" (১৯৮৭ ), পৃঃ ৯০। 
স্বামী গল্ভীরানন্ন, ভ্রীরামপুর-ভক্তমাঁলিকা", ২য় ভাগ (১৩৫৯), পৃঃ ৩৯০ | 


(100000121077) 0. 55) 1 এই ভুলের পুনরাবৃত্তি করেছেন বিনয় ঘোষ 
(কলকাতা শহবের ইতিবৃত্ত", ২য় খণ্ড, ১৯৭৫, পৃঃ ২৬৫)। 

এই ফলকটি ম্যাঁককীচ্চন দেখেছিলেন, কিন্তু পরে সেটি অপস্ৃত হয় (1১০- 
09000111010 0. 56) । 


. ম্যাককাঁচ্চন এ মৃতিগুলিকে শঙ্খনিমিত' বলেছেন (11000109102, 0. 57 )। 

, বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. তারাপদ সাতরা, বাংলার দাঁরুভাক্ষর্ষ” (১৯৮০ )। 
৪. তারাপদ সীতর!, 'জগন্নীথ মান্শর', কলকাতা পুরশ্রী”, ২৫ মে ১৯৮৫, পৃঃ ৪৬-৪৮। 
. ব্রজেন্দ্রনীথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকাত্ত দাঁস (সম্পাঃ ), “হুতোম প্যাঁচার নকৃসা ও 


অন্যান্য সমাঁজচিত্র' (সাহিত্য পরিষৎ, ৪র্থ মরণ, ১৩৯১ ), পৃঃ ৭। 

ওলাইচণ্ডী মন্দিরের লিপির বয়ান : প্রিশ্রীঞওলাইচণ্ডী মাঁত। ঠাকুরানী ॥/ শ্রীনীলমণি 
চক্রবর্তণ / পুত্র / শ্রগোগীনাথ চক্রবস্তা / দেবাইত ও অধিকারী / জেল! ২৪ পরগণা 
বেলগাছিয়। / সন ১২৯৮ সাঁল : ১লা বৈশাখ ।' 

কেদীরনাঁথ শিবমন্দিরের শিলালিপির বক্তব্য ; শ্রীশ্রী কেদারনাথ শিব ঠাঁকুর / 
ও প্রশ্রী শ্রীধর ঠাকুর ১--/ সন ১২৭৫ সন তা--২ মার? । 

দুর্গেশ্বর শিবমন্দিরের লিপিতে রয়েছে : অঙ্গৌষধীশ ধরণীধর / শীতরশ্মি | প্রব্যাত 
শক / সময়ে পিতৃরাজ্ঞয়ৈতত, / সংস্থাপিতং মদনমোহন / দত্ত পুত্রৈ দুর্েশ্বরাখ্য। 
শিব / লিঙ্গ মভূত,স্থপৌধে ॥ ১৭১৬, | 

রাধাকান্ত মন্দিরের লিপিটি এরকম : শ্রিশ্র রাধাকষ্চ শকাব্দাঃ ১৭১৮।/ 
শাকে্টাদশ বাজি চন্দ্র গণিতে কুস্তস্থিতে / ভাঁস্করে রাঁধাকান্তমুদে শুভাশয়যুতে / 
গঙ্গোপকথস্থলে ! আরব্ধং নবরত্ব / মেতদমলং তদ্রামনাথেন দাঁসেনা / স্মি ১৭২৯ 
ননবযুগ্মমৈত্রী বিমিতে / পৃল্ত মাগান্মধৌ ॥ ইতি ॥ পুনশ্চ ১৭৩১ ত্রিসংক্রান্ত্যাং 
সর্ধবপূর্ণত্ব / মগাত।, 


, পাঁতটিতে খোদিত আছে : 'গগণচাদ মল্লিক / সন্তোষকুমারী দাসী । 
৫১, 


প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ এরকম : “ স্বর্গীয় পরমপূজ্য শেঠ পরশরাম মহাপ্রাণের / 


কলকাতার পুরাকথা 


স্থপুত্র ৬ রামপ্রসাঁদ মহাশয় তস্য পুত্র মহামতি চিরঞ্রিব হুবলাল ও তাহার / কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা গয়াসিরাম মাথুর বৈশ্য বজবাসি / গ্রাম রেপুর1 জেলা গোয়াঁলিয়র / শশা 
১০৮ শিবশঙ্কর মহাঁদেবতার মন্দির / সন ১৩৪০ সালের শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষ 
8ঠ] বৃহস্পতিবার / ত্রয়োদশী তিথিতে স্থাপিত হইল | নং ১২৩/১ বহুবাজার স্ট্রীট 
কলিকাতা ।' 


৫২. অন্নপূর্ণা মন্দির সংলগ্ চারটি পশ্চিমমুখী শিবমন্দিরের মধ্যে যেটি উত্তরদিক থেকে 


দ্বিতীয় এবং দক্ষিণদিক থেকে তৃতীয্‌, সোটব গ্রতিষ্ঠালিপির পাঠ : 'শাকে বিলেশয়- 
বিলত্ব$বিধৌবিধায় / চিত্তেইভিলা ষফলদং গুরুপাদপদ্ম্‌। / ঈশস্ সংস্থিতিকূতো 
দ্বিজবিষুরাঁমোহ-_/ কাষীদ্ধি মন্দির মিদং পণমিষ্টকীত্তিঃ |" [ দ্র পূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরতু 
উদ্ভটসাগর, মদনমোহন-ঠাকুর ও গোকুলচন্দ্র মিত্র ! ১৯৩৭ ), পূঃ২২]। 


৫৩. বিলুপ্ত মন্দিরের লিপিটি এরকম : শাকে বাণ যুগাব্ধি5ন্্গণিতে মেষোৌনবিংশে 


দিনে । বাঁরেভূমি সত্য বিপ্রকুলজঃ সৌধং দশম্যাং তিথো ॥ শ্রশ্তামীভিধকো। দে 
স্থরধূনী ক্ষেত্রোপকণ্ঠে শিবম । প্রীত্যৈ পুণ্যবতো মদাধরিতয়ো: পিত্রোঃ স্বয়ং 
যত্ুতঃ 0 ১৭২৫ শক ) 


৫৪. ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে দুটি লিপি আছে : 


৫৫. 


৫৬. 


(ক) পুবদিকে_-শ্রীশ্রদর্গ। / শঙ্করের হৃদয়ে মাজে / কালী বিরাজে ।' 

(খ) পশ্চিমদিকে--াসদ্দেশ্ববী কালী মাতার মন্দ্ৰি / স্বগাঁয় মহাত্মা / শঙ্কর ঘোষ 
কর্তৃক / প্রতিষ্ঠিত । / সন ১২১০ সাল । 
কালীমন্দিরের সংলগ্ন পুপ্পেশ্বর শিবের আটচালা মন্দিরে উৎকীর্ণ লিপির 

বয়ান : শ্রীমন্দিরে সমস্থাগি আমৎ পুষ্পেশ্বর শিবঃ / মনোহর অ্ত্রিয়াদৌস্যা | 

শকাব্েহিদ্বিদ্বিপর্ককে ১৭২৮ সন ১২১৩ | তার্ধিথ ১ বৈশাখ | 
ম্যাককাচ্চন এই কাপীমন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮০৩ শ্রীস্টা্ খলে উল্লেখ 
করেছিলেন (151500101010], 0. 590 )1 শতিবাঁদে ভারাধানমণ মিত্র মহাশয় 

('কলিকাত।-দর্পণ', পুঃ ৭৭ ) লেখেন যে, প্রতিষ্ঠাঁলিপিতে ১১১০ সাল খোদিত 

আছে, যা ১৭০৩ গ্রীস্টাব্দের সমার্থক । কিন্ত আমরা লাপটি পড়ে দেখেছি যে 

ম্যাককাঁচ্চন ঠিকই লিখেছিলেন, পাধারমণবাবুর সিদ্ধাপ্তহ ভুল । 

মজুমদঃরদের মন্দিরিলিপির খয়ান : শ্রী শিবো জয়তি ॥ / দারকানাথ জনশী 

হরিনারায়ণা ত্বজা | / হরিমোহনপত্বী শ্রীমুক্তকেণী শিবোচ্ছায়া ॥/ নভোইগ্রি বন্থু ভূ 

মানে শাকে বিপ্রকুলোঁজলা | / মন্দিরং মুক্তিনাঁথস্য গ্রতিঠিতবতী মুদ1॥' 

(১৮৩০ শক ) 

৮৫ অখিল মিস্ত্রি লেনের জোড়া মন্দিরে ছুটি লিপি রয়েছে : 

(ক) শ্রীশ্রশিবানী শিবৌজয়তঃ / অন ১২৫৫ শাল শকাব্দাঃ ১৭৭০ | ১১ ক্ান্তন / 
প্ীরাজনারাঁয়ণ দাসের হিদেয়ে শ্রাশ্রী শিবানী শিবেঃ বিরাজ / তবান্ধি তীতি 
বিধবংদি ভবনী ভব মন্দির / ব্লাজনারায়ণো। দাঁপে। নিক্মীমে ৬ক্তিতঃশ্রিয় ॥ 

(খ) 'শ্রুশ্রিশিবানীশিবৌজয়তঃ ॥ / ১১ ফান্তন সন ১২৫৫ শাল শকাবাাঃ ১৭৭০ / 


কলকাতার মন্দির-স্থাঁপত্য ১০১ 


৫৭, 


৫৮, 


৫৪), 


ভিত 


৬২, 


৬৩, 


শ্রীবাজনারায়ণ দাঁসের হৃদয়ে শ্রশ্রীশিবাঁনী শিব বিরাজ করিতেছেন / ভবাদ্ধি- 
ভীতি বিধবংসি ভবানী ভবমন্দিরম ॥ / রাঁজনারায়ণে। দাসেো। নির্মমে 
ভক্তিতঃশিয়ঃ ॥' 
গর্ভগৃহের প্রবেশপথের সামনে ধাপ হিসাবে ব্যবহৃত কষ্টিপাথরে লেখা আছে : 
শ্রীরুষ্ণকান্ত মিত্র / শ্রীক্ষেত্রমণি দীসি।” সাম্প্রতিককালে মন্দিরটির গায়ে একটি 
মর্সরলিপি লাগানে? হয়েছে : ভুবনেশ্বর মন্দির / স্বগশয় নিতাঁইলাঁল মিত্র / জন্ম 
১৩২৭ | ২৫ ভাদ্র / মৃত্যু ১৩৫৯। ১৫ জ্যৈষ্ঠ / স্থাপিত ১১৪১ সন |, 
স্থাপতাবিচারে মন্দিরটি ১১৪১ বঙ্গান্দে (-5১৭৩৪ খ্রীঃ) স্থাপিত বলে মনে 
হয় ন1। এই বছরটি হল মন্দির-প্রতিষ্ঠাত। মিত্রবংশের আদিপুরুষ গোঁকুলচন্দ্ 
মিত্রের জন্মপন | মন্দিরে ধার নাম খোদিত আছে, সেই কষ্ণকান্ত মিব্রই বোধহয় 
মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা । তিনি গোঁকুলচন্দ্র মিত্রের ( ১৭৩৪-১৮০৮ ) পৌত্র । 
মন্দিরটির প্রতিষ্ঠীলিপির বয়ান : শ্রিশ্রী ৬দয়াময়ী শ্রীচরণাকাজ্খী / শ্রীনিলকমল 
মিত্র দাঁদ ১২৫৭ সাল ।” 
কেনডারডাইন লেনেব ইংরেজি লিপিটির ভাষ্য হল: এ 1785 / 10815 
'বি৪৬৪18078,161001915 / 01 1৮ 01955/2181 / 1795 0961) 10017090 ৮9 / 
[06৬/2121101101 বিএ 1৯981018511 / 075 2985601 07 197959100 56৮211 / 
980151) 110101970801958) 3. 1,./01 01, ৬/০111056010 ১6650 08100009/ 
10 1083 121021160 (10 61019195 11) 1940. 


. বক্তকমলেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ : “চৈত্রেস্ক পক্ষগণিতে ঘন পূর্ণমায়াঃ / 


শাকেহক্ষিশৃন্তজলধীন্দুমিতে গৃ / হেশ্িনু | শ্রীযুক্ত রক্তকমলেশ্বর / নাথ লিঙ্গ বারে 
ববেঃ পণ্ড / পতেঃ রুপয়1 বিরাপীত / শকাব্দাঃ ১৭০২ 1" 

প্রবেশপথের ডানদিকে কপ্টিপথরের লিপিটির পুর্ণাঙ্গ বয়ান হল : 'শাকে শৈলাঙ্গ 
মৈত্র প্রমিতইহ ঘটে তেন সপ্তাক্ষি মানে । গৌরীজানে নিশীস্তং স্থরধুনি তটগং 
দ্বাদশং সংগ্রয়া চ ॥ গোপাঁলশ্যৈক হ্ম্যং প্রণতিনত শিরান্তস্ত মধ্যে করোতি | 
দাসম্তৎ প্যারিলালোতুবি হরিহর ধামেতি নায় প্রকাশ্যং ॥ ০ ॥ মুরাঁরি মুরলি ছিদ্র 
কুমার বদন £ রতুকর শুধাকর শাকেব গণন ঃ॥কুস্তে সপ্তবিংশতি দিবসে শুভক্ষণে : | 
শুভারভ্ত স্বর শৈবালনী সন্নিধানে £ ॥ রাণী সন্ধ্যা কাশীপতি সানন্দে বেষ্টিত £| 
মধ্যে নধরত্বে শ্রীগোপাল বিরাজিত £ ॥ বাল্য বেশে ননী আসে ভর্দি মনোহর £ 
তুলন1 কি দিব রূপ জিনি জলধর £ | অব্রালয় নাম হৈল হরিহর ধাম £ প্যারিলাল 
দাসের আশা লইতে হরিনাম £॥+ 

২/৩ রাঁমকুষ্ণ লেনে অন্পূর্ণার দক্ষিণমুখী পঞ্চবত্বের মেঝেতে খোদিত আছে £ 
'সর্বববিজয় কবচ আবিষ্কারক / শ্রগোবিন্দচন্দ্র সরকার / এবং তস্য পত্বী শ্রীমতী 
তুলপীমণি দাসী / কর্তৃক প্রতিঠিত / সন ১৩২৯ সাল ৫ই চৈত্র” 

বাবুরাম ঘোষ লেনে উমান্থন্দরী কাঁলীর নবরত্ব মন্দিরে উৎকীর্ণ লিপির পাঁঠ £ 
শ্রীশ্রী ৬ উমাস্বন্দরী কালীবাঁড়ী। / ৬ উমাস্বন্দরীর পুত্র ৬ যন্তেশ্বর লাঁহাঁর / 


১০২ কলকাতার পুরাকথা 


অন্ুমত্যানুপাবে শ্রীমতী ন্ৃত্যকাঁলী দাসী, / ভ্রঅনাথকৃষণ সাহা ও শ্রীরাধাকান্ত 
পাল / কর্তৃক ১৩২৯ সাল ১০ই মাঘ বুধবার / প্রতিঠিত ।' 

৬৪, প্রেমটাঁদ বড়াল স্ট্রিট ও কলেজ স্ট্রিটের সংযোগস্থলের শিবমন্দিরে খোদিত আছে : 
স্থাপিত ৩০শে চেত্র, ১২৭১ সাল । শ্র্। ৬ ত্রজেশ্বর মহাদেব জীউ | সেবায়েৎ 
৬রাভকৃষণ দাস | সংস্কার ১ল। বৈশাখ, সন ১৩৬৩ সাঁল।' 

৬৫. আলোচ্য মর্তরলিপিটিতে লেখা আছে £ এঞ্রী « পাধাকান্ত জীউ দেবাঁলয় / (২৫ নং 
গোপীকৃষ্ণ পালের লেন )/ ৬ মদনমে|হন সেন মহোদয় / তাহার পূর্বপুরুষ কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত | / উক্ত পুরাতন দেখালয় সুংস্কার / পূর্বক তৎসংলগ্ন চকৃদালান / নূতন 
নির্শীণ করাইয়াছিলেন । / তদীয় পুত্র / ৬ প্রাণকৃষ্ণ সেন মহোদয়ের / স্মরণার্থে / 
তৎপুত্র ধান্মিক প্রবর / শ্রীযুক্ত নারায়ণকুষ্চ সেন আই, এস, ও / মহাশয়ের পত্বী 
ধন্মপরায়ণ। / শ্রীমতী ভগবত দাসী / সম্প্রতি ২৮০০০ ( আটাইশ ) হাজার টাকা / 
ব্যয়ে ইহা সুচারুরূপে সংস্কীর করিলেন / তারিখ ১লা আষাঢ় সন ১৩৪২ সাল / 
ইংরাজি ১৬ই জুন ১৯৩৫ পাঁল।" 

৬৬. মর্মরলিপিটিতে সীসাহীন অগভীর খোদাইয়ের মাধ্যমে লেখা ছিল : 'শগ্র৬ 
শীতলামাতা ঠাকুরাণী / ৬ মণি ঠাকুরুণ দেখ্যো সেবাদাসী / সন ১২৮২ শাল | / 
শ্রমত্যা বিরাঁজমহিনি দেব্য। সেখাঁদাঁসী / সন ১৩০০ শাল ২০ মাঘ। ভিস্তীপাডা / 
শ্রপ্রসন্নকুমার দাস দ্বারায় খোদিত ॥" 

সম্প্রতি সাবেক মন্দিরটিকে ধূলিসাৎ করে নতুন মন্দির নিমিত হয়েছে এক 
অবাঙালি ব্যবসায়ীর আন্কৃল্যে | পুরনো লিপিটি বিনষ্ট হওয়ায় একটি নতুন 
মর্গরৰফলকে প্রায় একই বয়ান লিপিবদ্ধ কর হয়েছে । তবে বানান প্রভৃতি খুঁটিনাটি 
বিষয়ের বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছে । 

৬৭. রাধামদনমৌহন মন্দিরের প্রবেশপথের দ্ব'দিকে লিপিছুটি নিবদ্ধ : 

(ক) ডানদিকে-_শ্রিঞ্ররাধাকঞ্জ / শুভমন্ত শকাব্দাঃ/ ১৭৫০ শন ১২৩৫ ।/ বীত্তি 
শ্রীউদয়নরার়ণ / দাধ মণ্ডল শাঁকিম বাঁওয়ালি ।' 

(খ) বাদিকে-শ্াহরি / সকান্দ। ১৭৫৬ ।-_-/ সন ১২৪১ সাল-_-/ শউদয়নারায়ণ 
মণ্ডল / সাং খাঁওয়ালি পঃ বাঁলিয়। |, 

৬৮. লিপিটি এরকম : ও / প্রাপ্রীরাধাগোধিন্দ জীউ / মন্দির । এরপর বাদকে : 
প্রতিষ্ঠাদিবস :_/ হরিপাঁল, জেলা হুগলী | গ্রাম--পাধাঁনগর, / শুভ বৈশাখী 
পুণিমা ১২৬৮ । ডানদিকে : 'স্থানাস্তর £--/ কলিকাতা, / শুভ রাস পূিমা, 
১২৭৮ । এরপর রয়েছে : প্রিতিষ্ঠতাগণ £-/ ৬ ছিদামচন্ত্র ভড়, ৬ শ্যামাচরণ 
ভড় / ৬ গোবিন্দচন্দ্র ভড / শতবর্ষ পুত্তি উপলক্ষ্যে এই স্মৃতিফলফ স্থাপিত হইল" । 
তারপর বীদিকে : শুভ ঝুলন পুণিমা, / ১৩৬৮ | ডানদিকে £ বৈষ্ণব দাসান্থ্দাঁস 
/ নরেন্দ্র, বরেন্দ্র, স্থরেন্্র 1 

৬৯. পুবনুখা দালানমন্দিরটির প্রবেশপথের ছু'পাশের থামে ছুটি শ্েতপাথরের লিপিফলক 
আছে : 


কলকাতার মন্দির-স্থাপত্য ১০৩ 


(ক) দক্ষিণদিকে : “শ্রীশ্রী” শ্যামসুন্দর জীউ / সেবাঁয়েৎ / শ্রীনারায়ণচন্দ্র স্থর / 
রকম ।০ চাঁরি আন / শ্রী অযূল্যচরণ স্বর / রকম ।০ চাঁরি আনা 1” 

(খ) উত্তরদিকে : '্রীশ্র” শ্যামস্থন্দর জীউ / সেবায়েৎ রকম ॥০ আট আন। / 
৬নেপাঁলচন্দ্র নিয়োগী / পত্রী ৬ত্রজেশ্বরী দাসী / কন্তা / ঞশরৎকুমারী দাসী / 
স্বামী ৬ উপেন্দ্রনীথ বিশ্বাস / পুত্রদয় / শ্রীসত্যচরণ বিশ্বাস / ও | শ্রীসন্ন্যাসীচরণ 
বিশ্বাস 1: 

৭০. ১১/১ টাঁগোর কাপল স্ট্রিটের মন্দিরে ছুটি ফলক ছিল : 

(ক) প্রবেশপথের পূর্বদিকে-_শ্রিশ্ী শঙ্কর জীউ ./ স্বত্বাধিকারী / শ্রীযুক্ত ননীমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় / জমিদার / ৬৫নং নিমতলাঘাট দ্র, কলিকাতা । সন 
১২৮৬ সাল । 

(খ) প্রবেশপথের পশ্চিমদিকে-_ শ্শএশঙ্কর জীউ / স্বত্বাধিকারিণী / / ননীমোহন 
বন্দোপাধ্যায় / জমিদার মহাশয়ের / পত্বী / শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী / সন 
১৩৩৭ সাল্‌।? 

এ ছাড়! মন্দিরের সিড়র ধাপে খোঁদিত ছিল : “মন্দির সংস্কার / ২৩শে 
কাত্তিক সন ১৩৩৪ সাঁল। এ ফলকগুলির সব ক'টিই সম্প্রতি উধাও হয়ে গেছে। 
মন্দিরের খহিরঙ্গ মণ্ডিত হয়েছে শ্বেতপাঁথরে, ফলকে এখন শুধু পূজারীর নাম । 

৭১* 4২ 1. 131060501581958, 4৯ 001085 0£19০197601% [1150110010105 [0] 

15100165 01 ৬/650736088] (1982 ), 7. 245 (0.7). 

৭২, 1$1০60000171017, 0. 48. 
৭৩. প্রাঁণকৃষণ দত্ত, 'কলিকাঁতার ইতিবৃত্ত ( ১৯৮১), পৃঃ ৯২। 


স্বীকৃতি : কলকাতার বিভিন্ন স্থানে সরেজমিন অনুপঙ্ধীনে সঙ্গী হয়ে কৃতজ্ঞতাঁপাশে 
আবদ্ধ করেছেন ডা, দেবাশিস বস্ত্র । এ ছাঁড়। বিভিন্তর স্ত্র থেকে তথ্যচয়নে 
পোষকতা করেছেশ শ্রীযজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, ডঃ পুর্ণেন্দুনাথ নাথ, শ্রীপ্রবীল রায়, 
শ্রশিবেন্দু মানা, শ্রীঅমিত রাঁয়, শ্রীগৌতম বন্থমল্লিক প্রমুখ স্থ্ধীবর্গ। 


গণেশ লালওয়ানী 


কলকাতার জৈন মন্দির 


একটি বহিরাগত সম্প্রদায়ের দান 


আজ মহানগরী হিসাবে বিশ্ববিশ্রত হলেও শহর কলকাতার ইতিহাস কিন্তু বিশেষ প্রাচীন 
নয়। ১৬৯০ গ্রীস্টান্দে চার্নকের কুঠিস্থাপনের পর থেকেই শুরু হয় কলকাতার ক্রমিক 
নাগরিক বিকাঁশ | তারপর ধীরগতিতে এই নখজাত শহরের জনসংখ্য। বুদ্ধি পেতে থাকে 
এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকে তা বেড়ে দীড়ায় এক লক্ষ সত্তর হাজারে । এই 
বিপুল জনসংখ্যার মধ্যে কলকাতার আদিম অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল নগণ্য | নতুন 
শহরের এই নব্য অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিলেন বহির1গত | অন্য অধিবাসীদের মতো 
কলকাতার জৈনরাঁও ছিলেন বহিরাঞ্চল থেকে আগত । 

জৈনধর্ের অস্তিত্ব কিন্তু এর বহু পূর্বেই ধাংলাদেশে ছিল। স্থরূরর অতীতেও যে বাংলা 
দেশে বহু সংখ্যক জৈনধর্মীবলম্বী বসবাঁস করতেন, তার প্রমাণ পাঁওয়া যায় প্রাচীন 
তাত্রশাসন ও হিউ-এন-পাঁং প্রমুখ পর্যটকদের ভ্রমণ-বিবরণ থেকে । সেইসব আদিম জৈন- 
দের বংশধররা আজও বীকুডা, বীরভূম, পুরুলিয়া, বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস 
করছেন । 'সরাক' (জৈন শ্রীবক' ) নামে পরিচিত এই বাঁডালি জৈনদের নিমিত মশার, 
যৃতি ও অন্থান্য শিল্পক্কীতি এ অঞ্চলগুলিতে বহুল পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয় । 

কলকাতা, মুশিদাখাঁদ বাঁ বাংলাদেশের অগ্ত্র বেসব স্ুসংবদ্ধ জৈন বসতি আজ 
গড়ে উঠেছে, তাঁর সদস্যরা কিন্তু বাংল্ণার এই প্রাচীন জৈন সম্প্রদায়ভৃক্ত নন । এ*রা 
সকলেই পশ্চিমাগত । ব্যবসাবাণিজ্যের উদ্দেশ্টে এই পশ্চিমা জৈনরা প্রথমে ঢাঁকা এবং 
পরে মুশিদাবাঁদে বসতিস্থাপন করেন । পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী পৰে এর] মুশিদাবাদ, 
বারাঁণসী, বাঁজস্থানি প্রভৃতি স্থান থেকে চলে আঁসেন কলকাতায় । প্রমাণাভাবে 
কলকাতাঁর এই জেন পরিবাঁরগুলির আগমনকল স্থনিশ্চিতভাবে নিশি করা যাঁয় না । 
তবে যতদূর জানা যায়, জহ্ুরী সপ্প্রদীয়ের (জৌন্ুরী সাঁথ ) জৈনরাই প্রথমে কলকাতায় 
আসেন । এদের মধ্যে আবার প্রধান ছিলেন ওসওয়াঁল জন্থরীরা । ওসগয়|লর। পশ্চিম 
ভাঁরত থেকে প্রথমে ডেরা বাঁধেন চু'চুড়ায় | পরে সেখান থেকে তারা চলে আসেন 
কলকাতায় । ঢুশ্চুড়ায় বসবাঁসের সময় তীর] সেখানে জিনাঁলয়, দীদাবাঁড়ি ও অধিষ্ঠায়ক 
ভিরোজীর মন্দির স্থাপন করেছিলেন । 

কলকাতায় এসে এই জৈনধর্মী সম্প্রদ'য় বাসস্থান হিসাবে বেছে নেন বাঁশতলা, 


কলকাতার জৈন মন্দির ১০৫ 


বড়তলা, তুলাপটি, ইাসপুকুরিয়া৷ ও সংলগ্র অঞ্চল । নতুন উপনিবেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে 
থাঁকাট। তারা সেদিন নিরাপদ মনে করেননি | তাই অনতিপরে আগত অন্ত পরিবার- 
গুলিও বাসস্থাপন করেছিলেন একই এলাকায় । এই রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়ে ১৮৬০ 
খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ রায় বাহাছুর বনদ্রীদাঁস মুকিমজী যখন হ্ারিসন রোডে ( বর্তমান ১৫২, 
মহাত্সা গান্ধী রোড) বাড়ি করেন, তখন কলকাতার জৈন অধিবাসীদের মধ্যে 
উঠেছিল বিক্ময়ের ঢেউ | 

জৈন শ্বেতাম্বর পঞ্াঁয়তী মন্দিরের পুনে? খাঁতাঁপত্র থেকে জান! যায় যে, জহুরী 
সম্প্রদায়ের পরই জৈন মাড়ওয়ারীরা অধিক সংখ্যায় কলকাঁতাবাসী হন । দ্বিতীয় পর্বে 
আগত শ্রীমাল ও ওসওয়াল জৈনর] এসেছিলেন লখনউ, ফৈজাবাদ. বারণসী, দিল্লী, 
জয়পুর ও ঝু'ঝন্ধু থেকে | রাঁয় বন্রীদাঁস মুকিম বাহাছর এসেছিলেন লখনউ থেকে । 
কয়েকটি শ্রীমীল ও ওসওয়াঁল পরিবার এসেছিলেন মুশিদাবাঁদ থেকে । যেহেতু মুশিদাঁবাঁদ 
তখন একটি সমৃদ্ধ শহর, তাই সেখান থেকে আগত এই পরিবারগুলিকে অভিহিত 
করা হতো 'শহরওয়াঁলী সাঁথ' নামে | জৌনুরী সাথ, জৈন মাঁড়ওয়ারী সাথ এবং শহরওয়ালী 
সাথ এই তিনটি সাঁথ বা সম্প্রদায় নিয়েই গড়ে উঠেছে কলকাতার শ্বেতাপ্বর মৃতিপৃজক 
জৈন সমাজ । মৃতিপুজক নন, এমন সম্প্রদায়ের জৈনরাঁও (যেমন স্থানকবাসপী সমাজ, 
তেরাঁপন্তী সমাজ ) কলকাতায় এসে বাসস্থাপন করেছেন, কিন্তু খ্বাভাবিক কারণেই তাঁরা 
মন্দিরাঁদি নির্মাণ করেননি | পরবতশকাঁলে দিগম্বর গোগির জৈনরাও কলকাতায় এসেছেন | 
তাঁদের মধ্যে ধার] মৃতিপূজক তার] মন্দিরও স্থাপন করেছেন । গুজরাঁটী জৈনরা৷ এসেছেন 
আরও পরে । 


জৈন শ্বেতান্থর পঞ্চায়তী মন্দির 

১৩৯ নম্বর কটন স্ট্রিটে, যেখাঁনে জৈন শ্বেতাঞ্থর পঞ্চায়তী মান্দর রয়েছে, পেখানে জন্থরী 
ধীরজ পিং বাঁস করতেন । মুশিদাবাদ থেকে আনা ভগবান আদিনাথের একটি মৃত্তি 
ধাঁড়ির দ্বিতলের একটি কক্ষে স্থাপন করে তিনি একটি গৃহমন্দিরের সুচনা করেন । 
যৃতিটির গায়ে যে শিলালেখ অঙ্কিত আছে তা থেকে জীন যাঁয় যে, আখেরোম 
( অক্ষয়রাম ) গোলেছ। মৃতিটি নির্নাণ করাঁন এবং ১৮৫৬ সম্বতের বৈশাখী শুরা তৃতীয়ায় 
(১৮০০ খ্রীঃ) খরতর গচ্ছনায়ক শ্রাজিনচন্দ্র স্ুরি মৃতিটি প্রতিষ্ঠা করেন । ভাগলপুরের 
চম্পাপুরীতে মৃতিটি প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয় । সম্ভবত আখেরাম নিজেই যৃতিটিকে চম্পাপুরী 
থেকে আজিমগঞ্জে নিয়ে আসেন । তাঁর কাছ থেকে সংগ্রহ করে ধীরজ সিং মৃতিটি 
কলকাতায় নিয়ে আসেন ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৭ সম্বঘতৈর €(১৮০০-১৮১১ শ্রীঃ) মধ্যে | 
গৃহমন্দিরে রূপান্তরিত করার পর ধীরজ সিং তার বাঁসভবনটি তুলে দেন সমাঁজের হাতে । 
জৈন সমাজ গৃহমন্দিরটির পরিবর্ধন সাধন করে সেটিকে একটি শিখর মনরে পরিণত 
করেন। বর্তমানে এ-মনিরের মুখ্য বিগ্রহটি ভগবাঁন শান্তিনাথের | শ্রীজিনহর্ষ স্থরি 
১৮৭১ সম্বতে € ১৮১৫ খ্ী; ) এই যৃতিটি স্থাপন করেন । মন্দিরের প্রসারকালে ভগবান 
মহাবীর, পার্বনাথ, মুনি্থব্রত, শান্তিনাথ, পদ্মপ্রভ প্রভৃতি তীর্থংকর ও দাঁদাগুরুদের বেদি 


১০৬ কলকাতার পুরাকথা 


প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও বহু শিলা ও ধাতুমৃতি এই মন্দিরটিতে রয়েছে । তার মধ্যে 
ভগবান ধর্মনাথের বিগ্রহটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । প্রতি বছর কাঁতিকী পূণিমীয় 
পরেশনীথ মিছিলে এই মৃতিটিই বদ্রীদাঁস টেম্পল স্টিটের দাঁদীবাঁড়িতে নিয়ে গিয়ে 
তৃতীয় দিবসে ফিপিয়ে আনা হয় । এই পঞ্চায়তী মন্দিরের একটি অতিরিক্ত আকর্ষণ হল 
জয়পুরের শিল্পী গণেশ মুসব্বরের আঁকা জৈন পুরাঁণ সম্পকিত চিত্রাবলী। 


দাদাবাড়ি 


পঞ্চায়তী মন্দিরটির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে জৈন সমাজ মানিকতলার কাছে ধিস্তুত জমি 
কিনে উপবধন ও দাদাবাড়ি নির্মাণ করান । “দাদ! অভিধায় খরতর গচ্ছের চারজন প্রমুখ 
আঁচার্কে অভিহিত করা হয়। এই চারজন হলেন_-শ্াজিনদত্ত সরি, মণিধারী 
শ্রীজিনচন্ত্র সরি, শ্রীজিনকুশল স্থরি 'ও আকধর প্রতিবোধক শ্রীজিনচন্দ্র স্যরি । জিনশীসনের 
প্রসার ও জৈনসমাজকে দুযূল করার ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদানের জন্তই এই চার স্থরিকে 
ভূষিত কর] হয়েছে "দাদা, বা 'পিতামহ” উপাধিতে | খরতর গচ্ছীয় জৈনর নিজেদের 
বাসভূমিতে তীথ' কর-মন্দিৰ নির্মীণকালে দাদাবাঁড়িও স্থাপন করেন । কলকাতার দাঁদা- 
বাঁড়িটি ১৮৬৭ সম্বতের আঁষাটী শুর্লী নবমীতে (১৮১১ গ্রাঃ ) পার্চন্্র গচ্ছীয় জৈনাচার্য 
শ্রীলদ্ধি সরি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দীঁদাবাঁড়িতে শ্রাজিনদত্ত সুরি, মণিধারী 
শাীজিনচন্্র স্থুরি, শ্রাজিনকুশল স্থরি ছাড়াও শ্রাজিনভদ্র স্থরি ও স্থুলভদ্র স্বামীর চরণ 
প্রতিষ্ঠিত আছে। 


শীতলনাথ মন্দির 
রায় বদ্রীদাীসের নামের উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বে করেছি । লক্ষৌয়ের সীধড় শ্রমাল 
বংশীয় এক সাধারণ পরিবারে ১৮৮৮ সম্বতের অগ্রহায়ণী শুক্লা একাদশীতে (২৬ নভেম্বর 
১৮৩২ খ্রীঃ) তার জন্ম হয় । বদ্রীদাসজীর পিতার নাম ছিল কালকাঁদস, মায়ের নাম 
খুসলকুমারী | খুসলকুমারী ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ] | বন্দ্রীদ1স্জীর বয়স যখন কুডি- 
বাইশ বছর, তখন তিশি কলকা'ঠার আসেন ভাগ্যান্বেষণে । কথিত আছে, শ্রপুজ্যজীর 
আঁশীর্বাদে তিনি এক খহুমূল্য রত্ব লাভ করেন। পে রন্ুটি বিক্রি করে পাওয়া যায় 
প্রভূত অর্থ | এই মৃলধনে প্রতিষ্ঠিত জঙ্ছরীর ব্যবসা থেকে উত্তর জীবনে বদ্রীদাস লক্ষ 
লক্ষ টাক। উপার্জন করেন | ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার তাঁকে নিযুক্ত করেন সরকারী 
জভুরীর পদে । দু'বছর পরে তিনি বড়লাঁটের “ঘুকিম' পদে অভিষিক্ত হন। ১৮৭৬ 
খ্রীষ্টাব্দে সপ্তম এডওয়াড যখন "প্রিন্স অফ ওয়েলস'-রূপে ভারত-পরিভ্রমণে আসেন তখন 
বন্রীদাস তাঁকে বহু ছুর্লভ ও মৃল্যবাঁন রত্বীলংকাঁর দেখান । পরের বছর ভারত সরকার 
তাকে রায় বাহাছুর” উপাধি প্রদান করেন। 

ব্যক্তিগত জীবনে বদ্্রীদাস ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ ! তিনিই কলকাতার পি*জরাপোল ও 
জনুরী-বজারের ধর্মকাটার প্রতিষ্ঠীতা 1 কটন স্ট্রিটের পঞ্চায়তী যন্দিরের তিনি ট্রা্টী 
ছিলেন । হ্যণারিপন রোডের বাপভবনে তিনি স্থাপন করেছিলেন গৃহমন্দির | ভদ্দিলপুর 


কলকাতার জৈন মন্দির ১০৭ 


তীর্থ স্থাপনের জন্য তিনি পাহাঁড় ক্রয় করেন। সমেতশিখর মহাঁতীর্ঘে (পরেশনাঁথ পাঁহাঁড় ) 
পার্খবনাথের মন্দির নির্বাণ ও তীর্ঘটিকে পাঁলগঞ্জের রাঁজাদের কাছ থেকে কিনে নেওয়ার 
উদ্যোগে তিনিই ছিলেন অগ্রণী । 

পূর্বোক্ত দাঁদাঁবাঁড়ির সন্মুখবত্তী একটি জমি বিক্রির কথা উঠলে ধত্রীদাদ জমিটি 
কিনে নেন। তারপর বদ্রীদীম সে-কথা মাকে বলতে গেলে তিনি কোনে] প্রত্যুত্তর 
দিলেন না। ক্ষুপ্ন বদ্রীদাঁস তার নীরধতার কারণ জিজ্ঞাসা করাঁয় ভক্তিমতী খুসলকুমারী 
বলেছিলেন, তুমি এ জায়গায় বাগান পুকুর করবে, তা আর এমন কি প্রশংসার কাজ? 
তুমি যদি ওখানে তীর্থংকরের মন্দির তৈরি করে দিতে তাহলে তা লোককল্যাণের 
কারণ হয়ে তোমার কীতিকে অক্ষয় করে রাঁখত |, মায়ের কথা শিরোধার্য করে বদ্্রীদাঁস 
তখন অকৃপণ অর্থব্যয়ে এক অপরূপ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করলেন, ষা আপন বৈশিষ্ট্ে 
আজও সকলের চিত্তহারী । দেশী-বিদেশী পর্যটকদের কাছে কলকাতার এই অপূর্ব মন্দিরটি 
এক আকর্ষণীয় দ্রষ্ট্যস্থান | মন্দিরটির ছাদে ও দেওয়ালে যে কাচ ও মিনার কাঁজ 
রয়েছে, তাঁর তুলনা অন্যত্র দুর্লভ । শ্বেনতাণ্থর পঞ্চায়তী মন্দিরের মতো এ মন্দিরেও রয়েছে 
গণেশ মুসব্বরের আঁকা বহু চত্র। ছবিগুলির মধ্যে সমসাময়িক ব্যক্তিদের প্রতিকাতি- 
বিশিষ্ট যে পরেশনাঁথ মিছিলের ছবিটি রয়েছে, তা। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

মন্দিরের নির্মীণকার্য শেষ হওয়ার পর খর্রীদাসের গুরু শ্রীজিনকল্যাণ সরি মন্দিরটিতে 
শীতলনাথের ঘৃতি প্রতিষ্ঠার আদেশ দেন । স্থাপনার সময়ও তিনি নির্ধাসিত করে দিয়ে- 
ছিলেন | [কন্ত মনোমত শীতলনাথ-যৃতি বহু অনুসন্ধান সত্বেও পাঁওয়৷ গেল না। 
কার্ধব্পদেশে সেই সময় বন্রীদাসকে যেতে ২য়োছল আগ্রায়। সেখানে জনৈক বুদ্ধ 
একদিন তাঁকে নিয়ে গেলেন রৌশন মহল্লার জৈন মন্দিরে । মন্দিরে পৌছে তিনি 
বন্্রীনাসকে বললেন, 'এই মন্দিরের ভূমিগৃহে তুমি তোমাথ মনের মতো মৃতি পাবে ।' 
পাথর সরিয়ে ধদ্রীদী তখন সেই ভূমিগৃহে অবতরণ করলেন । সেখানেই তিনি পেলেন 
তীর কাজ্িত শীতলনাথ বিগ্রহ । লোকজনের সাহায্যে যৃতিটি তুলে কলকাতায় নিয়ে 
আসা হল বটে, কিন্তু বনু অন্ুসন্ধীনেও সেই উপকারী বুদ্ধের আর কোনে সন্ধান পাওয়া 
গেল না। ১৯২৩ সম্বতের ফা'ন্ধুনী শুরু। দ্বিতীয়ায় (১৮৬৭ খ্রীঃ) মৃতিটি স্থাপিত হল 
বন্্রীদাসের মন্দিরে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই প্রতিমাটি সপ্তদশ শতকে আগ্রার সংঘপতি 
চন্দ্রপাল কর্তৃক প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় । বিগ্রহ-স্থাপনার শুভ অনুষ্ঠান কিন্তু বদ্রীদীস-জনশী 
খুসলকুমাঁরী দেখে যেতে পারেননি | ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জীবনাবসান হয় । 


মহাবীর স্বামী মন্ৰির 

দাঁদীবাঁড়ির উত্তরে, একই চৌহদ্দির মধ্যে অবস্থিত এই মন্দিরের অধিষ্ঠীতা বিগ্রহটি 
একবিংশ তীর্থংকর ভগবান মহাবীরের | ১৯৩৬ সম্বতে (১৮৮০ খ্রীঃ) মন্দিরটি নির্ধাণ 
করান জন্ুরী স্থুখল]ল টাক । বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীশান্তিসাঁগর স্থরি | 


১০৮ কলকাতার পুরাঁকথা 


চক্দ্রপ্রভ মন্বির 

শ্লীতলনাথ মন্দিরের দক্ষিণে রয়েছে জঙ্ুরী কপুরাঁদ খাঁড়র প্রতিঠিত অষ্টম তীর্ঘংকর 
চন্দ্রপ্রভর মন্দির । ১৯৭২ সম্বতে ( ১৮৯৬ শ্রীঃ) এই মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন 
লক্ষৌর খরতর গচ্ছণচার্য শ্রীজিনরত্ব সরি । 


মহাবীর জিনালয় 

৯৬ নম্বর ক্যাঁনিং স্্রটে ( বর্তমানে বিপ্লবী পাসবিহারী বস্থ রোড ) অবস্থিত এই মন্দিরের 
স্থানে ১৯৮৬-৮৭ সম্বতে ( ১৯৩০-৩১ শ্রী: ) চাতুর্মাস্য করেন মুনি শ্রীদর্শনবিজয় ৷ তারই 
প্রেরণায় এখানে স্থাপিত হয় এক গৃহমন্ৰির । আবু থেকে সপরকর মহাধীর মৃতি 
এনে প্রতিষ্ঠা কর] হয় এই গৃহমন্দিরে । কয়েক বছর পরে এখানে বিরাট মন্দির নিমিত 
হলে ২০১০ সম্বতে (১৯৫৪ গ্রীঃ ) জৈনাঁচার্ধ শ্রবিজয় রাঁমচন্দ্র স্থুরি নবনিমিত মন্দিরে 
সেই প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন । এই মন্দিরটি গুজরাটী জৈনদের | 


পার্শনাথ জিনালয় 

১১ নম্বর হেসাম রোঁডে ২০১৮ সম্বতে ( ১৯৬২ শ্রীঃ) গুজরাঁটা জৈনর। এই মন্দিরটি 
প্রতিষ্ঠা করেন । বৃহৎ ভূখণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত এই মনোরম মন্দিরটি ভগবান মনোমোহন 
পার্থনাথের | 


আদিনাথ জিনালয় 

স্প্রসিদ্ধ পুরাতত্ববিদ পুরণচাঁদ নাহার তার অনুজ কুমারসিং নাহারের স্বৃতিরক্ষার্থে ৪৬ 
নম্বর ইগ্ডিয়ীন মিরর স্িটে নির্নাণ করেন “কুমারসিং হল" । এই গৃহের তৃতীয় তলে 
১৯১৬ থ্রীস্টাব্দে “আদিনাথ জিনালষ' প্রতিষ্ঠিত হয় ! 'এই মন্দিরের বিশেশ্ষ গৌরব হল 
তিনটি স্ফটিকনিমিত বিশাল প্রতিমা | নাহার পরিবারের দুশ্রাপ্য গ্রন্থ ও চিত্রাদির 
একটি স্থন্দর সংগ্রহও এখানে রয়েছে । 


এই মন্দিরগুলি ছাড়াও জৈন শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের আবও কয়েকটি দেবস্থান আছে, 
যাঁদের গৃহমন্দির বলে অভিহিত করা যেতে পারে ! যেমন- 

১. ১১৩, চিত্তরঞ্জন আীভেনিউয়ের চীরতলায় শ্রীপবাঁইলাল কেশখলাল শাহের 
গৃহস্থিত ভগবান কুস্থ,নাথের মান্দর | ২০১১ সন্বতে €( ১৯৫৫ খ্রীঃ) এই মৃতিটি স্থাপন 
করেন শ্রীবিজয় রামচন্দ্র স্তরি | 

২, ১৯-এ) চৈতন শেঠ লেনের দ্বিতলে শ্রীাছোটমল ক্ররানার বাড়িতে ভগবান 
পার্খনাথের চেত্যালয় । 

৩. ৪১, শিবতল! স্ট্রিটে শ্রীরাঁজমল কেচরের বাঁড়িতে ভগবঁন পার্খনাঁথ জিনালয় | 

৪. ৪, ভ্রীক রো-তে ভূপতসিং দুগড়ের বাঁড়িতে আদিনাথ চৈত্যালয় | 


কলকাতার জৈন মন্দির ১০৯ 


৫. ৩৪/১, বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে শ্রীন্থরপৎসিং দ্ুগড়ের বাঁড়িতে বাস্থপুজ্য 
জিনালয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে এই জিনালয়টি প্রতিষিত হয়। বান্থপুজ্যের রজতমুতি, 
পার্খনাঁথের স্কটিকবিগ্রহ ও অতিনন্দনের রক্তবর্ণ প্রস্তরপ্রতিম] এখানে দরশনীয় । 

৬. পাথুরিয়াঁঘাটার শ্রবিজয়সিং বোঁথপার গৃহ্রে জিনালয় । 


যে সমস্ত গৃহমন্দির আগে ছিল কিন্তু এখন নেই, সেপুলিধ পরিচয়ও এখানে দিয়ে ৰাখি ; 

১. ১৫২, হ্বারিসন রোডে রায় খদ্রীদাঁসের গৃহস্থিত জিনালয় । 

২. বড়তল। স্ট্রিটে মাধোদাসজীর খুহমন্দির, প্রতিম। সম্ভবন1থের | 

৩. ক্যানিং স্ট্রিটে মাধোলালজী গড়ের শৃহমন্দির, প্রতিমা সম্তভবনাথের | 

৪. হ্যারিসন রোডে জীবনদাস প্রতাপচাদের ধাড়তে শাত্তিনাথের গৃহমন্দির | 

৫. মানিকতলায় যতি পান্নীল1লের গৃহমন্দির | 

৬. ১৯, সিকদারপাঁড়া স্ট্রিটে পায় বুধসিং হীরালাল দুকিমের গৃহমন্দির | 

এই সমস্ত অবলুপ্ত গৃহমন্দিরের বিগ্রহ বর্তমানে হয় জৈন শ্বেতাণ্ধর মন্দিরে নয়তো 
শলীতলনাঁথ মন্দিরে রক্ষিত আছে। 


কলকাতায় আমার পর শ্বেতীন্বরদের মতো দিগন্ধণ সম্এ্রদায়ভূক্ত জৈনরাও এখাঁনে মন্দির 
নির্মীণ শুরু করেন । দিগন্বরদের মশ্িরগুলির বিধরণ এইরকম : 

১. দিগম্বর জেন বড় মন্দির--১, বসাক লেনে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে হুলাসীলাল অগ্রবাঁল 
এই মন্দিরটি নির্মাণ করে সমাজকে দান করেন । প্রতি ধছর কাতিকী পুণিমায় এই 
মন্দির থেকে দিগ্ধর জৈন সমাজের রথযাত্রার মিছিল বেরিয়ে বেলগাছিয়ার দিগম্বর 
মন্দিরে যাঁয় । সঞ্জম দিনে বেলগাছিয়া থেকে একটি মল আবার ফিঞে আসে এহ 
মন্দিরে | কলকাতার দিগশ্থর মনারগুলির মধ্যে এটি প্রাচীনতম মন্দির | সম্প্রতি কাচের 
কাজ ও অন্ঠান্য সৌন্দর্সবর্ধক সংযোজনের মাধ্যমে মন্দিরটিকে সাজানে। হয়েছে নবরূপে। 

২. পুরানী বাঁড়ি--৩৫, শজছ্ুলাল স্ট্রিটে এই মন্দিরটি অবস্থিত | দিগম্বর জৈন বড় 
মন্দিরের নির্মীতা হুলাসীলাঁল অএবাল এইখাঁনে বাস করতেন । স্বীয় বাঁসস্থানে তিনি 
ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য একটি মন্দির স্থাপন করেছিলেন । নিঃসন্তীন হুলাসীলালের 
মৃত্যুর পর সেই গৃহমন্দির রূপান্তরিত হয় সর্বজনীন মন্দিরে । দিগম্থর জৈন সমাজের বৃদ্ধি- 
ট1দ সরাওগী-কৃত সংস্কীরের কলণাণে এই দেবালয়টি পরিণত হয় প্রস্তর মন্দিরে । ঢাকার 
প্রাচীন জৈন মন্দির থেকে প্রতিমা এনে এখানে প্রতিষ্ঠা কর] হয় । 

৩. বেলগাছিয়৷ পার্খবনাথ উপবন-_হ্রসহীয় বাবুর বংশধর জঙহ্ুণী ছন্ন,লাল ১৮৯৭ 
হ্ীস্টাব্দে বেলগাছিয়] ব্রিজের পার্্স্থিত এই জায়গাঁট কিনে পার্খনীথ মন্দির নিশ্নাণ করান | 
১৯১৯ হ্ীস্টীব্দে উপবনসহ মন্দিরটি তিনি তুলে দেন সমীজের হাতে । তৎকালীন লব্ধ- 
প্রতিষ্ঠ ধনী দয়ানন্দ সরাঁওগী বর্তমান মন্দির নির্মাণ করান | দিগন্কর জৈন সমাজ বহু 
অর্থব্যয় করে এই স্থানটি রমণীয় করে তুলেছেন । বর্তমানে মন্দিরের সামনে বৃহৎ মানস্তস্ত 
নিমিত হচ্ছে। 


১১০ কলকাতার পুরাঁকথা 


৪. নয়] মন্দির--৮৩, রবীন্দ্র সরণিতে অবস্থিত এই মন্দিরটির নির্মাঁণকাঁল ১৯০৪-০৫ 
খ্রস্টাব্ধ ৷ মন্দিরটির নির্মীণকাধে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন হরকিষণদীস সরাওগী | 
ভগবান চন্ত্রপ্রভের এই মন্দিরটিকে বাইরে থেকে সাধারণ মনে হলেও ভিতরে রয়েছে 
আকর্ষণীয় পাথরের কাজ । 


দিগঞ্ধর সমাজের যেসব গৃহমন্দির কলকাতায় রয়েছে তার বিবরণ এরকম : 

১, ২১, হী1সপুকুর ফাস্ট” লেনের ত্রিতলে গ্রাভগখাণদাস জৈনের বাড়িতে ভগবান 
নেমিনাথের গৃহমন্দির | 

২. ৪, শেক্সপীয়র সরণিতে শ্ীগজরীজ সরাওগীর বাড়ির মন্দির | এখানে রয়েছে উদ্যান 
পরিবৃত মর্জর মন্দির | 

৩, ৯, আলিপুর পার্কে সাহু শাপ্তিপ্রসাদ জৈন নিমিত “সাহু নিলয়ে'র মন্দির | 
উদ্যানযুক্ত এই মন্দিরটির ছাঁদ কাচের । 

৪. হাইড রোডে অবস্থিত শ্রীবৈজনাথ সরাঁওগীর “জৈন কুঞ্জে'র মন্দির । মন্দিরটি 
নির্াতা ও তাঁর কারখানার কর্মচারীদের জন্ত স্থাপিত । 

৫, ৫১, বড়তলা সিটে বিসাউ নিবাসী অচ্গুনদাস ঘনশ্তাম সরাওগী স্থাপিত 
মন্দির । স্থাপত্নিতা মন্দিরসহ বাড়িটি সরণওগী বালিকা বিদ্যালয়কে দান করে দেন । 


কলকাতার সন্নিকটে অবস্থিত দিগদ্বর জেন মন্দিরগুলির মধ্যে ১, জটিয়া রোডস্িত বাঁলীর 
মন্দির, ৪২, গ্র্যাও স্রাঙ্ক রোডস্থিত উত্তরপাড়ার মন্দির ও যোগীপাড়াস্থিত চু'চুড়ার 
মন্দির উল্লেখযোগ্য | 


অলোক রায় 


কলকাতার নেটিভ গির্জ 


লং-কুষ্খমোহন-লালবিহারীর কর্মকেজ্্ 


কোম্পানির শাসন একদিকে যেমন কলকাতার নাগরিক বিকাশের সহীয়ক হয়েছিল, 
অন্যদিকে তেমনি এই অঞ্চলে রৌপণ করেছিল গ্রীস্টধর্মের বীজ। ধর্সোপাসনার প্রয়োজনে 
কলকাতার বুকে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অসংখ্য গির্জা । কলকাতার আদি 
গির্জা কোন্টি, তা নিয়ে অবশ্য বিতর্কের অবকাঁশ আছে । উপাঁসনাস্থল বা স্থায়ী ও 
সাময়িক কয়েকটি চ্যাপেলের সন্ধান মিললেও কলকাতার সেই আদিপর্বের একমীত্র 
'চার্চ” সম্ভবত “সেপ্ট আযান” (১৭০৯) । ১৭৫৬ খ্রীস্টান্দে সিরাজের আক্রমণে সেন্ট আযান 
বিধ্বস্ত হওয়ার পর বেশ কিছুদিন উপাসনার কাঁজ চলে কোনে। গির্জা ছাড়াই । বাস্টিডের 
ভাষায়, "95০ ৮৮170 8165 1701 ৮619 80291080916 1০9 0901)51 ০00310912010115 
108), [991120095, 109৬6 (17611 99105101110165 800580 96000 0106 17781666101) 
69106 19112110090, (102 (01: 01105 58815 (৮17., 001 (1)০ 911 01 01 91. 
010079 11) 10105 91559 11 1756, 2170 086 1918101105৮ ০819000, 0% 011৬6 11 
180081গ 1757) 09 009 09206010601 006 19069617 ৯6. 1010105 01017585001 
9%10109%, 1797) (0০ ০/০9591:010010 00701815, 100 811 [1.6 [7610)0619 01 
006 01)07101) ৮7210018110 551111% 10 0210000, ৬/0151)101090, 11) & 91702.]] 
10017] 1) 0106 01 6010 ৮1616 ৫1৮1710 991৬1০9 85 16%8198119 ০00000090 
99 095 ১1019956870 01081015810,,৯ আঠাঁরে। শতকে নিমিত যে বেসরকারি গির্জীটিকে 
আজও বল। হয় ওল্ড চাঁ্চ খা মিশন চার্চ € ১৭৭০ ), তার সঙ্গে এ শহরের সাংস্কৃতিক 
ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক | ওল্ড চার্চের পর সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত হয় সেন্ট 
জনৃস চার্চ ( ১৭৮৭ ), অনেকদিন পর্যন্ত যেটি পরিচিত ছিল “নিউ চার্” নামে । সেপ্ট 
জন্স সংলগ্ন সমাধিক্ষেত্রেই আমরা জব চার্নকে্ন সমাধি নামক প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ 
স্থাপত্য-নিদর্শনটি দেখতে পাই । নিউ চার্চ যখন পুরনে। হতে শুরু করেছে, তখন, অর্থাৎ 
উনিশ শতকে কলকাতায় গড়ে উঠল আরও অনেকগুলি নতুন গির্জা; যেওলির মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল : সেন্ট আযানড্‌জ চার্চ (১৮১৫), সেপ্ট থমাস চার্চ (১৮৩৩), 
সেন্ট ্টিফেন্স চার্চ (১৮৪৬ ), ওয়েলেসলি চার্চ (১৮৪৬ ), সেপ্ট জেমস চার্চ (১৮৬৪ ), 
সেণ্ট বারনাবাঁস চার্চ (১৮৬৭), সেণ্ট মেরিজ চার্চ (১৮৮৮)। কিন্তু পাহেবপাঁড়ায়' 


১১২ কলকাতার পুরাঁকথা 


অবস্থিত এ গির্জাগুলিতে ইউরোপীয়দের সমাগমই হতে] বেশি । এই গির্জাগুলিতে 
ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার নিয়েও কয়েকটি সমস্য| দেখা দেয়, যার মধ্যে প্রধান ছিল 
ধর্মোপাঁপনীর ভাষাগত সমস্তা। ৷ পোতুগীজ, গ্রীক, আরমীনিদের নিজম্ব চার্চ থাকলেও 
নেটিভ খ্রীস্টানদের তখনও কোনে নিজস্ব গির্জা ছিল না। মিশন চার্চের স্থাপয়িতা 
কিয়ারন্যানডার কলকাতায় যে মিশন স্কুলটি স্থাপন করেছিলেন ( ১৭৫৯) সেখানে 
আরমানি, পোতুঁগীজ, ইংরেজ ছেলেদের সঙ্গে বাঁালি ছাত্ররাঁও পড়ত । লং জানিয়েছেন, 
01010081700] 91051091090 581000116 1)01999 01 0109 00175915101) 0৫ 01810102179 
11) 66 5011001 3 ০1019 7070909019 610 ৫090917790) %3 17181 3000990091001 
11899 67191101700 11 51011202585, [0 ৬0151) 1000 211,106 10011015001 
0 002 1৬1155101 0100101) 7810 [70165 201600101) [0 006 51011110981 20৫. 
17051190008] 00100161017 01 01781121101) 106919090 01855, 1116 [১010010930, 
0720 20 01191 06150105 11 08100009., 2110 50179 01 1109 065 19110015 
01 0175 00101) %16 ৮১০160৪৮০১০. পরবতশকালে বাঙালিরা! গ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করতে 
শুরু করায় স্বতন্ত্র বঙ্গভাঁষী-চার্চের প্রয়োজন প্রকট হয়ে উঠল । 

নেটিভ চার্চের সর্ধে সঙ্গে নেটিভ “মিনিস্টার” তথা ভারতীয় পাদ্রিদের নিয়েও 
সমস্যা দেখা দিয়েছে । কলকাতা শহরের বাইরে মফস্বল অঞ্চলে ইউরোপীর মিশনাির। 
ধর্মপ্রচারের কাজে দশর্থ সময় অতিধাঁহিত করলেও মিশন হাউসগুলিতে সব সময় বিদেশী 
মাজক পাঠ।নে। সম্ভব হতো! না । তাছাড়া সেখানে নেটিভ গ্রীস্টানরাই সংখ্যাগুরু থাকায় 
ভারতীয় পাদ্রি নিয়েই স্বিধাজনক ছিল | উনিশ শতক থেকেই অবশ্য বির্দেশী 
মিশনগুলির সঙ্গে যুক্ত ভারতীয় যাজকদের মধ্যে কিছুটা বিক্ষোভ দেখা দেয়, যার 
বিশদ বিবরণ মিলবে পার্রি লালবিহারী দে-র অভিজ্ঞতায় 0215০ 01 0১, 1, 
[8580151,/21] 131121501)810995 1৬1, 11018521015] 04080061098) 80011059611 
016৬/ 00 2, 076100719] 80016559010 012 £01810 1155102 0070101095 ৪ 
[30117101015], 17 51101 ৮৮০ 50260 01721, 00 006 [01018010010 01 60016518১01081 
ঢ0897105, 41101) 15 ৪. [00091061909] 00117101016 0? ৮1650%0611901300, ৮16 
91001010700 07209 17006100919, 19090 0101 01 (1৮6 1১199050919, 08 81509 01006 
/1591017 €:0017101].? কিন্তু কর্তৃপক্ষ সে প্রস্তাব অগ্রাহা করলেন-_10805 ০0116170101) 
2.5. 01090 19155916118) 02115 19581050 08115 11) 6০001951931108,] 17910919 
07] ) 081 ৮০ 54616 98911811019 210000150, 85 11650161727) 10110151215, (0 
06০90176 10)61700015 01 1১9905091%, 00 01781 010 115510 00017011৮85 
011166 ৪. 01091011017 : 6 99616 100 910010150 25: 17029 1০ 09০016 
11610091501 0180 00001] :117141 060610060 017 1179 17016850019 01176 
[70776 00101916190.৩ লাঁলবিহারী অবশ্ঠ জোর দিয়ে ধলেছেন, এই বিরোধের 
সময় টাকাকড়ির চিন্তা তাদের মনে ছিল না। কিন্তু লালবিহারীর জীবনী থেকে 
জাঁনি পরবর্তখকালে অর্থের কথাও তাদের ভাবতে হয়েছিল । আসলে “নেটিভ মিনিস্ট্রি 


কলকাতার নেটিভ গির্জা ১১৩ 


নিয়ে ইউরোপীয়ান মিনিস্টার"দের চিন্তা-ভাঁবনাঁর অন্ত ছিল নাঁ।৪ ফলে নেটিভ কনভার্ট 
আর নেটিভ মিনিস্টারদের নিয়ে গড়ে উঠল নেটিভ চার্চ । যেহেতু নেটিভদের বসবাঁস 
সেকালে কেন্দ্রীভূত ছিল উত্তর কলকাতাঁয়, তাই তাদের জন্য সেই অঞ্চলেই গির্জা নিমিত 
হল। এর একমাত্র ব্যতিক্রম ভবানীপুর অঞ্চল, সেখানে বাঙালিদের জন্য ১৮৪৩ 
্বীস্টাব্দে ভবানীপুর চার্চ স্থাপিত হয় । 

অনেকদিন পর্যন্ত যদিও সাঁহেব পাঁ্রি একেবারে বর্জন করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু ক্রমশ 
তাঁদের স্থান গ্রহণ করেছেন বাঙালি পাদ্রিরা । বিপরীত ঘটন1 ঘটেছে একমাত্র ক্রাইস্ট 
চীর্টে। বিনয় ঘোষ কলকাতার গির্জার বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 
নির্ভার আঞ্চলিক অবস্থান সম্বন্ধে একথ। বললেও ভুল হয় না যে উত্তরে বৌবাঁজার এবং 
পুবে ও দক্ষিণে সাক্কুলার রোড, এই সীমানার মধ্যেই কলকাতার শতকরা ৯৫টি গির্জা 
প্রতিঠিত । তার কারণ, এই সীমানার মধ্যেই ইংরেজ ও অন্যান্য গ্রীস্টীনদের বসবাস, 
কাজকর্ম ইত্যাদি প্রধানত আবদ্ধ ছিল 1৫ এই শতকরা ৯৫টি গির্জার” বাইরে যে গির্জা- 
গুলি রয়েছে, তাঁর মধ্যে তিনটি নেটিভ চাঁচের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এই প্রবন্ধে । 
শুপু উত্তর কলকাতায় অবস্থানের জন্যই নয়, দু'জন বিখ্যাত বাঙালি ( কৃষ্ষমৌহন ও 
ললবিহারী ) এবং একজন ভারতবন্ধু বিদেশী (লং) পাদ্রির কর্মস্থল হিসাবে গির্জা 
তিনাটর বিবরণ আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অন্তভূক্তি হতে পারে । 


লং সাহেবের গিজা 

মুশিদাবাঁদের ঘসেটি বেগমের কাছ থেকে পাওয়! আমহাস্ট স্ট্রিটের একটি জমিতে 
চাঁট মিশনারি সোসাইটি (সি. এম. এস.) স্থাপন করেছিল শ্রীস্টান ছেলেদের জন্য একটি 
আবাসিক বিগ্ভালয় ৷ এই বিদ্যালয়টি নাশ রূপান্তরের মধ্য দিয়ে পরে সেপ্ট পল্স স্কুল 
ও সেন্ট পন্স কলেজে পরিণত হয় । এই সময়ে কলকাতার আর্কডিকন ছিলেন ড্যানিয়েল 
কৌরি (১৭৭৭-১৮৩৭ )। তাঁরই উদ্যোগে মিশনের কাজকর্ম পরিচালন। এবং গির্জা 
প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্তে ৩৩, আমহাস্ট স্ট্রিটে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ২০,৪০০ টাকা দিয়ে একথণ্ড 
জমি কেনা হয় ।৬ ক্যাঁলকাঁট। মিশনারি সোসাইটি সন্রিয় ভীবে অর্থসংগ্রহ শুরু করে 
এবং অল্পদিনের মধ্যে তিরিশ হাঁজার টাঁকাঁর মতো দান সংগৃহীত হয়। কোরির খন্ধু 
মেজর ফিপস শুধু জমি কেনার জন্যই টাঁকা সংগ্রহ করেননি, সেই জমিতে একটি গির্জা 
নির্মাণের জন্যও সচেষ্ট হন।৭ কলকাতার বিশপ রেজিনান্ড হেবার € ১৭৮৩-১৮২৬ ), 
চার্চ মিশনারি আাসোসিয়েশন এবং চার্চ মিশনারি সোসাইটি গির্জা তৈরির তহবিলে চার 
হাঁজার টাকা দান করলে নির্সাণের কাজ শুরু হয়। ১৮২৬ খ্রীস্টাব্বের ১২ নভেম্বর 
অরূর্ডিকন কোরি গির্জাটির ভিস্তি স্থাপন করেন । নির্মাণ সম্পূর্ণ হতে কয়েক বছর সময় 
লাগে । ১৮২৮ থ্রীস্টাব্বের ১২ নভেম্বর আচার্য ভিয়ার (5২৪৬. 0. ৬. 16211) চার্চ 
মিশন চ্যাপেলের দ্বার উদ্ঘাটন করে পবিত্র উপাঁসনা পরিচালনা করেন। ১৮৩৯ 
ধ্াস্টাব্দের ১০ অক্টোবর পর্যন্ত এই উপাঁসনাকেন্দ্রটি চার্ট মিশন চ্যাপেল' নামেই 
পরিচিত ছিল । আসলে তখন সেখানে ছিল কেবলমাত্র তিনশে৷ জনের একত্র উপাসনার 

ক. পু ৮ 


১১৪ কলকাতার পুরাকথা 
উপযোগী একটি বড় ঘর | ইউরোপীয় মিশনারিরা দীর্ঘদিন গির্জাটি পরিচাঁলন1 করেছেন : 


১৮২৮-২৯ রেভারেগ্ড জে. ল্যাথাম ১৮৪৫-৫৫ রে. টিমোথি স্যাঙ্িস 
১৮২৯-৩০ রে. ডখলিউ মটন ১৮৫৫-৬৪ রে. টিমোথি স্যাপ্ডিস 

আর্কডিকন কোরি 1 রে. জেমস ভন 
১৮৩০-৪২ রে. টিমোথি স্যাপ্ডিস ১৮৬৪-৭৪ রে. জেমস ভন 
১৮৪২-৪৫ রে. জে. পি. অসবোৌঁন্ন 


উপাসনাঁলয়টির পৌঁশাকী নাম চার্ভ মিশন চ্যাপেল" হলেও প্রাচীন নথিপত্রে লেখ! 
আছে : পপ্রতিমাপুজ্কদের জন্য ভজশালয় : ভারতীয় ( নেটিভ ) শ্রীস্টানদের প্রার্থনার ঘর 
ও পোতুগীজদের জন্য পুরোহিতের (78151 ) অধীন গির্জা । 

১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দের ১০ অক্টোবর কলকাতার চতুর্থ বিশপ ড্যানিয়েল উইলসণ 
( ১৭৭৮-১৮৫৮ ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠা-অনুষ্ঠান পর্িচালনকাঁলে গির্জীটির নতুন নামকরণ হয় 
'হোলি ট্রিনিটি চার্চ । তবে ১৮৮৭ গ্রীস্টাব্দে লঙ্ের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত লোকমুখে চার্ট 
পরিচিত ছিল “কোরি সাহেবের গির্জা নামে । এই গির্জার যথার্থ স্থাপয়িতা কোরি 
মাদ্রাজে বিশপ হয়ে যাওয়ার পরও চার্টটিকে ভোলেননি | এই চার্চের সঙ্গে তার ষোগ 
হ্থিল আমৃত্যু ৷ গির্জাটির দক্ষিণের রাস্তাটি আগে নাম ছিল “কোরিজ চার্চ লেন" 
( এখনকার নাম ডাঃ কাঁতিক বসু লেন )। 

চার্চ মিশনারি দৌসাইটির প্রচারক রেভারেগড জেমস লং (১০ ১৪-১৮৮৭ ) ভারতবর্ষে 
আসেন ১৮৪০ শ্রীস্টাব্দে। তিনি পটলডাঁঙা স্কুলে পড়াখার সময়ে এবং পরে ঠাকুর- 
পুকুরে নতুন কর্মজীবন গ্রহণকালে দীর্ঘদিন আমহাস্ট স্রিটের সি. এম. এস. কম্পাউণ্ডের 
একাট গৃহে বাস করেন | স্যাণ্ডিম এধং অসবোনের সর্ে তিনিও হোলি ট্রিনিটি চার্চের 
দেখাশোন1 করতেন । ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ঠাকুরপুকুর গিঞজার সঙ্গে যুক্ত হলেও সে 
গির্জাটির সম্পূর্ণ দায়িত্বভার লং গ্রহণ করেন ১৮৪৯ গ্রীষ্টাব্দে ।৮ সম্ভবত ১৮৪৯ গ্রীস্টাব 
পর্যন্ত লং পটলডাঙা সি. এম. এস. স্কুলে পড়িয়েছেন এবং স্কুল সংলগ্র গির্জায় ধর্মোপদেশ 
দিয়েছেন । কোরিকে ভূলে গেলেও ভারতবন্ধু লংকে বাঙালি ভুলতে পারেনি । তাঁই 
লঙের মৃত্যু পর থেকে হোলি ট্রিনিটি চার্চ “লং সাহেবের গির্জা নামে প্রসিদ্ধি লীভ 
করেছে0)6 010100 17 /101)550 90690 1768 91. ৪015 0011659, 50111 
52103 25 & 11100 10001007010 10 [109 10706177019 01 008 6৬ 18065 10175, 
৮110 1085 001701৮7158 79911 01710৮/ 117009 0901151010৮ 73011581569 10096 
11210019 51)0410 101 1530 10691] 90 9170171-11০0.7৯ 

হোলি ট্রিনিটি চার্চ পরিচালনার সঙ্গে ইউরোপীয় মিশনারিদের যৌগ থাকলেও প্রায় 
প্রথম থেকেই এই গির্জার ভারতীয় চরিত্র পরিস্ফুট হয়েছিল। দীর্ঘদিন আগে এই গির্জার 
উপাপনাঁয় বাংলা “লিটারজি'-র ( উপাঁসনাপদ্ধতি ) বাবহার প্রচলিত হয় | ১৮৭৪ 
্স্টান্ঘ থেকে শুরু হয় ভারতীয় আচার্য বা পপ্যান্টম'দের নিযুক্তি | প্রথম ভারতীয় 
প্যাস্টর হন রেভারেও প্যারীমোহন রুদ্র | অবশ্য ১৯১১ শীস্টান্দ পর্যন্ত শির্জাটির 
স্পরিনটেনডেপ্ট হতেন একজন ইউরোপীয় মিশনারি ৷ ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের পরে কর্তৃপক্ষ 


কলকাতার নেটিভ গির্জা ১১৫ 


গির্জা পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভারতীয় পাঁদ্রদের হাতে তুলে দেন । হোলি ট্রিনটি 
চার্চের আচাধদের নামের তালিকা : 


১৮৭৪-৮২ রেভারেগু প্যারীমোহন রুদ্র 
১৮৮২-৮৭ রে" রাজকৃষ্ণ ধন্থ 

১৮৮৭-৮৯ রে. জেকব কাত্তিনাথ বিশ্বাস 
১৮৮৯-৯৯ হ্যাথানিয়েল পি. এন. সরকার (080901190) 
১৮৯৯-১৯০৪ রে. জোশুয়া শান্তিভৃষণ বিশ্বাস 
১৯০ ৪-০৭ রে. কৈলাসচন্দ্র দে 

১৯০৭-২২ রে. জোসেফ প্রাণনাথ বিশ্বাস 
১৯২৩-৩২ রে. রানুলচন্দ্র বিশ্বীস 
১৯৩২-৩৪ রে. ললিতমোহন দে 
১৯৩৩-৩৮,১৯৩৯ রে. জোসেফ প্রাণনাথ বিশ্বাস 
১৯৩৮-৩৯ রে. মণোরঞ্জন দে 

১৯৪০-৪৭ রে. রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় 
১৯৪৭-৫০ রে. ক্যানন কে. খ. ঘোষ 
১৯৫০ (ফেব্রুয়ারি-মে ) রে. নিশিকীত্ত বিশ্বীস 
১৯৫০-৫১ রে. মনোরগ্ন দে 

১৯৫ ১-৬০ রে. সনৎকুম!র মগুল 
১৯৬০-৬৪ রে. সার্থক লাহিড়ী 

১৯৬৪-৬৬ রে. বিভূধন মণ্ডল 

১৯৬৭-৭৮ (র. অনিলকুমার দাঁস 

১৯৭৮- পে. প্রণতিপ্রকাশ মণ্ডল 1১০9 


গত দেড়শে! বছরে হেঁলি ট্রিনিটি চার্চের ভিতর-বাঁইরে বনু পরিবর্তন ঘটেছে । 
একটি সামান্য হলঘর রূপান্তরিত হয়েছে সমুচ্চ-শিখরবিশিষ্ট গিজীয় | গির্জার চূড়ায় স্থান 
পেয়েছে ঘড়ি। আগে ঘবের পুবদিকে তিন সদস্তের গাঁয়কপলের বসার মতে] জায়গা 
ছিল, পাশে ছিল একটি বেদি | পরে অন্যদিকেও বসার জায়গা হয়েছে | বেদির 
পুৰদিকের বড় জানালা ছুটিতে বসানো হয়েছে অদ্টিয়ায় তৈরি বন্থবর্ণের রডিন কাঁচ। 
সকালবেলায় সর্ষের আলো তাঁর মধা দিয়ে এসে বেদিটিকে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করে। 
বড় বেদির মাঝখানে রয়েছে একটি কারুকার্খচিত কাঠের বেদি। মার্বল পাথরের 
গোলাকার “পুলপিটশ্টি গিজীর উত্তর-পৃধ কোণে স্থাপিত । রেভারেও জি. এস. ই. 
টার্লটন তীর স্ত্রী ও সন্তানদের স্মৃতিরক্ষার্থে এটি দান করেন। দক্ষিণ-পৃৰ কোণে রয়েছে 
পিতলের ঠতরি “লেকট্রন'-_পাঠকাঁলে ধর্মশান্ত্র যার উপরে রাখা হয়_-এটি মা-বাবার 
স্মৃতিরক্ষার্থে রায়বাহাদুর গুণনিধি বিশ্বাসের দান। জলসংস্কার কালে (3800910) 
শিশুদের সান করানোর জন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মার্বল পাথরের একটি বড় গোলাকার 
জল|ধার আঁছে। উত্তর-পশ্চিম কোণে আছে প্রাপ্তবয়দ্কদের জলসংক্কীরের উপযোগী 


১১৬ কলকাতার পুরাকথা 


মাধল পাথরের একটি স্বুহৎ জলাধার । চতুক্ষোণ এই জলাধারটি গির্জার প্রথম পাঁলক 
ব্রেভারেগড প্যারীমোহন রুদ্রের স্মরণে মণ্ডলীর সদস্যের স্থাপন করেন । 

হোলি ট্রিনিটি চার্চ উনিশ শতকে শুধু বাঙালি গ্রাস্টান নয়, বাডা হিন্দুদেরও 
আকর্ষণ করেছে । রামকুষ্জ পরম২ংসের জীবনী থেকে জানি, মণুরবাঁবু একবার রামকৃষ্ণকে 
আমহ্াস্ট স্ট্রিটে লং সাহেবের গির্জায় নিয়ে গিয়েছিলেন | নববিধান ত্রহ্মমন্দির 
গির্জাটর খুব কাছে হওয়ার ফলেই সম্ভবত এখানে তার পদার্পণ ঘটেছিল ।৯৯ 

হোলি ট্রিনিটি চার্চ সংলগ্ন প্রাঙ্গণে সেণ্ট পল্প এল ও কলেজ থাকায় এক সময় 
সেখানকার ইউরোপীয় শিক্ষকরা গির্জার দৈনন্দিন উপাসনায় অংশ নিতেন । এখন 
বিদেশীর সংখ্যা নগণ্য হওয়ায় উত্তর কলকাতার অধিকাংশ গির্জা যথার্থ স্বদেশী রূপ লাভ 
করেছে। বর্তমানে হোলি ট্রিনিটি চার্চের মণ্ডপীভুক্ত ১৭৫টি পরিখাঁরের সব ক'টিই 
ভারতীয় গ্রস্টান। প্রতি মাসে প্রথম ও তৃতীয় পাবধারে সকালে প্রভু যাশুর স্মরণে 
বিশেষ উপাসনা! (ম্যাস , হয়। প্রতি রবিবার সকাল সাতটায় ও ধিকাল পাঁচটায় 
মগুলীভূক্ত পরিবারের সকলে যোগ দেন বাংলা ভাষায় অনুষ্ঠিত উপাসনায়। হে।লি 
ট্রিনিটি চার্চের কয়্যার শুধু অতীত এতিহাকেই স্মরণ করায় না, নঙুন সদস্যদের উদ্দীপনায় 
সেটি প্রাণচঞ্চল। সান্ডে স্কুলের কীজকর্মও চলে 'নয়মি৬ | সেইসর্দে আছে মণ্ডলীর 
মহিল। সমিতি, যাঁদের উদ্যে'গে নানা অনুষ্ঠান এখং শিশুদের খাষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা 
প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয় । গিঞ্জীব দক্ষিণদিকে অবস্থিত চ্যাপেল গালস ক্ষুলটিও সি. এম. এস, 
প্রা্দণে দীর্ঘদিন শিশুশিক্ষীর কাজে নিয়োজিত । 


কৃষ্ণ বন্দ্যো'র গির্জা 
হেদুয়ার পশ্চিমে, বেথুন কলেজের দক্ষিণপাশে অবস্থিত যে গির্জাটি 'ক্রাইস্ট চার্চ নামে 
চিহ্নিত, দীর্ঘদিন বাঁডালি-সমাজে সেই গির্জাট পদ্িচিত ছিল “কৃষ্ণ ধন্দ্যো'র গির্জা? 
নামে। ঈশ্বর গুপ্ত এই গির্জীর সম্পর্কেই লিখেছিলেন, 

হেদোর এদো জলে কেউ যেও না তায়, 

কৃষ্ণ বন্দ্যো জটে বুড়ী শিকলি দেখে পায় । 
হেছুয়ার পুধদিকে “কেদে! বাঁঘ” ডাফের আস্তানা, আর পশ্চিমদিকে জিটে বুড়ী” কৃষণ- 
মোহনের ডেরা 1 ধর্মীত্তরের আতঙ্কে শঙ্কিত বাডীলি মহলে হেছ্য়ার পার্বতী ডাঁফ চার্চ? 
আর 'ক্রাইস্ট চার্চ সেকালে বহু আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল । 

ওল্ড বা মিশন চার্চের কর্তৃপক্ষ ও “ইভ্যাঁনজেলিকীল ফাণ্ডের সদস্যর? ক্রাইস্ট চার্ 

নির্মাণের পরিকল্পনা করেন ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে | অগ্রীস্টানদের মধ্যে প্রীস্টধর্ম প্রচারের 
উদ্দোস্তে তার৷ নেটিভপাঁড়ায় একটি ছোট চার্চ স্থাপনের কথা ভাবেন, যেখানে নেটিভ 
পাত্রি ধর্মোপদেশ দেবেন । এই উদ্দেশ্তেই কলেজ স্কোয়ারে 'অবস্থিত হিন্দু কলেজ দংলগ্ন 
একখণ্ড জমি ক্রয় করে তারা চার্চ মিশন-স্কুলের শিক্ষক কৃফ্ধমোহন বন্দোপাধায়কে 
€১৮১৩-১৮৮৫)পাদ্রি নিযুক্ত করেন । কিন্তু ১৮৩৮ গ্রাস্টান্দের ৭ জুল]ই প্রস্তাবিত 
গির্জার ভিত্তিস্থাপনের দিনে হিন্দু সমাজের বিচলিত নেতারা প্রতিবাদ জানালেন বাংলার 


কলকাতার নেটিভ গির্জ' ১১৭ 


ডেপুটি গভনর আলেকজাগার রসের কাঁছে। বিশপ ড্যানিয়েল উইলসনকে বিষয়টি 
পুনধিবেচনার অনুরোধ করে রস প্রতিবাঁদীদের হাতে একটি চিঠি দেন। প্রতিবাঁদীর। 
চিঠিটি নিয়ে সেদিনই বিশপের সঙ্জে দেখা করেন । 

ডাঁফ কলকাতায় আসার পর থেকেই হিন্দু কলেজের বেশ কয়েকজন ছাত্র তার 
প্রচেষ্টার ফলে গ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন (মহেশচন্দ্র ঘোষ, কফ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
গোপীনাথ নন্দী, আনন্দচন্দ ম্দুমদাঁর প্রভৃতি )। হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ তাই কলেজ 
ক্কোয়ারে এই গির্জা নির্মাণের ব্যাপারটি ভাল চোঁখে দেখেননি । তারা মনে করেছিলেন 
ডাফ এইভাবে হিন্দু কলেজের একেবারে ভিতরে প্রবেশ করে সকলকেই ধর্মান্তরিত করে 
ফেলবেন ! বাস্তবে কিন্তু ক্রাইস্ট চার্চের সর্গে ডাফের কেণনে। সম্পর্কই ছিল না। কৃষ্ণ- 
মোহনকে ডাঁফ ধর্মান্তরিত করলেও অনতিপরে তিনি ডাঁফের “চার্চ অফ স্কটল্যাণ্ড, 
পরিত্যাগ করে “চার্ড অফ ইংল্যাণ্ডে যোগ দেন। 

হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষের আবেদনে বিশপ ৭ জুলাই ভিত্তিস্থাপনের অনুষ্ঠান স্থগিত 
রাখলেন । ৯ চ্গুলাই বিশপেব বাঁড়িতে প্রতিবাঁদীরা সমবেত হলেন--সেখাঁনে মেডিক্যাল 
কলেজের সম্পাদক ডেভিড হেয়ার এবং হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষে প্রসন্কুমার ঠাকুর 
পেশ করলেন ছুটি প্রতিবাদ পত্র। তাঁদের বক্তব্য ছিল মেডিকাঁল কলেজ ও হিন্দু 
কলেজের ধারেকাছে গির্জী স্থাপন করলে ছাত্রদের ক্ষতির আশঙ্কা আছে, অর্থীৎ 
অভিভাববদের আশঙ্কা ছাত্ররা সব থ্রীস্টধর্স গ্রহণ করবে । কলেজ দুটি ভারতবর্ষে 
শিক্ষািষ্তারে ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনে ঘে ভূমিকা পালন করছে তাঁর পরিপ্রেক্ষিতে 
প্রন্ত।(বিত [গর্জীটিকে অন্তত্র স্থানান্তরিত করাব অন্করোধ তার] বিশপের কাছে রাখেন | 
উত্তরে খশপ বলেন, যে-কোনো স্থানে গির্জা বা মন্দির স্থাপনের অধিকার সকলেরই 
আহে । তবে এক্ষেত্রে মিশন কর্তৃপক্ষের কোনো! জেদেস ব্যাপার নেই; প্রতিবাদীর। 
হিন্দু কলেজের উত্তরে আধ মাইলের মধ্যে এবং এ রাস্তার উপরেই সমপরিমাণ 
জমি সংগ্রহ করে দিলে তিন গির্জাটি সেখানে স্থানান্তরিত করতে স্বীকৃত হন । 
হিন্দু কলেজ কতৃপক্ষ তখন হেছুয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমের একখণ্ড জমির বিনিময়ে কলেজ 
ক্কোয়ারের জমিটি গ্রহণ করেন এবং জমির সঙ্গে আরও আঠারোশো টাকা ক্ষতিপূরণ 
দেন। 

১৮৩৮ ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে গির্জাটির ভিত্তিস্থাপন করলেন বিশপ উইলসন। 
নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হল ১৮৩৯ গ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে । উত্তরদিকে পঞ্চাশ ফিটের মতো 
উচ্চ চতুর্ধার স্তস্তবিশিষ্ট সাধারণ গথিক রীতির এই গির্জাটির দৈর্ঘ্য ছিল পূর্ব-পশ্চিমে ৬৪ 
ফিট এবং প্রস্থ ছিল উত্তর-দক্ষিণে ৫৮ ফিট । ১৮৩৯ শ্রীস্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর ক্রাইস্ট 
শর্জের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে প্রার্থনা পরিচাঁলপা! করলেন রেভারেও কৃষ্ণমোহন, 
[90,5 ১0. 24 অবলম্বনে ভাষণ দিলেন আর্কডিকন থমাস ডিয়ালাট্র | ২৯ সেপ্টেম্বর 
কৃষ্ণখমৌহন 18019351805 ]]. ] অবলম্বনে বাংলায় তীর প্রথম ভাষণ দিলেন । এরপর 
থেকে গির্জাটিতে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় ধর্মোৌপদেশ দান ও মাঁসে একবার হোলি 
কমিউনিয়ান অনুষঠিত হতো! | বাংলাদেশে এই প্রথম চার্চ অফ ইংল্যাণ্ডের একটি গির্জা 


১১৮ কলকাতার পুরাকথা 


ভারতীয় খ্রীস্টানের পরিচাঁলনাধীন হল । ভারতবর্ষে চার্চের ইতিহাসে এবং কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনে ক্রাইস্ট চার্চের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে । 

বাঙালি খ্রীস্টানদের জন্য গির্জাটি স্থাপিত হওয়ায় কৃ্ধমোঁহন সাধারণত বাঁংলাতেই 
ধর্মোপদেশ দিতেন | “সত্যধর্ম সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রস্তাবে প্রচারিত উপদেশ কথা" ১৮৪০) 
ও 'ধন্মপোষক বক্তৃতা” (১৮৪৭) গ্রন্থদ্বয়ে তা অনেক ভাষণ মুদ্রিত হয়েছে । তাৎক্ষণিক 
যূল্য ছাড়াও ভাষণগুলির স্থায়ী সাহিত্যিক গুরুত্ব আছে। বিশেষ উপলক্ষে তিনি 
ইংরেজিতেও বক্তৃতা দিতেন | উমেশচন্দ্র দত্তের স্থৃতিচারণে তার সপ্রশংস উল্লেখ রয়েছে : 
“অধ্যাপক রচফোর্ট (ছ২০০709:) একাদন আমাকে বলিলেন--বিলাতে আমি কে, এম, 
ব্যানাল্জির নাম শুনিয়াছিলাম | এখাঁনে আসিয়া আমার বড় ইচ্ছণ? হইল যে, কলিকাতায় 
তাঁহার চচ্চে গিয়? তাহার বক্তৃতা শুনিয়। আসি | ররশিখারে তাহার চর্চে গিয়া বদিলাম ; 
চক্ষু মুদ্রিত করিলাম, পাছে বক্তার কালো রংটায় আমার মনে ভাখান্তর উপস্থিত করে । 
যাহ] শুনলাম, তাহ? ইংরাজের সর্বোচ্চ শ্রেণীর ১6]7)01) অপেক্ষা! কম উপাদেয় বলিয়া 
বোধ হইল না” ।৯২ 

ক্রাইস্ট চার্চে সংলগ্র যে “পারসোনেজ'-টি (পারসন বা পা্রির বাসস্থান ) নিমিত 
হয়, সেখানে প্রথমদিকে কুষঞ্চমোৌহন ভারতীয় গ্রাস্টীন বালকদের জন্য একটি স্মল 
পরিচালন করতেন । ক্রাহস্ট চার্চের সঙ্গে ক্যাথিড্রীল মিশনের ঘনিষ্ঠ যে!গ ছিল, সেণ্ট 
পল্স ক্যাথিড্রীল এনডীওমেন্ট ফাঁণ্ডের টাকীতেই চার্চের ব্যয় নিবাহ হতে! । ১৮৫৭ 
্বীস্টাব্দে বিশপ উইলসন ক্রাইস্ট চর্ভ পরিচালনার ভার চার্চ মিশনারি সোসাইটির হাঁতে 
তুলে দেন | তবে চার্টের সম্পত্তি মিশন-চার্চের ট্রাষ্টিদের হাতেই থাকে । 

ক্রাইস্ট চার্চে ভাধস্থানকালে কৃষ্ণমোহনের জীবনের ছুটি দিকের কথা উল্লেখযোগ্য । 
শিক্ষকঙা-কর্মে তার স্বাভীবিক আগ্রহ ও প্রতিভা ছিল । ১৮৪৯ গ্রীস্টটঝে মতিলাল 
নীলের প্রতিষঠিত শীল্স্‌ ফ্রি স্কুল পরিচালনার দাঁধিত্ব তিনি গ্রহণ করেন : “54০ 19171 
1010) 01)9 1219915 01)91 01916 1085 9901) 2. 91011£ 090৮/901) [116 -/6301115 0070 
39000 1৬109659191] 9981. 10165 1785৩ 98256ণ £0 12৮০ 21 0111)010 00119০- 
11010 510) 075 00911959, 05718119 ০1160. ১6৪15 €:911960, ৮/1)101) 1)2.5 0601) 
[19060 10091 1116 9810017117161709796 01 [1৮6 1২০৮. 11151012 1101127 
1381161106.১৩ সেইসঙ্গে ছিল সাংবাদিকতা ও সাঁহিতারচন্নার প্রব্ণত। | এই সময়েই 
তিনি “বিষ্ভাকল্পদ্রম' গ্রশ্ষটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেন (১৮৪৬-৫১) এখং 

য় বছরখানেক “সংবাদ সুপাংশু' £ ১৮৫০ ৫১) নামে একটি সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদনা 
করেন। 

১৮৫২ গ্রীস্টান্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি বিশপত্গ কলেছে অধাপক নিযুক্ত হওয়ায় কুষ্ণ- 
মোহন ক্রাইস্ট চার্চের প্যাস্টর-পদ ত্যাগ করেন । ক্যাথিড্রীল মিশন তখন রেভারেও 
চার্লস ডেভিসকে যাঁজকত্বের দায়িত্বভার প্রদান করেন ! ডেন্তিসের পর, ১১৫৪ গ্রীস্টাব্দে 
রেভারেগু জর্জ ই. ইয়েট যাঁজক হন | ১৮৫৭ খ্রীস্টান্দে ক্রাইস্ট চার্চ যখন চার্চ মিশনারি 
সোসাইটির কর্তৃত্বাধীন হয়, তখন নতুন প্যাস্টর নিযুক্ত হন রেভারেণ্ড আর. পি. গ্রীভ.স্‌। 
তাঁর সহকারী হন রেভারেগ্ড এইচ. সি. মিলওয়ার্ড | 


কলকাতার নেটিভ গির্জ ১১৯ 


১৮৮৩ খ্রীস্টীন্দের ৭ ফেব্রুয়ারি ক্রাইস্ট চার্চের পাঁরসৌনেজে একটি মেয়েদের স্কুল 
স্থাপিত হয় ৷ এই স্কুলটিই পরবর্তীক!লে পরিচিত হয় 'ক্রাইস্ট চার্চ গার্লস স্কুল” নামে। 
মিস এইচ. জে. নীল এই স্কুলের অধ্যক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন ! একদিকে ছাঁত্রীসংখ্যার 
বৃদ্ধি ও অন্যদিকে পরনে! গির্জা ও পাঁরমোনেজের ভগ্রদশীর কারণে পুরো চত্বরটি ঢেলে 
সাজানোর প্রয়োজন অন্ুতৃত হয় । তাই ১৮৯৭ গ্রীন্টান্দে গির্জগৃহ ও পাঁরসোঁনেদ ভেঙে 
নতুন চার্চ ও ক্কুলবাঁড়ি তৈরি হয় ৷ এই সময়ে স্কুলকে সাঁময়িকভাঁবে অন্ত ভাঁড়াবাঁড়িতে 
স্থানান্তরিত কর] হয়েছিল । ১৮৯৫ গ্রীস্টাব্দের ২৩ অগাস্ট নতুন বাড়িতে আবার ফিরে 
এল ক্রাইস্ট চার্চ গার্লস ক্কুল। মিস নীলের অবসর গ্রহণের পর এই স্কুলের অধ্যক্ষা হন 
মিস আালিস স্যাম্পসন | ক্রাইস্ট চার্চের নাঁমবাহী স্কুলটি দীর্ঘদিন ক্রাইস্ট চার্চের প্রাঙ্গণে 
অবাস্থত ছিল । কিন্তু ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে, মিপ জে. আর. টেলরের অধ্যক্ষতাঁর আমলে, 
বেথুন স্কুল ও কলেজের সপ্প্রসারণের জন্য সরকার স্কুলটির বাঁডি ও জমি অধিগ্রহণ 
করতে চাঁন। আড়াই লক্ষ টাকা ক্ষতিপুরণের বিনিময়ে ক্রাইস্ট চার্চ গার্লস স্কুল 
স্থানান্তরিত হয় দমদমে. ৩০, যশোর পোঁডেএ নবনিমিত বাঁড়িতে | নতুন ক্কুলবাড়িটির 
আনুষ্ঠানিক দ্বারোদঘাটন হয় ১৯৩২ গ্রীস্টাব্ধের ১৬ মার্চ ৷ এই স্কুলের প্রাঙ্গণে ১৯৩৫ 
হ্রীস্টাব্দে একটি স্ন্দর চ্যাপেল নিমিত হ্য়। 

ক্রাইস্ট চার্চের নবনিমিত গিজীভবনের দ্বারোদঘাটন তথা পবিত্রকরণ অনুষ্ঠিত হয় 
১৮৯৫ শ্রীস্টাব্দেন ২ম অগাস্ট | সাবেক গির্জাটির প্রায় অর্ধেক জমির উপর অবস্থিত নতুন 
গির্জাটি আদত অবস্থান থেকে সবে গেছে অল্প কয়েক ফিট দক্ষিণে । 

১৮৫৭ শ্রীস্টান্দে চার্চ মিশনারি সৌঁসাইটির হাতে গির্জীর পরিচাঁলনভার দেওয়। হলেও 
ক্রাইস্ট চার্চের বিষয়সম্পত্তি 'মশন চার্চ ও ইভ্যানজেলিকাঁল ফাণ্ডের হাতেই থাকে। 
নতুন গৃহনির্মীণের পর ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে শর্চ মিশনারি সোসাইটি গির্জার 
কততত্ব গ্রহণ করেন এখং আদি গৃহের দাম হিসাবে মিশন চার্চকে ছয় হাজার টাকা 
দেন ! এই হস্তান্তরের বিষয়টি পরবর্তীকালে সংশ্িষ্ট অনেকের মনেই আপত্তি বোঁধ 
জাগিয়েছে। আসলে এই বিতর্কের স্ত্রপাঁত মিশন চার্চের সঙ্গে চার্চ মিশনারি 
সোপাই।টর সম্পর্ণ নিয়ে ' মিশন চার্চের ইতিহাসে তাই বলা হয়েছে, 91 75 
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১৮৫৭ থেকে ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্২--এই সময়ে ক্রাইস্ট চার্চের প্যাস্টর ছিলেন গ্রীভস্‌ ও 
মিলওয়ার্ড । ১৮৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে পদটিতে ছিলেন রেভারেও মধুস্থদন শীল | মধুস্দনের 
পর যিনি প্যাস্টর হলেন, সেই রেভারেওু ক্রিশ্চান বমওয়েট্স্‌ বাংলার মিশনারি মহলের 
এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব । ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে জার্জানির উরটেমবার্গে বমওয়েটুসের জন্ম । 
জার্মান লুথেরান মিশনারি হিসাবে তিনি ভারতে আসেন ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে । প্রথম কয়েক 


১২০ কলকাতার পুরাঁকথা 


বছর তিনি বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে, বিশেষত কৃষ্ণনগরে ধর্মপ্রচারকের কাঁজ করেন । 
নীলবিদ্রোহের সময়ে যে স্বল্পসংখাক পাত্রি নিপীড়িত প্রজাদের পাঁশে দীড়ান, বমওয়েট্স্‌ 
তাদের অন্ততম | দীর্ঘদিন পল্লী অঞ্চলে থাকাঁর পর তিনি কলকাতায় আসেন । ক্রাইস্ট 
চার্চে তিনি ছুটি পর্যায়ে যাঁজকতা করেন : প্রথমে ১৮৬২-৬৭ ও পরে ১৮৭০-৭৬ গ্রীস্টাঝ । 
কলকাতায় অবস্থানকালেই ১৮৬৯ গ্রীস্টান্দে তিনি বিবাহ করেন এক বাঙালি স্কুল- 
শিক্ষিকাকে । বমওয়েট্স্‌ সম্পূর্ণ একাকী সমগ্র নিউ টেস্টামেণ্ট বাংলায় অনুবাদ করেন, 
যা সেকাঁলে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল ।১৬ এছাড়া তিনি একটি 438712211 17277127-ও 
রচন1 করেছিলেন 1১৭ ধর্মীয় বাঁদধিসংবাঁদের পর ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মিশনের সঙ্গে 
সম্পর্কচ্ছেদ করেন । 

শুধু কষ্ণমোহন বা বমওয়েটসের মতো? কৃতখিগ্য পাঁদ্রিদের কর্মস্থল হিসাবে নয়, বনু 
খ্যাতিমান বাঁডালির ধর্মাস্তর গ্রহণের দীক্ষাস্থল হিসাবেও ক্রাইস্ট চার্চ কলকাতার 
ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ | ১৮৩৮ গ্রীস্টাব্দে কলেজ স্কোয়ীরে গির্জা-স্থাপনের বিরুদ্ধে আপত্তি 
জানাতে ধারা বিশপ উইলসনের কাছে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন 
রামবাগানের রসময় দত্ত। হিন্দু কলেজ ও ক্রাইস্ট চার্চের নৈকট্য সেদিন তার কাছে 
আপত্তিকর মনে হয়েছিল । কিন্তু তারই চেষ্টায় সেই চার্চ যখন এগিয়ে এল তাঁর বপত- 
বাঁড়ির কাছেই, তখন তিনি জানতেন না যে কয়েক বছর পরে তারই পুত্ররা ক্রাইস্ট 
চার্চে ধর্মান্তর গ্রহণ করবেন । রসময়ের পাঁচ পুত্রের মধ্যে গোঁবিন্দচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র ও 
হরচন্দ্র অল্প দিনের ব্যবধানে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন । গোধিন্দচন্দ্রের দুই 
কন্তা অরু-তরু বালিকা বয়সে এখানেই দীক্ষাপ্রাপ্ত হন । পরবতাকালে গোবিন্দচন্দ্রের 
ভরাতুদ্পুত্র উমেশচন্দ্র দত্ত গ্ীস্টবর্ম গ্রহণ করেন এই গির্জায় । প্ররুতপক্ষে ক্রাইস্ট চার্চ হয়ে 
উঠেছে রামবাগানের দত্তদের পারিবারিক চার্চ | বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তার ও সামাজিক 
মঙ্গলকর্মের জন্য যিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন সেই রাঁয়বাহীছুর জ্ঞীনেপ্রচন্র খোষ, সি. 
আই. ই.ও ক্রাইস্ট চ1চেই ধর্সান্্র গ্রহণ করেছিলেন ! 


ডাফ চা 
কলকাতায় আলেকজাগ্ডার ডভাফের শ্বতি জাগিয়ে রেখেছে একটি রাজপথ ( ডাফ 
ফিট ), একটি বালিকা খিগ্ভালয় ( ডাফ স্কুল ) এবং হেছুয়ার পূর্বদিকের একটি গির্জা 
( ডাঁফ চার্চ )। উত্তর কলকাতার পুবৌক্ত ছটি গির্জার মতো ডাঁফ চাও বাঙালিদের 
জন্য স্থাপিত “নেটিভ চার্চ" | যদিও শুচনাপর্বে ইংরেজ পাদ্দ্িরা গির্জা পঞিচালন1 করতেন, 
গির্জাটির জন্ম কিন্ত বাংলাভাষায় ধর্মোপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন থেকেই 1৯৮ 

ডাঁফ চার্চের স্থাপনার সঙ্গে কলকাতার চার্চ অফ স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাস ঘনিষ্ঠভবে 
সম্পৃক্ত | জেনারেল আযাসেমব্রিজ প্রেরিত প্রথম মিশন!রি আলেকজাওার ডাফ স্কঢল্যাওু 
থেকে কলকাতায় আসেন ১৮৩০ খ্রীস্টান । সে পময়ে কলকাতায় স্কটিশ 
প্রেসবিটেরিয়ানদের গির্জা ছিল মাত্র একটি_-সেপ্ট আযগুজ চার্ড বা স্কচ কাক 
(১৮১৫) । ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে চার্চ অফ স্কটল্যাও্ড দ্বিধাঁবিভক্ত হলে প্রতিবাদী বা 


কলকাতার নেটিভ গির্জা ১২১ 


ডিসেনটারস দল স্থাপন করেন ফ্রি চার্চ অফ ক্কটল্যাণ্ড | ফ্রি চার্চে যোগ দেওয়ার ডা 
এবং তাঁর সহকর্ম্রা সেপ্ট আযাগুজ গির্জা থেকে বহিষ্কৃত হন । নিজেদের একটি গিজীর 
প্রয়োজন অন্থভব করে ফ্রি চার্চ-পন্থারা তখন ৭৬, ওয়েলেসলি ক্ষোয়ীরে একটি চার্চ 
স্থাপন করেন । দীর্ঘদিন পরে, ১৯৪২ শ্রীস্টাব্দে এই ওয়েলেসলি চার্চ সম্মিলিত হয় সেণ্ট 
আযাগু জ চার্চের সঙ্গে । আরও পরে গির্জাগৃহটি বিক্রি করে দেওয়া হয় ক্যাথলিকদের 
কাছে। বর্তমানে এটি ক্যাথলিকদের “প্রভু যীশু গির্' | 

ওয়েলেসলি চার্চ ছিল প্রধানত ইংরেজিভীষীদেস ভন্্য চিহিত। কিন্তু ডাফ তখন 
থাকতেন ২, কর্নওয়ালিস স্কোয়ারে, তার প্রচারক্ষেত্র ছিল উত্তব কলকাতা । সে অঞ্চলের 
বাঙালি গ্রীস্টানদের কথা স্মরণে রেখেই ডাফ হেছ্য়ার কাছে একটি ছোট গির্জা 
স্থাপনের কথা ভাবেন | জর্জ স্মিথ এই নতুন গির্জাটিকে 'বেঙ্গলি চার্” নামে অভিহিত 
করলেও১৯ সাধারণভাবে এটিকে তখন কনওয়ালিস ক্ষোয়ারে অবস্থিত ফ্রি চার্চ বলা 
হতে] । 

ফ্রি চার্চ বা বেঙ্গলি চাঁড নামক এই গির্জা স্থাপিত হয় ১৮৪৮ গ্রাস্টাব্দে। কিন্তু ঠিক 
কোন দিন চার্চের শ্বভারস্ত স্ঁচিত হয়, ৩1 নিয়ে মতভেদ আছে। প্রবোঁধকুমার অধিকাপীর 
মতে সুচন!টি ঘটে নভেম্বর মাসে (কোনো তারিখ তিনি দেননি ), কিন্তু জর্জ স্মিথের 
মতে তাঁরিখট। হল ১ অক্টোবর-106 11077501915 1950]0 ড/05 0116 00170098] 
019581)151119) 012 01১6 [9. 0০609০1 1 848, ০01 005 732088166 (5110101), 0109 
106100061১0 5/10101) 11010 01761] 18,00111810 51010 10510211510 1095 1010106100 
৮0151170090 210176 ৮/101) (136 01411081% (01081658520101 ০01 (205 চ166 
€0)0101) 17 ৬7০11695195 9৪০.২০ 

বাঙালিদের জন্ত স্থাপিত এই গির্জার প্রধান রূপঞ্খকর আলেকজাগার ডাফ তখন 
ফ্রি চার্ট ইনষ্টিটিউশনের পারচালনা এবং অন্তান্ত ছু কাঁজে অত্যন্ত ব্যস্ত | অনতিপরে 
ফার্লোতে স্কটল্যা্ড খাবেন এমন পরিকল্পনাও তার ছিল । তারই মধ্যে প্রতি রবিবাঁর 
সকালে ইংরেজিতে এবং কদাচিৎ কখনও সন্ধ্যায় বাংলায় ভাষণ দিলেও, চার্চের 
পরিচালনভার তিনি নিতে পারেননি । গির্জাটির প্রথম পপ্যাস্টর” বা পালক নিযুক্ত হন 
ডাফের সহকর্মী ডঃ ডেভিড এওয়ার্ট (১৮৭৫-১৮৬০ )। এওয়ার্ট ভাল বাংলা জানতেন 
এবং বাংলায় ভাষণ দিতে অভ্যস্ত ছিলেন । লালবিহারী দে লিখেছেন, 4581 
৮/85 1119 11150 10985101 01 0116 139109811 (০100101) 11] ০010175010100 ৮/101) 006 
[722 ০০1001701) 06১00901800 ; 2100 106 985 %/91] 60650 000 1106 00051. 176 
016901)90 11) 73608811 9/6]11,) 2100 1)15 991100179 &15/8,95 11750700050. 2110. 
90160 1015 £10০%.+২৯ চার্চের শৈশব কাটে এওয়ার্টের সুযোগ্য ব্যবস্তাপনণয় । এই 
সময়ে ডাফ ও তাঁর সহকর্মীদের কাছে ধর্মান্তরিত বাঁঙালিরাঁও গির্জাটির সঞ্গে যুক্ত হন 
- শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, রামচন্ত্র বস্থ, কৈলাসচন্দ্র ঘোষ, ব্রজনাথ মিত্র, ঈশানচন্ 
ঘোষ, বরদাপ্রসাঁদ চক্রবতী, রাজেন্দরন্্র চন্দ্র, বিষুচরণ চট্টোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র সিংহ. 
কাঁলীপদ চট্টোপাঁধায়, ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ দে, যোগেক্্রনাথ বন, 


১২২ কলকাতার পুরাকথা 


নবীনচন্ত্র ঘোঁষ ও ঈশানচন্দ্র সরকার | এই গির্জীতেই লালবিহারী দে যাঁজকত্বে অভিষিক্ত 
হয়েছিলেন ১৮৫৫ গ্রীস্টাব্দে। 

কলকা তাতেই এওয়াঁটের মৃত্যু হয় ১৮৬০ ত্ীস্টান্দের ৯ সেপ্টেম্বর | ১৮৬১ খ্রীস্টাব্ডে 
পরবর্তী প্যাস্টর নিযুক্ত হলেন ডাফের বিশেষ সেহভাজন ছাত্র রেভারেওড লালবিহারী 
দে (১৮২৪-১৮৯৪)। লালবিহীরীর জীবনে এই অধ্যাঁয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এই সময়েই 
তিনি 96810111901 171681 (১৮৫৭)-এর মতো ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন । 

লালবিহারীর পাঁলকত্বের সময়ে হেমনাথ বন্থুর ধর্মাত্তর নিয়ে একটি বিখ্যাঁত মামলা 
হয়। ১৮৬৩ শ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে কিশোর হেমনাথ লালবিহারীর কাছে গ্রীস্টধর্ম 
গ্রহণ করতে চায় । ফ্রি চার্চ ইনগ্টিটিউশনের ছাত্র না হওয়ায়, হেমনাথ গ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে ঠিক 
কতটা অবহিত, তা নিয়ে লালবিহারীর মনে দ্বিধা ছিল | কয়েকমাস ধর্মোপদেশ দানের 
পর ভাঁফের সঙ্গে পরামর্শ করে লালবিহারী হেমনাথকে ধর্মান্তরিত করতে মনস্থ করেন । 
কিন্কু হেমনণথের পিতা ডাঁফ ও লালবিহারীর বিকদ্ধে অপ্রাপ্তবয়ন্ক পুত্রকে জোর করে 
ধরে রাখার জন্ত আঁণালতে হেধিয়াঁস কর্পাস জারি করার আবেদন জানাঁন। সুপ্রিম কোর্টের 
ধিচারপতি হেমনাথের সাঁধালকত্ব অর্জনে কয়েক মাঁস বাকি আছে স্থির করে তাঁকে 
পিতার হাতে তুলে দেন বিচারকের এই রায় নিয়ে সে সময়ে হিন্দুসমাজ বিজয়োৎ্সব 
কবে । কিন্ত ছু'বছর পরে হেমনাথ লীলবিহাঁরীর কাছে এসে গ্রাস্টধর্ম গ্রহণ করেন । 

অর্থনৈতিক ও অন্যবিধ কারণে ১৮৬৭ গ্রীস্টান্দে লঁলবিহারণ সরকারি শিক্ষাবিভাঁগে 
কর্মগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। ফলে চার্চের সঙ্গে তীর প্রত্যক্ষ যোগ বিচ্ছিন্ন হয় । তখন 
লালবিহ পীর স্থলাভিষিক্ত হন রেভারেওড গুরুদাস মৈত্র । ইতিপূর্বে গুরুদাস লাহোরে 
'নামেরিকান প্রেসখিটেরিয়ান 'মশনে দীর্ঘদিন কাজ করেছিলেন । ১৮৮৯ শ্রীক্সীব্দে মৃত্যুর 
আগে পরন্ত গুরুদাস যোগ্যতার সঙ্গে প্যাস্টরের কাজ নিধাই করেন । 

১৮৮৯ গ্রাস্টান্দের গব বেশ কয়েক বছর এই চাঁচে কোনো বিশেষ পদাভিষিক্ত 
পাস্টর ছিলেন নশী। সেই মময়ে একজন কবে ইউরোপীয় সিশপারি কাক সেসনের 
মডারেটর হিসাবে কাজ করতেন । বেশ কিছুদিন এই গিজার দেখাশোনা করেন 
আলেকজা ছার টমাঁ--16 178১ 096] 1106 017500101 [01 10210 59819 00 11010 21) 
[7711510 59151099০1৮ 91008% 10011711) 11 (119 130105811 1001010০০00 
19060. ৮1101 [19 15115510107. 176 002 715 01 1119 1:51. 2120 11610 210 178,09 
59110)0175 ড/1)101) ৬111 06 10100172120 [01 01917 07181172115 01 0)008101 
8110 11711 519111002] 1170609105. 1115 61001001706 ৬29 1118 20771190101 01 
1515 36105211 [161005, 8110 00 0061] [0101105006৮ ৮/০]৫এ 0020 90921 
৪110090 101) 01106 01 1176 10100 01 10162010115 11)9% 11562]90 [0 000 1117) 
1) 01717 1101017-২২ স্কটিশ চার্চেস কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ জেম্স্‌ ওয়াট ফি চার্চের 
অধ্/ক্ষরূপেও অনেকদিন কাঁজ করেছেন । ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে এই গির্জার সদশ্াসংথা ছিল 
দেড়শো । সংখ্যাটি ছোট হলেও বিখ্যাত ব্যক্তিদের সংযোগে ও কাঁজকর্জের সজীবতার 
জন্য এই ক্ষুদ্র চটি কলকাতায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে 1২৩ 


কলকাতার নেটিভ গির্জ ১২৩ 


১৯১০ গ্রীস্টীব্দের ফেব্রুয়ারি মীসে ডাঁফের স্মৃতিবিজড়িত এই গির্জীটির নতুন নামকরণ 
হল “ডাফ চার্চ” | ব্যক্তিনামাক্কিত চার্চের সংখ্যা খুবই কম, সঙ্গত কারণেই আঁলেকজাগ্াঁর 
ডাঁফ সেই দুর্লভ স্বীকৃতি লাভ করেছেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে চার্চ অফ স্কটল্যাণ্ড পুনরায় 
এঁকাবদ্ধ হলে ডাঁফ চার্চ কলকাতার প্রধান প্রেসবিটেরিয়ান চার্চে পরিণত হয় । 

১৯২২ শ্রীস্টান্দের গোড়ায় ডাফ চা্চের স্থায়ী প্যাস্টর নিযুক্ত হন রেভাবেগু লক্ষীপ্রসাদ 
চোপুরী--এ1৩ ০৬. 1১, 1১. €100%/0101% 1123 190611615 05910 20001170690 
18560 01 02০ 1910 01001010, ৬7. 0105%01)019 1705 01160. 001 96৬০9181] 
90219 11] 13091081058. 179 19 0119 21010] 01 92৮918] 20519010105 06171701151) 
৮0110 11700 739702811২5 লক্ষমীপ্রসাদের রচিত জীবনীগ্রন্থ “স্টেফানস নির্মীলেন্দ্ু ঘোষ 
(১৯২০) জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল । লক্ষ্মীপ্রসাঁদ ১৯২৭ গ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্যাস্টর ছিলেন । 
তারপর এঁ পদে আসীন হন যথাক্রমে রেভারেও স্থরেন্খকুমার ঘোঁষ ( ১৯২৭-১৯৩৫) ও 
রেভারেগু প্রবোধকুমীর অধিকারী (১৯৩৫-১৯৭১)। 

ডাফ চাঁচের সম্পত্তির ম।লিক চার্ট অফ স্কটল্যাঁগড মিশন ট্রাস্ট | চার্চ, ম্যানৃস্‌ 
( পুধোহিতের খাসস্থাঁন ), চ্যযপেল ও সেবকদের থর নিয়ে মোট জমিন পরিমাণ এক 
বিঘা পনেরো ছটাক। পুরোহিতের বাড়িটি সম্ভবত ১৮৪৮ গ্রীস্টান্দে চাঁচের সমকাঁলেই 
শিমিত হয়। কথিত আছে, তৈরি হয় স্কটল্যাণের রানীর দানে | চার্চ ও ম্যান্স্‌ 
সংস্কারের ভহ্য বিশেষ কাঁকগণ কয়েকবার দাঁন করেছিলেন । প্রথমে ফ্রি চার্চ 
ইনষ্টিটিউশনেখ ও পরে ক্ষটিশ চার্চ কলেজের মিশনারি ও ভারতীয় গ্রীস্টান অধ্যাপকরাঁই 
গিষ্াটর সণস্থা তথা পরিচালক ছিলেন । বহুদিন পর্যন্ত স্কটিশ চার্চ কলেজ ম্যাগাজিনে 
পরবতী! কয়েকমাসের ধর্ধীয় ভাষণের বক্তাদের নাম ছাপা ঠতো | জন জ্রিমজারের মতো 
সতের অধ্যাপকও এই গির্জীয় নিয়মিত ধঞ্জোপদেশ দিষেছেন । 

প্রথমদিকে ইউরোপীয় মিশনারী চার্ট সংলগ্ন ম্যান্সে বাস করতেন, সেইজন্য এই 
এান্গ্টি আত বুহৎ আকারে নিমিত হয় । চ্যাপেলে সানডে ক্ষুল হতো, হতো প্রচার 
সভা । সংযুক্ত ক্র চার্চের আমলে চ্যাপেল থেকে সকাঁলবেল। দরিদ্র শিশুদের দুধ বিতরণ 
করা হতো! পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে আসার পর আদি কনভাটর1 তখন থাঁকতেন ১৮, 
ডাক স্ট্রিটে ! কলেজ, চা, ১৮ ডাঁফ স্ট্রিট ও সেন্ট মার্গারেট স্কুল তখন এক কম্পাউগ্ডে 
ছিল. প্রায় কুড়ি বিঘা জমিতে | জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য ১৮, ডাঁফ স্ট্রিট 
ও ক্ষটিশ চা কলেজের মধ্যবর্তী কছু জমি মিশন ছেড়ে দেয় । সেই জমিতে পুরসভা 
রাস্তা তৈরি করেছেন | মিশনাঁরিদের একীংশ ২, কর্ণওয়ালিস স্কৌয়ারে থাকতেন । ফি 
চার্চের সেসনের সভ। প্রায়ই সে বাড়িতে অনুঠিত হতো । 


কলকাতার পুরাঁকথা 
উল্লেখপঞ্জী 
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. বিনয় ঘোঁষ, 'কলকাঁতা শহরের ইতিবৃত্ত", দ্বিতীয় খণ্ড, ( বাঁকৃ-সাহিত্য, ১৯৮৩ ), পৃঃ 


২৭৪ 

গু 08110111917 00 1101711017 079 1781019 06 ৬০1)015 [02019] (01019, 
0০ 0001 /৯1010092,0010 016 021001012 ৮11058 110155101091% 1100019515 
৮/61০ 59 97586 001 (16 10015910015 (০10115612105 চ80 20 1821 105 
[70101025020 06 70170709165 2 335 /৯0110150 90০০১ 1070%%1) 25 0৯. 5. 
09012000000 006 01 &. 5077 0 7২5. 33,000/- 4008660 ৮৮ 1115 1116170, 
৪101 [১1010105, 15010 £উ01015515819 ( ০৮610591 12-14, 1919 ) 
[71015111719 010101৮ [ 9০90৮91010] 1১ 1976. 


. গির্জাটির জন্মলগ্ন বর্ণনা করে লং লিখেছেন, “1155 0%15909 00101010160, 1 


090105801091709, 07810119560 [0 20,400 10015 (510) 2) 950806 91 
1৬111290010, 17101) 180 066] [019৬1005192 102011615 ১ 1 85 
00001078590 00 01৪. 5011 01 30,000 11015 (510), 21৬17 101]. ০0119 
09 1৬1৪101 1১1710195 10] 10153101) [001100৭4- 21116 170101)1901111)9090 ৬5 
5০9 11796010119 0০৮ 6215 716%1005 1০9 0112 70011090৮ 01180 :00 10810055 
৮0110 ৮0010 00 2 1515170৮100 ৪ 00৫ 918৬/1 017, 85 118 ৮/0910 
6০ 119616 109 09 109060. 0) 10701100190 : ড/1)116 ৪. 027780 19089. (510) 
8170 2111) (21010 0০০00190 006 9119 17016 100৬ 2 €51151181) €9101)15 
[21395 103 17000.--[২০৬. 18107185 ].0110, 41191000901 0? 136089] 
1৬119510115, 17) ০0015930107 ৮/10) 7105 00100101 01157151200+, (1,0100017, 
1848 ), 2. 105. 

দ্র, ০1711500785--1978 870. 71560911৩91 1390102011170 01 [16 (0010701)7, 
01780101) ০01 0176 15017017905, 11751000101, 08100051978, 


* 081 0 9101)9, 70016 7২6561610 21069 [,000+, 491. 78819 


0০811160121 ৬1155101) 050116565 00101) 10011689 €01017)61010180101 
৬০0101709?, 1950, 70. 67. 


কলকাতার নেটিভ গির্জা ১২৫ 


১০, 


টস 


০] 
৯6৩ 


৯০৯ 


হোলি ট্রিনিটি চার্চ সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহে অধ্যাপক রেভারেগু প্রণতিপ্রকাঁশ মণ্ডল 
বিশেষ সাহায্য করেছেন । তাঁর লেখা “অতীতের পৃষ্ঠা থেকে হোলি ট্রিনিটি চার্চ 
প্রবন্ধটি চার্চের ম্মারকপুস্তিকায় (১৯৮৬) মুদ্রিত হয়েছে 

নির্মলকুমার রায়, 'শ্রশ্ীরামক্ণ তীর্থপরিক্রমা” (প্রথম খণ্ড), নবভারতী প্রকাশনী, 
১৯৮৫, পৃঃ ২২৭-২২৯। 


, বিপিনবিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ", ( অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সম্পাদিত 


অখণ্ড সঙ পুস্তক বিপণি, ১৯৮৯ 1. পৃঃ ১৬৪ | 

7019100 01 [7019,10650295 96101509061 24. 1844. 7 614. 

চ১1)%1115 0195191, ৮0৬0 100100190 %9215 2 115 010 01 17৬11551011 
0700101)1, ০2100008১ 1970,. ০9, 28. 


১৫, 4১007 13155/85, +0010056 0001010, : 2 56866501080, 1939, 7১. ০. 
১৬, 


দ্র, 1২9৮19৬/ 01 1৬1. 90105/56301)5 7360891) 01010912010) 0৫ 006 (50561 
01 71801)9/7) [109 73607091118, 971716, 00100617,. ০৬০1709901 8170 
[)9021070০01, 1] 877. 


১৭, [16 7360581 1৮125821106. /১02290 1877. 


কয়েক বছর আগে ডাঁফ চার্চের হতিহাসের একট অসুধ্ধিত পাঁওুলিপি আমার হাতে 
আসে । পুস্তকাকারে লেখা পাগুলিপিটির প্রথম পাতায় ছিল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের 
বিবরণ-- 
ভারত বিখ্যাত 
কলিকাতা ডাফমগ্ডলীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
লেখক-_রেভারেও প্রবোধকুমার অধিকা৯, বি. এ, 
ডাঁফমণগ্ডলীর প্রাক্তন পালক (১৯৩৫ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ) 
জাঁফ চার্চ কার্ক সেসন কর্তৃক অন্থুমৌদিত | 

বাঁরোটি পরিচ্ছেদে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ--১. চার্চ অফ স্কটল্যাণ্ডের মিশন কার্ষের 
আরম্ভ ও প্রথম কনভাট । ২. ১৯০৫ সাঁলে সভ্য ও সভ্যাঁদিগের তালিকা । ৩. প্রথম 
প্রাটীনেরা--তাহাঁদের কার্ধ, সেসনের সভ]1 | ৪. ডাঁফ চার্চ গির্জীঘর ও পুরোহিতের 
বাঁড়ি। ৫. রেভারেগ্ড লক্ষমীপ্রসাদ চৌধুরীর পালকত্বের সময় | ৬. রেভারেও 
সথরেন্ত্রকুমীর ঘোঁষের পাঁলকত্বের সময় ৷ ৭. রেভারেওড প্রবৌধকুমার অধিকারীর 
পালকত্বের সময় । ৮. যগুলীসমূহের সম্মেলন । ৯. প্রাচীন ও প্রাচীনাদের সংক্ষিপ্ত 
জীবনী | ১০. মণ্ডলীর কার্ষে সাহায্যকারী সভ্য ও সভ্যাদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় । 
১১, কর্মরত ডাফমণ্ডলীর তরুণদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় | ১২. মেয়েদের কথা-_মহিলা 
কমীদের কথা । 

অপ্রকাশিত এই রচনাঁটি পড়বার সময়ে আমার মনে হয় যে, চার্চ কর্তৃপক্ষ এটি 
মুদ্রণের দীয়িত্ব নিলে তাঁরতবর্ষের খ্রীস্টান সমাজের ইতিহাস রচনার বিশেষ স্থবিধ! 
হ্য়। ইতিমধ্যে যতদূর জীনি, লেখক পরলোকগমনন করেছেন। বৃদ্ধ বয়সের এই 


১২৬ কলকাতার পুরাঁকথা 


রচনাঁটি সম্ভবত লেখক সংশোধনের সুযোগ পাননি । চার্চের সঙ্গে দীর্ঘ যোগাযোগ 
সব্বেও তার সংকলিত বিবরণ সব ক্ষেত্রে তথ্যনির্ভর নয় | তাছাড়া ডাফ চার্চের প্রথম 
পর্বটি পাগুলিপিতে প্রীয় সম্পূর্ণ অনালোচিত রয়ে গিয়েছে । এইসব ভাবন। নিয়ে 
আমি প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করি । 
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বিমলকুমার পাল 


সপ শশদ্প শীি শীািশীশীপাশ  ৮৮৮াশিশীক তিশা শা সদ সী শীল এ 


কলকাতার দুর্ণাদালান 


একটি সরেজমিন সমীক্ষা 


পলা শির যুদ্ধের প্র যখন কোম্পানির রাজত্ব স্থপ্রতিষিত হল, তখন বাণিজ্য ও শাসনের 
সুষ্ঠু পরিচালনার জন্ প্রয়ৌজন হল এক স্থসংহত আমলাতিন্ত্রের। এই প্রয়োজন থেকেই 
কলকাতা য় সৃষ্ট হণ বিপুল কর্মসংস্থানের স্থযোগ । কলকাতায় চাকরি পাগয়ার আশায় 
প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে ছুটে এলেন ভাগ্যাখেষী মাষের দল। প্রাক-পলাঁশি যুগে ধার! 
কলকাতায় ডেরা ধেধেছিলেন, তারা ইতিমধ্যে থিতিয়ে বসেছেন, কোম্পানির সমুদ্ধি 
তাঁদের জীবনযাত্রায় যোগ করেছে স্ুস্থিতির মাত্রা । 

জনবাহুল্,ের ফলে ক্রমে প্রয়োজন হল চিকিৎসক, উকিল প্রভৃতি পেশাদার শ্রেণীর । 
সব মলিয়ে পলাশর যুদ্ধের একশো খছরের মধ্যেই কলকাতায় একটি সুগঠিত বাঙাঁলি- 
সমাজ কায়েম হয়ে উঠল । ব্যবসা, বেনিয়ানি খা ডাঁক্তারি-ওকালতির আয়ে সে সমাজের 
এক বৃহৎ অংশ ছিল পরিপুষ্ট । তাদের সেই আথিক সাচ্ছল্যের ছাপ পড়ল কারুকার্য- 
মণ্ডিত লৌহফটকে, পেডিমেন্টশোৌ ভিত বার-বাড়িতে, ছুর্গাদালানের খিলানে | ফটক বা 
পেডিখেপ্ট যখন শুপুহ ধনীদের কুক্ষিগত, ছুর্গাদালান খন শ্রেণীর বেড়! ভেদ করে 
প্রবেশ করেছে মধ্যবিপ্তদের উঠানেও । বিত্তবনদের দুর্গাদ1লানের পাঁচটি খিলান ব' 
উচ্চাঙ্গের নকাশি শল্পকর্মের তুলনায় মধ্যবিত্তদের ত্রি-খিলান হয়ত বা অনেকটাই 
'নরাভম্বর, তবু সাধনায়] সাধ মেটানোর প্রতিফলন স্খোনেও মেলে । 

উনিশ শতকের চৌকাঠ পেরিয়ে কলকাতা প্রবেশ কবল বিশ শতকের আডিনায়। 
পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশবিভাগের দুঃস্বপ্ন পেরিয়ে শেষে এল স্বাধীনতা | কিন্তু 
ছন্নযূল উদ্বান্তদের জনজোয়ার আর ক্ষীয়মাণ আভিজাত্যের মুমূর্ধতায় স্থয়োৌরানী 
কলকাতা ক্রমে পবিণত হল ছিন্ুবাঁপা ছুয়োরালীতে । অনেক বাড়িতেই উঠে গেল 
দুর্গাপুজোর পাট, প্রয়োজন ফুরোতে কোথাও দুর্গীদালান রূপান্তরিত হয়ে গেল ঘরে, 
কোথাও বা দালান ধুলিসাৎ করে তেরি হল বাড়ি। অবহেলা-অনাদর অগ্রাহ্য করে 
আজও তবু টিকে আছে বেশ কিছু ছুগাদালান । কলকাতার গলি-থুঁজি দিয়ে হাঁটতে- 
ইাটিতে মাঝে-মাঝে হঠাৎ চোখে পড়ে যায় সেই অবহেলিত পুরাকীতিগুলি। অনেক 
সমুদ্ধি-উৎসব-সমাবেশের এই সাক্ষীদের বুকে জমে আছে বিলীয়মান ইতিহাসের 
উপাদান । সরেজমিন ক্ষেত্রান্ুপন্ধানে সংগৃহীত পাঁচটি দুর্গাদালানের কাহিনী আলোচিত 
ংল এই নমুনা-সমীক্ষায় | 
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গঙ্গাপ্রসাদ সেনের দুর্গাদালান 
উনিশ শতকের খ্যাতনামা কবিরাজ গঙ্গীপ্রসাদ সেন তাঁর পিতা নীলাম্বরের সঙ্গে 
কলকাতায় আসেন ১২৪৭ বঙ্গাব্ নাগাদ | পিতৃভূমি বিক্রমপুরের উত্তরপাড়-কোমরপুর 
গ্রাম থেকে পিতা পুত্রে প্রথমে আসেন টাকায় । তারপর ঢাঁকা থেকে নদীপথে পৌছন 
কলকাতায় ৷ নীলাম্বর তখন নব্বই বছরের বৃদ্ধ, গঙ্গাপ্রসাদ উনিশ বছরের যুবক। 
শেষ খয়সে গঙ্গাতীরে বসবাস ও প্রতিদিন গঞ্গাক্নানের স্থযোৌগের আশাতেই নীলাম্বর 
কলকাতায় আসেন । 

চিকিৎসায় দক্ষ ছিলেন নীলাম্বর । ঢাকা অঞ্চলের একটি প্রবাদবাক্য ছিল: 
'নীলাম্বরের বড়ি, গণি মিঞার ঘড়ি ।”১ ঢাকার নবাব গণি মিএার বিরাট ঘড়ি যেমন 
সঠিক সময় দিত, নীলাম্বরের তৈরি বড়িও তেমনি চিকিৎসাকাঁলে ঈপ্সিত ফলপ্রদ ছিল। 
সেই স্বীকৃতি পাওয়। যায় প্রবাঁদটির মধ্যে । 

নীলা দ্বর-গঙ্গীপ্রসপাদের পূর্বপুরুষরা কিন্ত আদতে পূর্ববাংলার লোক ছিলেন না । 
তার! থাকতেন হুগলী জেলায়, ভ্রিবেণীর কাছে 'বধশপাঁডা গ্রামে । বর্গীর হাঙ্গামার চাপে 
নীলাম্বরের উধর্তন চতুর্থ পুরুষ রাজারাম সেন পৈতৃক বাঁসভূমি ছেড়ে উত্তরপাঁড়- 
কোমরপুরে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন । 

নীলাঘ্বর যখন কুমেরটুলিতে খাঁসস্থাপন করেন তখন ট্ট্যাণ্ড রৌড বা৷ পোর্ট ট্রাস্টের 
রেললাইন ছিল না নীলাম্বর সপরিবারে উঠলেন শোভাখাঁজারের রাঁজ-পারবারের 
গঙ্গাতীরস্থ আটচাল!-ঘরে । কলকাতায় আসার মাত্র ছু'বছর পরে, ১২৪৯ বঙ্গাব্দের 
তৈমী একাদশীর দিন নালাদ্বরের মৃত্যু হয়। মৃত্যুপথযাত্রী নীলাম্বর নাকি ক্রন্দনরত 
গঙ্গাপ্রসাদকে আশীদাদ করে বলেছিলেন, 'কাঁলে তুমি ভারতের চিকিৎসক-সম্রাট হবে ।' 
গঙ্গীপ্রসাদ সত্যিই পরে বিখ্যাত আযুর্বেদজ্ঞ পণ্ডিত হয়েছিলেন । 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসীগর্ন, পীধাকান্ত দেব. শল্ুনাথ পণ্ডিত প্রমুখ খ্যাতনাম। ব)ক্তিরা 
নীলাম্ধরের কাছে চিকিৎসার জন্য আসতেন । গঙ্াশসাদের আমলেও এ ধারা অক্ষুণ্ন 
ছল | রানী রাঁসমণি ও মথুরবাঁবুর গৃহচিকিৎসক ছিলেন বলে গঙ্গাপ্রসাদের কাছে স্বয়ং 
রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও এসেছেন চিকিৎসার জন্য | রামকষ্খদেবের জীবঝনীগুলিতে 
পর্মহংস-গঙ্গী প্রসাদ প্রমঙ্গ সবিস্তাবে বিধৃত আছে। 

গল্গাপ্রসাদ নানাভাবে কলকাতার আমুর্বেদজ্ঞ সমাজ ও আঘুর্বেদচর্চাকে পুনরুজ্জীবিত 
করেন । কলকাতায় সে সময়ে রোঁগার চিকিৎসাঁকালে ডাক্তাররা যথাযোগ্য “ফি 
পেতেন । কিন্তু কবিরাজরা তাঁদের পারিশ্রমিক বা ওষুধের দাম পেতেন রোগীর 
আরেণগ্যলাভের পরে। বলা বাহুল্য, এ নিয়ে বিস্তর গণ্ডগোল হতে! । গঙ্গাপ্রসাদ 
কবিরাজ-সমাজকে একত্রিত করে এই প্রথাঁটিন নিীকবণ ঘটান | ডাক্তারদের মতে? 
কবরাঁজদের ক্ষেত্রে 'ফি'-র রীতি প্রচলিত হয় । 

পসাঁরের কল্যাণে গঞ্গাপ্রসাদ কুমোরটুলির গঙ্গাতীরে বসতবাড়ি ও গষধালয় স্থাপন 
করেন। কিন্তু পোর্ট কমিশনারসের রেললাইন পাতার সময়ে সে বাড়ি তার আওতায় 
পড়ে। ৯/১ কুমৌরটুলি স্ট্রিটে বদলি জায়গা! নিয়ে গঞ্গীপ্রসাদ নির্মাণ করেন তার 


কলকাতার দুর্গাদালান ১২৯ 


গুষধালয় । এছাড়া ১৬ ও ১৭ কুমোরটুলি স্ট্রিটের জমি বন্দর-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে 
কিনে গঙ্গাপ্রপাদ বিরাট বসতবাড়ি ও দুর্গাদালান নির্নাণ করেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে 
জ পর্যন্ত প্রতি বছর সেই দালানে ছুগাঁপুজ। হয়ে চলেছে । 

গঙ্গাপ্রসাদের পুবপুরুষরা ছিলেন শাক্ত । তীর পিত। নীলাশ্বর শুধু খ্যাতিমান 
কবিরাজ ছিলেন না, মন্ত্রসিদ্ধ তান্ত্রিকও ছিলেন । নীপাম্বর দেশের বাড়তে দীপাখ্িতা 
কালীপৃজার রাতে ও শারদীয় মহীষ্টমীর বাঁতে কালীপুজা করতেন । গঙ্গীপ্রসাদ সে 
বাড়তে দুর্গাপূজা প্রবর্তন করেন । কিন্তু দেশের সেই ভদ্রাসন পদ্মাগর্ভে বিলুপ্ত হতে 
থাকায় গঙ্গাপ্রসাদ ধর্মীয় আচাধ-অনুষ্ঠান কলকাতায় উদ্‌যাপন করার সিদ্ধান্ত নেন । 
গৃহদেবতা গোঁধিন্দজীউ, লক্ষ্ীদেবী ও শ্রাধর শালগ্রাম শিলাকে নিয়ে আসা হয় 
কুমোরটুলিতে ৷ মৃৎশিল্পী যছুনাথ পাঁলকে দিয়ে দালানের নকশা ও কারুকাের ব্যবস্থ। 
করিয়ে তৈরি হয় ছুর্গাপূজার উপযোগী ছুর্গাদীলান । শারদোৎসবের পাশাপাশি সে 
দালানে আচরিত হতে থাকে কাঁলীপুজা, রথযাত্র!, দৌঁল প্রভৃতি পুজা-পাঁবন | 

দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে নানা উৎসব সমারে1হ চালু করেন গঙ্গাপ্রসাদ । মহালয়ার 
পরদিন দ্বিতীয়] তিথিতে তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দান বা “বিদাঞ্ের' রীতি চালু করেন । 
এই বিদায়ের সুব্যবস্থা অগ্ভাবধি চলছে । বর্তমানে এই দিনটিতে প্রায় পঞ্চাশজন ব্রাহ্মণ 
পগ্ডিতকে সাম্মীনিক অর্থ দান করা হয় । রসরাজ অমৃতলাঁল বস্তু সম্ভবত এই বিদায়ের 
ই্গিত দিয়েই লিখেছেন, “ম্বনীমধন্ত স্বীয় গঙ্গীপ্রসাদ সেনের পৃতচরিত্র পৌত্র 
গিপ্িজীপ্রসন্ন এখনও পূজার সময় বহু ক্ষুজনকে প্রসন্ন করেন ।”২ 

অযৃতলাল যেমন গিরিজাপ্রসন্ত্রেরে আমলের কথা লিখেছেন, নবীনচন্দ্র সেন তেমনি 
'নজের স্বৃতিকথায় বণনা করেছেন গিরিজাপ্রসন্নের পিতা ভগবতী প্রসন্নের সময়ের কথা : 
“কলিকাতায় একদিন স্থহদ্শ্রেষ্ঠ খিজয়রত্র বলিলেন যে. আমার 'কুরুক্ষেত্র'কে যাত্র। 
করিয়া ভূষণদাসের দল গাইত্েছে । তিনি উহার অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন, এবং 
বলিলেন যে আমাকে উহা একদিন শুনিতে হইবে | প্রথিতনাম] চিকিৎসক ৬গঙ্গা প্রসাদ 
কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীর গানে বিজয়রত্র স্বয়ং আসিয়া আমাকে লইয়া গেলেন । 
দেখিলাম একটি বালক অভিমন্ুর অদ্ভুত অভিনয় করিতেছে । সে ঠিক যেন আমার 
কল্পনার অভিমন্থ্য | তাহার যেরূপ মধুর ক, সেরূপ স্ন্দর দীর্ধমৃত্তি, তেমনই বিষাদ 
গাত্তীর্যযমণ্ডিত মুখশ্রী, এবং তেমনই গৌরধব্যগ্রক দেহভঙ্গি। এরূপ অভিনেতা কোনও 
বঙ্লয়েও দেখি নাই । সে এ যাত্রাদলের প্রাণ! যাত্রা আগাগোড়া কীর্তনের সুরে 
বাধা । শুনিলাম একজন গ্রাম্য পাঁঠশালার পণ্ডিত “কুরুক্ষেত্র” হইতে এ যাত্রা রচনা 
করিয়াছেন । তিনি যদিও স্থানে স্থানে “কুরুক্ষেত্রের' উপর হাত চালাইয়! যাত্রার 
অধিকারীর মত দুই একট] দৃশ্ত দিয় রসভঙ্গ করিয়াছেন, এবং স্ভদ্রা শোকের মাহাত্ম্য 
ন] বুঝিয়া সে সর্গ একেবারে মাটি করিয়াছেন, তথাপি “কুরুক্ষেত্রের” ভাষা ও ভাব 
লইয়1 এমন মধুর কীর্তন রচন। করিয়াছেন যে তাহাঁতে পাষাণ দ্রব হয়। ৬গঙ্গীপ্রসাদের 
জ্যেষ্টপুত্র ভগবতীবাঁবুর আদরের ও আহারের আবদারে যদিও আমি যাত্রাটি ভাল 
করিয্বা শুনিতে পারলাম না, তথাপি যাহা শুনিয়াছিলাম, বিশেষতঃ অভিমন্্যর 

ক. পুত ন 


১৩০ কলকাতার পুরাকথা 


অভিনয়ে, মুগ্ধ হইয়াছিলাম।”৩ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উদ্ধতিটিতে উল্লিখিত 'বিজয়রত্ব' হলেন 
গঙ্গাপ্রপাদের ভাগিনেয় ও প্রধান ছাত্র মহামহোৌপাধ্যায় কবিরাজ বিজয্রত্ব সেন । 

ঢাঁকা-বিক্রমপুরের পপ্ডিত-সমাঁজের ব্যবস্থা অনুসারে এই পরিবারের দুর্গাপ্রতিম! 
পশ্চিমবঙ্গের প্রচলিত প্রতিমা -কক্সনীর তুলনায় একটু ভিন্ন ধরনের হয়। সচরাচর দুর্গার 
ডাঁনপাশে লক্ষমী-গণেশ এবং বীঁপাশে সরস্বতী-কীতিক থাকেন । কিন্ত সেনবাঁড়ির 
চলচিত্রে দুর্গার ডানপাশে লক্মী-কাঁতিক ও বাঁপাশে সরম্বতী-গণেশের অবস্থান । গণেশ 
ও কাতিকের স্থানবিনিময় প্রতিমাটির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য] 

দুর্গাদালানে অলংকরণের কাঁজ যিনি করেছিলেন, কৃষ্ণনগরের সেই যছুনাথ পাল 
গঙ্গাপ্রসাঁদের সময়ে এ বাড়ির প্রতিমা গড়তেন। তারপর যছুনাথের জ্ঞাতিবংশীয় 
কাঙালীচরণ পাল এবং কাঙালীচরণের পরে কৃষ্ণচনগরের তারাপদ পাঁল প্রতিমানির্সাণে 
নিযুক্ত হন। বর্তমানে তারাপদর পুত্র শ্রহার পাল প্রতিমার কাজ নির্বাহ করছেন । 
কুমোরটুলি ঘাটের আঁড়তদারদের কাছ থেকে মাটি কিনে হাঁরুবাকু প্রতিমা তৈরি 
করেন । ছুর্গাদালনেই দ্ুর্গাপ্রতিম! নির্মাণের কাজ হয়। প্রতিমীর কাঠামো প্রতি বছর 
পরিবর্তন কর] হয় । ররথযাত্রার দিন নতুন কাঠামে1-পৃজার মধ্য দিয়ে স্থচিত হয় প্রতিম! 
তৈরির কাজ। এ ব্যাপারে উপকরণ ও সহায়ক ব্যক্তি সংগ্রহের দায়িত্ব শিল্পীর ৷ তার 
হাঁতে সেন-পরিবার অর্থ তুলে দিয়েই নিশ্চিন্ত-_দায়িত্ব নির্বাহের সব ভারই তীর উপর | 

সেন-পরিবারের সাবেক পুরোহিত ছিলেন কালীনাথ ভট্টাচার্য এবং তাঁর পুত্র 
কালীরঞ্জন ( খুন্থ ঠাকুর )। বর্তমানে পৌরোহিত্যের ভার কাঁলীরঞ্রনের জ্ঞীতিবংশের 
হাতে। 

দুর্গাপূজার পনের দিন আগে নবম্যাঁদি কল্পারভ্তের দিন 'বোধন' অনুষ্ঠিত হয়। 
সেদিন থেকে শুরু হয় নিত্য চগ্ডাপাঁঠ, আরতি ইত্যাদি | ষীর দিনে পালিত হয় অধিবাঁস- 
বেল-বরণ, হোঁম-যজ্ঞ প্রভৃতি | সেন-পরিবাঁরের ছুর্গাপুজার পুঁথি সংকলিত হয়েছিল 
কালিকাপুরাঁণ ও বৃহৎ নন্দিকেশ্বর পুরাঁণের নির্দেশ মিলিয়ে । সেই পুঁথি অন্ুসারেই এ 
বাড়ির দুর্গাপূজা হচ্ছে । 

নীলাম্বরের আমলের রেওয়াজ যনে রেখে মহাষ্টমীর রাতে দুর্গাপ্রতিমীর ছ'পাশে 
ছটি কালীপ্রতিমার পুজা হয়। সেদিন শীতলাদেবীর পূজা ও বলিদানও অনুষিত হয় 
ঘটস্থাপনার মাধ্যমে । আগে এই সময়ে একটি মহিষবলি হতো । তাছাড়া ছিল বিভিন্ন 
দিনে মোট ন”টি ছাঁগবলির ব্যবস্থা | বর্তমানে জীববলির পরিবর্তে নটি চাঁলকুমড়া, 
নবমীর দিন একটি অতিরিক্ত চালকুষড়া, একজোড়া আখ ও শক্রকে মন্্রপূত করে 
হাঁড়িকাঁঠে বলি দেওয়া হয় । 

দশমীতেই প্রতিম| বিসর্জনের নিয়ম | কিন্তু দশমী বৃহস্পতিবারে বা অঙ্েষার মতো 
অহিতকর নক্ষত্রে পড়লে বিসর্জন বিলম্বিত হয়। পাশেই গন্দ৷। নৌকায় চাপিয়ে মাঝ- 
গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয় । 

দুর্গাপূজা উপলক্ষে এ বাঁড়ির ছুর্গাদীলানে বসত চণ্ডীমঙ্গলের পাঁলাগাঁন, পুতুলনাঁচ, 
পাঁচালীগান প্রভৃতির আসর । যাত্রা-থিয়েটারও ছিল! গঙ্গাপ্রসাদের পৌত্র রামেশ্বর- 
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প্রসন্ন, যিনি একাধারে ডাক্তার ও কবিরাজ হয়েছিলেন, “হর্ষবর্ধন” নামে একটি নাটক 
লিখেছিলেন । দুর্গঁপুজা উপলক্ষে সে নাটকটিও সমারে1হের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল । 

হুর্গাপূজার সময়ে সেন-বাঁড়তে কথকতাও হতে।। সাহিত্যিক বিভূতিভ্ষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় তার পিত। কথকচুড়ামণি মহানন্দের সঙ্গে সে সময়ে এ বাড়তে এসেছেন। 
পিত।র সঙ্গে তিনি দোহার ধরতেন | একবার তাএ দোহারে মুগ্ধ হয়ে গঙ্গীপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ 
পুত্র ভগবতী প্রসন্ন নীকি তার দু'হাতে ছাট বালা পরিয়ে দিয়েছিলেন 1৪ নিজের একটি 
দিনলিপিমূশক রচনায় এ বাড়ির কথা উল্লেখ করেছেন বিভূতিভূষণ, “এই সেদিন 
কবিরাজ গঞ্জাপ্রসাণ সেনের পেই ডিস্পেন্সাপ ঘরটাতে গিয়ে গিরিজাপ্রসন্নবাঁবুর সঙ্গে 
কথা বলে এনুম--যেখানে আমার ন'বছর বয়সের শৈশবে শেষ বার গিয়েছিলুম 1৫ 

আজও নিষ্ঠার সর্দে সেন-পরিবারের সদস্যর] ছুর্গাগুজা চালিয়ে যাচ্ছেন ঠিকই, 
'কন্ত সেদিনের সে সমারোহ আর নেই | স্কোলের আঁড়ম্বরের একটি বর্ণনা দিয়ে তাই 
সেন-পরিবারের ছুগাদালান প্রসঙ্গ শেষ করা যাঁক | কলকাঁতি। বিশ্বঝিন্ঠীলয়ের প্রাক্তন 
'গিপিশচ ঘোষ অধ্যাপক' কুণুদবন্ধু সেনের লেখা থেকে আমরা বর্ণনাটি উদ্ধত করছি : 
'বাঁল্যকালে গঞ্গাপ্রপাদ ধেন মহীশয়কে দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। কারণ 
অ।মার স্বগীয় ।পতৃদেব প্রসন্নকুমার সেন মহাশয় কলিকাতা] হাইকোটের খ্যাতনামা উকিল 
ও এটনী ছিলেন । গঙ্গীপ্রপাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র কবিরাজ ভগবতী প্রসন্ন ও কনিষ্ঠ পুত্র 
কবিরাঁজ গুরুপ্রসম্ন আমাদের গ্রে স্্রাটের বাড়ীতে সবদ। খাঁতীয়তি করিতেন ! কোন 
[বশেষ পর্যোপ্লক্ষে বিশেষতঃ ছুর্গোৎসবে আমরা আমন্ত্রিত হইয়া যাঁইতাম এবং কখনও 
আমার পিতার সঙ্গে কখনও বা একাকী গিয্বাছি। কুমারটুলীতে গঙ্গাতীরস্থ কবিরাজ 
গঙ্গাপ্রস।দের বাঁটীর দ্ুর্গোৎসবে শহরখাঁসীরা প্রতিমাদর্শন যাঁআগান পুতুলনাঁচ তৎকালে 
প্রচলিত পুঁজী পনর দিন পুৰে চগ্ডীর গান শুনিতে যাইত । এবং পুজার কয়দিন 
কলিকাতার গণ্যমান্য বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণের জন্য বাঈ খেমটার নাচ ও গান হইত । 
তৎকালের প্রসিদ্ধ গায়ক-গায়িকাদের মজলিশ হইত । বিজয়। দশমীর দিন সকালে পল্লীর 
পুরমাহলাগণের শুনিবার জন্য মহিলা গায়িকা দ্বারা বাউল কীর্তনের ব্যবস্থা হইত। 

'পুজার কয়দিন একদিকে যেমন দীয়তাং ভূজ্যতাম চলিত আবার তৎসঙ্গে আমোদ- 
উৎসবের নানা আয়োজনে কুমারটুলী পল্লীটী মুখরিত হইয়| উঠিত। গঙ্গীপ্রসাদ স্বয়ং 
দাঁড়াইয়া বিশিই অতিথি অভ্যাগতের অভ্যর্থন! করিতেন এবং উৎসবে কোন বিষয়ে 
কোন অঙ্গহাঁনি না হয় তত্প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন । বৃদ্ধ বয়সেও এই বিষয়ে তাহার 
কোন শৈথিল্য ছিল না তীহার পুত্রেরাও এইসব বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন-_ 
আদর আপ্যায়নে সকলকে মুগ্ধ করিতেন ।”৬ 


স্যামলধন দত্তের দুর্গাদালান 

হাঁটখোলার বিখ্যাত দত্ব-পরিবারের সন্তান শ্তামলধন দত্ত ছিলেন সেকালের এক 
খ্যাতনামা আটনি । পেশায় সাফল্যের কল্যাণে তিনি পৈতৃক বাঁড়ি ছেড়ে উঠে আসেন 
১৫৯, বলরাম দে স্ট্রিটের আলোচ্য বাড়িটিতে । সেকালের বিখ্যাত জুয়েলার পতিত 
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সেনের কাছ থেকে বাড়িটি কেনার পর শ্তামলধন অচিরে সচেষ্ট হন দুর্গাপূজা প্রবর্তনে | 
সেট] ১৮৮২ শ্রীস্টাব্দের কথা । সেই থেকে এ বাঁড়িতে দুর্গাপুজ। চলে আসছে। 

অপুত্রক শ্যামনধনের কনিষ্ঠা কন্া রাঁজলখণীর সঙ্দে ঘোষ লেনের বিখ্যাত ঘোষ- 
বংশীয় শরৎচন্দ্র ঘোষের বিবাহ হয়। রাজলক্মী-শরৎচন্দ্রেন ছয় পুত্র--প্রকাঁশচন্তর, 
পরেশচন্দ্র, প্রবোধচন্দ্র, প্রফুল্লচন্ত্, শ্রীশচন্্র ও অরুণচন্্র ঘোঁষ। মাতামহের এ বাঁডিট 
উত্তরাঁধিকারস্যত্রে এই ছয় ভাঁই পেয়েছিলেন । ঘেষেদের আবাসে পরিণত হলেও 
বাড়িটি এখনও 'দত্তবাড়ি' নামেই সাঁধারণ্যে পারাঁচিত। 

শ্তামলধন যে দুগাপূজার প্রচলন করেছিপেন এ বাঁড়িতে, তার দৌহিত্রবংশীয় 
উত্তরাধিকারীরা তা আজও নিষ্ঠার সঙ্গে পাপন করে চলেছেন । এখনও আগেকার 
নিয়মেই প্রতি বছর উদ্টোরথের দিন কাঁঠামো-পুজা হয় । প্রতি বছর নুতন কাঠামোয় 
প্রতিমা গড়ার কাজ চলে । মৃত্শিল্পী প্রতিমা গডেন ছুর্গাদালানেই | প্রতিমায় সিংহের 
ভিন্নতর রূপকল্প ৪ বজায় আছে সাবেক নিয়ম অনুযায়ী : 

পুরুষান্ুক্রমে এ বাড়ির পূজা করেছেন প্লাজমৌহন ভত্টাচার্ধ, তার পুত্র মদনমোহন 
এবং পৌত্র মনোরঞ্ুন | মনোরগ্নের পুত্ররা পৌরোইত্যের পেশা ত্যাগ করায় 
ভট্টীচার্যদের স্থান পূরণ করেন ভধানীপুরের শ্রসরোৌজ মুখোপাব্যায় ! 

হুর্গাপ্রতিম। নির্মাণের ভাঙ্ আগে ছিল কুমোরটুলির হরিপদ পালের উপর | সে 
দায়িত্ব বর্তমানে বহন করছেন তাঁর ভাগিনেয় তারাপদ পাল । এ বাড়ির প্রতিমার অঙ্গে 
কাপড় জড়ানো হয় না। মাটির প্রলেপের উপর কাপড় সেঁটে তার উপর রং-তুলির 
সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা হয় কাপড়ের মতো নকশা । এ কাঁজ করতে পটুয়ারা আসতেন 
নবদ্বীপ থেকে । 

পূজায় জীববলি হয় না । শুপুমীত্র মহাষ্টমীর দিন চাঁলকুমডেো! বলি হয়। কিন্ত সেই 
বলিদানও বাঁডির দশ্যদের দেখতে নেই বলে দুজন ত্রা্ঘণ রতুর দাদ! কীপভের দু'পান্ত 
ধরে পর্দার মতে! আড়াল করে দেন । 

দুর্গাপূজা উপলক্ষে ত্রাহ্মণ, কুমোর, মালী প্রভৃতি বিভিন্ন পেশীর পোকদের '“দান' 
দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে । আর প্রচলিত আছে নীলকগ্ পাঁখি ওডাঁনোর প্রথা । 
সপ্তমী থেকে নধমীর মধ্যে একদিন নীলকণ্ পাখি নিয়ে হাজির হয় পাঁখিওয়াল। । শাখি 
কিনে খাঁচায় ভরে রাখ! হয় । বিসর্জনের সময় ছুগাপ্রতিমাদ আগে আগে পাখির খাঁচা 
নিয়ে চলে পথ-পর্রিক্রমী | গঙ্গাব ঘাঁটে পৌছনোর প্র ছেড়ে দেওয়। হয় নীলক্ঠ 
পাঁখিটিকে । প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে, নীলকণ্ঠ পাঁখি কৈলাসে উড়ে গিয়ে পৌছে দেবে 
দুর্গার প্রত্যাবর্তনের আগাম খবর | 

ছুটি নৌকার মাঝখানে ছুর্গাপ্রতিমী বসিয়ে গঙ্গগর্ত বিসর্জন সধিত হয় ! বিসর্জনের 
মুহূর্তে নৌক। ছু'ট সরে ধায় দু'পাশে । বিজন অন্তে বাড়ি ফেরার পর ছুর্গাদালানে চলে 
শান্তিজল সিঞ্চনের পালা । 

অনেকগুল শাখায় ঘোষ-পরিবার বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় ১৯৩৮ গ্রীস্টাব্ষ থেকে 
দুর্গাপূজায় পালা -প্রথা শুরু হয় । শরৎচদ্্-রাজলক্ষমীর ছয় পুত্র--ছ'টি এবং সর্বজ্যেষ্ঠ পোত্র 


কলকাতার দ্ুর্গীদশীলাঁন ১৩৩ 


ধনবিহারী ( পরেশচন্দ্রের পুত্র ) একটি--মোঁট সাঁতটি পালায় পূজার অধ্ধিবীর আবতিত 
হয় ক্রমান্ত্যায়ী । 


গোপাল ভট্টাচার্ধের ছুর্গাদালান 
কাশী মিত্র ঘাট স্্রটের এই দ্ুর্গাদালানের স্থ।পয়্িতা পণ্ডিত জয়গোপাল খন্দ্যোপাধ্যায়। 
ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্য।সাঁগরের ক্তাতি ভাঁগিনেয় জয়গোপাল কিছুদিন মেনোপ লটান স্কুলে 
শিক্ষকতা করেছিলেন ৷ কিন্ত পৌরোহিত্য করার কল্যাণে তাঁর পদবী হয়ে দাড়ায় 
'উট্টাচার্ধ', লোকমুখে নামটি সংক্ষিপ্ত হয়ে তিনি পর্রিচিত হন “গোপাল ভট্ীচার্ধ' নামে । 
এই পরিবারটির আদি বাসস্থান খানাঁকুলের নিকটবতা মায়।পুর গ্রামে । 

জয়গে।পালের পুত্র ভোলানাঁথ এবং পৌত্র সন্তোষকুমারও পৌরোহিত্য করতেন । 
সে ধারা বজায় রেখেছেন সপ্তোষকুমারের পুত্র শ্রীন্থশান্তকুমার বন্দ্যোপীধ্ায়, জয়গোপালের 
মতো তীর নামটও সংক্ষিপ্ত হয়ে দীড়য়েছে শান্তি ভট্রীচাঁ'। সুশান্তবাবুর ভাইয়েরা 
জীবিকা খুঁজেছেন অন্যান্য পেশায় : 

ভট্ট ।চাধ-পরিবারের ছ্র্ুদালানের দ্বিতলে পুজিত হচ্ছেন শ্রীশ্রবৃন্দাবনচন্দ্র (বাধারুষ্) 
বিগ্রহ ও শুধর শখলগ্রাম শিলা | বাগবাঁজার-কুমোরটুলি অঞ্চলের বহু কায়স্থ ও কুস্তকার 
প্রিবাঁর ভ্রীচার্ধদের যজমীন । তাই পরিবারটির আঞ্চলিক প্রতিপত্তি কম নয় । 

ভ্টাচার্ধদের দুর্গাপ্রতিমা খুব বড নয়। প্রতি বছর জন্মাষ্টমী বা বাঁধাষ্টমীর দিন 
কাঠামো পূজা হয় । প্রত বছর অবশ্য কাঠামে। বদলানো হয় না, সেট| হয় কয়েক বছর 
অন্তর | নিজের যাঁজক হলেও স্বগৃহ্র পূজা এর] করেন নণ, তন্ত্রধীরকের ভূমিকা পালন 
এবং বহরাগত পুরোহিতকে সাহাধ্য করার মধ্যেই পরিবারের সদন্যদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ । 

কালিকাপুরাণ ও দেবীপুরাঁণের মিশ্রিত পদ্ধতিতে পুজা পরিচালিত হয়। 
বষ্ঠ্যাদিকল্পারিস্তের দিন পূজা! আগন্ত হয় । সেদিন সন্ধ্যায় পাপিত হয় বোধন ও অধিবাঁস। 
জ'কজমকহীন এই পূজায় আগে ছাগ ও মহিষবলি হতে! | বর্তমানে চাঁলকুমড়া, আখ, 
শশা হত্যা বলি দেওয়া হয় । 

প্রথাসিদ্ধ এককাঁঠামোর প্রতিমাঁটি আগে গড়তেন হাবু পাঁল। হাঁবু পালের পর 
তীর শ্যালক হাঁবুল পাল সে কাঁজ করতেন । বর্তমানে হাবু পালের শিল্পশিষ্য অসিত- 
কুমার মুখোপাধ্যায় প্রতিমা তৈরির কাজ নির্বাহ করছেন ।” 


স্বর পরিবারের হুর্গাদালান 

ডাফ স্ট্রিটের এই দুর্গাদালানটির কথায় আসাঁর আগে স্থর পরিবারের ইতিহীসটি একটু 
আলোচন। করা প্রয়ৌজন | হুগলী জেলার মানকুণ্ডুর নিকটবতণ আলতাড়া গ্রামে এই 
সদগোপ পর্িবারটির আদি দিবাঁস ছিল। পুরনো কলকাতার এক ধনী প্রধাদপুরুষ 
হরি পালের ইচ্ছা ছিল সুর, নিয়োগী ও বিশ্বাস "এই তিন কুলীনবংশে নিজের তিন 
কন্তার বিবাহ দেবেন । পেই অভিলাষ পূর্ণ করাঁর জন্য তিনি জ্যেষ্ঠ! কন্য। উমাশশীর 
সঙ্দে আলতাডার রাসধন স্থরের বিবাহ দিয়ে রাঁমধনকে নিয়ে আসেন কলকাতায় । 


১৩৪ কলকাতার পুরাকথা 


পরিশ্রমী যুবক রামধন অবস্থাপন্ন শ্বশুরের পুষ্ঠপৌধকতায় স্টেশনারি দোকান খুলে 
অফিসে-অফিসে স্টেশনাঁর 'জনিস সরবরাহ শুরু করেন । পাঁশাপাশ শুরু হয় কাগজের 
ব্যবসা । কিছুদিনের মধ্যেই সাফল্যলাঁভ করলেন গামধন | তিন-চারটি দৌবাঁনেখ 
মালিকান। ও সাতটি বিদেশী কাগজ কোম্পানির সৌঁল এজেন্সি তাঁর করীঁয়ত্ত হল। 

রাঁমধনের ছুই পুত্র প্যাসীমোৌংন ও চন্দ্রমৌহন একটি নতুন ব্যবস। শুরু করেন 
কলকাতায় স্থান-সমস্থা1 তখন শুরু হয়ে গেছে । কলকাতা ও শহরতলির জমি কিনে গ্নট 
করে বিক্রি শুরু করেন ছুই ভাই। প্রচুর ঘুনাফার মাধ্যমে নতুন সমৃদ্ধির সন্ধান পায় সুর 
পরিবাপ । 

চন্দ্রমোহনের স্ত্রী কেদারমণির আগমনের পর থেকেই স্থর-পর্রিবারের উথান প্রবল 
হয়ে ওঠে । হুগলী জেলার সীনামোড় গ্রাম থেকে সাঁত বছর বয়সে স্থর-পরিবারের বধূ 
হয়ে আসেন কেদারমণি | দু'বছরের মধ্যেই সমৃদ্ধির জোয়ার আসে, ১২ এবং ১৫ নম্বর 
হরি পাল লেনের বাঁড়ি ছেড়ে পরিবারটি উঠে আসে ডাফ স্ট্রটের এহ বাঁড়িতে। পুরনো 
বাঁড়ির দুর্গাপূজার রেওয়জ বজায় রাখতে নতুন বাড়িতে তৈরি হয় দুর্গাদালান | তারপর 
স্দীর্ঘ ১০৮ বছর সে পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল । 

ডাফ স্ট্রিটের যৌথ বাঁড়িটি ছিল সাড়ে চোদ্দ কাঠা জমির উপর | বাঁড়ির সামনে 
লম্বা গাড়িবারাঁন্দা। দরজা পেরিয়ে উঠান, উঠীনের ধারে কমবেশি ৪০ ফিট লম্বা ও 
২৫ ফিট চওড়া ছুর্গাদালান । এই ছু" মহল! বাড়ি প্রথমে ছুটি ভাগে বিভক্ত হয়। 
তাঁরপর একে-একে ভাড়াটে বসানো হয়েছে, বিক্রিও হয়ে গেছে একাংশ । দ্বগীপূজ। ও 
বন্ধ হয়ে গেছে। খজায় আছে শুদু রামধন-পুজিত শ্রীধর শীলগ্রাম শিলার পালাক্রমে 
সেব]। 

একদিন কুমোরটুলির মৃৎশিল্পী যেখানে প্রতিমা গড়তেন, ডাকের সাজ, চাঁলচি্র, 
উৎসব-অনুষ্ঠান, কথকতা -ভাগবত পাঠ, ফক সাহেবের ম্যাজিক বা ব্যায়াম-প্রদর্শনী হতো, 
সে ছুর্গাদালান আজ রিক্ত । অতীতের স্মৃতির মধ্যেই বেঁচে আছে এহ দালানের 
এতিহাময় ছুর্গাপুজা ।৯ 


পাল পরিবারের দুর্গাদালান 
ইতিপূর্বে আলোচিত চারটি ছুগাদ1লানেরই বয়স শতাধিক বছর । সাশ্পরতিককালেও 
যে ছুর্গাদালান নিশিত হয়েছে, তার উদাহরণ হিসাবে উপস্থাপিত হচ্ছে এই পঞ্চম ও 
শেষ দুর্গাদালানটিপ সংক্ষিপ্ত গসঙ | 

৫, হরি ঘোষ স্ট্রিটের অ?লোচ্য ছুর্গাদালানটি [নমিত হয় ১৯৫০ গ্রীস্টাব্ধ নাগাদ, 
পৃক্া শুরু হয় তারও বহু পরে, ১৯৬৭ খ্রীস্টান্ধ নাগাঁদ ৷ পূজ। প্রবর্তন করেন স্থরেন্দনাথ 
পালের শ্রী আগ্যাশক্তি দাদী । 

এই পাল পন্নিবাঁরটির আদি বড়ি ছিল কৃষ্ণধাস পাল লেনে । কিন্তু স্থরেন্দ্রনাথের 
মা কোনে! কারণে মে বাঁড়ি বিক্রি করে দেন। দীর্থদিন বিভিন্ন ভাঁড়াবাড়িতে 
কাটানোর পর পরিবারটি স্থায়ী ঠিকান1 পায় এই বাড়িতে । 


কলকাতার ছুর্গাদাঁলাঁন ১৩৫ 


প্রথমদিকে প্রতিম। গড়তেন কুমোরটুলির হাঁবুল পাল । বর্তমানে সে কাঁজ করছেন 
তার পুত্র! প্রতি বছর রথযাত্রীর দিন কুমোরটুলি থেকে শিল্পী এসে প্রতিমার বায়ন। 
নিয়ে যান। প্রতিমা তৈরি হয় কুমৌরটুলিতেই । কাঁচা অবস্থাতেই সেখান থেকে নিয়ে 
এসে ছুগ্গাদালানে বসানে। হয়, দাঁলানেই প্রতিমার অঙ্গরাগ হয়। 

বৈষণবমতে অন্ুষিত পূঁজীয় কোনো বলি হয় না। তিথিনিবিশেষে পূজার সব ক'টি 
দিন নিরামিষ আহার চলে । বাগুইআটি থেকে ব্রাহ্মণ এসে পৌরোহিত্য করেন । 
দশমীতে নিরঞ্রন হয়ে থাকে নিমতলা বা আহিরিটোলা ঘাঁটে । 

পাল পরিবারে কৌজাগরী লক্ষমীপূজা, সরস্বতীপূজা, অন্নপর্ণাপূজা ও বারো মাস 
সত্যনারায়ণ পূজা পালিত হয়। সে-সময়ে অন্য দেবদেবীরণও আঁসন পান দুর্গাপূজার 
দুর্গাদাঁলানে 1৯ 


শেষের কথা 

কলকাতার দুর্গাদাঁলানের এই নমুনা-সমীক্ষায় আমর শুধু কয়েকটি পরিবারের ইতিহাস 
ও পূজার প্রসঙ্গেই আলোঁচন! করলাম | দাঁলানগুলির নির্নীণ-কৌশল ও অলংকরণ- 
বৈচিত্র্য একটি ভিন্ন সমীক্ষার বিষয় হতে পারে । কলকাতায় ছড়িয়ে থাকা অজজ্র 
হর্গাদালানের সব কটি দিক নিয়ে সামগ্রিক আলোচনা একটি স্থুবৃহৎ গ্রন্থের পরিসর 
দীবি করে। কোনো যোগ্য গবেষকের দ্বারা সে কাজ সাধিত হলে কলকাতার 
ইতিহাসের বনু মৃল্যবাঁন উপকরণ আবিষ্কৃত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস । 


উল্লেখপঞ্জী 


১. হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, “বঙ্গভাষার লেখক", ( বঙ্গবাঁসী, ১৩১১), পৃঃ ৭৬৪ | 
২. অমৃতলাঁল বন্ধ, “পুরাতন পঞ্জিকা, “মাসিক বস্থুমতী', চৈত্র ১৩৩০, পৃঃ ৮৪৩ । 
৩. নবীনস্ত্র সেন, “আমার জীবন”, পঞ্চম ভাগ (সান্যাল এও কোম্পানি, ১৩২০ ), পৃঃ 
৩৪৬ | 
৪. এই কিংবদন্তীটি-সহ অন্যন্য তথ্য-সংগ্রহে সহায়তা করেছেন গঙ্গা প্রসাঁদের প্রপৌত্র 
শ্রীজ্যোতিপ্রসন্ন সেন। 
৫. “উমিমুখর', “বিভূতি-রচনাবলী”, তৃতীয় খণ্ড (মিত্র ও ঘোঁষ, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৩৯২ ), 
পৃঃ ৪৯৮-৪৯। 
৬. কুমুদবন্ধু সেন, 'আঘুর্ববেদের এক গৌরবময় যুগ', “লোকিসেবক', ১৫ চৈত্র ১৩৬৪ / 
২৯মার্চ ১৯৫৮। 
৭. তথ্যগুলি সরবরাহ করেছেন ঘোষ পরিবারের শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ । 
৮, তথ্যগুলি দিয়েছেন শ্রশ্থশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় | 
৯. তথ্যগুলি পাঁওয়। গেছে চন্দ্রমোহন স্থরের প্রপৌত্র শ্রীবিমলকুমার সুরের কাঁছে। 
১০. পাঁল পরিবারের প্রবীণতম সদশ্য শ্রীসতীন্দ্রনাথ পালের সৌজন্যে তথ্যগুলি পেয়েছি । 


পুণেন্দুনাথ নাথ 


কলকাতায় করারোপ 
কোম্পানির আমলে 


উপনিবেশ স্থাপনের প্রধান উদেশ্ত অর্থনৈতিক শোষণ । সেহ শোষণ চালানোর বিভিন্ন 
মাধ্যমের মধ্যে একটি হল নানা ধরনের কব আরোপ । সাম্রাজ্যবাদী ইংরেভ শাসকরা 
তাদের ভারতীয় উপনিবেশে এ রীতির বাতিক্রম ঘটাননি। স্বয়ং ইংরেজরাহ যেসব 
করকে অন্তাষ্য বা জবরদস্তিযূলক বলে বর্ণনা কবেছেন, ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি নিদ্বিধায় 
সেসব কর আরোপ ও আদাঁয় করেছিল । কোম্পানির আমলে কলকাতায় যে করখ্যবস্থ 
প্রচলিত হয়েছিল, তাঁর বিস্তারিত বিবরণ একটি পৃথুলাকার গ্রন্থের বিষয় হতে পারে । 
সীমিত পরিসরের এ নিবন্ধে আমরা কোম্পানি-শীসনের আদিপর্বে করব্যবস্থার যে উন্মেষ 
ঘটেছিল, তার রূপরেখা চিহ্নিত করার চেষ্টা করব । 

ইংরেজ আগমনের সময়ে এদেশে প্রচলিত ছিল যুঘল করপদ্ধতি | সেই পদ্ধতিতে 
করগুলি বিন্যস্ত ছিল দুটি শ্রেণীতে : ভূমিরাজন্ব ( খাঁজনা ) ও “দায়ের” । আমদানি- 
রপ্তানি শ্তক্ষ, অভ্যন্তরীণ মাল ঢলাঁচলের শুক্ক, অন্থমতি-কর (লাইসেন্স ট্যান্সের সঙ্গে 
তুলনীয় ), বাজার-কর প্রভৃতি বিভিন্ন কর ছেল 'সায়ের? শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত | কয়েকটি 
অঞ্চলে আবার ভূমিরাঁজশ্বের কোনো। স্বতন্ত্র অস্তিত্বই ছিল না, সেটিকেও ঢুকিয়ে দওয়া] 
হয়েছিল “সায়ের'-এর মধ্যে ।৯ ভূমিরীজন্ব নির্ধারিত হতো! বাদশাহ বা স্ুবাঁহদার 
নির্দেশিত “নিরিখ অনুযায়ী । কিন্তু “সায়ের' শ্রেণীর বিচিত্র করগুলির ক্ষেত্রে সেরকম 
কোনো নির্ধারিত নীতি ছিল না । তাঁই সেসব করের পরিমাঁণ নির্ভর করত আদায়কারী 
আঞ্চলিক শাসকের খেয়াল-খুশির উপর ।২ ফলে অঞ্চলভেদে করগুপির অঙ্ক ও আদায়ের 
রীতিনীতি ভিন্নত। ধারণ করত | ধাঁদশীহ বা নব।বের রাজ্যাভিষেকের সময়ে ( জুলুস ) 
বা জন্মদিনে ভূমিরাজন্বের “নিরিখ ঘোষিত হতো । বাঁদশাহী আমল শেষ হওয়ার পর 
বৈশাখ মাসের একটি দিনে জমির খাজনা স্থির করার নিয়ম প্রচলিত হয়। সেই বিশেষ 
দিনটিকে অভিহিত করা হতো 'পুপ্যাহ' নামে ।৩ 

১৬৯৮ ত্রীস্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানি মুঘল সম্রাটের কাছে কলকাতা -স্ততীহৃটি- 
গোবিন্দপুরের জমিদারি ক্রয় করার অনুমতি চায় ! সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে ধাংলার 
স্থবাহদার সে অনুমতি মঞ্জুর করেন | এই জমিদারি লাভ করার জন্ত একদিকে যেমন 
পূর্ববত্তণ জমিদারদের (সাঁবর্ণ চৌপুরী পরিবার) ক্রুয়যূল্য 1দতে হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি 


কলকাতায় করারোপ ১৩৭ 


নবাঁবকে পূর্ব প্রচলিত হাঁরে খাজনা দেওয়ার স্বীকৃতি দিতে হয়েছিল কোম্পানিকে 1৪ 
ইতিপূর্বে জমিদারির অধিকার শুপু ব্যক্তিবিশেষকেই দেওয়া হতো! ! এই প্রথম সেই 
অধিকার অঞ্জন করল একটি প্রতিষ্ঠান । 

জমিদার হওয়ার ফলে কোম্পানির কয়েকটি অধিকার জন্মাল। তার মধ্যে তিনটি 
প্রধান : ১. রায়তদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের অধিকার, ২. পতিত জমি 
বিলি-বন্দৌবস্ত করার অধিকার, ৩. জরিমান1 'ও স্বল্পাঙ্কের নতুন শুন্ক আদায়ের 
অধিকার 1৫ এহ অধিকারের বলেই কোম্পানি কলকাতায় কর আদায় করতে শুরু 
করে। ূ 
জমিদারি কেনর সময়ে শর্ত ছিল যে. কোম্পীনি কলকাতার প্রতি বিঘা জমির জন্য 
সর্বোচ্চ তিন টাকা খাজন। আদায় করতে পারবে । নাকে দেয় অর্থ মিটিয়ে ১৭০৪ 
্রীস্টাব্দে কোম্পানির মাসিক প্রায় ৪৮০ টাঁকা উদ্ুত্ত ইয়। ক থেকে মুনীফাঁর অঙ্ক 
বাঁড়াবার জন্য কোম্পানি বারেবারে ভূমিরাজস্ব বুদ্ধির চেষ্টা করতে থাকে । কিন্তু 
বাদশাহী এনরিখ' ব্যতীত রাজস্ববৃদ্ধির প্রয়াস ছিল বেআইনী ।৬ তাই ইংরেজ কোম্পানির 
এই অপচেষ্টা কথা জানতে পেরে স্বাহদ।র অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন । ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 
স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, বাদশাহী নিরিখ লজ্ঘন করলে কোম্পানির জমিদারি কেডে 
নেওয়া হবে 1? 

কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়েই ব্যতিব্যস্ত ছিল বলে ১৭০০ 
্ীস্টাব্দে কাউন্সিলের মধ্যে “কালেক্টর” ব। 'জমিদাঁর, নামে একটি নতুন পদ সৃষ্ট হল। 
এই পদটি সর্বপ্রথম লাভ করেন র্যাল্ফ শেলডন 1৮ খ্যবসায়িক ও বান্ত জমির জন্য 
কোম্পানির মোহরাঙ্কিত ইজারাপত্র (পাটা ) দেওয়1, আবাদী জমি বিলি এবং কর- 
জরিমান! আদাঁয় ছিশ শেলভনের প্রধান কাজ। তার '্মাদায়ীকত কর ও জরিমানার 
অর্থই ছিল জমিদারি থেকে কোম্পানির আয়ের প্রধান উৎস | যেসব প্রজা যথাসময়ে 
খাজনা দিতে অপারগ ইতেন, কালেক্টর তাদের কয়েদ করে প্রীখতেন নিজের 
কাছাঁধিতে, চীবুকও মারা হতো সেই হতভাগ্যদের । কলকাতায় ইতিমধ্যে বিচারালয় 
স্থাপিত হয়ে গেলেও কালেক্টররা তাঁর ধার ধারতেন না। গুজা শায়েস্তা করার ভার 
তারা] নিজেদের হাতেই রেখেছিলেন । 

কোম্পানির কালেকরের মাইনে ছিল ধাধিক দু" হাঁজার টাঁকা | কিন্তু বিভিন্ন 
আইন-বহিভূর্তি পদ্ধতিতে ও ব্যক্তিগত ব্যবসার কল্যাণে তাঁর প্রভৃত সম্পদের অধিকারী 
হয়ে উঠতেন ।৯ জমিদারি পরিচালনার কাজ কালেক্টরকে সাহাধ্য করতেন একজন 
দেশীয় কর্মচারী । কলকাতার ইতিহাসে এই বাঙালি সহাঁয়করা “ব্ল্যাক জমিদার” নামে 
অভিহিত হয়েছেন ।১০ স্বনামধন্য নন্দরাঁম সেন ও গোবিন্দরাম মিত্র এই পদটি “অলম্কৃত, 
করেছিলেন । 

কলকাতার ভূমিরাজন্ব-নীতি দীর্ঘকাল অপরিবতিত ছিল | ১৮৫০ গ্রাস্টাবের 
ত্রয়োবিংশ আইনের মাধ্যমে এ-বিষয়ে কিছু পরিবর্তন আঁন। হয় । কলকাতা শহরে 
কোম্পানির প্রত্যন্* মালিকানা-বহিভূ্ত সমস্ত জমির খাঁজন। নির্ধারিত হয় কাঁঠা প্রতি 


রি কলকাতার পুরাঁকথা 


তিন আন1। দেউলিয়া ধা দেনদার ব্যক্তির ক্ষেত্রে অন্যান্য খণ পরিশোধের আগে 
খাজনার টাকা আদায় করা হবে, এমন ব্যবস্থাও আহনটিতে রাঁখ। হয়েছিল ।১৯ 


বাজার কর 
বাজার থেকে কর আদায়ের প্রথা মুঘল আমলেও প্রচলিত ছিল । বাজারের মালিক 
একদিকে জমিদারের প্রাপ্য কর মিটিয়ে বাঁজারটি নিজের দখলে রাখতেন এবং অন্যদিকে 
বিক্রেতাদের কাছ থেকে আদায় করতেন নিজের প্রাপ্য টাকা । বিক্রেতাদের দেয় অর্থের 
অঙ্ক নির্ভর করত পণ্যের পরিমাণ ও মুল্যের উপর । কোম্পানি-নাদষ্ট হারে টাকা 
আদায় করে বাজারের মা:লককে সন্তুষ্ট থাকতে হতো | 

পলাশির যুদ্ধে জয়লাভের কিছুদিনের মধ্যেই কোম্পানি “সায়ের' শুল্ক তুলে দেয় । 
কিন্ত কর সংগ্রহে বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ায় ১৭৯০ শ্রীস্টাব্বের ১১ জুন 'সায়ের” পুনঃ- 
প্রবতিত হয়। মাত্র কয়েকদিন পরেই শুধু বাঁজার-হ1টের শুন্ক বজায় রেখে “সায়ের' 
আবার তুলে দেওয়া হয় । ইভিমধ্যে স্প্রিম কোট স্থাপিত হওয়ায় কলকাতায় নতুন 
করারোপ অস্থ্বিধাজনক ছিল । তাই 'সাঁয়ের-এর অন্তভূর্তি বাঁজার-কর এইভাবে 
বজাঁয় রেখে পরে আইনের মাধ্যমে ফোর্ট উইলিয়ামকে তার আদীয়-ক্ষমতা দেওয়। 
হয়ু। 

তখন কড়িই আদানপ্রদানের প্রধান যূল্যমীন বলে বিবেচিত হতো। কড়ির হিসাব 
ছিল : চারটি কড়িতে এক গণ্ডা, কুড়ি গণ্ডায় এক পণ এবং ষোল পণে এক কাহন । 
তৎকালীন প্রধান ঘুদ্র।! ছিল আর্কটি টাকা ।১২ কঁড়ির উৎকর্ষ অন্গযাঁয়ী একটি আর্কটি 
টাকার বিনিময়মূল্য ছিল ছু' কাহন দশ পণ থেকে দু" কাহন তেরে! পণ কড়ি। 
বিক্রেতাঁদের উপর তখন কর ধার্ধ করা হতো কড়ির হিসাবেই । 

যেসব পণ্যের উপর কর বসানো হয়েছিল সেগুলির মধ্যে কয়েকটি হল : ধাঁন, চাল, 
তরিতরকারি, তেল, নুন, ঢুন, হলুদ, পান, স্ুপাঁরি, কলা, আঁখ, দুধ, মিষ্টান্ন, তালমিছরি. 
হরিণ প্রভৃতি পশুর মাংস, তাড়ি, তাঁমীক, কামার-কুমোর-তীতি-কীসার-সৌনার বেনের 
দোকান, স্ৃতা, কাপড়, মাছুর, গাছপ+লণ, কবিরাজি গাছগা ছড়া, বাঁশ, জাঁলানি কাঁঠ, খড়, 
মাছধর1 জাল ও যন্ত্রাংশ, লোহালকুড় । করারোপের পদ্ধতি ও পরিমাণ্রে কথা সারণি- 
২-এর মধ্যে দেওয়া হল। 

কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলের বাঁজারগুলি তখন বসত সপ্তাহের একটি বা ছুটি 
নিদিষ্ট দিনে। স্থৃতান্ুটি বাঁজাঁব বসত বৃহস্পতি ও রবিবারে ! কাঁলীঘাট ও গোবিন্দপুর 
বাজার বসত সপ্তাহে মাত্র একদিন, শনিবাঁরে | ধাজারে পণ্য আসত মূলত তিনভাবে 
--১* ফুটের মাধ্যমে, ২. বলদের পিঠে বস্তা বা ছালায় এবং ৩. গরুর গাঁডিতে | 
বিক্রেতাদের তখন বাজারের মালিক ব1 ইজারাঁদারকে ছু” ধরনের কব দিতে হতে।-- 
তোলা ও ত'বাজারিয়া । ত'বাজারিয়া দিতে হতো নগদে, আর তোল ছিল পণ্যের 
অংশবিশেষ । 

১৭৬১ ্রীস্টান্দে কোম্পানি কর্তৃক নিযুক্ত তৎকালীন জমিদার পিটার আমিয়াট 


কলকাতায় করারোপ ১৩৯ 


ত'বাঁজাপিয়ার পরিমাণ ধার্য করেন বিক্রেতা পিছু বারো গণ্ডা ছু" কড়ি । ১৭৮৪ গ্রীস্টাবদের 
মাচ মাসে কলকাতার কালেক্টর জন স্কট একটি প্রতিবেদন পাঠান কালের অফ 
রেভেনিউয়ের কাঁছে। সেই প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, তধাঁজারিয়ার অঙ্কের 
মধ্যে ত্রাঙ্ষণদের দেয় বৃত্তি বাবদ ছু' গণ্ডা ছু" কড়ি ধরা ছিল। ব্রাঁদ্ষণদের বৃত্তি যে 
ত'বাজারিয়ার অর্থ থেকে দেওয়। হতো, সেকথা ১৭৮৮ গ্রীস্টাব্দের একটি হিসাব থেকেও 
জান1 খায় ।১৯৩ 

কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, অধিকাঁশ দেকানদার পণ্যের পরিবর্তে নগদ অর্থে 
“তোলা” দিচ্ছেন । ১৭৭৯ খ্রীস্টান্দের জানুয়ারি মাসে বিষয়টি কলকাতার রেভেনিউ 
কমিটির গোঁচরে আন] হয় । এই রীতিটি স্থায়ী প্রচলন লাভ করার ফলে অনতিবিলম্বে 
বিলুপ্ত হল ত'খাঁজারিয়া৷ ও তোলার বাস্তব পার্থক্য । 

লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার বাঁজীরগুলির চরিত্রে এল রূপান্তর । আগে 
যেসব পণ্য ছিল শুধুমাত্র হাঁটের দিনেই লভ্য, সেগুলি এবার স্থায়ী দেকানে স্থান পেতে 
লাগল । একই বিক্রেতার কাছে বিচিত্র পণ্যের সমাহাঁরও আরভ্ত হল । এই সময়ে যেমন 
বিভিন্ন পণ্যের উপর কর আরোপিত হতো, তেমনি দৌকানের উপর প্রযুক্ত হতে। একটি 
স্বতন্ত্র কর। ফলে, দোঁকীনদাঁরর] পড়তেন ছুটি করের আওতায় | এই অস্থবিধা 
নিরাঁকরণের জন্য ১৭৮১ গ্রীস্টাব্দের ২৫ মে ও ২১ সেপ্টেম্বর সপাঁরিষদ গভর্নর জেনারেল 
ছাট নয়া নির্দেশ জারি করলেন । স্থির হল, আঁচ্ছাদনহীন হাট, রাস্ত। ব1 জমির উপর 
বসে কোনে পণ্য বিক্রি করলে তাঁর জন্য কব দিতে হবে । কিন্তু স্থায়ী দোকান থেকে 
জিনিসগু/ল্‌ বিক্রিকরলে এই “পণ্য কর” লাগবে না, শুধু দেঁকানঘরের জন্য ধার্য করটুকু 
দিলেই চলবে | 


গৃহ কর 
হংরেজরা প্রথম ডের] বেঁধেছিলেন স্ৃতানুটিতে । ১৬৯৬ গ্রীস্টাব্দের পর থেকে তাঁর! 
সন্নিহিত অন্বা অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেন । সেই সময়ে বহু বিস্তৃত পতিত 
জমি কোম্পানি অধিকার কৰে । ১৭০৭ গ্রীস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বরের এক নির্দেশনামাঁর 
মাধ্যমে বিঘা পিছু আট অ'ন] খাজনায় এইসব জমির পারা দেওয়। শুরু হয়। 

কোম্পানির জমিদারির আদিপর্বে কলকাতার প্রায় সব বাঁড়িই ছিল হোঁগল', 
গোলপাতা বাঁ খড়ের ছাউনিতে ঢাঁকা মাটির কুটির। কোম্পানির জমিদারি লাভের 
একশো বছর পরে, অর্থাৎ ১৭৯৩-৯% গ্রীস্টাব্দে কলকাতায় পাঁকা বাড়ির সংখ্য। দাড়ায় 
১,১১৪টি।৯৪ কলকাতায় পাক] বাঁড়ি নির্মাণের ব্যাপক প্রচলনের পিছনে ছিল পাঁটনার 
একটি দুর্ঘটনা । ১৭৬৭ স্বীস্টাব্বের এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পাটনার প্রায় সমস্ত বাড়ি 
ভস্মীভূত হয়, কারণ সেগুলি প্রায় সবই ছিল খড়ের তরি ৷ এই অগ্নিকাণ্ই কলকাতায় 
খড়ের ঘরের বদলে পাঁকা বাড়ি তৈরির প্রেরণা যেখগায় ১৫ 

ইতিমধ্যে ১৭৫৫ খ্রীস্টাব্বের ৩১ জানুয়ারি থেকে কোম্পানি সাহেবপাঁড়ার বাড়ি 
বেচাকেনার উপর পচ শতাংশ কর জারি করেছিল। কিন্তু ইউরোপীয় অধিবাসীদের 


১৪০ কলকাতার পুরাঁকথা 


প্রবল প্রতিরোধের ফলে ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে করটি ব্রিটিশদের উপর থেকে প্রত্যাহৃত 
হয়। অথচ পৌঁতুগীজ, আঁবমানি প্রভৃতি অন্তান্ত সম্প্রদায়ের মানুষের উপর করটি 
অপরিবতিত ভাঁবে বহাল থাকে । 


চৌকিদারি কর 

পুরনো কলকাতার মেটে রাস্তাঘাট একদিকে ছিল অপরিসর, অপরিচ্ছন্ন, ভাঙাচোরা।, 
আবার অন্যদিকে ছিল চোর-ডাকাঁতের খিপদসন্কল । এইসব রাস্তাঘাট পাহার। 
দেওয়ার জন্য কোম্পানি একাট নতুন কর বায়--পুলিস ট্যাক্স বা 'চৌকিদারি কর' | 
১৭৭৩ ্রীস্টাব্দে চিৎপুর থেকে চৌরর্দি পর্যন্ত নজরদারির জন্য করাট প্রথম আরোপিত 
হয় | তখন তীর হাঁর 'নদিষ্ট হয়েছিল বিঘ পিছু চাঁর থেকে পাঁচ টাকা 1১৬ খাজনার 
সঙ্গেই এই টাকাটা দিতে হতো । ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এহ্‌ ব্যবস্থা পরিবতিত হয় | একাট 
মাত্র কবের মধ্যেই রাস্তার মেপামতি, নজরদারি এবং পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক শুন্ব কেন্দীভূত 
করা হয়। ধসতবাঁডির জন্য এই বহুমূখী পথ-করের পিমীণ ধার্য করা হয় খাঁজনার পাঁচ 
শতাংশ | কিন্তু পোকানদাপদের ক্ষেত্রে করটির হার ছিল বেশি | তীদের দিতে হতো 
খাঁজনার দশ শতাংশ 1১? 


তৌলদারি কর 

জাল-জুয়াচুরি প্রতিরোধ করার জন্য কোম্পানির আমলে বছরে ছু'বাঁর ব্যবসাঁদ1রদের 
দাঁড়িপাল্লা-বাটখার] পরীক্ষা! করা হতো । এই পরীক্ষার জন্য যে কর আরোপিত হয়েছিল, 
তার নাম 'তৌলদ।রি কর" । কোম্পানি-শাসনের গোড়ায় বাটখারণসহ প্রতিটি দ্রা্ড়ি- 
পালার জন্য দিতে হতো এগ্রো পণ পাঁচ গণ্ডা কাঁড়। ১৮০১ শ্রীস্টীন্দে কলকাতার 
জাঞ্টিস অফ পিস জানান যে, তোৌলদশরি কর থেকে যে অর্থ আদায় হয়, তাতে কর্ধচারীদের 
বেতন-সম্কুলানও হয় নাঁ। তাই ১৮০২ শ্রীস্টাব্দের ২৫ মে একটি সরকারি নির্দেশের বলে 
খছরে ছু'বারের বদলে চীঁরবাঁর পরীক্ষার রীতি প্রচলিত হল, ভাঁর সঙ্গে করের অঙ্গটিও 
বেড়ে দঈীড়াল চার আন1 1৯৮ 


নগরশুদ্ক 
বপতিবৃদ্ধির সঙ্গে সর্গে কলকাতার জনবহুল এলাকা খাঁডন্ে লাগল, বিস্তৃত হল 
নগরাঁঞ্চলের আয়তন । প্রশাসনিক কারণে কলকাতা শহরের স্ুুনদিট সীমারেখা নির্ধারণের 
প্রয়োজন অন্থভূত হতে লাগল ! ১৭৯৩ গ্রষ্টাব্দের ভুতীয় রেগুলেশনের সপ্তদশ ধারায় 
কলকাত। শহরের সীমানার কথা উল্লিখিত হয়েছিল ।৯৯ ১৭৯৪ গ্রীসব্বের ১০ 
সেপ্টেখর কোম্পানির তরফে ই. হে শহরতলিসহ নগর কলক1তার চতুঃসীমা থোষণা 
ধবেন 1২) 

কলকাতা শহর থেকে বেশি করে কর আদায়ের জন্য কোম্পীনি 'ক্যালকাঢ? টাউন 
[ড্উটিজ' শামে নগরশুদ্বের প্রচলন ঘটায় ১৭৯৫ খ্রীস্টাঁন্দে। বাঁজার, গঞ্জ ব1 হাটের উপর 


কলকাতায় করারোপ ১৪ ১ 


আরোপিত কর ছাড়াও তখন আমদানিকৃত বস্তর জন্য স্বতন্ত্র কর আরোপ করা হয় ।+ » 
আমদানিকৃত রি উপর শুক্ক এর আগেও ছল, কিন্তু তখন তা ধর। ছিল বাজার- 
করের মধ্যেই 1২৯ নগরশুক্কের নামে কোম্পানি প্রায় ষাটটি বস্তর উপর কর বসাল । 
কিন্তু এইসব বস্তুর অনেকগলিই ছিল বহিঃশুক্কের (08500205 79015) আওতাভুক্ত । 
যাতে একই পণ্োর উপর নগরশুক্ক ও ব্ঃশুন্ক দুটিই আরোপিত না হয় সেজন্য ১৮১০ 
গ্াস্টাব্দে পুনে! ব্যবস্থা বাতিল করে চালু করা হল নতুন নগরশুল্ক পদ্ধতি ।১০ এই 
সংশোধিত করহাঁর অনুযায়ী 'নয়লিখিত পণ্যগ্তপির উপর শুক্ক ধার্য করা হল : 


দানাশন্য : চাল (ঝাড়া বা আঝাড় ), গম, যব" **৮ ২২০ 
তেল ও তেলবীজ..' ”* --+ .-* ৫9 
ডল, মটর, ছোঁল। ইত্যাদি " ৫9 
চিনি, গুড়" . ৫% 
ঘি. ত 
তামাক" ** ১০১ 
স্থপারি-.. ১৩:%% 
ইলুদ'"* টু ৫১0 
কাঁঠকয়ল:*- ** ৫90 
দালানি কাঠ." - ৫০ 


কোম্পানির কলক'তাস্থ নিমকগুদামের হ্ুন ছাড়া ধাইরে থেকে আমদানি করা 


ঈুনের উপরেও কর আরোপিত হয় 
লাহোর নুন" 
সন্ঘর, দুধওয়ারি, বলুম্বা, 


সলুম্বা ও ফর হুন"*" 
বড়ারি ও অন্যান্য হুন--. 


"মন প্রতি ১ টাক। 


"মন প্রতি ৮ আনা 
মন প্রতি ১ আন? 


কলকাতায় ব্যবহার, বাক্র বা গুদামজাত করে রাখলে তবেই নুনের উপর কর 
বসত | কিন্ত অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার জন্ত বা রপ্তানির উদ্দেশে আনীত নুনের জন্য শুল্ক 


লাগত না।১১ 


জলপথে আনীত দ্রব্যের জন্য ছুটি চৌকি স্থাপন কর হয়েছিল। তার একটি ছিল 
বালীখাঁলে, অন্যটি খিদিরপুর ঘাঁটে | মালবাহী নৌকা কলকাতার নগরাঞ্চলের মধ্যে 
প্রবেশ করলেই স্থলপথে আন। পণ্যে সমান হারে কর দিতে হতো। | কর ফাঁকি দিলে 


উপযুক্ত শাস্তির'ও ব্যবস্থা ছিল ।১৫ 


আবকারি কর 


১৮০২ গ্রীস্টাব্দে বিভিন্ন প্রকারের মদের উপর যে কর আরোপিত হয়, তাঁর গ্যালন পিছু 


হার ছিল এরকম : 


বাংলাদেশে বিলাতি পদ্ধতিতে তৈরি “রাঁম'-.. 


৪ আনা 


১৪২ কলকাতার পুরনাকথা। 


এ রাম" প্রস্ততকারী ব্যক্তি... ৮০৭ **৬ আনা 
'আরক' ব1 অন্তান্ত কড়া দেশী মদ-.. "১. ৮ আনা 
লাইসেন্সপ্রাঞ্ড দোকানে বিলাতি মদ বিক্রির জন্য-.. ...৩ আনা 


মদ বিক্রি লাইসেন্সের জন্য দোঁকানদারকে প্রতিদিন পাঁচ টাকা দিতে হতো । 
অধশ্ত এসব দোকানে কোনো অতিরিক্ত শুক্ক ছাড়াই বিলাতি পদ্ধতিতে প্রস্তুত দেশী মদ 
বিক্রি করা যেত। তাড়ি ও গাঁজা বিক্রেতাদের দৈনিক কর ছিল যথাক্রমে এক টাকা 
ও ছু' টাকা |২৬ 


বহিঃশু 
হুন, সুপারি ও তামাক ছাড়া অন্ত সমস্ত পণ্যের উপর কোম্পানি ১৭৭৩ খ্রীষ্টান্দের ২৩ 
মার্চ বহিঃশ্তক্ক ধা কাস্টমস্‌ ডিউটি বসায় ।২৭ ফলে কলকাতায় আনাত দ্রব্যগুলি একই 
সঙ্গে হটি করের শিকার হয়_ নগরস্তক্ক ও বহিশশুক্ক । জলপথে আনীত পণ্য ও স্থলপথে 
আনাঁত অধিক পথিমাণ দ্রব্যের ক্ষেত্রে কর্ণ ধার্য হয় শতকরা চার ভাগ। স্থলপথে 
আনা ধল্প পরিমাণ পণ্য ও তুলা আমদানির উপর আরোপ করা হয় শতকরা ছু'ভাগ 

ূ 

১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দের ২০ ভ্ুন কোম্পানি অন্ঠত্র বহিঃশুক্কের বিলোপ ঘটাঁলেও 
কলকাতায় তা অপরিবতিত থাকল । করব্যবস্থার ভিম্নতা সৃষ্ট হওয়ায় নাঁন৷ সমস্থা দেখা 
দেয়। তাঁই ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বিল পিছু পাঁচ শতাংশ কর এখং মল ছাড়ানোর জন্ঠ পাঁচ 
সিক্কা টাকা, এই ছুটি 'বন্দব কর” জারি করে বহিশশত্ক বাতিল কর হয় |২৮ 
আবার ১৭৯৭ গ্রীস্টান্দের প্রথম রেগুলেশনের মাধ্যমে কলকাতা বন্দরে যাঁতায়াতকারী 
জাহাজগুলিতে সশস্ত্র পাহারার জন্ত অতিরিক্ত ১% বহিঃশ্ুক্ক বসানো হয় । তবে শোন।- 
রূপা ধা মুদ্রার ক্ষেত্রে এই কর প্রযোজ্য হতো না। পরবওীকালে এ করের বদলে মর্ব- 
সাকুল্যে সাডে তিন শতাংশ বহিঃশুক্ক ধার্য হয় ।২৯ 


নৌকা, ফেরিঘাট, রাস্তা ও সেতুর কর 
১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দের ১৬ নভেম্বব হুগলী নদীতে দেশী লোকদের দ্বার চালিত সমস্ত 
ধানী নৌকার উপর একটি কর আরোপিত হয় ! একশো মন মাসের জন্য করের অঙ্ক 
দাড়ায় এক সিক্কা টাকা । ১৯০১ শ্বীস্টাব্দের ১৫ অগাস্ট এ করটির চরিত্র পরিবতিত 
হয় । পুরনে| পদ্ধতির বদলে নৌকা ছাড়ার স্ময়ে কোম্পানির বয়া (34০ ব্যবহারের 
জন্য করটি আদায় করা শুরু হয়। করের পরিমাণ অবশ্য একই থাকে । তবে করটির 
সর্বোচ্চ পরিমাপ ষাট টাকায় বেঁধে দেওয়া হয় 1৩০ 

১৮০৬ শ্রীস্টাব্দের অষ্টাদশ রেগুলেশনের মাধ্যমে টাঁপির নালার নাব্যতা সৃষ্টি ও 
ফেরির ব্যবস্থার জন্য এই শুঙ্কগুলি বগানে। হয় : 

যাঁতীয়াঁতকারী বজরা, পিনেস্‌, 
ভাউলে ও পানসির ক্ষেত্রে *.. *** দীড় পিছু ১ আনা 


কলকাতায় করারোপ ১৪৩ 


ইট, স্থরকি, বালি, মাটি, মাটির 
তৈজসপত্র ইত্যাদি মালবাহী নৌকা ... ১০০ মন মাল ছু ৪ আন! 

থুচর] জিনিসপত্রবাঁহী ছোট নৌকা *... *** নৌকা পিছু ৪ আনা 

ধান, চাল, খেসারি, মুগ, কলাই, 

মটর, ছোলা, মুস্থরি, অডহর, গম, 

যব, চিড়া, বরখটি, কাঁকনিদাঁনণ, ঢাকাই 

কুমড়া, খড়, জালানি কাঠ, গরান 

কাঠ, আদ, হলুদ, পেঁয়াজ, রস্থন 

ভতি নৌকা ১৮2. --* ১০০ মন মাল পিছু ১ টাকা 

অন্যান্য মালবাহী নৌকা :.... **১০০ মন মাল পিছু ২ টাকা 

জনসাধারণের পারাপারেব জন্য কালীঘ1ট, বাশদ্রোণী, গড়িয়া, তেতুলবেড়িয়া এবং 

বর্ষাকালে অতিরিক্ত ভাবে খড়িবেড়িয়ায় ফেরি নৌকার ব্যবস্থার ভন্য কর ধার্য হয় এ 
রকম : 


সাধারণ যাত্রী ৮ ০ মাথা পিছু ৫ গণ্ডা কড়ি 
মালপত্রপং যাত্রী -*. 1 *৮ মাথা পিছু ১ পণ কড়ি 
মীলসহ বলদ “-* -* ১. ২ পণ কড়ি 

বাহইকস্হ পালকি -". -*" "৪ আনা 

ছ্যাকা বা যাত্রীগাড় (যাত্রীসহ বা খালি ) ৮ আন। 

গবা'দ পশু ২22 শা পশু পিছু ১ পণ কড়ি 


সরকার নৌকা ব্যবহার ন] করে অন্ত নৌকায় পার হলে অবশ্য কোনো ফেরি-কর 
লাগত না । 

১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের অষ্টম আইনে কোম্পানি রাস্তা ও সেতুর উপর দিয়ে যাঁতায়াত- 
কাঁরী কিছু যানবাহনের উপর টোল বসীয়। সৈম্ ও পুলিশ খা তাঁদের মালপত্রকে 
এই কর থেকে অব্যাহতি দেওয়। হয় (সারণি-৬ দ্র.)। 


স্ট্যাম্প শুনব 
সরকারি দপ্তরে রেজেস্ট্রি বাবদ এই শুঙ্ক প্রথম প্রচলিত হয় ১৭৯৭ গ্রীস্টাব্দে।৩৯ শুধু 
এই শহরের করই নয়, সার? প্রদেশের স্ট্যাম্প শুল্কই কলকাতায় আদায় হতো । 


কলকাতার সৌন্দর্যসাধনের কর 

১৮৪০ খ্রীস্টাব্দের চতুধিংশ আইনে এবং ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্বের ষোড়শ আইনে কলকাতার 
উন্নয়নের জন্য গরুর গাঁড়ি, ঘোড়া প্রভৃতি যানবাহনের উপর কর বসানোর অধিকার 
দেওয়া হয় কমিশনারদের | ১৮৫২ খ্রীস্টাব্ধের দশম আইনে কলকাতা শহরকে দ্বিধাবিভক্ত 
করা হয় উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগে ।৩২ তিন মাস অন্তর ঘর-বাঁড়ি-জমির যূল্যায়নের 
ব্যস্থা হয়, এবং সম্পত্তিটির যা ভাঁড়া হওয়া উচিত তার সওয়] ছয় শতাংশ (বা টাকায় 


১৪৪ কলকাতার পুরাকথ। 


এক আনা । কর ধাধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় | এই 'সৌন্দর্ষসাধন ক” না দিলে সমন 
জা'রর ব্যবস্থা ছিল! সমন জারির ফি হিসাবে আঁভযুক্তকে এক টাকা দিতে হতো] । 
অভিযোগ প্রমাণিত হলে এক টাকা চার আনা থেকে পনেরো টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড 
হতে। | এ বঞ্ছরের দ্বাদশ আইনের পঞ্চাশ ধারায় লা হয়, যেসব বাড়ির ভাড়া সত্তর 
টাকা বাঁ তার থেশি হওয়ার যোগ্য, পরেইসব বাঁড়র মালিককে সারারাত খাড়ির 
বাইরে কমিশনারদের নির্দেশত আলোর বাবস্থা কৰতে হবে| 


খুচরা কর 
হলওয়েলের প্রাতবেধন থেকে কোম্পানির আমণের বেশ কিছ ছোটখাটে। করের 
কথা জানা যায় (সারণি-৫ দ্র-.)। আদালতের ফি ও জরিমানা খাবদ ১৮১৪-১৫ 
শরস্টান্দে আদায় ২য় ৯৫২৩ টাঁকী। এ বছরেই ১,১৮,০৪৯ টাকা আদালতের খুচরা 
মামলার আয় হিসাবে জম] পড়ে । ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কোর্ট অফ প্রিকোয়েস্টের মামলার 
এক্তিয়ার বাভিয়ে ২৫০ শ্সক্ক। টকা পযন্ত খণের মামলা করার আধকার দেওয়ায় 
এই অতিরিক্ত অর্থ আদায় হয়।৩৩ প্রচলিত “বিবাহ শুন্ক' ছিল সাধারণ মানুষের 
পক্ষে কষ্টকর । এই কর ও এতলাকের' বিষয়ে কোম্পানির কর্মকতীাদের মধোহ মতভেদ 
ছিল 15১ 

কর আদায় বুদ্ধির স্বাথে কোম্পানি কিছু ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার বিভিন্ন 
্যক্তিকে কয়েক বঙছরের জন্য 'দয়ে দেয়। বিনিময়ে কোম্পানি লাভ করত এককাঁল'ন 
মোটা অঙ্কের অথ । এইসব একচেটয়া ব্যবসায়ীর অনুমতি না শিয়ে অন্য কোনো! ব্যক্তি 
এ ব্যবসাগুলি করলে তাদের জেল-জধ্িমানা হতো । একচেটিয়া ব্যবসাগুলির জন্য 
সাঁরণি-৪ দ্রষ্টব্য: 


করারোপের প্রতিবাদ 

সাহেবপাড়াঁয় বাড়ি বেচাকেনাধ উপব করারোঁপের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় অধিবাসীদের 
প্রতিরোধের কথা আমরা আগেই জেনেছি । এর দীর্ঘকাল পরে, করেন বিনিময়ে 
প্রতিশ্রুত স্থযোগ-সুবিধা না দেওয়ার দায়ে পিছু হঠতে হয় কোম্পানিকে । গণ্ডগোলটা 
বাধে রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা নিয়ে । কোম্পানির আহনে স্পষ্ট লেখা ছিল: নগরীয় 
প্রজাপুঞ্জেব বাটীর চেল্স গৃহীত হইয়া তদ্থীম! নগর পরিফাগ, পথঘ1 প্রস্তুত ও মেরামত 
করণ এবং আলো। প্রদানের কন্ম শিরবাহ হহবেক ।' তা পকেও ১৮৫২ আ্রস্টান্দে কোম্পানি 
বড় বড় বাড়ির বাইরে সাগারাত আলো জ্বালিয়ে পথগ্তলি আলোকিঙ করীর আইন 
টাপু করাব চেষ্টা করে । কিন্তু বেঁকে বসলেন বিডেপ নামে সুপ্রীম কোটের এক উক্লি। 
আলে! না লাগানোর অপরাবে তাকে হী।জর করা হল প্ধান ম্যাজিস্ট্রটের এজলসে | 
আইন থেকে বিডেল তখন দোখয়ে দিপেন যে, রাস্তায় আলোর ব্যবস্থ। করার দাঁয়ত্ব 
কোম্পানির, বাঁড়ির মালিকদের নয় । লঙজ্কিত ম্যাজিস্ট্রেট মামলা ডিসমিস করে দিতে 
বাধ্য হলেন 1৮৫ 


কলকাতায় করারোপ ১৪৫ 


করারোপের বিরুদ্ধে একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদের নায়ক ছিলেন কলকাতার 
গাড়োয়ান সম্প্রদায় । তারা ছ'দিন গরুর গাড়ি বন্ধ করায় কোম্পানি আইন শোধরাতে 
বাধ্য হয়। সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদকীয় স্তস্তে তখন লেখ! হয় : “এইক্ষণে আমর গরুর 
গাড়ীর গাড়োয়ানদিগ্যে সাধুবাদ প্রদান করি, তাহার। ছুই দিন মাত্র গাড়ী বন্দ করিয়া 
রাজপুরুষদিগের অন্তঃকরণ এমত চঞ্চল করিল যে বিধিদশি বিধিদাতার। বিধির বিধি 
খগুনের ন্যায় অবিধি করিয়৷ বসিলেন, আমর। চিরকাল ন্যাধ্য বিষয়ে লেখনী ধরিয়া এ 
পর্যন্ত তাহ!রদের চিত্বাকর্ষণ করিতে পারিলাম না, আগে এরূপ জানিতে পারিলে 
এডিটরী কাম পরিত্যাগ করত গাডোয়ানি কাম লইতাম, তাহাতে রাঁজার অনুগ্রহের 
পাত্র হওয়া যাইত |” একই সঙ্গে গৃহকর বৃদ্ধি প্রসঙ্গে মন্তব্য কর হয় : “লোক কথায় 
কহে “ন্যাংচার নাই বাট্পাড়ের ভয়” সাহেবের বাঙ্গালিদিগের ভীড়াটিয়। ভবনে বাস 
করিয়া নবাঁধি করেন,-*বাড়ীর টেক্স বৃদ্ধি হইলে পরের মাতায় কাঁটাল রাখিস 
অনায়াসেই সেই কোষ খাইবেন, ইহার বাড়। তাহারদের সুখের বিষয় কি আছে? 
যাহা হউক, আমর] পূর্বের হবাচন্দ্র রাজ। গবাচন্দ্র পাত্রের কথা শ্রুত ছিলাম, এইক্ষণে 
কাধ্যে তাহা দৃশ্য হইতেছে ।*৩১ 

১২৫৮ বঙ্গীব্দের ১ শ্রাবণ “সংবাদ প্রভাকর' রাস্তার উপর আরোপিত করের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জানায় : “আমারদিগের গবর্নমেণ্টের রাস্তার ট্যাক্স বিষয়ক যে এক আইনের 
পাুলেখ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তৎপাঠে চমতকৃত হইয়াছিঃ সেই আইনের মন্মীহুসারে 
নুটে মজুর শ্রভৃতিকেও রাজকরে কর প্রদান করিতে হইবেক, ধনতৃষ্ণা, তোমার চরণে 
নমস্কার করি, আমরা স্বাবকাঁশমতে এবিষয়ে অতি শীঘ্রই লেখনী ধাঁবণ করত বিস্তারিত- 
রূপে মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিব 1৩৭ 

“দংবাদ প্রভাকর”এর মতো। অন্যান্য পত্রিকাও করারোপের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিল । 
১২৬২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে 'সর্বশুভকরী পত্রিকা কে'ম্পানির করব্যবস্থার বিষয়ে 
লেখে : “িচার দ্বার। প্রজাদিগের স্বত্ব ও শান্তিরক্ষা কর রাজধন্ম, রাজপুরুষেরা তজ্ভন্য 
পৃথকরূপে ট্রাম্প মীস্থল আবগারী ডুটী লইতেছেন, নদীতে নৌক। গমনাগমন করে এজছ্কয 
নদীর উপর মাস্থুল বসাইয়াছেন, কিন্ত গ্রীক্মকীলে নদী সকল শু হইয়া গেলে স্থন্দররূপে 
তাহখর কি তব্বাবধারণ করিয়া থাকেন? দস্থ্য তক্করেরা অকুতোভয়ে সর্বদা! জলে স্থলে 
প্রজাদিগের ধন প্রাণ নাশ করিতেছে তাহা নিবারণের কি সদ্ুপায় হইতেছে? 
ভাগীরথীতে ১২/১৪ ক্রোঁশান্তর এক ২ খানি চৌকির পান্ষি আছে, তন্বারা কিরূপে নদীর 
শান্তিরক্ষা হইতে পারে । গবর্নমেন্ট আত্মলাভের চেষ্টাতেই সদ। ব্যস্ত ও বিব্রত ।”৩৮ 

রাস্তার গ্যাসের আলোর জন্য কর ধার্য হতে সম্ভবত সর্বাধিক সংখ্যক প্রতিবাদ সরব 
হয়ে উঠেছিল । প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ১৩ মার্চ ১৮৫৬-র “হিন্দু 
পেট্রিয়টে" গিরিশচন্দ্র ঘোঁষ 'এইভাবে শুরু করেছিলেন : 4241০017774 55 2805 
8610116 000 1101 00 0০01 7090119 00 20106 11) 1, 1179 ০৮115 01 €23.801010 
815 0950 8১০৪0108 9] 005 092100018. ০০৯. 01 006 158191801৬6 0008011, 
[002 0৩ ০1 19011165 £9০9৫ 10809 7 (9 006 1.00561)010915 | :01080170৬ 


বং পু. ১৩ 


১৪৬ কলকাতার পুরা কথা 


009 10905 1600116 (0 ০০ ৮/812150--02% 88810 1--0106 17980 089 0176 
905505 816 000100 2৮0119 ৫811 001 06 70011009589 091 £০০৫. ০9610170611 
180] 00 0106 0101260 001 20 80010101791] 018590819 01 019 5016” 1---019 
085 8:51 002 51101 01 0116 0181109 15 ৫1590%5160 10 ০০ (09০0 11875080115 
[01 1901790 1109০১ ৮1৮8 10001101 50091]. 10 1116 11)10981 01 0116 11089 1 10176 
11665 117 0116 10690011276 ০05 91801 171 0176 19০6--1715 5593 51810100906 0 
[17617 50901901015 00108006 10115 ০০ 1060011%-...৩৯ করটির বিরুদ্ধে 
'র্বশ্ুভকরী পত্রিকা? যে প্রতিবাদ জানিয়েছিল, তার থেকে বিষয়টি বিশদভাবে জানা 
যায় : কয়েক বর্ধাবধি কলিকীতা নগরে গাঁস আলোক হইবার প্রস্তাব হইতেছে, বর্তমান 
বর্ষে তাহা সম্পন্ন হইবার উপক্রম দেখা যাঁইতেছে ; এবং গাস বিষয়ক নূতন আইনের যে 
পাণুলিপি প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে ব্যক্ত হয় যে সকল রাস্তায় গাস আলোক দেওয়া 
যাইবেক, সেই সকল রাস্তার ধারে মাসিক ৫ টাকা ভাড়ার অতিরিক্ত ভাড়ার উপযুক্ত যে 
সকল বাটা আছে তাহাঁর ভাড়ার টাকার উপর শতকর] ৪ চারি টাক অতিরিক্ত টাক 
দিতে হইবেক এপং যে ২ রাস্তায় গাসের আলো দেওয়া ন। যাইবেক সেই ২ রাস্তায় 
তৈলের আলোর ভাগ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া যাইবেক তজ্জন্য তত্তৎ রাস্তাবাঁসি 
প্রজাদিগকেও এরূপ বাঁটির ভাড়ার উপর অতিরিক্ত ২ টাকা টাক্স দিতে হইবেক ।” শেষ 
করতে গিয়ে তার মন্তব্য করেন : প্রজা পালক রাজা যদি রক্ষক হইয়া ভক্ষক হয়েন 
তবে প্রজাদিগের অরণ্যে রোদন ব্যতীত আর কি গতি আছে ।'৪০ 


উপসংহার 
কোম্পানি-আমলের করব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে । বেনিয়। 
কোম্পানি গোড়া থেকেই ছিল করলোলুপ । কিন্তু বাদশাহী “নিরিখ' লঙ্ঘন করতে গিয়ে 
তিরস্কৃত হওয়ার পর কোম্পানি নিজেদের আথিক লালসাঁকে সযত্বে ঢেকে রাখে । কারণ 
কোম্পীনি জানত বাদশাহ বিরূপ হলেও যেমন বিপদ, তেমনি প্রজামগ্ডলী প্রতিখাদী 
হয়ে উঠলে অন্য ইউরোপীয় বাণিজ্যিক গোঠীগুলি ইংরেজদের খিরুদ্ধে উষ্কানি দিয়ে 
নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করবে | পরবর্তীকালে মুঘল দরবার ও প্রতিযোগী ইউরে1পীয় 
গোষ্ীগুলির শক্তিক্ষয় কোম্পানিকে অনেকটা নিশ্চিন্ত করে তোলে । কোম্পানি ৩খন 
প্রচলিত করগুলির পরিমীণবুদ্ধি ও নতুন শুস্ক আরোপের সাহস পায় ! প্রকূতপক্ষে ১৭৯৪ 
থেকে ১৮৩৩ শ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোম্পানি আরোপিত করের পরিমাঁণ অবিশ্বাস্য একম বৃদ্ধি 
পায়। শুন্কের পরিমাণই শুপু বধিত হয়নি. তার সঙ্গে জটিল হয়ে উঠেছিল আদায়পদ্ধতি | 
ফলে কোনো মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে ব্যবসা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে, বিস্তৃত হয় 
উৎকোচ ও অপাঁধৃতার ব্যাপ্তি ।৪১ বহিরাণিজ্য করার মতো মূলধন থাঁকা সত্বেও বাঙালি 
সওদাগর শ্রেণী তাই সে পথ পরিহার করতে বাধ্য হলেন ।৪২ 

ব্যবসাঁবাঁণিজ্যের উপর আরোপিত কর যেমন বাঙালি ব্যবপ।যীদের পক্ষচ্ছে্দ করে 
কোম্পাণির স্বার্থকে সুরক্ষিত করেছিল, নগরজীবনের উপর আরোপিত শুক্কগুলিও তেমনি 


কলকাতায় করাঁরোপ 


অন্য বাসিন্দাদের উত্ত্যক্ত করে তুললেও ইংরেজদের গায়ে আঁচড় লাগতে দেয়নি । বাড়ি 
বেচাকেনার ক্ষেত্রে কিভাবে ইংরেজদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া? হয়েছিল, আমরা তা 
দেখেছি । কলকাতার প্রায় সব করই অনুরূপভাবে সাহেবদের স্বার্থরক্ষা করত | এ বিষয়ে 
ঈশ্বর গুপ্তের একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য দিয়ে এ নিবন্ধের ইতি টান যাক: 'নাগরীয় 
বিষয়ে রাঁজপুরুষের। যে সকল নৃতন আইন প্রকীশ করিলেন, তাহাতে প্রজাদিগের নগরে 
বাঁ করা ভাঁর হইল, এ নিষ্ঠুর নিয়মে কি অধন কি সধন সকল ধনেরি নিধনতুল্য বিপদ 
দেখিতোছ, কেবল ধনপূর্ণ বাঁছাধন সাহেবরাই স্বচ্ছন্দে থাকিবেন, শ্বেতাঙ্গের গুণে 


তাহারদিগের পক্ষে তাদৃশ ক্লেশের বিষয় হইবেক না 1৪৩ 
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ছলে পে ৯৮ 
/*৩ 


সারণি-_-১ 
ইজারাদারদের দেয় বাজারের বার্ষিক খাজন! ( ১৮১৭ থ্রী; )৪৪ 

* টিরেট্রাব বাঁজার--" হা হাত 
. শেরবোন্নের বাজার**" 8৮:65 
. শর্টের বাঁজার"* 6৫7 57528 
, বড়বাঁজার--.-." .১০২,০৩১-০-০ 
* রাঁজাবাঁজার ""' .** ৭০ ১০০ 
. মেছুয়াবাজার-." .৮৩,৩ ০৯-৪-০ 
* ধর্মতল। বাঁজার-.. *-০২১০০০-০-০ 
, ইণ্টলি বাজার. ১০ ৬০০-০-০ 
হাট সুতানুটি-". -* ২৫০-০-০ 
, স্থুখ বাঁজার.. -*০ ২ ৫০-০-০ 
, সিমল। বাজার" ০৮২০ ৩-৪-১০ 
, বাহিরসিমল। বাজার "২ ১৫০-০-০ 

শোভাবাজার*" *** ২৬-৮-০ 


১৩, 
উপরোক্ত বাঁজারগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি “লীজ' দেওয়া হয়েছিল নিরানব্বই বছরের 
জন্য । উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ছ'টি বাজার বিভিন্্ ব্যক্তির কাঁছে পাঁচ বছরের জন্য 


ইজার! দেওয়। হয়েছিল ৭,৬৮৫ টাকায় : 
১. বৈঠকখান! বাজার". 


৩ 


৪ 


, বৌবাঁজার-.. 
. কসাইটোল। ও ধর্মতল। বাজার". 
. কলিঙ্গ। ও জানবাঁজীপ্ন"-" 


***৩১৫২০ 
***৩১৭০৫ 

* ২০০ 
*** ২৬০ 





৭,৬৮৫ 


১৪৮ 


কলকাতার পুরাকথ। 
সারণি--২ 


কলকাতার বাজারে বিক্রীত দ্রব্যের উপর ধার্য করের পরিমাণ (১৭৮৮ শ্বীঃ)৪৫ 
(ক) বিক্রেতা পিছু কড়ির হিসাবে 


১৬ 


২. 
৩, 
8 
৫ 


তেল--১০ গণ্ডা থেকে ২ পণ। 


* মুড়ি, ছোলামটর ভাজা ইত্যাদি_-৭ গণ্ডা ২ কড়ি থেকে ই পণ। 


মোটা কাপড়_-১০ গণ্ডা থেকে ১ পণ ৫ গণ্ডা ৷ 


, সবজি--১০ গণ্ডা থেকে ১ পণ ১৫ গণ্ডা। 
. পটল, করলা ( আলাদাভাবে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে )-১ পণ থেকে ১ পণ ১৫ 


গণ্ডা । 


, কলা -_-১ পণ ২ গণ্ডা থেকে ১ পথ ১৫ গণ্ডা | 

. পান, স্থুপারি--১০ গণ্ডা থেকে ৪ পণ । 

. জুতা. চটি-- ১০ গণ্ডা থেকে ১ই পণ | 

* তামাক-_-১০ গণ্ডা থেকে ১ পণ ১৭ গণ্ডা | 

, কুদ্রাক্ষ, পুতি, ছোট হাতা-খুন্তি--১০ গণ্ডা । 

, মিষ্টান্ন-১০ গণ্ডা থেকে ২ পণ । 

, দই--১০ গণ্ডা থেকে ২ পণ | 

, ফল--১১ গণ্ডা ২ কড়ি থেকে ২ পণ। 

, মাটির হাঁড়ি, কলসি__-১০ গণ্ডা থেকে ২ পণ । 

. কলাপাতা, পন্মপাতা-_-১০ গণ্ড থেকে ২ পণ। 

. শানুক চূর্ণ_-১০ গণ্ডা থেকে ১ পণ। 

. ভুট্টী--১ পণ ! 

- ক্ল--১০ গণ্ডা । 

. ভাল্পাখা--১ পণ । 

. শীতলপাটি (শ্রীহট্ের বেতের )--১০ থেকে ১৫ গণ্ডা। 

. সাধারণ পাটি ( শপ, বিয়া বা চাঁটাই )১--১ থেকে ২ পণ । 
. থেলে। হু' কো--৫ গণ্ডা থেকে ২ পথ । 

. শনের দড়ি ও তিসি- ১০ গণ্ডা থেকে ২ পণ । 

, ফুল--১০ গণ্ডা থেকে ১ পণ ১০ গণ্ডা। 

. মেয়েদের খোঁপাথ জাল, রেশম ফিতা. চুলের দড়ি--১০ গণ্ডা থেকে ১ পণ । 
. তুলা_-১ গণ্ডা ২ কড়ি থেকে ১০ গণ্ডা। 

, স্তা-১০ গুণ্ডা । 

. মশলাপাতি-_-১০ গণ্ডা থেকে ২ পণ। 

২৯, 


হলুদ, লঙ্কা, পেঁয়াজ-_১০ গণ্ড) থেকে ১ পণ ১১ গণ্ডা ৷ 
ধাঁতের মিশি--১০ গণ্ডা থেকে ১ পণ ১০ গণ্ডা । 


কলকাতায় করারোপ ১৪৯ 


৩১, 
৩২২, 
৩৩, 
৩৪. 
৩৫. 
৩৬, 


৩৭. 


ছোট তৈজসপত্র--১০ গণ্ডা থেকে ১ পণ । 

মেয়েদের চুড়ি-_-১০ গণ্ডা থেকে ১ পণ। 

ছোট হাতবাক্স-_-১০ গণ্ডা ৷ 

কবিরাঁজি গাছগাছড়া--১০ গণ্ডা থেকে ১ পণ ১০ গণ্ডা' 
হুন--১০ গণ্ডা থেকে ১ পণ । 

দেশলাই--১০ গণ্ড । 

ভু'কোঁর টিকা ও গ্ঁল-_-১০ গণ্ডা। 


. বেতের ঝুড়ি, কুলো ইত্যাদি--১০ গণ্ড। থেকে ২ পথ । 

. ডিম-১ পণ। 

- গড়গড়ার নল--১০ গণ্ডা । 

- সাধারণ ছাতি--১০ গণ্ডা। 

" পাথরের বাসন-_-১০ গণ্ডা । 

- আনু-_১০ গণ্ড! ( অথবা প্রতি ২ বস্তাঁর জন্য ১ পণ ১০ গণ্ডা )। 
. লোহার শিকল, কড়া ইত্যাদি_-১০ গণ্ডা থেকে ২ পণ। 

. সীঁজিমাটি ও কাপড় কুঁচাীনোর গিলে__-১০ গণ্ডা থেকে ১ পণ। 

. নাপিতের দোকান_ দোকানী পিছু প্রতিদিন ১০ গণ্ডা। 


(খ) গারো অনুযায়ী কডির হিসাঁবে 


9০ ও ৮ «৮ 


চি 


 মাঁছ-মন পিছু ২ পণ ১০ গণ্ডা থেকে ৮ পণ। 

. কড়ি_বস্তা বা মুটে পিছু ১০ গণ্ডা থেকে ১২ গণ্ডা ২ কড়ি। 

, পাখির খাঁচা খীচা পিছু ৮ পণ | 

. ছোট মুরগি, হাঁস, হ1সের বাচ্চা ও পায়রা-পাখি পিছু ১ থেকে ৫ গণ্ডা 
ছাগল, ভেড়া- পশু পিছু ১০ গণ্ডা। 


৬. বলদজাতীয় ভারবাহী পশু__পশু পিছু ২ পণ। 


(গ) পরিমাণ অনুযায়ী, বিক্রেতা পিছু কডির হিসাবে 
১. খেল-_ প্রতি বিক্রেতাঁর ১ টুঙি বা ২ বস্তা পিছু ১ পণ থেকে ১ পণ ১০ গণ্ডা। 


৮৬৫ 


৩, 


, ঘু'টে-__একটি মুটের বহনযোগ্য মালের জন্য বিক্রেত। পিছু ১০ গণ্ডা। 


খড়, বিচালি-_ছু' বস্তা মালের জন্য বিক্রেতা পিছু ১২ গণ্ড। ২ কড়ি থেকে ১ পণ 
১০ গণ্ড। 


. ঝোলাগুড়__-একটি মুটের বহনযোগ্য মালের জন্ বিক্রেত। পিছু ১০ গণ্ড থেকে 


২ পণ। 


, আখ_একটি বলদের বহনযোগ্য মালের জগ্য বিক্রেতা পিছু ১২ গণ্ডা ২ কড়ি 


থেকে ৩ পণ ১০ গণ্ড । 


উর কলকাতার পুরাকথা 


৬. বাঁশ- একটি বলদ বোঝাই মালের জন্য বিক্রেতা পিছু ১২ গণ্ডা ২ কড়ি থেকে 
১ পণ ১০ গণ্ডা। 


(ঘ) অন্যান্য 
১. চাঁল--গুণগত শ্রেণী অন্ধ্যায়ী প্রতি বলদবাহিত বোঝা পিছু ১০ ছটাঁক থেকে 
৩ সের । খুচরা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ১২ গণ্ডা থেকে ১ পণ ১২ গণ্ডা কড়ি। 
২. জাঁলানি কাঠ__গাড় পতি ৩ পণ ১০ গণ্ডা থেকে ৭ পণ, বলদবাহিত বোঝ) 
পিছু ১০ থেকে ১৭ গণ্ডা, মুটে প্রতি ১০ গণ্ডা থেকে ১ পণ এবং বিক্রেতা পিছু 
১০ গণ্ড1] থেকে ২ পণ কড়ি। 


সারণি--৩ 
কলকাতায় আহত কর ( এপ্প্িলঃ ১৭৫২ )৪৬ 
ভূমিরাজস্ব--. *** ১,৪৯১৭-২-+০ 
কড়ি বিক্রির কর." *** ০২ ৭৫-১-৩ 
পাটা বাবদ কর" ২০ ৭০-০-০ 
বিবাহ কর-" ১. ১৩১-৩-৬ 
ক্রীতদাস বিক্রির কর ... ২২ ১০-১ ৩ 
তাতীদের জমির কর "** -০* ১১০-৮-৪ 
বড়ি বিক্রির কর. ১ -*২৫৬-১৩-৯ 
পিওন বাবদ" ৭ ২২ ১৩৬-২-৯ 
ইটের জন্য সেলামি-.ং --- ৩৭৯-২-৬ 
আমদানিকৃত মদের শুক্ক--. ২০. ৩৭-৪-০ 


গাছপালা € %610815 ), 
মাছের চুবডি, জাঁলানি কাঠ." ২১৬-১০-৬ 


বাজারের জায়গার কর"** -*৪২৭১-০-০ 
ফেরি নৌকা-.. 2 ১২৭১ ৪-০-০ 
ত্রাহ্ঘণী বৃতি বাবদ: ২ ২০৫০ 
রপ্ধীনিব চালের শুক্ক--* *-" -*১,১০৬-২-০ 
কর্মীদের বাঁঙ্জেয়াঞ্ত বেতন:'. --* ২২৩-০-০ 
তামাক" ৪ ১২০ ১২৮৭৪ 
নুনের শুক্ক'"" নং »০০৩৪1৮-৫-৮ 
ভাঙের দেোকাঁশ' রি টনি *** ১৪ ৩-০৯০ 
ভারবাহী বলদ বাবদ :.. ৮০:৪১০১২-৯ 


পটকা]... 5 2278 5৬:৬৪ ৩--০ ০ 
শুয়োরের মাংসের কসাইখানা" ১০১১৬ 


কলকাতায় করারোপ 


১৫৯ 


সারণি--৪ 


অষ্টাদশ শতকে কলকাতার “জমিদার, প্রদত্ত একচেটিয়। ব্যবসার 
ইজারার বিবরণ৪৭ 


ব্যবসার নাম 


. কাচ তৈরির ব্যবসা ( একক ব্যক্তি ) -.. 
. পিছুব তৈরির ব্যবসা (একক ব্যক্তি) . 


৩. দডি ইত্যাদি দিয়ে নৌকাদির ছিদ্র 


১০, 


বন্ধ করার ব্যবস] (ইজারাদার 
অন্টের সঙ্গে ইজারার অধিকার ভাগ 
করে নিতে পারতেন এবং সেই 
বাবদ দিন পিছু ১ পণ কড়ি ও 
প্রাপ্প টাকা পিছু ১০ গঞ্ডা কড়ি 
আদায় কবতে পারতেন ) 


. ভামাকের দে'কান (একক ব্যাক্ত) 
, ভাঙেব দেকান (একক ব্যক্তি ) 
. সিন্দুক ঠতরির ব্যবপা ( একক 


বক্তি) 


. ছবি আকার রং (২৪৫ 1620 & 


[,80150805 ) [ ইজারাদার মাসিক 
ছু'টাঁক। লাইসেন্স-করের বিনিময়ে 
প্রস্ততকারীদেব এই রৎ প্রস্তুতের 
অধিকার দিতে পারতেশ ] 


. বাধ, সীকো নির্মাণ ও জাহাজের 


ছিদ্রাদি সারাইয়ের জন্য দডির 
ফেঁসে সরবরাহের ব্যবসা 


, ডিহি কলকাতা ও গোবিনদপুরে 


ভারবাহী বলদের ব্যবসা (ধার! 
ভারবাহী বলদ রাখতেন, তীর 
প্রতিটি পশুর জন্য হজারাদারকে 


বাধষিক ছ'আন। দিতে বাধ্য ছিলেন) :*- 


|ডহি কলকাত1 ও বাজার কলকাতার 
ফেরি নৌকার ব্যবসা (ইজারাদার 
যাত্রী পিছু ৪ গণ্ডা, ঘাস-বিচালির 
বোঝা পিছু ১০ গণ্ডা এবং বাছুর- 


ইজারার জন্য দেয় বাষিক অর্থ (টাকায় ) 
“৪8৪০ 
* ৮২৩ 


, ৮৩ 
৬ ক ১২৫ 
* ১২৫ 


. ৩২৭ 


২৭৯৮৪ 


৫২৩ 


* ২১১ 


১৫২ 


কলকাতার পুরাকথা 
ব্যবসার নাম ইজারার জন্য দেয় বাধিক অর্থ (টাকায় ) 


ঘোড়া প্রভৃতির জন্য পণ্ড পিছু ১ 
পণ কড়ি আদীয় করতে পারতেন ) ".. -* ১৫২ 
১১. আতশবাজির ব্যবসা ( সবরকম 
বাজি তৈরি ও বিক্রির অধিকার 
ইজারাদার একাই ভোগ করতেন ) .... ৬৬ 
১২. পুরনো লোহা-লকড়, পেরেক 
ইত্যাদি বেচীকেনা এবং গল্ফ, 
খেলার সরঞ্জাম বিক্রির ব্যবস! ক ত* ৬০ ( ১৭৬১ খ্রীঃ) 


৬৫ (পরধতীকাঁলে ) 


এই ধরনের একচেটিয়া ব্যবসার রীতি ১৭৩৮ থেকে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চালু ছিল । 


সারণি__৫ 


কলকাতায় আদায়ীকৃত বিভিন্ন ছোটখাটো! কর ( ১৭৫২ শ্রী?) ৮ 


১ 


ছোটখাটে জিনিসের উপর কর_ কোম্পানির দস্তকে আনা নয়, এরকম সব 
ছোটথাঁটে। জিনিসের উপর ২ শতাংশ । 


. জরিমানা--কিছু অপরাধের জন্য চাবুক মার] ছাড়াও জরিমানা আদায় হতো।। 


৩. এতলাঁক-_কাছারিতে কোনো অভিযোগ দায়ের করলে পিওন প্রতিদিন ৩ 


8:১০ 


পণ কড়ি পেত । তার থেকে ১ পণ ১৪ গণ্ডা কোম্পানির এতলাক' 
খাতে জমা পড়ত । ১ পণ পেত পিওন, ছ' গঞ্জ মুহুরিদের প্রাপ্য 
হিসাবে জম! পড়ত | 


. বিক্রয় কর-_বাড়ি, নৌকা ইত্যাদি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোম্পানির প্রাপ্য ছিল 


৫ শতাংশ । 


. দাঁস বিক্রির কর- ক্রেতা কোম্পাঁনকে দিত ৪ টাকা ৪ আন । 
, পাঁট্রা বাবদ-_পা্টা পিছু ৪ টাকা ৪ আনা । 
, সালিশি নামা-বিরোধের মধ্যস্থতা করলে কোম্পানি উভয় পক্ষের কাছে ২০ 


পণ করে কড়ি পেত। 


. ধণ শোধ কর-_খাতক খণ শোধ করলে পাওনাদারকে কর দিতে হতো । 
, ছাড়পত্র শুক্ক- _ছাড়পত্রের জন্য কোম্পানি ৮ আন শুক্ক বসাতে পারত । 
. বন্ধকী কর-_বন্ধকী দ্রব্যের ক্ষেত্রে কোম্পানির শুল্ক ছিল দ্রবাটির যূলোর 


৫ শতাংশ । 
বিবাহ কর--বিবাহের অনুমৌদন পত্রের জঙ্ত উভয় পক্ষের কাছ থেকে ৩ 


সিক্কা টাকা । 


কলকাতায় করারোপ 


১৯২১ 


১৩, 


১৪, 


১৫, 


১৬. 
১৭, 


১৮, 


১৫৩ 


রশি সেলামি-_জমির বিরোধের মীমাংসার জন্য, জমি মাপ'র জন্তা ১ টাকা । 

ডিডি সেলামি-_দেশীয় ব্যক্তিরা ভিডি নৌকা তৈরি করলে কোম্পানি ভারবহন 
ক্ষমত। অনুযায়ী ৫০ থেকে ১০০ টাক কর নিত। 

মুরিয়ান্ুস-_-এতলাকের যে অংশ মুহুরিদের জন্য জমা পড়ত, তা থেকে 


আদাীয়ীকৃত কর । 


মদ আমদানির কর--রঞ্চানি ব্যতীত অন্য কারণে বাটাভিয়।! বা আর্মেনিয়। 
থেকে মদ আমদানি করলে কোম্পানি লিগার পিছু (09 


[58515 ) ২ টাঁকা ৪ আন! শুক্ক নিত | 


ট্রাস্ট সম্পত্তির অনুমোদন বাঁবদও কব আদায় করা হতো । 
ঢোল-শহরৎ শুক্ক--দাসদাঁসী, পশু ইত্যাদি হারিয়ে গেলে মালিকের অনুরোধে 
ঢোঁল বাজিয়ে ঘোষণার ব্যবস্থা করা হলে কোম্পানি কর পেত 


১ কাহন ১ পণ কড়ি । 


চাল রপ্টানি শুহ্ক-_মন প্রতি ১ সের ৮ ছটাঁক। 


জারণি_-৬ 


কলকাতার “রাস্তাঘটিত" কর ( ১৮৫১ খ্রীঃ )৪৯ 


শ্প্িংওয়াল ৪ চাকার যাবতীয় গাড়ি". 

স্প্রিওয়াল। ২ চাঁকার যাবতীয় গাড়ি'*" 

শ্প্রিংওয়াল। দেশীয় নান] প্রকার শকট*** 

স্প্রিং ছাড়! নানা প্রকার ৪ চাকার গাঁড়ি--" 

স্প্রিং ছাড়া নান] প্রকার ২ চাকার গাড়ি." 

শ্প্রিং ছাঁড়া ৩ ফিট ৩ ফিট ও ৬ ইঞ্চি 
বেড় ও ৩ ইঞ্চি পরিমিত লোহার পাঁত- 
যুক্ত নান! প্রকার শকট 

এঁ ধরনের কিন্ত যদি চাকার লোহার 
পাঁতে বেষ্টিত ও পরিসর ৩ ফিট ৬ ইঞ্চি 
ও ৩ ইঞ্চি থেকে কম হয়**" 

মহিষ ধ। গরু পিছু -.. 

উট পিছু**- 

ঘোড়া পিছু"*, 

টা, পিছু"*" & 

কুড়িটি ছাগল বা ভেড়া লি 


-* ২ টাঁকা 
* ১ টাকা 
** ২ আন। 
'* ৬ আন। 
" ৪ আনা 


" ৮ আনা 


"** ২ আনা 
'** ২ পয়সা 
*** ১ টীকা 
*৬০ ৪ আন 
" ১ আনা 
*** ২ পয়সা 
'* ২ আনা 


১৫৪ কলকাতার পুরাকথা 


একশো শুয়োর পিছু -.. *০- ***:৪ আনা 
খচ্চর পিছু*-* নী রঃ '** ১ পয়সা 
গাধা পিছু--" তত ঠা -** ২ পয়স] 
বেহারাওয়াল। পান্কি ৩ জন-"" -*" '-* ১ টাঁকা 
পাল্ন। নামক ছোট পাক্কি-"" -** -** ৪ আনা 
বেহারাওয়ালা ভুলি. -*" --" -.* ২ আনা 
মুটে--* পু 2 - ২ পয়স। 


অন্য কোনে পশুর দ্বা9া বাহিত খানবাহনের ক্ষেত্রেও সমহারে করারোপের ব্যবস্থা 
ছিল। 


উল্লেখপঞ্জী 

১. চা. 7. 9/11500, 09195981501 30001019] 2100 [২6৮০101191161:105" (120. 
/৯িত 1, 08090155 081001052, 1940), 7. 725. 

২, 01781165 15.116%91587), ২০011 00001) 1106 1111011091 005001005 8710 
[09৮10 [9010165 01 [1)০ 739110581] 1১799101709” € 1834 1. 0.1. প্রাসঙ্গিক 
অংশটি এরকম : “5 107. 81] 00161 02181006105 0 016 0০৬01710001. 
50 11 11015. [17615 ৬55 100117110 19£0191 28110 75090 : [076 00195 
৮2190 2৪6 ৫1761610 [11065 870 017616171 [012.065, 2100 2 ৮7106 ৪৮611016 
ড/85 8125 00910 101 009 65100101011 01 0)6 00116060175. 

৩, 3, 13.১৮11518, 41175 5610091 /৯00111715179101017 01 1106 1851 17018 
0017)02119, 1773-1 834 (00010, 1959), 0,171]. 

৪. এই খাঁজনার পরিমাণ ছিল--ডিহি কলিকণত! : ৪৬৮ টাক! ৯ আনা ৯ পাই, 
স্থৃতীনুটি : ৫০১ টাকা ১৫ আনা ৬ পাই, গোঁবিন্দপুরের (পাঁইক!ন পরগনার 
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৫, 1010.. 0. 36. 

৬ কোম্পানির ইংরেজরা এমন 'একটা ভাব দেখাতেন যেন তীর হংল্যাগ্ডের রাজার 
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001081710 01 1৬111519159, 11917 ০৮11] 182৬ ৬78. 201011715651090 117 (10917) 
200 0791? ০0%/11 1080101091 01081790021 0107081160 60 0210 &5 
001117019161% 85 1 0006% ৬৪1০ 0811 01 6081151) 101110019---1- 8 
0০৬০1], 418£010 ].9%/ [,5010169' ( 0০81090009, 1812 ), 60. 11-12. 


কলকাতায় করারোপ ১৫৫ 


৭, 


১০, 


১২, 


হাত, 


১৪. 


[২৪01)9, 7011010 1৬10016101) ০10. 58]১12,, 09. 36. এই করণে শুন্ক প্রয়োগের 
ব্যাপারে কোম্পানি কিছুটা! অস্বস্তিবোধ করত--4175 0001001] 59015 ০ 
18৬6 16516806010 6%:91013106 015 2:01701170575 200101115 110 19৬ 91105 
[8:95 6০0 6185 00110 61617010155. [7 0016 921 1777. 00৪ 
০০090001] ৮616 81 ৪, 01001119 £09 [70109 1109 10009 001 11০ [90001)9,96 
০02. 0011011)8 101 1176 ৪৮০৮৪ 0001 70. 8. 06৬/ 1811, ]] 30126, 
1733 07165 585 01)6 23569310001] 06 06 13190 17108011875 109৫ 
[71206 11007) 0117685%.--৬৬. 1. 710011591, 41115601108] 11000000010 
(9 009 173617581 2010101) 91 076 1100) [২50010, 00720101100, 


*:৬1150102 0065 081151) 1080 05001706 78100110875 0ো (91010025 19 2. 


[901111081 00690101. 01 90779 110661650, 000 01 00 6810 17190011071 
10001718100, 001 019 00171009 2 01009 19 87490 15511 85 22,011] 
8170 9%০101590 075 10100110775 01 [1091 01009. 17 070০ 00 001700100 
৮101) 0080 100198590. 1950011510111095, (16 5000107 21900910160 
৪0010101721] 01091000106 001011011. 0100 8৬৪ 10 171], (6 0016 ০ 
42810110800 00911650601, 710] 1২81101) 31)91000, 2007001009৫ 
00116060111 016 5621 1700 010179881 7015/51], ৬7110 ৬85 ০01160001 
17 75 9681 00176 31901 17916771755997, 609 005 01659101748 017 
3010985১101 ০৮ 0০011690015 017 0810062 15 01101010611”. 1. 
17111011901, 1010. 91018. 

1২০৮1172910 0191101170 ১09100810, 4৮2 £1156010081 45600100100 01 016 
02101108 00116001816 720 €2100-150161010, ০8100008, 1959 ), 15. 
12-13. 

1010., ১. 14. 


লি 


১:€05:10,1161510., 11019000010] 60 075 £২০£712010179 ০01 010০ 1321759] 


0০০০০ 1888 (08100008, 1942), 00- 179-1 80. 

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ব্যবসা শুরু করে দক্ষিণ ভারতে । পরবর্তীকালে ব্যবসা 
যখন অন্াত্র প্রসারিত হল, তখনও দর্গিণ ভারতের টাকাঁকেই কোম্পানি প্রধান 
মুদ্রা হিসাবে গ্রাহা কবত | আঁর্কটি টাঁকা দক্ষিণ-ভারতীয় মুদ্রা । 'আর্কট” স্থান- 
নামটি থেকে 'আর্কটি' বিশেষণের উৎপত্তি । 

77515217117 81117610010, 44৯1 121910010621% ৯1181951501 0116 [1:2৮/5 2170 
26৪01801005 0080660 69 006 00৬910501 0610618] 11) ০০001701], 8 
[01 ৬৬/1111811) 1) 1361788], ৬০1. 111 (02100008, 1817 )১ 0, 49, 

£৯০ 1, ৪9, 4৯ 91010 1515001% 01 58101106. : 71010 8100 96013, 
(£২001)1 15010102, 1982), 70. 126. 


১৫৬ 


১৫০ 


১৬, 


১৭, 


১৪১, 


২০, 
১, 


২, 


২৩, 


কলকাতার পুরাকথা 


চ9৬. ও). 1,006, 49919011005 0] 0100001151,50 £২900105 ০? 
00৬০1076106 (11709 11, 5010100, 1973), 0. 630. 

1010110 1391081102) 901 1210099011755, 02190 26. 11. 1772 2100 1২9%1371)6 
[02102010617 1710095011)65, ৫8০৫ 29. 6. 1773. 

109 9080005 ও 09০0. ]]], 08]. 35, ৪. 158. ১৮১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে এই 
বাবদ আদায় দাড়ায় ১,৭৮,৭৫৭ সিক্ক। টাঁকা। 


17181115600, 010. 90108, 0. 41. 


১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের তৃতীয় ব্নেগুলেশনের সপ্তদশ ধারায় কলকাঁত!র সীম এইভাবে 
বণিত হয়েছে : 4৯ 11779 019৬2 9 (176 100011981) ০01 000 738008221, 01 
00%/01:0955, 000 11910180021) 90060011106), &00 01০ [0805 9৪0)0110105 
[০ 16 00120117090 ৮/950/810. 01 0106 (01111917108, 006 (00511701016 
101111210, 21070 (106 11৬61. 

£&, ছু [0স, 4016 ৯0018, 00. 116-120. 

4৯ [২567819801010 (01 006 16-99109101151)1791)0, /1010 0911811) 69610010199, 
0? 0106 081000810৬/0 1000195, 9518101151,50 705 96০0101. 1], 
[২6578180100 ১১৫১৫]৬ 1795 2 08,9560 0৮ (106 60০0৮০10501 €0217018.1 117 
(0907011 01) 006 140) 155, 1801 (1২০৮8180101) ৬ 01801 ). 

4৯ 1২960180101 101 500)6001108 091181]. 20010101081 2010155 00 0109 
[091091) 01 006 0০210000210) 10010199 2198,9560 09৮ 6106 03০09৮10001 
000116121 10 0.0017011] 00 009 601) 01 £৯0550, 1801 (1২950191100 5৫ 
০0 18091 ),. 


এই করের হার ছিল নিম্নরূপ £ 
(ক) ছোলা, ঘোডার দানা, সরিষা, গম হত্যাদি_-হুগলী বা নদীর অন্য তীরবতী 
অন্যান্য স্থান থেকে আনণয়নের ক্ষেত্রে 
টাকা প্রতি ছ+ গণ্ডা কড়ি । 
(খ) তেল, ঘি, ছোলা, গম ইত্যাঁদি-_-আঁড়ং থেকে আনয়নের ক্ষেত্রে বোঝা প্রতি 
তিন আর্কটি টাকা । দেশের অভ্যন্তরীণ এলাকা 
থেকে আনয়নের ক্ষেত্রে সিক্কা' টাক! পিছু ছ' 
পয়স! । 
(গ) চিনি-_ বস্তা পিছু ছু” আন1। 
(ঘ) ঘি__মটকি পিছু ছ আনা । 
(ঙ) নপু-_মটকি পিছু ছু" আনা । 
(চ) মোটা কাঁপড়- প্রতি খণ্ড চার থেকে পনেরো গণ্ড। কড়ি ! 


৬102 16859196101) ১ 01 1810, 990010105 2 270 3. 


কলকাতায় করারোপ ১৫৭ 


২৪. 


২৫, 


২৬, 


২৭. 


২৮, 


২৯১, 


শুন্কের লোভে কোম্পানি নুনের ব্যাপক আমদানির প্রশ্রয় দিতে শুরু করে। এর 
ফলে বাংলার নুন প্রস্তুতকারী মলঙ্গীর। প্রচণ্ড আথিক সংকটে পড়ে । এ প্রসঙ্গে 
দ্র, টব, 80. 310198, 41110080015 8615 : 070111 91007181011 (1781- 
1807) (08100108, 1954), 7. &. 
১ মে ১৮১৪ থেকে ৩০ এপ্রিল ১৮১৫-র মধ্যে কলকাতায় আদায়ীরুত নগরশুক্কের 
পরিমীণ ছিল মোট ১,১৯,৩৭১ টাকা । কর্মচারীদের বেতন ও অগ্গান্য খরচ বাঁদ 
দিয়ে নীট লাভ দীড়ায় ১,০৯,০৮০ টাকা |--1081106601), 1010 90012 0০ ১৪. 
[২5৪01961011 [0] 096 1802 (4১ 7২655190101) 00 1659108 2 ৫৮ ০0 
5101710 00810900070 ৪0 015011191155 90105000650 8100 ৬/011:6৫ 
800010108 10 (1১6 750100690 101911061 7 08596. 0১ 006 3০৬৪])01 
060618] 10. 00000011, 010 1179 22170 4১09101, 1892 01 ইতিপুবে ১৮০০ 
্রীস্টান্দের ষষ্ঠ রেগুলেশনে তাঁডি ইত্যাদির উপর কর ধাধ হয়েছিল । 
০...000871 209 21010]19 01 601:916], 01 17)18100 08৫৩5 6%:০901108 5816 
০6161-701 870 0080০0 (0176 ৫0195 ০01 %717101) ৬616 00100108160 ৪১ 
90016) 51011 98১ ৪. 00 00 03056101760 01 28%, 0150000চ 00) 
0006 00101805505 0810 11) 08109008.--1ি81৩ 001 05 ০011901101 
০0 €3০0%. 00500115, ৫6. 23-3-1773, £১01016 এ. 

এই কর আদায়ের উদ্দেশ্তে ১৭৭৩ গ্রীস্টান্দে বোর্ড অফ কাস্টমস ও 
কলকাতার কাস্টম্স্‌ হাঁউস স্থাপিত হয়। 
৬/. চা. 0816৬, [19 009০৫. 014 10899 ০1110107916 10101) ০0121198105 , 
৬০1. ] (1২00171 1010010, 19809 1, 9. 2096. 
/& [68118610110 0086 00116001010 01 ৪ 109/ 0 0£ 01016 70610610% 00 
০৪ 16160 01 811 11001901705 11000 220 6%199105 িোা) 0৪ 0০01 ০ 
€0910000, 9%0661106 10701069 8180 0001110105 7 08559 ০9 00০ €99৬91901 
06176721 10 000001], 00. 016 200 1800819 1797. ১৮১৫-১৬ শ্রীস্টাবে 
কলকাতার বহিত্তুষ্ক স্থত্রে আমদানি বাবদ ১২,৮৫,২৭২ টাকা ১৪ আনা ১ পাই 
এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে ৩৫১,৫৯৭ টাকা ৮ আনা ৯পাহ আদায় হয়েছিল। 
দ্র, নন, ডি, 01098], 4700107010010 11121151110) 11) 0106 3210581 1১195106100$ 
(1793-1 833), (০9109009, 1966), 7. 176. 


, [২9৮01860 ৬]] 011801 (4 1২981015000 101 00001017078 00০ 006 


01) 008511710 99915 ০81190. [01101)195 270. [01 010৮1010801 006 
656061 0011600100 0 05 52096 : 2170 (01 006 9512.01191)10611 01 & 
৫10 01 0100 210178. 70011]0010 00 %655615 10090101108 1000 010 65190101198 
[0100 005 [1৮০7 [70981719, 00 06081106 006 %00015595 20053080002 
৪ [185921706 69 ৮০ 2০০90 01 0109 19090010917 01036 00070৮06701 


১৫৮ 


৩১, 


৩২ ্ 


০৩, 


৩৪, 


৩৫, 


৩৬, 


৩৭, 


৩৮, 


৩৪১, 


8১, 


৪২, 


কলকাতার পুরাঁকথা 


91709 21010211076 016 5810 1২1৬1) 029520 0 11)2 00০0৬917001 056136181] 
11) 0011011, 010 0116 16101 0015, 1801 ). 

০6. *]] 2100 ১11] 01 1২9600196101 ৬] 01797. 4৯150 58০, 909170816, 
401. 91018, 0. 61, 

হুগলী নদী থেকে পুরনো কেল্লার ঘাঁট, ফেয়ারলি প্লেস, ক্লাইভ স্ট্রিট হয়ে ট্যাঙ্ক 
স্কোয়ারের (বর্তমান বি-বা-দী বাগ ? উত্তরদিকের রাস্তা, লালবাঁজার, বৈঠকখাঁনা 
পযন্ত কাল্পনিক রেখ! টেনে শহরকে দু'ভাঁগ কৰা হয়েছিল । এই আইন তৃতীয় 
জর্জের রাজত্বের তেত্রিশ বর্ষের ধাহান্ন সংখ্যক আইনের একশো আটান্ন ধারার 
ধলে ধার্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টের করাঁরৌপ সংক্রান্ত আইনকে বাতিল করে কলকাতার 
বাড়ি-জামর উপর করাঁপোপের অধিকার জাষ্টিস অফ পিসের পরিবর্তে কমিশনারদের 
উপর স্তত্ত করে। 

৬106 /5596551016101 1২950180101) 10 1[179-0০81000. 4৯1117081 139815051 
8100 1)1760101% (985 000060 11) 17911050010, 016. ১81)197, ) 

১৭৫৫ ্রাস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি কোম্পানির কোট অফ ডিরেক্টরস মন্তব্য করেন : 
“৮০0. 216 111065৬159 00 70110 001 (0 95 ৬180 0009 ০01 01099 8]10921 
[09 ০99 79811010811911% 61195005 1901) 019 1১০9০0161 9016 0£ 7901016, 5001) 
85 0106 0105 01. 10021119565, ৮/10101) ৮/০ 11011010, 0851) 60 08 9101001 
€008115 80091191150 01 19160 ৬/10 5192 168810 (০9 0110109087)069, 
8710 005 ৫0 981160 1:019010, 11 1 15 17690939219 (09 706 90101110190 
0051) 00 ০০ 0590 %/101) 10006180101) ৪110 £19201 16017655690. 1,018, 
4010. 9০018, 0. 81. 

বিনয় ঘোষ, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাঁজচিত্র” প্রথম খণ্ড (প্যাপিরাঁস, ১৯৭৮ ) 
পৃঃ ৭১ । [ মূল সংবাদ : সংবাদ প্রভাকর?, ১৯-৩০১৯৫৯ ] 

তদেব, পৃঃ ৬৮ | [ মূল সংবাদ : সংবাদ প্রভাকর?, ৬.১১,১২৫৭ | 

বিনয় ঘোষ, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমীজচিত্র”, দ্বিতীয় খণ্ড (প্যাপিরাঁস, ১৯৭৮ ) 
পৃঃ ১৩৫-১৩৬ | 

বিনয় ঘোষ, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, তৃতীয় খণ্ড ।প্যাপিরাঁস, ১৯৮০) 
পৃঃ ৯১ । 

৯1010 7২8৬ (120.), 17050591001) 052 0015 910195 (0880066, 1974), 
০, 5, 7. 64. 


, বিনয় ঘোষ, “সাময্িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, তৃতীয় খণ্ড (প্যাপিরাস, ১৯৮৭), 


পৃঃ ৯৪-৯৫ | [মূল সংবাদ : “সর্ববশ্তভকরী পত্রিকা * ভাদ্র ১২৬২ বঙ্গাব্দ । ৪ সংখ্যা] 
শব. 1, 51017940006 12500010810 17715101506 90058] (1793-1 848 ), 
৬০1, |]] (08108018, 1970), 0. 43. 

(01811957-[1০৮61981)) ০10, ১018?) 0, 65, 


কলকাতায় করারোপ ১৫৯ 


৪৩. বিনয় ঘোষ, “সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র* প্রথম খণ্ড (প্যাপিরাস, ১৯৭৮), 
পৃঃ ১৫৫ । [মূল সংবাদ : “সংবাদ প্রভাকর', ৯.১২,১২৫৮] 

১৪. 17911050012) 1010 90018.৯ ৬০]. [1], 0, 25. 

৪৫. 1014. 07. 28-31. 

৪৬, [২8৮ 4, 1,005) 1016. ১0018, 0. 42. 

৪৭. 17211010017, 010. ১0018.) ৬০01, |, 0. 33. 

৪৮, 11211751011, 1010 90018.) ৬০1. [10, 00. 38-40. 

৪৯. বিনয় ঘোষ, পুরৌক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭০ | মূল সংবাঁদ : “সংবাদ প্রভাকর” 
২,৪,১২৫৮]। 


স্বপন বস্থ 


কলকাতার পুলিশ প্রশাসন 


উনিশ শতকে 


পলাশির যুদ্ধের কয়েক বছরের মধ্যে ব্রিটিশ ভারতের নতুন রাজধানী তথা নতুন যুগের 
নতুন শহর হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল কলকাতা । জীবিকার প্রয়োজনে নাঁনা ভাষাভাষী 
মীন্ুষজন এসে ভিড় জমানোয় লোকসংখ্যা বাড়তে লাগল দ্রুত। জনসংখ্যাবৃদ্ধির 
অবশ্যন্তাবী ফল হিসাবে বাড়িভাড়া ও জমির দাম গেল বেড়ে, মাথাচাড়া দিল আইন- 
শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যা! । আঠারো শতকের স্থচনা থেকেই কলকাতায় স্বতন্ত্র পুলিশি ব্যবস্থা 
গডে ওঠে ! গোড়ায় “জমিদার অফ ক্যালকাটা'র উপর ছিল নগরের শান্তিরক্ষার 
দায়িত্ব । কলকাতা রাজধানী হওয়ার পর. ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমলে, ১৭৭৮ গ্রীস্টাব্দে 
পুলিশ সুপারের একটি পদ হৃষ্টি করা হয় । ৭০০ দেশী পাইকের এক বাঁহনী নিয়ে তিনি 
এক্ষা করতেন নগরের শান্তি-শৃঙ্খলা । 

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার পুলিশি ব্যবস্থায় এক ধিরাঁট পরিবর্তনের সুচনা 
করেন। এ বছরের ২২ সংখ্যক রেগুলেশান অনুযায়ী জমিদারি পুলিশের অস্তিত্ব 
বিলেপ করে পুলিশকে ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তৃত্বাধীনে আঁন। হয় । প্রতিটি জেলাকে কগেকটি 
থানায় ভাগ করে একজন দারোগাসহ কয়েকজন কর্মীর উপর থান'র শৃঙ্খলারক্ষাঁর দীয়িত্ব 
দেওয়া হয়। কলকাতা পুলিশেও এই পরিবতনের ছোঁয়া লাঁগে। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে 
কলকাঁতাকে কয়েকটি ওয়াঁডে ভাঁগ করে প্রতিটি ওয়ার্ডের শাপ্তিরক্ষার ভার এক-একজন 
থানাদারের উপর ছেড়ে দেওয়া! হয় । কলকাতা পুলিশের দায়িত্ব দেওয়া হয় স্যর 
রিচার্ডদন, আই. বি. স্মিথ, কর্নেল জোসেফ. সি. এফ. মাটিন, বল ও হাঁভিং-এর হাতে । 
এ সময় কলকাতায় থানার সংখ্যা ছিল ২৫। 

কলকাতার সীমানা ক্রমশ বাড়তে থাকে | শর্টস বাজার ও চৌরঙ্গি আগে ছিল 
২৪ পরগনার এলাকাধীন । কিন্তু আঠারো শতকের একেখারে শেষদিকে জায়গা ছুটি 
কলকাতার অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় শহরের আয়তন অনেকটা বেড়ে যাক । ভ্রমবর্ধমীন শহরের 
উপযুক্ত পুলিশি ব্যবস্থার জন্য ১৮০০ গ্রীস্টাব্ধে ওয়েলেসলি একটি কমিটি গঠন কবেন । 
কমিটির কাঁছে মতামত জানাতে গিয়ে ম্যাজিস্টেটরা কলকাতাকে &০টি থানায় বিভক্ত 
করার ও ২৬০ জন অতিরিক্ত পাইক নিয়োগের প্রস্তাব করেন! সেইসঙ্গে তারা থানার 
কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধির স্থপারিশও করেন । সরকার কিন্তু এ প্রস্তাব গ্রহণ করেননি । 


কলকাতার পুলিশ প্রশাসন ১৬১ 


এ বছরের মে মাসে স্যামুয়েল ডেভিসকে কলকাতার সথপারিনটেনডেণ্ট জেনারেল অফ 
পুলিশ পদে (এই পদটির পরবর্তীকালে নাম হয় চিফ ম্যাজিস্ট্রেট ) নিযুক্ত কর] হয়। 
কলকাতা শহর ও পী্বর্তী ২০ মাইল এলাকা তাঁর আওতায় আসে । একই সময়ে সি. 
এফ. মান! ব্রাকিয়ার, ম্যাকলিউ, থর্নটন এ ক্যাপ্টেন ওয়াটকে পুলিশ কমিশনার 
( পরবর্তীকালের নাম পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট ও জা্টিস অধ পিস) হিসাবে নিয়োগ করা 
হয়।৯ এ সময়ে কলকাতার পুলিশবাহিনীর জন্য সরকারের মাসিক ব্যয় ছিল ৫,১৫১ 
টাকা । পরবর্তী কুড়ি বছরে শহরের লোকসংখ্যা উল্লেখষেগ্যভাঁবে বৃদ্ধি পাওয়ায় কর 
আদীয় বাঁডে বাষিক ৬৮২৭৯ টাঁকা; অথচ পুলিশ খাতে সরকার এক পয়সাও খরচ 
ধাড়াননি । ফলে পুলিশের উপর চাপ প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পায় । 

এই ক্রমবর্ধমান চাঁপের কথা চিন্তা করে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার চিফ ম্যাজিস্ট্রেট 
শেক্সপীয়র কলকাতায় কয়েকটি নতুন থানা স্থাপন এবং প্রতি থানায় ১ জন থানাদার, 
১ জন মোহরার, ১ জন জমাদার ও ১৫ জন বরকন্দাজ নিয়োগের প্রস্তাব করেন । 
চৌকিদারদের সংখ্যাবৃদ্ধি, খানা-কর্মীদের বেতনবৃদ্ধি এবং কর্মদক্ষতার জন্ত তাঁদের 
পুরস্কারদাঁনের প্রস্তাবও তিনি করেন । সরকার এসব প্রস্তাব অন্থমোদন করে তাকে 
থানাদারদের জন্ত নিযুমবিধি প্রস্তুত করার নির্দেশ দেন । এই নতুন বাবস্থার ফলে ১৮২২ 
স্বাস্টান্দে কলকাতায় থানার সংখ্য! দীড়াঁয় ৪০ | সেই থাঁনাগুলি হল : 


থানা নাম চৌকিদারের চৌকিদার পিছু 
সংখ্যা বাড়ির সংখ্যা 
১, শ্যামবাজার ২১ ৫৮ 
২, বাগখাজার ১৫ ৬২ 
৩. শ্যামপুকুর ৩৩ ৮৭ 
৪, চঙকডাও] ২৮ ৫১ 
৫. জোঁডাঁসাঁকো হি ৭৩ 
৬. সিমলা ৩১ ৯৬ 
৭. স্কিয়। স্ট্রিট ১৫ ৮০ 
৮. পটলডাডা ২৫ ২৩ 
৯. ঠনঠনিয়। ১৬ ৩৬ 
১০. মেছুয়াবাজার ২৫ ৭8 
১১. কলুটোলা। ১২ ১৪২ 
১২. চুনাগলি ১১ ৬৮ 
১৩. মর্জাপুর ৩৬ ১২২ 
১৪. মুচিপাঁড়া & ১১৪ 
১৫. লাঁলবাজার ২০ ৫৫ 
১৬. শিবতলা ১৪ ১৮ 
১৭. গুড়িয়াতলাও ২৪ ৪৮ 


ক, পূ. ১১ 


১৬২ কলকাতার পুরাকথা 


থানার নাম চৌকিদারের চৌকিদার পিছু 
খ্যা বাড়ির সংখ্যা 
১৮. পদ্মপুকুর ১২ ৪০ 
১৯. চাঁদনি চক ৩১ ৪৫ 
২০. ভালতলা ৩০ ১৩৫ 
২১. জাঁনবাজার ১৪ ৯১ 
২২. শাঁখারিটোলা ৮ ২৯ 
২৩, কলিঙ্গা ৩১ ১৫৫ 
২৪. চৌরঙ্গী ১৪ ৫০ 
২৫. শর্টসবাজার ৩৩ ১৩ 
২৬. বামুনবস্তি ৯ ৪৯ 
২৭. কুমোরট্ুলি ২৫ ৮১ 
২৮. হাটখোলা ২৬ ১০১ 
২৯. জোড়াবাগান ৩২ ৮২ 
৩০. কবরডাঙ' ১৮ ৮০ 
৩১. যীতল। ১২ ৩৬ 
৩২. বড়বাজার ২৮ ১১৬ 
৩৩. আর্মেনিয়ানটোলা (আরমানি টোল ১৪ ১০ 
৩১. আমড়াতল। ১৬ ২৪ 
৩৫. ক্লাইভ স্ট্রিট ১৮ ২৫ 
৩৬, লালদিঘি ২৪ ২৬ 
৩৭. ডেোমটোল। ৫ ৪৭ 
৩৮. লাঁরকিন্স্‌ লেন ২২ ৯ 
৩৯. টাঁদপীল ঘাট ১৩ ৩২ 
৪০. কুলিবাজার ১৪ ৪২২ 


উল্লিখিত থানাগুলির মধ্যে ১৫টির (১৫--১৯, ২৪--২৬, ৩৩--৩৯ সংখ্যক ) 
অবস্থিতি ছিল সাহেবপাড়ীয়, বাকি দেশী মহল্লায় । সব থানার আয়তন সমান ছিল না. 
কিন্তু জনসংখ্যা অনুযায়ী সেগুলিতে লোকনিয়োগ কর] হয়নি | ফলে কোঁনে থানায় 
কাজের চাপ ছিল প্রচণ্ড, আবার কোনোটিতে ছিল নামমাত্র | যেমন, লারকিনৃস্‌ লেন 
থান! এলাকায় বাঁড়ি ছিল ২০০টি, অথচ চৌকিদৃরের সংখ্যা হল ২২ ; ফলে একজন 
চৌকিদার গড়ে ৯টি বাড়ি পাহার1 দিত । পক্ষান্তরে কলুটোল। থানার আওতায় বডি 
ছিল ১৭০৪টি, কিন্তু চৌকিদারের সংখ্যা মাত্র ১২; ফলে প্রতি চৌকিদারকে গড়ে 
১৪২টি বাড়ির উপর নজর রাখতে হতো | কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, লারকিনৃস্‌ লেন 
এলাকায় অনুষ্ঠিত অপরাধের সংখ্যা ছিল কলুটে?লার চেয়ে তিনগুণ বেশি । 

এই ৪০টি থান। ছাড়াও কলকাতায় ছিল আরও ২২টি প্রান্তিক (বাউগ্ডারি ) থানা । 


কলকাতার পুলিশ প্রশাসন ১৬৩ 


সেগুলির নাম হল: চিৎপুর ব্রিজ, কাটাপুকুর, শ্তামবাঁজার, উষ্টাভিডি, হৌগলঝুঁড়িয়া, 
মানিকতল।, কামারপাড়া, রামলোচন বাঁজার, বৈঠকখানা, এপ্টালির প্রবেশপথ, নবাব 
গার্ডেন, কবরখাঁনা, তারাতলা, বিরজিতলাও, হসপিটাল, বেলভেডিয়ার ব্রিজ, খিদিরপুর 
ব্রিজ, কুলিবাজার, মিরবহর ঘাঁট, নিমতলা ঘাট, হাটখোলা ঘাঁট ও ওল্ড ফোর্ট ঘাট 
থান। | এই প্রান্তিক থানাগুলি কলকাতার প্রবেশ ও নির্গমপথের উপর দিবারাত্রি 
নজরদারি করত। সন্দেহজনক বা অস্ত্রধারী কোনে! ব্যক্তি অথব ডাকাতদল যাতে শহরে 
ঢুকে পড়তে না পারে দেদিকে ছিল এদের সতর্ক দৃষ্টি । সন্দেহজনক কাঁউকে দেখলেই 
এর খানাতল্লাশ করত | এই থানাগুলির প্রত্যেকটিতে থাকত ১ জন সিদওয়াল 
(জমাদাঁর ), ১ জন নায়েব এবং কয়েকজন বরকন্দাজ । 

থান।-পুলিশ ও বাঁউগ্তারি-পুলিশ ছাডাঁও ছিল নগররক্ষী ( টাউন গার্ড) বাহিনী | 
১৮৩০ গ্রীস্টাব্দের পুলিশ কমিটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় নগররক্ষী বাহিনীতে ছিলেন 
১ জন সার্জেন্ট মেজর, ৪ জন সার্জেন্ট, ৩২ জন সিপাই ও ৭৫ জন বরকন্দাজ। কোনে। 
ঘটনার মোকাবিলায় থানা ব্যর্থ হলে নগররক্ষী বাহিনী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত । 
প্লাস্তার গণ্ডগোল বা দাঁঙ্গা-হাঙ্গাম। নিবারণের ক্ষেত্রে এই বাহিনী বিশেষ ভূমিকা নিত । 
নগরপক্ষী বাহিনী ছাড়াও নগরের শৃঙ্খল রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন কয়েকজন ইউরোপীয় 
কনস্টেবল । ১৮৩০ শ্রীস্টা্ধে এদের সংখ্যা ছিল ১২। জল-পুলিশের ব্যবস্থাও ছিল। 
জল-পুলিশের দল ১টি ভাঁউলে ও ৯টি নৌক নিয়ে নদীতে নজর রাঁখত। প্রতিটি 
নৌকায় ১ জন মাঝি, ২ জন পিওন ও ৮ জন করে দীড়ি থাকত ।৩ গঙ্গার ধারে-ধারে 
জল-পুলিশের ৯টি ঘ"াটি গড়ে ওঠে । সেই ঘ*1টিগুলি হল : বাঁগবাজার ঘাট, বনম্নালী 
সরকারের ঘাঁট, হাটখোল। ঘাট, পাঁথুরিয়। ঘাঁট, মিরধহর ঘাট, ওন্ড ফোর্ট ধাঁট, টাদপাল 
ঘ'ট, বাঁলুঘাঁট ও কুলিবাঁজার ঘাট । 

সব মিলিয়ে কলকাঁতা-পুলিশ নাগরিকদের নিরাপত্তার বিবিধ ব্যবস্থা করেছিল । 
বরকন্দীজরা ছিল বাউগ্াঁরি গার্ড-_তার। নজর রাখত যাতে আশপাশের কোনে। ডাকাত 
দল শহরে ঢুকে না পড়ে, চৌকিদারর1 শহরের ভেতরে রাত-পাহার। দিত, কোথাও 
কোনো দাক্গ। বাঁধলেই ছুটে যেত নগররক্ষী বাহিনী ব1 “টাউন গার্ড, আর জল- 
পুলিশের নৌকীগুলি দিনরাত টহল দিত নদীপথে। এসব সব্বেও পাঁটনা, মুশিদাবাদ 
ব৷ ঢাকার তুলনায় কলকাতার পুলিশি ব্যবস্থা অপ্রতুল বলে ১৮৩০ খ্রীস্টান্দে পুলিশ 
কমিটি মন্তব্য করেন । 

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে পুলিশ স্থপার গ্রীল কলকাতা পুলিশ সম্পকে সরকারের কাছে পেশ 
করেন ছুটি রিপোর্ট । পুলিশের কর্মদক্ষত। বৃদ্ধির জগ তিনি পদোন্নতি প্রথার প্রস্তাব 
দ!াখল করে থানাদারদের বিভিন্ন বেতনের চাঁরটি শ্রেণীতে বিগ্যস্ত করার স্পারিশ 
করেন | বধিত ব্যয়ভার মেটানোর জন্য তিনি থানার সংখ্যা কমানোর কথা বলেন। 
তাঁর প্রস্তাবমতো। আমড়াতল! থানাঁটিকে আর্মেনিয়ান স্ট্রিটের সঙ্গে ও শীখারিটোলা 
থাঁনাঁকে পদ্মপুকুরের সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং ডোমটোলা থানাটিকে তুলে দেওয়া 
হয় । ফলে ১৮৩২ গ্রীষ্টাব্ষের ১ নভেগ্বর থেকে কলকাতায় থানার সংখ্যা দীড়ায় ৩৭। 


হু? কলকাতার পুরাঁকথা 


কলকাত। পুলিশের কাজকর্ম খুঁটিয়ে দেখার জন্য ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্ে একটি কমিটি গঠিত 
হয়। সেই কমিটর স্থুপাঁরিশ অনুযায়ী গোট। শহরকে তিনটি বিভাগে এবং সেগাঁলকে 
আবার কয়েকটি উপবিভাঁগে ভাগ কর] হয়৷ নতুন ব্যবস্থায় থানার সংখ্য। দাঁড়ায় ৩৩। 
এছাড়া লালাদিঘি, লারকিন্স লেন, ঠাঁদপাল ঘাট, ক্লাইভ স্ট্রিট ও ২২নং বাউগ্ডারি 
থানীকে নিয়ে গঠিত হয় “এ ডিভিশন | “এ ডিভিশনের অন্তভূর্ত পূর্বতন থানাগুলির 
নতুন নামকরণ হয় স্টেশন হাউস । ১ জন দারোগা, ৪ জন জমাদার, ৪ জন নায়েব ও 
১৫০ জন চৌকিদার নিয়ে গঠিত হয় "এ ডিভিশনের পুলিশবাহিনী । এই বছর 
কলকাতার শান্তিরক্ষার জন্য অশ্বীরোহী পুলিশবাহিনী গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয় | 

বছণ দশেক এইভাবে চলার পর আবার আসে পরিবর্তনের পালা । এবার কলকাতা! 
পুলিশকে লগ্ন মেট্রোপলিটান পুলিশের আদলে বিন্যস্ত করার চেষ্টা হয়। চিফ 
ম্যাজিস্ট্রেটের বদলে পুলিশ কমিশনার হলেন পুলিশের সবময় কর্তা । প্রথম কমিশনার 
হওয়ার সম্মান লাভ করলেন ককবান্ন | শহরের পূর্তন তিনটি বিভাগ বহাল রেখে 
থানাঁর সংখ্য। কমিয়ে আন] হল আঠারোয় ; ফলে থানাগুলির আয়তন ও সদস্যসংখ্যা 
বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেকটি থানায় ইউরোপীয় ও দেশীয় পুলিশ রাখার ব্যবস্থা করা হয় । 
নতুন খ্যবস্থা' চালু হওয়ার পরে ১৮৫৬ শ্বীস্টাব্দে কলকাতা পুলিশ্রে থানাঁওয়ারি চেহারীটি 
টাড়াল এইরকম : 


থানার নাম ইউরোপীয় পুলিশ দেশী পুলিশ মোট 
উত্তর বিভাগ : ছ'টি থানা 
£* শ্যামপুকুর ১ ৭৯ ৮০ 
8. কুমোরটুলি ১ ৭৫ ৭৬ 
০. বড়তলা ১ ১০৩ ১০% 
[9. জুকিয়। স্ট্রিট ১ ৭২ শ৩ 
1. জোড়াখাগাল ২ ৬৬ রা 
17. জোড!সাঁকো ২ ৮৯ ৯১ 
মধ্য বিভাগ : ছ?টি থানা 
0. বড়বাঁজার ২ ৯৩ ৯৫ 
ঢা. কসুটোলা ২ ৭৪ ৭৬ 
ঢু মুচিপাড়া ১ ৭২ ৭৩ 
].. বউবাজার ৩ ৮৯ ৯২ 
ঢু. সেণ্ট জেমস স্ট্রিট ১ ৬৬ ৬৭ 
1. ম্যাঙ্গো লেন ২ ৭8 ৭ 
দক্ষিণ বিভাগ ছ'টি থানা 
%ু. ফেনউইক বাজার ২ ৭৫ ৭৭ 
ঘি. তালতলা ২. ৭8 ৭৬ 


0. কলিজা ১ ৬৬ ৬৭ 


কলকাতার পুলিশ প্রশাসন ১৬৫ 
থানার নাম ইউরোপীয় পুলিশ দেশী পুলিশ মোট 


7, মিডলটন রো ২ ৭৫ ৭৭ 
৫. বামুনবস্তি ১ ৬৬ ৬৭ 
[২ কুলিবাঁজার ২ ৬৬ ৬৮ 


গোটা উনিশ শতকে কলকাতায় থানার সংখা! আর বাড়েনি । তবে কয়েকটি 
থানার এলাকার একটু-আধটু পরিবর্তন করা হয়েছিল । কোনো-কোঁনে। থানার নামও 
পালটানে। হয় (যেমন সেপ্ট জেমস স্ট্রিটের নাম .হয় পদ্মপুকুর থানা, ম্যাঙ্গো লেনের 
ওয়াটা নু: স্ট্রিট থান, মিডলটন রো-র পাঁ্ক স্ট্রিট থাঁন। ও কুলিবজারের নাম বদলে হয় 
হেষ্টিংস থান। )। ১৮৭৪ শ্রীস্টাবে কলকাতায় প্রথম ট্যাফিক পুলিশ প্রবতিত হয় | ১৭ 
জন সদস্া নিয়ে এই বিভাগের শ্ুত্রপাত । 

নতুন ব্যবস্থায় প্রতিটি থানায় ইউরোপীয় পুলিশের সংখ্য। মাত্র ছ-একজন হলেও, 
তাদের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা যে-কোনো দেশী পুলিশের চেয়ে বেশি ছিল। অর্থাৎ, 
আগে নিজস্ব গ্ডর মধ্যে খানাদারই ছিলেন সর্ধেপর্বা ৷ কিন্ত নতুন ব্যবস্থায় তার 
প্রতিটি পদক্ষেপ হয়ে উঠল শ্বেতাঙ্গ উপরওয়াঁলার দ্বার নিয়ন্ত্রিত । এই নিয়ন্ত্রণ থেকেই 
উনিশ শতাকের কলকাতায় পুলিশ-কর্মচারীদের অবস্থার একট] আঁচ পাওয়া যাঁবে। 


কলকাতার পুলিশ-কর্মচারী 
উনিশ শতকেন্র স্থচনা থেকেই কলকাতার পুলিশ-কর্মচারীদের মধ্যে ছিল পরিষ্কার ছুটি 
ভাগ । উপরতলার পদগুলি সবই থাঁকত ইউরোপীয়দের দখলে, দেশীয়দের ভাগ্যে জুটত 
পাঁহক, বরকন্দীজ, নায়েব, জমাদার বা বড়জোর থানাদারের পদ | যাবতীয় নিয়োগ- 
বরখাস্তের সর্ধময় কর্তা ছিলেন চিফ ম্যাজিস্ট্রেট এবং ত।র অব্যবহিত নিম্নবর্তা ম্যাজিস্ট্রেট 
ব1 জাঠিস অফ পিস-গাঁ | এছাড়া! ছিলেন একজন পুলিশ সুপার, থাঁনাদাঁরর প্রতিটি বিষয় 
তাঞ কাছেই জানাতেন ! পুলিশ স্থপার ঠিকমতো কাঁজকর্স করছেন কিনা ত1 দেখাশোন। 
করতেন চিফ ম্যাজিস্ট্রেট | ৩০. ১০. ১৮৩০ খ্রীস্টান্দের এক আদেশবলে সরকার পুলিশের 
প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব আলাঁদ1 করে দেন । চিফ ম্যাজিস্ট্রেট সর্বোচ্চ 
পদীধিকারী হলেও তার কর্মজগৎ মোটীমুটিভাঁবে বিচার বিভাগে সীমাবদ্ধ কর৷ হল। 
পুলিশ প্রশাসনের পুরো দায়িত্ব পড়ল পুলিশ স্থপারের উপর । সার্জেন্ট, কনস্টেবল, 
থানাদাঁর, চৌকিদাররা হলেন তীর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন । তাঁদের নিয়োগ ও বরখাস্ত 
করার ক্ষমতাও সুপারের উপরেই বর্তাল। 

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতা পুলিশে দেশীয়দের লভ্য সর্বোচ্চ পদটি ছিল 
খীনাঁদারের | ১৭৯৭ গ্রীস্টাব্দে কলকাতাঁকে কয়েকটি থানায় বিভক্ত কর। হলে, প্রতিটি 
থানার দায়িত্বে রাখা হয় একজন দেশীয়কে । তখন এদেরই বলা হত থানাদাঁর, 
পরবর্তীকালে এ'রা পরিচিত হন “দারোগা” নামে । থানাঁদারের অনুপস্থিতির সময় 
পরবর্তা পদাধিক'রী “নায়েব সব দায়িত্ব পালন করতেন । এছাড়াও থাঁনাগুলিতে 
কয়েকজন করে চৌকির্পীর থাকত । চৌকিদারর। ঠিকমত কাঁজ করছে কিনা তা দেখার 


১৬৬ কলকাতার পুরাকথা 


ভার ছিল গিরিধারী পাইকদের ওপর | ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এইসব কর্মচারীর বেতনবিন্যাস 
ছিল এরকম : থানাদারের ১০ টাঁকা, নাঁয়েবের ৬ টাকা, চৌকিদারের ৪ টাকা | ১৮০০ 
খবীস্টান্দে কলকাতার ম্যাঁজিস্ট্রেটরা থাঁনীদারের বেতন ১০ থেকে ১৬ টাঁকা ও নায়েথের 
বেতন ৬ থেকে ১০ টাকা করার প্রস্তাব দিলেও সরকার তা গ্রহণ করেননি । ১৮২১ 
্রীস্টাব্বে চিফ ম্যাজিস্ট্রেট শেক্সপীয়রের আমলে থানাদাঁরদের বেতন ১০ থেকে ১৬ 
টাকা করা হয়। ১৬ টাকা যে খুবই কম বেতন তা বুঝতে পেরে, ১৮৩০ খ্রীস্টাবেদ 
পুলিশ কমিটি থানাদীরদের ১৬ থেকে ২০ টাকা ও চৌকিদারদের ৪ থেকে € টাকা 
মাসিক বেতন করার স্থপারিশ কবেন, কিন্তু এ প্রষ্তাবও সরকার অগ্রাহা করেন । 

এত স্বল্প বেতনে এরকম পরিশ্রমসাধ্য কর্মগ্রহণে বাঁজালি হিন্্রদের একেবারেই উৎসাহ 
ছিল না । তাছাড়! উনিশ শতকের প্রথমদিকে পুলিশের কাজের কোনো সাঁমীজিক 
মর্যাদা ছিল না, পুলিশ কর্মচারীকে লোকে একটু হীন দৃষ্টিতে দেখত । কোনো মন্্রান্ত 
বাঙালি যুবককে থাঁনাদারের পদগ্রহণের আমন্ত্রণ জানালে রীতিমতো অপমানবোধ 
করেন- পুলিশ ক'মটির কাছে এ-কথা বলেছিলেন রেভারেগু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । 
তাই বাঙালির ১৫/২০ টাঁকা বেতনে কেরানির কাজ করত, কিন্তু পুলিশের কাঁজ 
একেবারেই নয়। সেই কারণে কলকাঁত। পুলিশে চৌকিদার, বরকন্দীজ, নায়েব, জমাদার 
বা খানাদার কোনো পদেই বাঙালি হিন্দুর দেখা বিশেষ মিলত না। থানাদাঁরদের 
অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান (এদের মধ্যে কয়েকজন বাঁগীলি মুসলমান ছিলেন ।। 
১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার থাঁনাদারদের নামের দিকে একবার চোখ বোলালেই বিষয়টি 
পারক্ষার হয়ে উঠবে : 


থানা থানাদার 
শ্যামবাজার গোবর্ধন পঞ্চিত 
বাগবাজার কালী লহাঁয় 
শ্যামপুকুর গোবিন্দ পিং 
চড়কভাঙা জলিল হোসেন 
জোড়াসাকো আয়িনুদ্দিন 
সিমুলিয়। মুরলী 
স্বকিয়! স্ট্রিট ম্‌সা 
পটলডাঙা আশরফ হোঁদেন 
ঠনঠনিয়া গোলাম হোদেন 
মেছুয়াবাজার কালিন্দর বন্ত 
কলুটোলা দোঁরাঁব 
চুনাঁগলি আলঘুল্ল! 
মির্জাপুর আয়িল্থদ্দিন 
মুচিপাঁড়া হেকফ্ষাজৎ আলি 
ল!লখাজার মীর হুসেন 
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থান। থানাদার 
শিবতল। মির্জা আশরফুল্লা 
গুড়িয়াতলাও রামলোচন 
পদ্মপুকুর মনিরুদ্দিন 
চাদনি চক মির্জী হুসেন 
তাঁলতল। মীর হুসেন 
জানবাজার মীর সম্মলিদ 
শীখারিটোলা আমীর খান 
কলিঙ্গা শেখ ইব্রাহিম 
চৌরঙ্গী গোলাম নবি 
হেষ্টিংস প্লেস রাধাকান্ত 
বামুন বস্তি হিম্মৎ খান 
কুমোরটুলি সাছুল্লা 
হাটখোলা তিনকড়ি 
জোডাবাগান বলরাম 
কবরডাডা তালিব আলি 
ষঠীতল। জবরদস্ত খান 
বডবাঁজার আশরাফ খান 
আধ্নেনিয়ান স্ট্রিট জিতু 
আমড়াতল। তাঁজ মহম্মদ 
ক্লাইভ স্ট্রিট জুলফিকর খাঁন 
লাঁলদিঘি হামেল খান 
ডোঁমটোল। : কুদরুল্ল। 
লারকিন্স্‌ লেন হাঁয়বদউল্লা 
চাদপাল ঘাট কায়ফ তউল্ল। 
কুলিবাঁজার দীন আলি 


দেখা যাচ্ছে, ৪০ জগ থানাদারের মধ্যে ৩১ জনই ছিলেন মুসলমান । এইসব 
থানার ৪০ জন নায়েকের মধ্যেও মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৩০ । আসলে ইংরেজ আমলের 
প্রথমদিকে বাঁঙালি হিন্দুরা যখন ইংরেজি শিখে বাবু হওয়ার সাধনায় ব্যস্ত, মুসলমানরা 
তখন চাঁকরি জগতে ধীরে-ধীরে পিছু হঠছেন। এই সময় পুলিশের কাঁজে শিক্ষাদীক্ষার 
বিশেষ প্রয়োজন হতে না, উপরন্ত ছিল কর্তৃত্ব করার স্যৌগ। কর্তৃত করার সহজাত 
প্রথণতা৷ থেকে মুসলমানরা এই পুলিশের কাঁজের দিকে বেশি ঝু"কলেন। এ কারণেই 
উনিশ শতকের প্রথমদিকে পুলিশ বিভাগে মুসলমানদের এত প্রাধান্ত ৷ প্রথম যুগের 
থানাদারদের অধিকাংশই ছিলেন অশিক্ষিত, অক্ষরজ্ঞীনশন্য ৷ ১৮১৯ খ্রীস্টীর্ষে কলকাতা 
পুলিশের বাষিক ব্রিপোর্টে চিফ ম্যাজিস্ট্রেট শেক্সপীয়র মন্তব্য করেন, অধিকাংশ 


১৬৮ কলকাতার পুরাকথা 


থানাঁদারই নিরক্ষর বলে লিখিত কোনে নির্দেশ পালনে তাঁরা অপারগ । একে মাইনে 
কম, তাঁর উপর পেনসনের ব1 পদোন্নতির কোনে স্থযোগ না থাঁকায় শিক্ষিত যুবকরা 
পুলিশের কাঁজে মোটেই আগ্রহ বোধ করতেন ন1। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন স্টীল তাঁর 
অন্যান্ত প্রস্তাবের সঙ্গে বলেছিলেন যে, দক্ষতা দেখাতে পারলে বরকন্দীজ থেকে নায়েব 
ব। নায়েব থেকে থানাঁদার হওয়ার স্থযোগ দেওয়া হবে । এছাড়াও তিনি থানাদারদের 
কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করার প্রস্তাব করেন । তীর প্রস্তাব অনুযায়ী : 

২ জন থানাঁদাঁর পাঁবেন ৪০ টাঁকা ( বড়বাজার ও ক্লাইভ স্িট থানার )। 

৪ জন থানাদার পাবেন ৩০ টাঁক (হাটখোলা, শ্তামবাঁজার, কলিঙ্গী ও 

লারকিনৃস্‌ লেন থানার )। 

১২ জন থানাদার পাবেন ২৫ টাকা ( তালতলা, বাঁমুনবন্তি, হেগ্টিংস প্রেস, 
চাঁদনি, গ্ভিয়াতলাও, পটলডাঙা, জোড়াবগান, কবরভাঁঙা, সিমলা, 
জোঁড়াঁসীকো, লালদিঘি ও আরমাঁনিটোলা থানার )। 
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প্রান্তিক থানাগুলির ক্ষেত্রেও তিনি অন্ুরূপ প্রস্তাব করেন । সরকার তার প্রস্তাব 
গ্রহণ করলে এর বছরের ১ নতেম্বর থেকে তা৷ কার্যকর হয় । কর্মদক্ষত] দেখিয়ে পদোন্নতির 
যে স্থযোগ স্থষ্টি হয়, অনেকেই তার সদ্যবহাঁর করতে শুরু করেন । ১৮৩৩-৩৫, এই তিন 
বছরে ২৮ জন নায়েব থানাদার পদে উন্নীত হন। অবশ্য এর ফলে থানাদাররা পাঁতারাতি 
সং. চরিত্রবান বা কর্মদক্ষ হয়ে পড়েছিলেন এমন কথ মনে করীর কারণ নেই । আসলে 
থাঁনাদার নিয়োগের নিদিষ্ট কোনে! পদ্ধতি ছিল না, সবটাই নির্ভর করত খোশামো? 
ব1 ধরাঁধরির উপর 1 ফলে যোগ্যরা হতেন বঞ্চিত, অশিক্ষিত অপদার্থর1 ভিড় করত 
পুলিশ বাহিনীতে । ১৮৪৫ ্রীস্টাব্দে পুলিশ কমিটি কাঁছে কলকাতা পুলিশের 
উন্নতিকল্পে হরিহর দত্ত যেসব প্রস্তাব করেন, তার একটিতে তিনি বলেন, অপদার্থ ও 
নিরক্ষর খানাদারদের জায়গায় সৎ শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়োগ করলে পুলিশের দুরবস্থার 
অনেকখাঁনিই মৌচন করা যাবে ! থানাদারর। যা মাইনে পান, তাতে যে-কোনো দক্ষ 
ও সম্তরান্ত ব্যক্তি এ কাঁজে আকুষ্ট হবেন ন1 সে-কথাঁও হরিহর দত্ত উল্লেখ করেছিলেন । 
থানাদারদের মতে। চৌকিদাঁরদের সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য! শতাব্দীর শুচন" 
থেকেই তাদের মাইনে বাঁধা ছিল চীর টাকা । ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে পুলিশ কমিট 
চৌকিদাঁরদের মাইনে পাঁচ টাকা করার প্রস্তাব করলেও ব্যয়বৃদ্ধির আশঙ্কায় সরকার তা 
নীকচ করে দেন | কলকাতা পৃলিশের নীচের দিকের পদগুলি (চৌকিদার ও বরকন্দাঁজ) 
ছিল ফরিদপুর ও যশোরের দরিদ্র অশিক্ষিত মুসলমানদের একচেটিয়া ! হুগলীব বাগদি 
সম্প্রদায়ের কিছু মানুষও ছিল, কিন্ত সংখ্যায় তাঁর! নিতান্তই অল্প । এইসব লোক শ্ঞু 
অযোগ্য ও অপদার্থ ছিল না, শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়েও তার ছিল শহরব1সীর 
জীবনসম্পদ রক্ষার দায়িত্বপাঁলনের অনুপযোগী । খন কলকাতা শৃরে কুলির কাজ করে 
একজন অনায়াসে মাঁসে ৬ ট+ক] উপার্জন করত, তখন পুলিশের কাজ করে একজন পেত 
মাত্র ৪ টাঁকা। তবু এই পদে প্রার্থীর অভাব কখনও হতো না। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে 


কলকাতার পুলিশ প্রশাসন ১৬৯ 


পুলিশ কমিটির কাছে সাক্ষ্যদানকাঁলে কলকাতার পুলিশ স্থপার বলেন, চৌকিদারের 
মাইনে খুবই কম, তবু এই বেতনে লোক পেতে তিনি কোনো অস্ত্বিধা বোধ করেন 
না। গ্রাম থেকে দলে-দলে লোক এসে বলে, গ্রামে তারা খেতে পাচ্ছে না, যে-কোনো 
শর্তে পুলিশে কাঁজ করতে তাঁরা প্রস্তত ! আসলে পুলিশের কাঁজের অন্যবিধ প্রলোভন 
তাদের আকৃষ্ট করত স্বল্প বেতনের এই কর্মগ্রহণে । 

দেশী আর বিলিতি ছুই শ্রেণীর মানুষকে নিয়েই যে কলকাতার পুলিশবাহিনী 
গঠিত হয় সে-কথা আমরা আগেই বলেছি! ১৮৪০ খ্রীস্টান্জে কলকাতা পুলিশের 
পদবিস্যাস ছিল এইরকম : 


ইউরোপীয় পুলিশ দেশী পুলিশ 
(মোট ১৬ জন ) । মোট ১৮৩৯ জন ) 
চিফ ম্যাজিস্ট্রেট তির 

| 


পুলিশ সুপার নায়েব 

| রর |. 
ডিভিশনাল প্লশ স্থপার | ূ 
হেড নায়েব ূ 

টাউন সাঁজেণ্টস জমাদার 


| 
পেট্রল নায়েব 


কনস্টেবলস চৌকিদার 


এই সময়ে কলকাতা পুলিশকে ছুর্নীতিমুক্ত ও কর্মদক্ষ করে তোলার জন্য সরকার 
সচেষ্ট হন। কলক!ত। পুলিশের ক্রটিগুলি খুঁজে বের কাণ্‌ তাঁর উন্নতির পথনির্দেশের জন্য 
গঠিত কমিটি ১৮৪৫ শ্রীস্টাব্দে মত প্রকাশ করলেন, দেশী পুলিশের সংখ্যা কমিয়ে 
ইউরোপীয়দের সংখ্যা বাড়ালে কলকাঁতাঁর পুলিশবাঁহিনী অনেক কমদক্ষ হয়ে উঠবে । 
কমিটিব্ন সুপারিশ কার্ধকর করার পর কলকাতা -পুলিশের সদশ্থাসংখ্যা কমে দ্ীড়ায় 
১৩৯৮ | এদের মধ্যে 








ইউরোপীয় ৪০ জন 
দেশী অফিসাঁর ৮২ » 
বরকন্দাজ ১২৫০ » 
অশ্বারোহী ২৬ » 

মোট ১৩৯৮ জন 


বলে রাঁখা ভাল, ইউরোপীয়দের সম্পর্কে ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দের পুলিশ কমিটি যে মতই 
পোষণ করুন না কেন, তাদের কর্মদক্ষতা সম্পর্কে পুলিশের বড়কর্তাদের মধ্যেই মতভেদ 
ছিল। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার চিফ ম্যাজিষ্ট্রেট শেক্সপীয়র বলেন, দেশী থানাদাররা 
যথেষ্ট বুদ্ধিমান । তাছাড়া যাঁদের জন্য তাদের নিযুক্তি, সেই নেটিভদের আচার-আচরণ 
সম্পর্কে ইউরোপীয়দের চেয়ে তাঁরা বেশি ওয়াঁকিবহীল-_সেই কারণে চোর ও চোরাই 


১৭০ কলকাতার পুরাকথা 


সম্পদ উদ্ধীরে তারা বেশি সফল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে পুলিশ কমিটি তার রিপোর্টে 
বলেছিল, শহর কলকাতায় যে ১২ জন ইউরোপীয় কনস্টেবল আছে তাদের আচরণ 
মোটেই সন্তোষজনক নয় । পুলিশবাহিনীতে ইউরো।পীয়দের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে ১৮৪৫ 
খ্ীস্টাব্দের পুলিশ কমিটি দক্ষ দেশীয় ব্যক্তিদের পুলিশের কাঁজে আকৃষ্ট করতে চাইলেন। 
এই সময় পর্যন্ত দেশীয়দের পক্ষে থানাদারের চেয়ে উচু কোনো পদলাভ সম্ভব ছিল না। 
কমিটি বললেন, যোগ্যতা থাকলে দেশীয়রা বিভাগীয় অ্পারিনটেনডেন্ট পর্যন্ত হতে 
পারবেন ৷ অবশ্ঠ এ প্রপ্তাবটি দীর্ঘাদন কাগজে-কলমেই আবদ্ধ থেকে গিয়েছিল। ১৮৫৫ 
্বাস্টাব্দে কলকাতার পুলিশ কর্মচারীদের যে তাঁলিকা৷ পাই, তাঁতে দেখি, দারোগার 
উপরের কোনে! পদে কোনে দেশীয় ব্যক্তি নেই | এই সময়, কলকাতা পুলিশের একজন 
দেশীয় কর্মচারীর সর্বোচ্চ মাইনে ছিল ৫০ টাকা--৯ জন দারোগা এই মাইনে পেতেন | 
পক্ষান্তরে, ইউরোপীয় পুলিশের সর্বনিম্ন পদাধিকারী পেতেন ৯৭ টাকা । তৎকালীন 
একজন দেশীয় পুলিশের সর্ধনিক্ন মাস মাইনে ছিল ৬ টাক1। ইউরোপীয় পুলিশরা 
পেনসন পেতেন, দেশীয়রা ছিলেন তা থেকে বঞ্চিত | দু-একটি ক্ষেত্রে অবশ্য সরকার 
দয়া করে দু-চার টাক পেনসন মঞ্জুর করতেন । 

১৮৬৮ সাঁলে সব্প্রথম চীরজন বাঙালিকে ইন্সপেকীর পদে নিয়োগ করা হয়। এ'রা 
হলেন কালীকুমার ধ্যানাজি ( ১৬.৯.৬৮--৩০.১১,৬৮ 1, কাঁলীপদ মুখাজি (২৭.৯.৬৮__ 
১৯,১১,৬৮), ভ্রিলোক্যনাথ ব্যানীজি (২৭.১০.৮৮--৩.১২.৬৮) ও গোপালচন্ত্র চ্যাটাজি 
(১৬,১১-৬৮--২৪-১ ১৬৮) | কারকালের মেয়াদ থেকে দেখা যাচ্ছে, চাঁরজনই চাঁকপিতে 
যোগ দেওয়ার তিন মাসের মধ্যে পদত্যাগ করেন ।৫ পুলিশ কমিশনার ককরেলের মতে 
শারাঁপিক সক্ষমতা, পশ্চিমা চৌকিদাররদের শৃঙ্খলাবদ্ধ রাঁখার মতো ব্যক্তিত্ব, 
প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি প্রয়োজশীয় গুণগুলি শিক্ষিত ধাঁডালি যুখকদের মধ্যে দুর্লভ 
তাই এই কাঁজে তীর! সুবিধা করতে পারছেন না| অবশ্য এই চীরজন পদত্যাগ করেছেন 
খলে কলকাতা পুলিশের উচ্চপদে দেশীয়দের নিয়োগের প্রচেষ্টা ধ্যর্থ হয়েছে. এমন কথা 
মানতে সরকার রাঁজি ছিলেন না। সরকারি সদিচ্ছা থাকলেও পুলিশের অনেক বড়কর্তা 
উচ্চপদে বাঙালি নিয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন ন1। পুলিশ কমিশনার হগ তো৷ এর 
বিরুদ্ধে লিখিত অভিমত প্রকীশ করেন । কিন্তু সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে 
আবার পাঁচজন শিক্ষিত বাঁডাঁলি যুবককে ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগ করা হয়। এরপর 
থেকে ছু-চারজন শিক্ষিত বাঙালি পুলিশে যোগ দিতে শুরু করেন ৷ কনস্টেবল নিয়োগের 
ক্ষেত্রেও বাঙালিদের অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য সরকারি নির্দেশ জারি করা হয়েছিল 
হিকই. কিন্তু কলকাতা পুলিশে বাঙালির সংখ্যা যে উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়েনি ৩! 
কলকাতা পুলিশের কয়েক বছরের পরিসংখ্যনেপ দিকে নজর দিলেই বোঝা যাবে : 


কলকাতার পুলিশ প্রশাসন ১৭১ 


ডেভিড 











দেশীয় অফিসার কনস্টেবল 
বাঙালি | অবাঙালি বাডালি অবাঙালি 
367558258 

ী সং ৯৯ 
৫২ | ১২৫০ 
৫১ ূ ১২৪৬ 
৫৫ | ১২৯০ 
৬০ 1 ৷ ১৩৯৩ 





বাঙালি কনস্টেবলদের অধিকাংশই ছিলেন ফরিদপুর জেলার অধিবাসী, অন্য 
জেলাগুলি থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়। যাঁয়নি । ১৮৭৭ গ্রীস্টাব্দের কলকাঁত। পুলিশের 
বাধিক রিপোর্ট সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লেফটেনাঁণ' গভর্নর পুলিশবাহিনীতে 
বাঙালির সংখ্যাল্পতা দেখে দুঃখপ্রকাশ করেন | তিনি বলেন, কোনে বিদেশী বা 
অবঙালর চেয়ে স্থানীয় কোনে। শিক্ষিত যুবক তদন্তকারী অফিসার হলে ১০টির মধ্যে 
৯টি ক্ষেত্রে সফল পাওয়া যাবে । পরবর্তীকালে বাঙালি অফিসারের সংখ্য। পুলিশ- 
বাহিনীতে মোটামুটি একরকম থাকলেও, কনস্টেবলের সংখ্য। হ্রাস পেতে থাঁকে। ১৮৭৮ 
্ীস্টাব্দে পুলিশে বাঁঙালি কনস্টেবলের সংখ্যা ছিল ১২৫। ১০ বছর পরে তা কমে 
দাড়ায় ৫০. ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আরও কমে তা হয় মাত্র ৩৫। 

বিশেষ আগ্রহ না দেখালেও শিক্ষিত বাঙালি যু.করা পুলিশের কাঁজে কৃতিত্বের 
স্বাক্ষর রেখেছিলেন । ১৮৭৪ গ্রীস্টান্দের পুলিশ রিপোঁটে হগ কাঁলীনাথ বস্থ নামে এক 
ইন্সপেন্টরের প্রশংসা করেন । হগের মতো বাঁঙীলিবিদ্বেষীও স্বীকার করতে বাধ্য হন 
যে, বিগত ১২ মাসে যেসব প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন বাঁডাঁলি পুলিশে যৌগ দিয়েছেন, কালক্রমে 
তারা দক্ষ ডিটেকটিভ অফিসার হয়ে উঠবেন । আশির দশকে শ্রীনীথ পাল বিভাগীয় 
স্থপার হিসাবে দক্ষতা দেখানোঁয় পুলিশ কমিশনার তার প্রশংসা করতে বাধ্য হন । 
ব্রজেন্দ্রনাথ চ্যাটাঁজি নামে এক ইন্সপেক্টর সম্পর্কে তাঁর উপরওয়ালার। ছিলেন উচ্ছৃদিত। 
বেণীমাধব সেন, মহেন্দ্রলাল সেন, অক্ষয়চন্ত্র ব্যানাজি, জে. সি. মিত্র প্রভৃতি পুলিশ 
ইন্সপেক্টরদের কার্যকল1প্ও সে যুগে প্রশংসিত হয়েছিল । 

এই ধরনের দু-চারটি ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে, গোটা উনিশ শতকে শিক্ষিত- 
অশিক্ষিত নিবিশেষে বাঁডীলিসমাঁজ পুলিশের কাজে আগ্রহবোধ করেনি | ১৮৮৪ 
্ীস্টাব্দে পুলিশ কমিশনার হ্যাঁরিপস বলতে বাধ্য হন, “বর্তমান পুলিশবাহিনী 
হিন্দুস্থানীতে ভরা-_-তাঁর৷ অন্ত জায়গার মানুষ, ভিন্ন জলবাষুতে পরিবধিত, বাঙালি 
সমীজজীবন ও এই শহরের জীবনধারা তাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত । বাহিনীতে 
তাদের সংখ্যাঁধিক্য পুলিশের উন্নতির পরিপন্থী | কিন্তু পুলিশের কাজ বাঙালির এতই 
অরুচিকর যে, হিন্দুস্থানীদের নিয়োগ করা ছাড়া অন্ত কোনে। উপায় নেই ।, 


১৭২ 


কলকাতা! পুলিশ--কাজকর্ম_কিছু সমস্থা 


উনিশ শতকে কলকাতায় চুরির প্রকোঁপ ছিল সাজ্ঘাতিক | নানাবিধ প্রয়াস সত্বেও 
কলকাভায় ছুরি ও সি'ধকাঁটার যে চমকপ্রদ বাহুল্য ছিল তা নীচের তাঁলিকাটিতে 
একবার চোখ বোঁলালেই বোঝা যাঁবে : 


১৮০৩২ 
১৮০৩ 
১৮০৪ 
১৮০৫ 
১৮০৬ 
১৮০৭ 
১৮০৮ 
১৮০০৪) 
১৮১০ 
১৮১১ 
০ 
১৮১৩ 
১৮১৪ 
১৮১৫ 
১৮১৬ 
১৮১৭ 
১৮১৮ 
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পাস 
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৬৪ 
১5৬3 
১৩২৭ 
১৮২৪ 
১৪৮৩ 
১৭২৮ 
১৭৭২ 
১৬৯১ 
১৪৪০) 
১৪১২ ০ 
১৭৭ ০ 
১৬২৫ 
১৭০৭ 
১৬৩৯ 
১৪১৪০ 
২২৫৬ 
২৬০৫ 


এইসব ঘটনার অধিকাংশই ছিল ছি'চকে চুরি | কলকাতায় তখন রাতের চেয়ে 
দিনেই চুরি হত বেশি । কাঁরণট] স্পষ্ট । রাঁত জেগে পাহারা দেওয়ার পর ভোরবেল' 
থানায় ফিরে রাতে কি ঘটেছে তা জানিয়েই চৌকিদাঁরর] ছুটি পেত । বাঁড়ি ফিরে 
তখন তার] ঘুমোত বা অন্ত কাজকর্ম করত । ফলে দিনের বেল! শহর থাকত অরঙ্গিত 
এবং চোরের? সেই স্থযোগের যথাযোগ্য সদ্যবহার করত । ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার 
ম্যাজিস্ট্রেটরা কলকাতা পুপিশের এই অঙুত খ্যবস্থার দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন এবং শহরে দিবাভাগে পাহাঁরাঁর ব্যবস্থা করার জন্ক থানা প্রতি ৮ জন দিন- 
চৌকিদাত্রের স্পারিশ করেন । সরকারের এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেও, কলকাতার চিফ 
ম্যাজিস্ট্রেট শেক্সপীয়র কিন্ত এ ব্যবস্থায় সন্তু না হয়ে দিন-চৌকিদাঁরের বদলে টহলদারি 
পুলিশের স্থপাঁরিশ করেন । তাঁব মতে টহ্লদারি পুলিশবাহিনী ঘুরে-বুরে শহরে টহল 
দিলে চুরির সংখা] অনেক কমবে | প্রস্তাবটি গ্রথণযোগ। বিবেচনা করে ১৮২২ শ্রীস্টাব্দে 
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সরকার এভন্য বাঁষিক ১৪৪০ টাকা মঞ্জুর করেন । এই নতুন ব্যবস্থা চাঁলু হওয়া সন্বেও 
যে দিনের বেলায় চুরির সংখ্যা কমেনি তা নীচের তালিক থেকেই বোঝা যাখে : 


বছর চুরির সংখ্যা দিনে চুরি রাতে চুরি 
১৮২২ ২৭৪৬ ২০৮৩ ৬৬৩ 
১৮২৩ ২৯৯৬ ১৮৮৭ ১১০৯ 
১৮২৪ ২৮৭২ ১৭৩৭ ১১৩৫ 
১৮২৫ ২৬২২ ১৫৯৯ ১০২৩ 
১৮২৬ ২৪৮৩ ১৪৮৭ ৯৯৬ 
১৮২৭ ২২০৭ ১৩২৯ ৮৭৮ 
১৮৯২৮ ২২৪২ ১৪৪৩ ৭০১৪ 
১৮২৯ ২২১৮ ১৩৫৮ ৮৬০ 


অধিকাংশ টু'প্ুই কবত ঝি-চাকপ্ের দল । পুলিশের পক্ষে তা পুরোপুরি পিবারণ 
করা ছিল অসম্ভব | তাই পু!লশের পক্ষ থেকে কাজের লোক নিয়োগের বাপারে 
নাগরিকদের সতক হতে বলা ওয় । অজ্ঞাঙপা1রচয় কাউকে বাঁড়র কাজে নিয়োগ ন" 
করার জন্য বারবার আবেদন জানানো হয় । 

কলকাতায় সি'ধ দেওয়ার ঘটন! অনেক খেড়ে যেত বর্ধাকালে । বৃষ্টিতে মাটির 
দেওয়ালগুলি নরম হয়ে যেত । তারপর পথথাটে 'নশ্ছিদ্র অন্ধকীর, চৌরেরা পরমানন্দে 
কাজ চালাত । চুরি ও সি'ধের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ হিসাবে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার 
ম্যাজিস্ট্রেটরা জানান, শহরে চোরাই মালের ক্রেতা বেড়েছে । এই ধরনের সন্দেহভাজন 
লোকদের ব্যবসা বা দেখকীন বন্ধ করার মতো ক্ষমত। ম্যাজিস্ট্রেটদের নেই । দেশের 
বিজ্িন্ন প্রান্ত থেকে €( এমনকি চীন থেকেও ) চোঁর-ধদমাসর1 এসে জমায়েত হয়েছে 
শহরে, জুয়ার আড্ডা আর হুখ্যাঁও খাঁড়র সংখ্যাও গেছে বেড়ে, চাকপদের মধ্যে নৈতিক 
মূল্যবোধের অবলু্থি ঘটেছে, জনসংখ্যার তুলনায় চৌকিদারের সংখ্যা নিতান্তহ কম-_ 
তাঁদের মতে এই সবই ছিল শহরে চুরির ক্রমবৃদ্ধির কারণ ।৬ চুরির সংখ্যা খাঁড়ার জন্ত 
পুলিশকে দায়ী কর। উচিত কিনা তা নিয়ে সেকালে মতভেদ ছিল । কিন্ত চোরাই 
সম্পত্তি উদ্ধারে কলকাত' পুলিশের ব্যর্থতা বারবার সমালোচিত হয়েছে । ১৮২৮ 
্রীস্টান্দে কলকাতায় অপহৃত সম্পদের আথিক যূল্য ছিল ১,৩৭,৭৩৭ টাকা ৮ পাই আর 
পুলিশ উদ্ধার করে মাত্র ১০,৩৮১ টাকা ২ পাইয়ের সম্পদ | পরের বছর অবস্থা! আরও 
শোচনীয় হয়ে ওঠে । সে বছর ২,৪৬,২০০ টাকা ৯ পাঁই মূল্যের সম্পত্তি অপহৃত হয়, 
পুলিশ উদ্ধার করে মাত্র ৪৮২২ টাকা ১৫ আনা ২ পাই । অবস্থার কোনো উন্নতি যে 
হয়নি তা বোঝা যায় ১৮৩০ গ্রীস্টাঞ্জের কলকাতা পুলিশের রিপোর্ট থেকে ! রিপোর্টটিতে 
চিফ ম্যাজিস্ট্রেট মাাকফারলেন চোরাই মাল উদ্ধারে পুলিশের প্রয়াস সংস্তাষজনক নয় 
বলে মন্তব্য করেন । ১৮৩০ গ্রীস্টাব্দে পুলিশ কমিটি মন্তব্য করেন, কলকাতায় বছরে দেড় 
থেকে ছু'লক্ষ টাকার সম্পত্তি অপহৃত হয়, কিন্ত উদ্ধার হয় শতকর। মাত্র দশ ভাগ। 
শতাবীর শেষের দিকে অবশ্ঠ অবস্থা আর এতট। শোচনীয় ছিল না। অপহৃত দ্রব্যের 
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৫০ থেকে ৬০ শতাংশ পুলিশি তৎপরতায় উদ্ধার হতো! । আসলে চুরির আর চোরের 
মোকাবিলায় কলকাতা পুলিশ একেবারে হিমশিম খেয়ে গেছে । অবস্থা বছরের পর 
বছর থেকেছে অপরিবতিত । ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে কলকাঁতীয় চুরি হয় ২৪২৪টি, ১৮৫৫ 
্ীস্টাব্দে ২৯৭৩টি । এই সময় রেলপথ চালু হওয়ায় চোরের খুব সহজেই চোরাঁই মাল 
নিয়ে পুলিশের নাঁগাঁল পেরিয়ে যেত । ফলে পুলিশ হতো! আরও নাঁজেহাল । শতাব্দীর 
শেষদিকেও চুরির প্রকোপ কি সাজ্ঘাতিক ছিল, কয়েক বছরের চুরির সংখ্যার দিকে 
তাকালেই তা বোঝা যাবে : 


বছব চুরির সংখ্যা বছর চুরির সংখ্যা 
১৮৮৩ ১৬৩৫ ১৮৮৪০ ১৮৫৫ 
১৮৮১ ১৫৪৯৩ ১৮৯০ ১৫৪৯ 
১৮৮২ ১৯৮৩৯ ১৮৪৯১ ১৪৪৫ 
১৮৮৩ ১৭১২ ১৮৯২ ১৩৮২ 
১৮৮৪ ১৭৪৯০ ১৮৯৩ ১৫৭৮ 
১৮৮৫ ১৬৪০ ১৮৯৪ ১৪৮৪৯ 
১৮৮৬ ১৬০৭ ১৮৪১৫ ১৯৫১৭ 
১৮৮৭ ১৭২০ ১৮৯৬ ১৭২৭ 
১৮৮৮ ১৫৭২ 


বলে রাঁখ ভাল, এই সময় মাটির বাড়ির সংখ্যা কমে যাওয়ায় পি'ধ চুরির ঘটনা 
উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পায় । 
চুরির সঙ্গে তাল মিলিয়ে অন্যান্য অপরাঁধ যদি ঘটত তাহলে কলকাতা পুলিশ যে 
কি করত কে জীনে ! চুরির তুলনায় কলকাতায় অন্যান্য অপরাধের সংখ্যা কত কম ছিল 
কয়েক বছরের পরিসংখ্যান দেখলেই ত বোঝা যাবে : 
কলকাতায় অনুষ্ঠিত অস্রাধ 
১৮২২ ১৮২৩ ১৮২৪ ১৮২৫ ১৮২৬ ১৮২৭ 


ডাকাতি ২ - শশা ১ 
নদীপথে চুর্রি ২৪ ৩৮ ৩৫ ৩৩ ৩১ ৩২ 
সি'ধ ৬০ ৪৩ ৫৭ ৯১ ১২৭ ৯৪ 
চুরি ( ৫০ টাঁকাঁর উপরে ) ২৭৫ ৩৯৫ ৩৯৯ ৪১৮ 8৪০ ৩৫৮ 
চুরি (৫০ টাঁকার নীচে ) ২১৩ ২৯১ ৩৩০ ৩২২ ৩০৩ ২৩৫ 
চুরি ( ০ টাকার নীচে ) ১৬৮৩ ১৮৫১ ১৬৭২ ১৩৫২ ১১৯৭ ১০৮১ 
চোরাই মাল গ্রহণ উই ভু ২ ১ টি 
হত্যা ৩ ২ ৫ ৪ ১২ ৮২ 
অনিচ্ছাকৃত নরহত্য ২ 3২ ৪ 
অগ্নিসংযোগ ১৫ ২৫ ১৬ ১৪ ১২ ১৪ 


বিবিধ ৫৭৪ ৭০২ ৬১১ ৬৫০ ৬৮০ ৬৫৪ 
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অন্যান্য অপরাধের মধ্যে কয়েকটি খুনের ঘটনা কলকাতায় প্রতি বছরই ঘটত, 
এগুলির মধ্যে দু-একজন বারবনিত1 থাকত | উনিশ শতকের স্য্না থেকে শহর 
কলকাতায় বাঁরনীরীর সংখ্য। দিন-দিন বেড়েই চলে । এদের রক্ষা কর। তো দূরের কথা, 
উলটে এদের উপরেই অত্যাচার করত পুলিশ । অবস্থা চরমে উঠলে ২ এপ্রিল, ১৮৩৪ 
তারিখের এক আদেশবলে বারঝনিতাদের হয়রানি করতে চৌকিদারদের নিষেধ করা 
হয়। বলা হয়, কোনে অগ্গুহীতেই তাঁদের থানায় আনা যাবে না খ] তাদের ঘরেও 
যাওয়া চলবে ন1। স্বল্পসংখ্যক যেসব হত্যার ঘটন1 ঘটও, প্রতিবছরই তার দু-একটির 
কিনারা করতে পুলিশ ব্যর্থ হত। ১৮৬৮ শ্রীস্টান্দে আমহাস্ট স্ট্রিটে একটি তরুণীর হত্যা 
রহস্তের ব্যাপারে পুলিশের ব্যর্থতার সমালোচন। করেন পুলিশ কমিশনার স্বয়ং । 

কলকাতা পুলিশের সমস্যা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল মিথ্যা অভিযোগ । কাউকে 
বিপাকে ফেলার জন্ত অনেক সময়ই তার নাঁমে পুলিশে মিথ্য/ আঁভযোগ করা হতো । 
এর সংখ্যা খুব বেড়ে যাওয়ায় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে চিফ ম্যাজিস্ট্রেট এলিয়ট দুঃখপ্রকাশ করে 
বলেন, অভিযোগ মিথ্য৷ প্রমাণিত হওয়া সত্বেও ম্যাজিস্ট্রেটরা অপরাধীকে শান্তিদানে 
কুষ্ঠিত। এই ধরনের অভিযোগের সংখ্যা! মাঝে অস্বাভাবিক আঁকার ধারণ করে । ১৮৭৩ 
্রীস্টান্দে ২০৪০টি ও ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৫৬৩টি মিথ্যা অভিযোগ দীয়ের কর হয়। 
পুলিশের কঠোর মনেভাঁবের ফলে ধীরে-ধীরে এর সংখ্য। কমতে থাকে । ১৮৭৯ 
্রীস্টীব্দে মিথ্যা অভিযোগের সংখ্যা কমে দীড়ায় ৪০৬, ১৮৮৬ গ্রীস্টাব্বে আরও কমে হয় 
১৩০, ১০ ধছর পরে এই সংখ্যা দীড়ায় ৬১-তে। 

উনিশ শতকের প্রথমদিকে কলকাতা পুলিশের ৪টি বিভাগ ছিল-_রিপোর্ট, 
ফেলে!নি, মিসডিমীনার ও কনজারভেক্সি | চৌকিদীররা সারারাত পাহারা দিয়ে 
ভোরবেলা থাঁনাদারের কাঁছে সব ঘটনা জানাত। তিনি সকালবেল। পুলিশ সুপারের 
অফিসে গিয়ে রিণোর্ট করতেন, এখানে সমস্ত অভিযৌগ [লিখে নেওয়া হতো । কাউকে 
আটক কবা হলে বিষয়টি থানাঁদার রিপোর্ট বিভাগের ম্যাঁজিস্ট্রেটকে জানাতেন | তিনি 
সব কিছু শুনে হয় লোকটিকে খালাস করে দিতেন অথব। বিচারের জন্য চালান করতেন । 
ছোটখাঁটো বিষয় হলে তা মিসডিমীনাঁর বিভাগের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠানো! হতো, 
অপরাধ গুরুতর হলে পাঠীনে! হতো। ফেলো নি বিভাগের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। শতাব্দীর 
মাঝামাঝি অবশ্য পৃথক ম্যাজিস্ট্রেটের অস্তিত্ব ছিল না, একই বিচারক ফেলোনি ও 
মিসডিমীনার বিভাগের মামলার বিচার করতেন । কনজারভেন্সি বিভাগের কাজ ছিল 
পৌর কর আদায় করা-_উনিশ শতকের প্রথমদিকে এই কাজ পুলিশকেই করতে হতো] 
এজন্য পুলিশ স্থপার আঁদীয়ীকৃত করের উপর আড়াই শতাংশ কমিশন পেতেন । ১৮৫৫ 
্বীস্টাব্দে বিভাগটি পুলিশের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়। শুধু অপরাধীকে গ্রেপ্তার 
ও আইনশৃঙ্খল। রক্ষা! করেই পুলিশের কর্তব্যের শেষ হতো না, উনিশ শতকে কলকাতা 
পুলিশের কর্জগৎ ছিল বিচিত্র ও বহুমুখী । পথে কোনে। বেওয়ারিশ মড়া পড়ে থাকলে 
পুলিশকে তার শেষরুত্যের ব্যবস্থ৷ করতে হতে] | শহরের রাস্তাঘাট, দোকান-বাজার 
পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্বও ছিল তাদের ৷ এমনকি এলাকার ব্যবসায়ীর সঠিক ওজনের 


১৭৬ কলকাতার পুরাকথা 


বাটখারা ব্যবহার করছে কিন সে-বিষয়ে থানাদারকে নিয়মিত রিপোর্ট দাখিল করতে 
হতো] । সরাইখানা, হোটেল প্রভৃতির উপর তাঁদের বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হতো । উনিশ 
শতকের প্রথমদিকে কলকাতায় প্রায়ই আগুন লাগত । শহরে কীচ] বাড়ির সংখ্যাধিক্য 
সমশ্যাটিকে জিইয়ে রাখে | ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার বাড়ির সংখ্যা ছিল ৬৫.৫৮৪ | 
সেঞুলির চরিত্র ছিল এইরকম : 
পাঁকাবাঁড়ি ১৪,৬২৩ 
টাঁলির বাডি ২০১৩০৪ 
খড়ের ঘর __৩০১৬৫৭ 
মোট ৬৫.৫৮৪ 
এইসব খড়ের ঘরে প্রায়ই আগুন লাগত । আগুন লাগা কমানোর জন্য ১৮৩৭ 
্রীস্টাব্দে পুলিশ এক বিশেষ আহন জারি করে শহরে খড়ের ঘর তোলা নিষিদ্ধ করে 
দেয়। তাতে অবশ্য কীজের কাজ বিশেষ হয়নি । কোথাও আগুন লেগেছে খবর পেলেই 
থানাদাঁরকে ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভানোর ব্যবস্থা করতে হতো । এই কাঁজ করার 
জন্য পুলিশের নিজন্ব কয়েকটি দমকল ( ১৮৪৫ গ্রীস্টাব্দে তিনটি ) ছিল । আগুন লাগার 
ন্নযোগ নিয়ে কেউ যাতে লুটপাঁট করতে নাঁ পারে, সেদিকেও পুলিশকে লক্ষা রাখতে 
হতো ! 
আগুন নেভাঁনে তো ভাল কথা । ১৮৩৩ গ্রীস্টীন্দ পধন্ত কলকাতার পথেঘাটে হাতি 
ঘুরে বেড়াত। হাঁতি নিরীহ জীব, কিন্তু তাকে দেখে অনেকে ভয় পেয়ে যাচ্ছেতাই কাণ্ড 
করে বসত | সরকার তাই ১৮৩৭ শ্রীস্টাব্দে এক আইন জারি করে সাঁরকুলার রোড ছাড়া 
কলকাতার অন্যান্য পথ দিয়ে হাতির চলাচল নিষিদ্ধ করে দেন। আদেশটি ঠিকমতো! 
পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য থানাদারদের কঠোব নির্দেশ দেওয়। হয় । 
সব মিলিয়ে কাজ কিগ্ড অনেক | চুরি-ডাকাতি খুন-জথমের তদন্ত করা, অপরাধীকে 
খুঁজে বের করা. আগুন নেভানো, ওজনপরীড়ি-বাটিখার। ঠিক আছে কিন! দেখা, রাস্তা- 
ঘাট পরিচ্ছন্ন রাখা -এত কাজ একসর্দে টাপ।0৩ শিরে ভুলক্রাট ৮ত1। কিছু হবেই-_ 
কিন্তু কলকাত। পুলিশের ভুলক্রটির পরিমাঁণঢা একটু বেশি! তাই কলকাতা পুলিশের 
ওপর বধিত হয়েছে রাশিরাঁশি অভিযোগ | 


নানা অভিযোগ 

'কলকাতা পুলিশ কি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে অপদার্থ? না, মোটেই না! কারণ 
কলকাতায় পুলিশের কোনে অস্তিত্বই নেই 1৭ কলকাঁতার পুলিশকে লোকে কি 
চোখে দেখত, সেকালের একটি বিখ্যাত পত্রিকার এই ধরনের মন্তব্য থেকেই তা 
পরিীর বোঝা যায় । উনিশ শতকের শুরু থেকেই কলকাতা পুলিশ সম্পর্কে নানা 
অভিযোগে সকার বিত্রশড হয়ে পড়েন । কলকাতার মতে? বিশাল নগরীতে পুলিশের 
অপদাশর্থতার ধিরুদ্ধে সকলেই সোচ্চার---১৮২৯ ধ্বীস্টাব্দে ন্দোশভের সঙ্গে এ-কথা স্বীকার 
করতে বাধ্য হয়েছিলেন গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেটিস্ক | 


কলকাতার পুলিশ প্রশাসন ১৭৭ 


এসব অভিযোগের মূল লক্ষ্য কলকাতা পুলিশের দেশীয় কর্মচারীরা । এসব কর্মীর 
বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেল1, উৎকোচ গ্রহণ, ক্ষমতার অপব্যবহার প্রভৃতি নানা ধরনের 
অভিযোগ ওঠে । চৌকিদার থেকে শুরু করে থানাঁদার পর্যন্ত সর্বস্তরের পুলিশের 
দুর্নীতি সম্পর্কে সবাই সরব | চৌকিদরদের তে] কথাই নেই, এদের সম্পর্কে সেকালের 
একটি পত্রিকায় মন্তব্য কর হয়, 408956 5031010, [0950151, %111910101)3, 516919191, 
182 9591955 59 01 5০০00000915 018 ০৬৪] ৫15509,050 [16 08116 06 (108,- 
01179 ০0৫ 7900110 799৪8.০০.৮ শারীরিক দিক দিয়ে দুর্বল এই মানুষগ্ুলির কারও 
মোকাবিলা করার মতে সাহস বা ইচ্ছা কোনে1টাই' ছিল না । নাগরিকদের নিরাপত্তা 
নিয়ে তারা মাথা ঘামাতি না । তারা চাইত যে-কোঁনে। উপায়ে পকেট ভতি করতে । 
শুধু চৌকিদাররাই নয়, সর্বস্তরের দেশীয় পুলিশ কর্মচারীই ছুন্শতিগ্রস্ত-_পুলিশ সম্পর্কে 
মতামত প্রকাশকালে এই মন্তব্য করেন অআযাঁডভোকেট জেনারেল সি. আর. প্রিন্সেপ | 
দেখা যেত, অনেক থানীতেই থানাদার থেকে চৌকিদার পর্যন্ত সবাই ছুনতি গ্রস্ত । ১৮৩২ 
্ীস্টান্দে সরকারের কাছে প্রদত্ত এক রিপোর্টে তদানীন্তন পুলিশ-স্থপার স্টীল স্বীকার 
করেন. দুনশীতির অভিযোগে অনেক ক্ষেত্রে তিনি থানার সব কর্মচারীকে বরখাস্ত করতে 
বাধ্য হয়েছেন । 

সে সময়ের কলকাতা পুলিশকে বল যেতে পাঁরে অপরাধীর বন্ধু আর নিরীহের 
ধম। ফলে লোকে পারতপক্ষে পুলিশের দ্বারস্থ হতে। ন।, ছোটখাঁটে। ক্ষতি তারা 
মুখ বুজে সহা করত। অবস্থা দিন-দিন খারাপের দিকে যেতে থাকে, সংবাদপত্রের 
লেখালিখিতেও কোনে! সুরাহা হয়নি | ডাঁকাতির মতে। যেসব অপরাধ কলকাতায় 
অজান। ছিল, তাও মাথাচাড়া দিতে থাকে । ১৮৪২ গ্রীস্টাব্দে ধর্মতলার মতো জন- 
বহুল কর্মব্যস্ত এলাকায় প্রকাশ্ত দিবালোকে কয়েক ধজার টাকা লুণ্ঠিত হয় | খুন, 
জখম, চুরি-ডাকাতি হয়ে ওঠে জনগণের নিত্যসঙ্গী | অবস্থা সহোর সীমা আঁতক্রম 
করলে ১৯ জুলাই, ১৮৪২ তরিখে রামকমল সেন, মতিলাল শীল প্রমুখ কলকাতার 
১৫৬ জন বিশিষ্ট নাগরিক এক আবেদনে কলকাতা পুলিশের অপদার্থতা ও নাগরিকদের 
শঙ্কার কথা প্রকাশ করে সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান । তারা 
বলেন দিনে-রাঁতে সবসময় পুলিশের নাকের ডগায় সাজ্ঘাতিক সব অপরাধ হচ্ছে কিন্ত 
পুলিশের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই । সন্ধ্যাৰ পর গুগার দল অস্ত্র হাতে শিকরের সন্ধানে 
বস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, মদের দৌকানগুলি সারারাত খোলা থাকে আর টেরিটি 
বাজার এলাকায় দিনরাত জুয়ার আড্ড1 চলে, পরিবেশ অন্থকুল দেখে নামকরা পশ্চিমা 
বদমাশর1 কলকাতায় বাসা বেঁধেছে--ব্যবসীয়ীরা তাদের ভয়ে অস্থির । অপরাধ বৃদ্ধির 
মূ কারণ থানাদাঁরি পুলিশের অপদার্থতা | থানাঁদার, নায়েব থেকে চৌকিদার পর্যন্ত 
সবাই কমবেশি দুর্নীতিগ্রস্ত ।৯ এইরকম পরিস্থিতিতে পুলিশের সংস্কার প্রয়েঠজন__ 
এজন্য কিছু কিছু পথও তাঁর! নির্দেশ করেন । সরকারের পক্ষ থেকে ২৫ জুলাই আবেদন- 
কারীদের জানানে। হয় যে, কিছুদিন ধরেই সরকাঁর বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা- 


ভাবন। করছেন, কিছু কিছু পদক্ষেপও তারা গ্রহণ করেছেন এবং যথাবিহিত অনুসন্ধানের 
ক. পু. ১২ 


১৭৮ কলকাতার পুরাকথা 


পর কলকাতা পুলিশকে কর্মদক্ষ করার জন্য প্রয়োজনীয় যে-কোনো ব্যবস্থা গ্রহণে সরকার 
বদ্ধপরিকর । 

ব্যবস্থা নিতে নিতে কেটে গেল বহর আড়াই । ২০ জানুয়ারি, ১৮৪৫ তারিখে চিফ 
ম্যাজিস্ট্রেট প্যাটন ও আরও ৬ জন সদশ্যকে ( ওয়াকার, মিটান, রিচি, পজার্স, ফরদিথ 
ও রামগোপাল ঘোষ ) নিয়ে সরকার এক কমিট গঠন করেন | ঠিক হয়, কমিটি 
কলকাতা পুলিশের সবদিক খু'টিয়ে দেখে, এর কুটি ও তা! নিবারণের উপায় সম্পর্কে 
সুপারিশ করবেন | কমিটির কাহে সাক্ষাদানকাঁপে কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকরা পুঁশশি 
অপদার্থতার নান] নমুনা তুলে ধবেন! “ক্যালকাটা স্টারের সম্পাদক জেমস 1হউম 
বলেন, প্লাস্তায় ইউরোপীয় শীবিকরা মদ খেয়ে উন্মত্ত আচরণ করছে, সেদিকে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করা সবেও পাঙারাওয়ালীর ভয়ে তাদের সামনে যাঁর না । প্যারীটাদ মিত্র 
জানান, ময়দানে মদমত্ত সৈনিক নিপীহ পথচারীদের আক্রমণ করছে আর পুলিশ নারব 
দর্শক-_ এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই । হিহর দত্ত খলেন, পুলিশের চোখের সামনে নিরীহ 
নাগরিকরা লাঞ্চিত হচ্ছে__-এমন ঘনার তিনি প্রতাক্ষদশী | সব সাক্ষ্যপ্রমাণ বিশ্লেষণ 
করার পর কল"টাতা পু!লশের ক্রাটর্র কথা পতে গিয়ে কমিটি মন্তখা করেন, 004০1 
[176 1850 1680. 01 0616065, ৮/6 ৬010 71816 1076101101 01 019 ৮9081109211 
50101610995 01 010০ 1811৮০ 1১01106, 2100 0116 90058088606 81019] ৬2171 01 
০0178001006 11 (10011 0১ 11)6 1৯10110, -1) 

কমিটির স্থপাধিশ অনুযায়ী কলকাতা পুলিশে বাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। 
থানাদারদের বেতন বুদ্ধি ও নিয়োগের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে বল হয় । প্রথম 
দিকে নতুন ব্যবস্থায় স্বকল দেখা যায়, অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পায়, সরকারও সন্তোষ 
প্রকাশ করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই অবস্থা আখার যে-কে-সেই। ২২ প্ুলাই, 
১৮৪৬ তারিখে সন্ধ্যাবেলায় একদল সশম্ত্র ছুবুত্ত বড়বাজারে এক মহাজনের গঁদিতে 
হান! দেয়, দারোয়ানকে হত্যা ও মহাঁজনকে আহত করে অথ ও অলঙ্কারপূর্ণ 'সন্দুকটি 
নিয়ে তারা পালায় । ঘটনাটর পর পত্রিকাগুলি পুলিশের নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠে 
কলকাতার ৮০০ নাগরিক (রাজা গ্াধাকীন্ত দেব, মহাপাজা কালীক্ক্ণ দেব, মতিলাল 
শীল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরিমোহন সেন, ক্ুম্তমজি কাওয়াস্জি প্রমুখ ) সরকারের কাছে 
এক স্মারকলিপি পেশ করে তাদের আশঙ্কার কথা জানিয়ে বলেন, পুলিশের সংস্কার করা 
হয়েছে ঠিকই, কিন্ত কাজের কাজ তারা করতে পারছে কহ? জনগণ কিছুমাত্র এন্টি 
বোধ করছে না । সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে তীর? প্রস্তুত--একথাও আবেদন- 
কারীরা জানালেন | সরকারের পক্ষ থেকে আবেদনকারীদের জাশানে৷ হল, পুলিশ 
কৃষিটির স্থপারিশ অনুধায়ী সম্প্রতি পুলিশকে পুনবিশ্যাস্ত কর] হয়েছে । এই ব্যবস্থ! 
পরিপূর্ণভাবে কার্যকর হওয়া আগেই বড়বাজারের সাঁজ্ঘাতিক ঘটনাটি ঘটেছে-রণীয় 
কালের মধ্যে এ ধরনের ঘটণা কলকাতায় ঘটেনি । পুলিশি সংস্কারের সঙ্গে ঘটনখাটর 
বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই । পুলিশের পুরনো আমলের কার্যকলাপের সঙ্গে নতুন আমলের 
কার্যকলাপের তুলনা করলেই এর ভাল “দিকটি চোখে পড়বে ৷ অপরাধ নিবারণের জন্ 


কলকাতার পুলিশ প্রশাসন ১৭৯ 


কলকাতার সন্তরান্ত অধিবাসীর। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে চেয়েছেন দেখে সরকার 
আনন্দ প্রকাশ করেন । বিষয়টি নিয়ে নাগরিকরা ছ-একটি মিটিং-এ মিলিত হন | একটি 
কমিটিও গঠন করেন, কিন্তু তারপরে সব চুপচীপ। তুলনায় “ফ্রেগ্ড অফ ইগ্ডিয়ী"র প্রস্তাবটি 
অনেক বাস্তবোচিত। পত্রিকাঁটি বলে, 'কলকাতা। পুলিশে অশ্বারোহী বাহিনীর আঁবিভাঁব 
ঘটছে, এর সঙ্গে যদি গ্যাসের আলোর ব্যবস্থ1 হয় তাহলে অপরাধ অনেক কমে খাবে। 
ইংল্যাণ্ডের তৃতীয় শ্রেণীর ও আয়ারল্যাণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর শহরগুলি গ্যাসে আলোকিত 
হয়েছে অথচ ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা (যেখান থেকে রাঁজম্ব মেলে বছরে 
২০ লক্ষ স্টালিং ) তা থেকে বঞ্চিত ।'৯১ গ্যাসের আলোর ব্যবস্থা করলে অপরাধ যে 
কমণে এ-কথা। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পুলিশ স্পাঁর বার্চও স্বীকার করেন । 

উপিশ শতকের প্রথমদিকে দেশীয় পুলিশের বিরুদ্ধেই ছিল মূল অভিযোগ । 
শতাব্ীর দ্বিতীয়ার্ধে দেখা গেল ইউরোপীয় পুলশরাও অপদার্থতাঁয় পিছিয়ে নেই । 
ছোটখাটো অফিসারের কথা বাঁদ দিলেও, খোদ পুলিশ সুপার ল-এর বিরুদ্ধে ১৮৪৯ 
্রীস্টান্দে অপদার্তার অভিযোগ ওঠে । ১৮৫১ গ্রীস্টাব্দের পুলিশ রিপোর্টে চিফ 
ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, “মিঃ ল-এর করার মতে? কাজ 
বিশেষ কিছু নেই, যেটুকু আছে সেটুকুও তিনি করেন না" “সিটিজেন' তাঁই তীকে 
পরামর্শ দেয়, “তোমার যখন করার কিছুই নেই, তখন সন্ধ্যাবেলা তুমি নতুন টেবিলে 
বিলিয়াউ খেল 1” শুধু ল-কে দোষ দিয়ে লাঁভ নেই, অনেক ইউরোপীয় পুলিশের 
বিরুদ্ধেই ছিল রাশি রাশি অভিযোগ । ১৮৪৯ খ্রীস্টীন্দে জেমস বেল নামক দক্ষিণ 
বিভাগের একজন ইন্সপেক্টরকে মগ্পাঁন ও অপদার্ঘতার অভিযোগে বরখাস্ত করা হয়। 
ইউবোঁপীয় পুলিশের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগট1 ছিল মাতলামির | কাঁজের সময়ে 
তারা আক মগ্ধপান করত, নিজের কর্তব্য নিয়ে মাথা ঘামাত না । ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রধানত মাতপামির অভিযোগে ২২ জন ইউরোপীয় পুলিশ অফিসারকে কর্মচ্যুত কর! 
হয়, কর্তব্যে অবহেলার জগ্ এই বছরই ২৭ জন শ্বেতাঙ্গ পুলিশকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা 
হয় । ব্যবস্থা যাই নেওয়া হোঁক না কেন, অবস্থার বিশেষ কোনে পরিবর্তন দেখা গেল 
না। ১৮৬৭ গ্রীস্টান্দের পুলিশ রিপোর্টে হগ ইউরোপীয় কনস্টেবলদের আচরণ সন্তোষ- 
জনক নয় বলে মন্তব্য করেন । ইউরোপীয় অফিসারদের মধ্যে মগ্পাঁনের প্রবণত1 দেখে 
১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে লেফটেন্তাণ্ট গভনর ক্ষোভ প্রকাশ করেন | মগ্যপাঁনের জন্য কলকাতার 
অন্যতম গুলিশ সুপার ফেরিস সম্পর্কে কমিশনার হগ কঠোর মন্তব্য করেন। মদ্যপানের 
অভিযোগে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে আরাটুন ও কক্স নামে দু'জন হন্পেক্টরের পদাঁবনতি 
ঘটানো হয় । আগাঁটুন এ থেকে শিক্ষীলাভ করলেও, ফক্স করেননি | ফলে শেষ পর্যন্ত 
তাকে পদচ্যুত হতে হয়। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৩ জন ইউরোপীয় সার্জেন্ট ও কনস্টেবলকে 
বিভিন্ন অভিযোগে পদচ্যুত করা হয় । ১৮৬৭-৬৯, শুধু এই তিন বছরে অভিযুক্ত 
ইউরোপীয় কনস্টেবলের সংখ্যা দীড়ায় ১৮০তে। এই ট্রাডিশন যে বহাল তবিয়তে 
চলছিল তার প্রমাণ মিলবে ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্বের পুলিশ রিপোর্টে । এই বছর শুধুমাত্র 
মাতলামির অভিযোগে ১৬ জন ইউরোপীয় পুলিশকে পদচ্যুত কর। হয়। 


১৮০ কলকাতার পুরাকিথ। 


কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত ছিল না_-তা আমরা দেখেছি । 
অভিযোগট? দেশী পুলিশের বিরুদ্ধে একটু বেশি-কারণ সংখ্যায় তারা অনেক, 
পাশাপাশি ইউরোপীয় পুলিশেরও গুণের ঘাট ছিল না। এরই মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছিল 
কলকাতা পুলিশের কর্মকাণ্ড । 

শতাব্দীর সুচনায় তাঁদের অবস্থাটা] ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দারের মতেো-- 
না ছিল নিদিষ্ট কোনে পোশাক, ন! থানাগুলির স্বতন্ত্র কোনে চিহ | সরকারি নীতিও 
বিচিত্র--তীর। চাইতেন পুলিশ কাঁজ করবে বেশি, টাক! চাইবে কম (প্রতিটি পুলিশ 
কমিটিকে সরকার তাই ছুটি জিনিস স্মরণ রাখতে বলতেন--নাম ছুটি বড চমৎকার-_ 
6001100% 80 €০000109 )। ফলে পুলিশ বাধ্য হয়ে ধরল অন্য রাস্তা । তাই 
যাদের হয়ে ওঠার কথা জনগণের বন্ধু, তার। হয়ে উঠল জনগণের আতঙ্ক । 

দুর্নীতিগ্রস্ত পলশি ব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে গোঁট। উনিশ শতক ধরেই এদেশের 
মানুষ পোচ্চার। সেই দাবি সরকার ধীরে, খুব ধীরে, স্বীকার করেছেন | ১৮১৯ 
খ্রীষ্টাব্দে থানাগুলির মাথায় নিশান লাগানো হল, ১৮৪৫-এ থাঁনাগুলির বাইরে বসল 
বোর্ড । পোশাকের ব্যাপারট! নিয়েও অনেক জল ঘো'ল। হল । স্বয়ং গভর্নর জেনারেল 
বললেন, দিনের চৌকিদীররা পোশাক পাঁবে, রাঁত-চৌকিদাঁররা ? না-ন1, সে অনেক 
টাকার ব্যাপার-_বাদ দাঁও ! পুলিশের মাইনে একটু ভদ্রস্থ করা নিয়েও কত কথা । 
শেবপর্যন্ত কিছু নিয়মকানুন হল, চালু হল পুলিশ কোড । আর এসবের সম্মিলিত ফল 
হিসাবেই পুলিশ সম্পর্কে জনগণের যে বিরাগ ছিল তাও খানিকটা অপসারিত হল-__ 
অন্তত কর্তাব্যক্তিরা তাই মনে করতেন । ১৮৫৪ গ্রীস্টাব্দে কলকাতার চিফ ম্যাজিস্ট্রেট 
এলিয়ট মন্তধ্য করেন, আগের চেয়ে পুলিশ সম্পর্কে জনগণের ধারণা অনেকট1 ভাল । 
অপরাধ নিবারণ ও অপরাধীকে গ্রেপ্তার উভয় ক্ষেত্রেই ত'রা যে কাজ করতে ইচ্ছুক, তাব 
প্রমাণ অনেক ক্ষেত্রে তারা রেখেছে । এরই ফলে কয়েক বছর আগে পুলিশের প্রতি থে 
ভীষণ বিতৃষ্ণা ছিল তার বদলে শিক্ষিত বাঙালি সম্প্রদায় নন্ততত তাদের কাজের তারিফ 
করছে ।৯২ কেউ কেউ তারিফ করে থাকতেও পারে, উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ 
পুলিশকে প্রীতির চোখে দেখত--হুলফ করে এমন কথা খল মুশকিল । পত্রপাত্রকাগ্ডলি 
তো! বিপরীত কথাই বলে । ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হরিগোপাশ মুখোপাধ্যায়ের 
লেখা নাটকের দারোগ। চরিত্রের মতো উনিশ শতকের বাঙালি সমাঁজও [বশ্বাস করত, 
“পুলিশে সত্যিও মিথ্যে হয়. আর মিথ্যে সত্যি হয় ।*৯৩ 


উল্লেখপঞ্ভী 


, 01018] ( 011101091 ) [১1009699011)859', 15. 5. 1890, 
* 0010. ০. 36, 30. 11. 1830. 

[91., 

, [010 ০, 40, 9. 19. 1832. 


৪ 
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কলকাতার পুলিশ প্রশাসন ১৮১ 


৫, 001018] 1১1০০০০৫155, ০. 246, 59065100০1 1869. 

৬. “50010191 ( 01110011791] ) [১09০০91055,, 0. 36, 1%, 11. 1821. 
৭, চ216100 01 111019', 24, 1. 1839. 

৮, 01012512, 17-7-1852,. 

৯, 0010191] [১10029017085”, 0, 107, 25. 7, 1842. 

১০, 1২90০017101 091081002, [১০1109 (017)172100991, 27, 8, 1 446. 
১১,চ7116700 ০01 10019”, 27,8.1 846. 

১২, 1১01102 26001 06 0810721, 1853 [511190. 

১৩. হরিগোপাল মুখোপাধ্যায়, 'দারোৌগামশীই” (১৮৭২)। 


বিনয়ভূষণ রায় 


নেটিভ হাসপাতাল থেকে ফিভার হাসপাতাল 


কলকাতার চিকিৎসাব্যবস্থার একটি পর্ব 


পলাশির ঘুদ্ধের পর যখন কলকাতা ইংরেজ কোম্পানির বাণিজিক তথা শাঁসন কেন্দ্র 
হিসাবে গডে উঠতে শুরু করল, সেই সময় থেকেই এই অঞ্চলে লোকসংখ্য। বৃদ্ধির শ্ত্র- 
পাত । জনবাঁহছুল্যের ফলে তখন যেসব সমস্য! স্থ্টু হয়, তার মধ্যে একটি ছিল জন- 
স্বাস্থ্য ঘটিত | কলকাতার প্রাকৃতিক পরিবেশও ছিল বিরূপ। বছরের বর্ষণবহুল সময়ে 
জনস্বাস্থ্যের চপ্নয় অবনতি ঘটত । প্রতি বছর ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার ইউরোপীয় 
বাসিন্দারা একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাকৃতিক বিরূপতার অবসাঁনে নবজীবনলাভের 
উৎসব উদ্যাপন করতেন ।১ 

১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠ] করে । ১৭৮৬ ত্রীস্টাব্দে সেটি 
তুলে দেওয়া হয় সেনাবিভীগের হাতে | সেনাবিভীগের আইনকানুন অনুযায়ী 
পারচালিত এই হাসপাতালটিতে সেনাবিভাগ ও নৌবিভাগ সহ কোম্পানির বিভিন্ন 
কর্মচারী ও চরম অভাবগ্রস্ত ইউরোপীয় ব্যক্তিরা চিকিতৎসিত হতেন ।২ ১৭৮৯ শ্রীস্টাব্দে 
কলকাতায় আর একটি হাসপাতাল স্থাপিত হয় পুলিশদেধ জন্য 1৩ 

এইসব হাসপাতালে কলকাতার “নেটিভ' বাসিন্দাদের কোনে! চিকিৎসার সুযোগ 
ছিল না। তাই কোম্পানির মেডিকাঁল বোঙ্ের সদস্য রবার্ট উইলসনের পরামশশ অনুযায়ী 
১৭৯২ গ্রীস্টাব্দে কলকাতায় একটি 'নেটিভ হ1সপাঁতাল' স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।£ 
সিদ্ধান্তটি কাজে বূপায়িত করার জন্য ১৭৯২ থ্রীস্টাব্দের অগাস্ট মাসে একটি বিজ্ঞাপন 
প্রকাশ কর হয় । তাতে বলা হয়, কলকাতার দেশীয় বাসিন্দারা, বিশেষত শ্রমজীবী 
সম্প্রদায়, হাসপাতালের অভাব অনুভব করছে । পৃথিবীর অন্তান্ জনবন্থল শহরেও 
শ্রমজীবীর। ছুর্ঘটন'র সম্মুখীন হন | কিন্তু এদেশের চিকিৎপকবা1 শল্য, ভেষজ ব। 
ব্যবচ্ছেদ-বিজ্ঞানে অজ্ঞ হওয়ার ফলে আহত শ্রমজীবীদের উপযুক্ত চিকিৎসা হয় ন!। 
আরোগ্যের উপায় থাকা সত্বেও এই হতভাগ্য ব্যক্তিরা পঙ্গত্ব ব1 মৃত্যুর শিকারে 
পরিণত হন । শ্রমজীবীদের জন্য একটি উপযুক্ত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠ/ করতে হলে 
সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি ব্যক্তিগত সাহায্যেরও প্রয়োজন । ব্রিটিশদের মতো 
দেশীয় ব্যক্তিরাও অর্থসাহায্য করলে হাঁসপাতালটির দ্বারা তারা নিজেরাই উপকৃত 
হবেন । জনসাধারণের সাহায্য ও উৎসাহ পেলে হাঁসপাতালটির কাজকর্ম শুধু তুর্ঘটনায় 
আহত ব্যক্তিদের জন্য সীমিত না রেখে, বিভৃত চিকিৎসার জগ্য প্রসারিত হতে পারে । 


নেটিভ হাসপাতাল থেকে ফিভার হাসপাতাল ১৮৩ 


এই আবেদনের সঙ্গে বিজ্ঞাঁপনটিতে হাসপাতাল স্থাপনের জন্তে একটি সভাঁর কথাও 
ঘোষিত হয় ।৫ 

পরবর্তী ২৭ সেপেটম্বর দুপুর এগারোটায় লে গ্যালসির (1.6 081519 ) সরাই- 
খানায় সভাটি অনুষ্ঠিত হয় 1৬ সে সভায় গৃহীত প্রস্তীবগুলি ছিল এরকম : 

১. দেশীয় ব্যক্তিদের উপযুক্ত শল্যচিকিৎসাঁর জন্য একটি হাসপাতাল স্থাপন কর। 
প্রয়োজন | 

২. কলকাতার বাসিন্দাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সমসংখ্যক ইউরোপীয় ও দেশীয় 
সদস্যদের দ্বারা গঠিত পরিচালনমগুলীর উপর হাসপাঁতালটি দেখাশুনার ভার থাকবে । 

৩. প্রয়োজনীয় টীদ। সংগ্রহ এবং পরিকল্পনা রচনার জন্য একটি উপসমিতি গঠন 
করা হবে । 

ততীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে স্পিক, কাউপার, রেভারেগ্ড আওয়েন, ভ্যাগ্ডারহাইডেন, 
ডিক, মেয়ার, কৌলক্রক, ল্যামবার্ট, ফ্লেমিং, উইলসন, ডডসওয়েল, মরিস, ব্যারেটে। 

তি ব্যক্তিদের নিয়ে একটি উপসমিতি গঠন কর। হয়। পরিকল্পন! রচন। সাঙ্গ হলে 

চাদাদাতাদের একটি সভ1 আহ্বানের দীয়িত্ব এই উপসমিতিকে দেওয়। হয় |? 

হাসপাতাল স্থাপনের জন্য ১৭৯৩ গ্রীস্টাব্দের মধ্যেই চুয়ান্ন হাজীর টাক চাদ 
পাওয়া যায় । তার মধো লঙ কর্নওয়ালিস দেন তিন হাজার টাঁকা, তার কাউন্সিলের 
সদশ্যর। প্রত্যেকে দেন দেড় হাজার টাকা । এই অর্থে হাসপাতালের ব্যয়ভার সংকুলান 
ন1 হওয়ায় সরকারের কাছে সাহায্যের আঁবেদন করা হয়। কোম্পানির হাসপাতাল 
থেকে ষধপত্র এবং মাসিক ছ"শো টাকা অনুদান দিতে সরকার স্বীকৃত হন ।৮ 

শুধুমাত্র কলকাত। ব1 অন্যান্য অঞ্চলের সাহেবদের টাকায় প্রতিষ্ঠানটি তৈরি হয়নি । 
বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের, এমনকি ভিন রাজ্যের দেশীয় ব্যক্তিদের কাছ থেকেও প্রচুর 
অথ সংগৃহীত হয়েছিল । নীচের তালিকায় টাকার 'অস্কসহ সেই দেশীয় দাতাদের নাম 


উদ্ধৃত হল : 

কলকাতা 

১ শঙক্ষানারায়ণ দাস ৫** ১২. শ্রূপচরণ রায় ১৬ 

২ কৃঞ্চকাস্ত সেন ৫*০৯ ১৩. কাশীনাথ ঘোষ ১২ 
৩. নীলমণি গাঙ্গুলী ৫* ১৪. সীতারাম ঘোষ ১ 
৪. রামনারায়ণ চৌধুরী ২০১০ ১৫. রামনিধি দত্ত ১* 
৫. মারুতি কিষণ (19170034 1₹6১০701) ১০০ ১৬, নন্গদলাল মিশ্র ৪ 

৬. মুরাদ এলারি ৫৯১৯ ১৭, যশি রায় (165536 [২০9) ৫ 
৭ তর্গাচরণ চক্রবর্তা ১** ১” ফকির মিত্র ৮ 

৮. হিদারাম বানার্জি ১০১ ১৯. গলঙ্গারাম মজুমদার ২ 
৯». বলরাম চত্র ১** ২*, কালীপ্রসাদ ৩ 

১৬. রামকৃ দত্ত ১০১২ ২১. লোচন নন্দী « 


১১, রলিক রায় ২৫ ২২. রাম্প্রসাদ দত্ত ৫১৩ 


১৮৪ 


কলকাতা 
২৩, ধংশীধর মিশ্র ১৫০ 
২৪. 'আভঠামদ আলি গাঁ ১০*৯৪ 


মেদিনীপুর 


১, বাজনারায়ণ রায় ১**১৯৭ 


তমলুক 
১. মতিষাদলের রানী ৫০ 


২, মহিযারলের জমিদার আমলা ১৭, 
৩. তমলুকের রাজা আনন্দনাবায়ণ ১৯, 


কাথি 

১. রাজা বীবনারাষণ ১** 
২. রানী স্বগন্ধা ১৭১ 

৩* রাজা দেবেন্দনারায়ণ ৫* 


যশোর 

১, শ্রীকান্ত রায ১*৭ 

২. নলালাল ঘোষ ?* 

৩. মহম্মদ দয়রাম ৫* 

৪. গোকুলটাদ মজুমদ'র ২: 


বালেশ্বর 

১, গঙ্গাধব আটা ১৯০ 
২, গোলাম মুজ্াফা ১*০ 
৩. জণ্ত দান ৫* 


দিনাজপুর 

১, রাধানাথ বাষ ৪৯ 
২. মানিকটাদ ১০ 
৩. রামকান্ত রায় ১৭৭ 
৪. অন্ুপনারায়ণ * 
৫, হারনারায়ন « 

৬. মানিকটাদ মাথনলাল ৫০ 
৭. কৃঞ্ককান্ত রায় ৯৫ 
৮. গঙ্গ(রাম দাস ১ 
৯* শন্দলাল রায় ৫* 
১* রামজয় পালিত ১* 
১১ যশোবন্ত সিংত ৫ 
১২, রঘুবীর সিংহ ৫ 


১৬, দাতারাম ৫ 


৫, 


কলকাতার পুরাকথ 


মনোহর দাস ৫**৯৫ 


২৬. তোফাজ্জল হোসেন খা বাহাছুর ৬৭*১৬ 


১৪. 
৯৫, 
১৬০ 
টিন 
এ চান 


১৯, 


. তমলুকের জমিদারি আমলা ১*৪ 
, দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদ্রালতেৰ 


আমলা ১৮৫১৮ 
তমলুক ডিডিসনের খান আনল! ৪*৫ 


- রামনি ধি মুখোপাধায ৭ও 
* বামমোহন মুখোপাধাষ ২% 


হিজলি কাছারির আমলা ৯৫৯৯ 


- কিনসমৎ পরগনা সৈয়দপুর ২৫ 
, বৈছ্াানাথ মন্ত্রে ১৫ 
. অহ্ম্মদশাতীর জমিদার গোবিন্দ রায় ২৫ 


মহম্মদশীভীব জমিদার রাঁমশঙ্কর বায় ৫১1 


. ব।লি পটনায়ক ১৫ 
- কুক মণ্ডল ২৫ 
- ভাগন্াপ প্রসাদ কব ২৫২১ 


ভবানীপ্রসান ১০ 
মতম্মদ আলি ৫ 
বাজশীব লোচন « 
ছুলালচাদ € 
মাশিক দাস * 
আকবর হোসেন ৯৫ 


- গোলাম শলততান ১৫ 
- রুদ্রকাণ্ড রায় 2 


২২, কুষ্জনাণ ২৫ 
২৩ গুরুপ্রপাদ ১০ 


২৬, 


- অধোধ্যারাম ৫ 
 কদপাম £ 


হররাম আচাঙধ € 


নেটিভ হাসপাতাল থেকে ফিভার হাসপাতাল 


দিনাজপুর 


সণ, 


নী তাত 


০, 


৩৬, 


২৩১, 


২৩ 


৩০, 


৩৪, 


৩৫ 


মগ ৩৩ 


৩৭ 


০০ 


৩৯৭ 


8+. 


ঢা 


. 


নও 


৬ 


১১ 


১২৯০ 


* নুরুলাপুতরেব রাজ রামবুঝ 
. চন্দদ্ধীপের জমিদ্দাব 
, ভাওয়ালেব জমিদা” রামট'দ 


* রাত্বশ্বব (জমিদার ) 
- আওরংপরের জমিদার ১৩ 
, বুক্ছলপুরের জমিদার ১১ 


হাম রুল ৫ 
ষুগলকিশোব £ 
মুতাহার «€ 
আবু তালেব ৫€ 
আাসাদ জামান ৫ 


, কীপচাদ্দ € 


শি তি 


লাশ।রাত আলি 
গদাধর «৭ 


, সনিনতটল্রী ৫ 


বৈজু শন্মত্ ৫ 
কাউবুম খা ৫ 
গাঁনকী দাস ১, 
মহম্মুদ ফয়েজ 
গঙ্জাগোবিন্দ 


ন্ট ও 


খু 


, গোলাম রহমান ৫ 
 মাতআুদ আশহ ৫ 
- গৌরভবি ও 

* নব থা! £ 


কী 


তুললীরাম ঘোষ ১১০৩ 
পরগনা জেলালপুরেব জমিদার 
নিয়ামৎটল্লী প্রভৃতি 


রাঞ্নগবের জমিদাব রাজবুঁ্ দাস প্রভৃতি ২** 


১ 
ক 
8৩ 


শখ ৫ 


ক 


চা 


মহম্মদ হায়াৎ 


লালা জালসিং (জমিদার ) 
বিক্রমপুরের জমিদার রামকান্ত রায় ৬ 


মত 


লক্ষে 


টা 


ন 


নবাব ভিজিয়ার 
হাসান রেজা থা ২*** 


খু সক 


8৫, 
৪8৬, 
8 ৭. 
8৮, 


8৯. 


৫১. 
€ ২, 
৫৩, 
2৪, 


৫৫, 


১৩, 
১৪, 
৯৫, 
১৬. 
১৭, 
১৮ 


১৭৪ 


বধাকিষেণ 


* ঝামলোচন বায় 


» ভতরুলালি 


১৮৫ 


ওযাঁলি মাহমুদ ৫ 
কও 
মিঠনলাল ১* 

ভরগোবিন্দ রায় 
নীলমণি 


৫ 
৫ 

৯৫ 
জযনাবায়ণ দাস ১৯ 
শিবনাথ সিং ৭ 
গোবিন্দচাদ বায 
শাঙ্গানাবাধণ ৭ 
রাধাবাম সিংত 


২% 


৮ 


৫ 


, গৌরনুন্দব ৫ 

. বাতাকৃক্ রায় € 

» রামকিশোর এ 
, নগর বন্দি € 

. নন্দমোহন ঘোষ 


১ 


চিকন'চগ্জীর জমিদার কুঞ্চদেব সেন 
খোঁজা নেহাটল (জমিদার) ৪ 
বাহণশ্বর ৪ 
কাল,শহ্কর ঘোষ।ল (জামদার ) 
মহম্মদ হোসেন (জনিদার ) « 
রামনগরের জমিদার রামনারায়ণ ৫ 
কাশিমপুরের জমিদার 

গোবিন্দপ্রসাদ রা € 


নখ ও 


২০. সেলিমাবাদের জমিদাব শিবনারায়। ১৫ 
২১. ইদিলপুরেব জমিদার রামনরসিং ২৫ 
২২. তপ্পা মাইজদ্ির জমিদার ভুল কাদের «€ 
২৩, দক্ষিণ শাহবাজপুরের জমিদার 
থোজা মাকেল ৪১ 
২৪. দ্রগাপুবের জমিদার 
রামকিশোর বু ৭২৪ 


৩, রাজা টিকায়েৎ রায় ২***২৫ 


১৮৬ 


সোনা মুখী আড়ং 

১, তিলিকচাদ বলাক ৫* 
২, গ্্যামচরণ বসাক ২* 
৩. বদিকলাল বসাক ১৫ 
৪. রামনুন্দর চক্রবর্তী ১* 
৫. কাশীনাথ শীল ১* 
৬. গৌব্রহরি বিশ্বাস » 
৭. ভৈরব ঘোষ ৫ 

৮. নন্দলাল দোষ ৫ 

, গোপাল বসাক ৫ 


27 


মালদহ 

১. বাধামোহন ঠাকুর ২৫ 

২. বাণিজ্যকুঠির কর্মচারীবুন্দ ৩* 
৩. ভাজি মহম্মদ আমিন ১* 


রংপুর 

১. কাকিনিয়ার জমিদার রামহ্থন্দর চৌধুরী ৪* 

২. কাকিনিয়ার গোমত্তা রামকিশোর মজুমদার ১* 
৩ বাহিরবন্দের জমিদার লোকনাথ নন্দী ১** 

৪. বাজকিশোর রায় ২৫ 

৫. আনন্দমোহন চৌধুরী ২৫ 

৬. গোবিন্দ প্রসাদ রায় ২৫ 


বীরভূম 
১. নাজা মামুদ জামান খ। ২৯৭ 
২, লালা রামনাথ ১**১৯ 


পুপিয়া 

১. মহম্মদ আলি থা ৭৫ 

২. বাহ'ছুর সিং ৭৫ 

৩. কোরাগোলার উমামবাড়ি ৭৫ 
৪. মিজ1 জুববার পুত্রের ৫* 
৫, মির আবুল হুসেন ৪* 
৬. গোলাম আলি ২* 

*. ধনপং রাই ৪, 

৮. রতনটাদ ৪০ 

* পাম আওলে ৭ 

১০, মুলি খা ২* 

১১, আত্মারাম বু ২৫ 


2 


কলকাতার পুরাকথা 


১*. পাবতী মুখোপাধায় ৪ 
১১, ভৈরব মুখোপাধ্যায় ৪ 
১২. ঠাকুরদাস মুখোপাধায় ৪ 
১৩ বাণেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ৪ 
১৪. সনাতন দাস ৪ 

১৫, লোকনাথ ভদ্র ৪ 
গোবিন্দ পোদ্দার ৬ 
১*- রাসমোহন সরকার ৪ 
১৮, কার্তিক সরকার ৪২৬ 


*ড৬ 


0 


, গোলাম হোসেন ৫ 
৫. মহম্মদ বদিউল জামান ৪ 
৬ কীরিটটাদ ৫১৭ 


. গৌরীচরণ ঘোষ ৩ 

৮. ম্তাদেব মুখোপাধ্যায় ১* 

৯. জযনারায়ণ শমা ৩ 

১*. বামকিশোর চৌধুরী ৩ 

১১, রামমোহন দান ১৭ 

১২, ন্ৈববচাদ চৌধুরী (লমিদার ) ১*২৮ 


এটি 


, দেয় আমলা ৯৮ 


ও 


১২. রানী উন্দ্য়ন্তী ৬* 
১৩, গোকুলচাদ ২৪ 
১৪. শ্রীনাথ চৌধুরী ২৫ 
১৫. তবুলাল সিংহ হ৫ 
১৬. ধীরনাথ চৌধুরী ২৫ 
১৭, হরি সিংহ ২৫ 

১৮. চতীপ্রসাদ ২৫ 

১৯. কেব্ছ মার (07৬1 91781) ২৪৫ 
২** মহেন্দ্রনারায়ণ ২৫ 
২১, হাদয়শারায়ণ ২« 
২২, দুলাল সিংহ ২৫৩ 


নেটিভ হাসপাতাল থেকে ফিভার হাসপাতাল ১৮৭ 


বোয়ালিয়া 

১. নয়নটাদগ দত্ত ৩ ৬. কৃষ্চন্ত্র সাহা ৭ 
২. গোপীনাথ সাহা ১* ৭* রামনিধি ঘোষ € 
৩. গৌরসিংহ সাহা (0017917652৬) ৯ ৮* কুঞ্চরণ সাহা ৫ 

৪. কুপারাম যোষ ৫ ** ভাবুরাম খোধাল ৫ 
৫. বঘুনাথ সাহা ১৫ 

কূমারখালি 

১. আমলা এবং পাউকারবুন্দ ১৫০৩৯ 

নাটোর 


১. মতাবাজা বামরুক ৫৯০ 
৯. মভারানী ভবানী ১** 


. স্থান'য় বাসিন্সাবুদ ২৬৮৩২ 


১ 


কোচবিহার 
১. মহারাজা তরেননারায়ণ ২** *. সবানন্দ গরোসাই ১৯৯ 
২. মঠহাবাজাৰ আমল! ১০ ৫. কাশীনাথ থাদনবিশ ১০০৩৩ 


৩. কোদবিহারের দেওয়ান ১০০ 


হরিয়াল (70101901) 


১, স্থানীয় বানিন্দানুদ ১২৫৩৪ 


কৃষ্ণনগর 

১. নদীযাব বাজ ঈশ্বর়চন্দ রায় ৩*৭ ৩ নদীষ! জ্মিদাবির আমলা ৫, 

৯. দেওযান কালীপ্রলাদ ৫০ *. কোম্পানিব দেওয়ান বামরাম ঘোষ ১৭৯৩৫ 
চট্টগ্রাম 

১. রামনারাযণ ঘোষাল ১৭০ ৪. মহম্মদ আাকবর ২৭ 

২. গেুরীশঙ্কব ১০০ ৫. স্কানীয় বাসিন্দারন্দ ৩৫৩৬ 


৩ নিমাইচরণ মুখোপাধায় ৫ 


চিত্রা (? 00108 ) 


১. রামন্তন্দর মিত্র ২৭ « বননেশ সিংহ (83055007256 9178) ১০ 

+. বাজা গরুড়নাবায়ণ ২৫ ৭, রাজা লোকনাথ ১০ 

৩. রাজ! মনুনাথ সিংহ ১* ৮ দারোগ! মহম্মদ আলি ৬ 

৪. বাভাচনারন রায় ১* ৯, 110900/71 10061110691 91770 
€51)01169 (2) ২৯ 
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কলকাতার নগরাঁয়ণের পিছনে গ্রামবাংলার যে প্রত্যক্ষ আঁথিক অবদাঁন ছিল, এই 
'তর্খলিক। তার স্পষ্ট প্রমাণ । দাতাদের দানের পিছনে নতুন শক্তি হিসাবে প্রকাশমান ইস্ট 
হীগুয়া কোম্পানির সঙ্গে স্থসম্পর্ক রক্ষার প্রচেষ্টাও পরিফীর বোঝা যায় । 

১৭৯৪ খ্রীস্টাব্ধের ৩১ ক্ুলাই চীদাদাতাদের এক সভায় হাসপাতালটির পরিচালন- 


১৮৮ কলকাতার পুরাকথা' 


নীতি নির্ধারণের জন্য কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । ঠিক হয়, গভর্নর জেনারেল এবং তার 
পাঁরিষদমগুলীকে প্রতিষ্ঠানটির পৃষ্ঠপোষক পদগ্রহণের জন্ত অনুরোধ করা হবে। 
হাসপাতাল পরিচালনভাঁর থাকবে বারে! জন অধ্যক্ষের উপর, তাঁদের মধ্যে ন'জনকে 
মনোনীত করা হবে ব্রিটিশ, আরমানি ও পৌঁতুগীজদের মধ্য থেকে । এই অধ্যক্ষ- 
মনোনয়নে অংশগ্রহণ করতে হলে প্রতিষ্ঠানের তহবিলে এককালীন একশো টাকা ব' 
মাসিক তিন টাকা দিতে হবে । একাদিক্রমে তিন বছর কলকাতীয় বসবাসকারী 
ব্যক্তিরাই শুধু অধ্যক্ষপদে মনোনীত হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন । জেনারেল 
হাসপাতালে ধাঁদের প্রবেশাধিকার নেই তারা এখং দেশীয় ব্যক্তির! ছুর্ঘটনায় আহত 
হলে প্রতিষ্ঠীনটিতে শল্যচিকিৎস্ণর স্থযোগ পাবেন । পরে যদি তহবিলের অবস্থা অনুকল 
হয়, তাঁহলে এই হাসপাতালে ভেষজ চিকিৎসারও ব্যবস্থা হতে পারে । হাসপাতাঁলটির 
তন্বাবধান ও হিসাবরক্ষার জন্ত অধ্যক্ষদের মধা থেকে তিন মাস অন্তর তিনজনের একটি 
কমিটি গঠিত হবে । এই তিনজনের মধ্যে ছু'জন হবেন ব্রিটিশ, আরমানি বা পোতুণগীজ। 
টাকা-পয়সা লেনদেনের জন্য এই তিনজনের মধ্যে ছু'জনের স্বাক্ষর থাক। হবে বাধ্যত'- 
যূলক। চীদাদাতাঁদের বাৎসরিক সভায় হাসপাতালের বাধিক রিপোর্ট, হিসাব নিকাঁশ 
এবং নতুন অধ্যক্ষ নির্বাচনের বিষয়গুলি আলোচিত হবে | নির্বাচিত সদস্যদের তালিকাটি 
থাঁকবে গভন্র জেনারেলের অন্মোদনসাপেক্ষ | তিন মাস অন্তর অধ্যক্ষরা সরকারের 
কাছে আথিক বিবৃতি পেশ করতে বাধ্য থাকবেন । মাসিক আড়াইশে। টাকা ভাঁভায় 
ফৌজদারি বালাখানার বাড়িটিতে হাঁসপাঁতালটি স্থাপন কর। সাবান্ত হয় | নির্বাচিত 
অধ্যক্ষদের মধ্যে চিকিৎসাধিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের উপরে গ্থান্ত হয় হাসপাতাল 
পরিচালনার পরিকল্পনা রচনার দায়িত্ব । সভায় ধাদের নিয়ে অধ্যক্ষমগ্ডলী গঠিত হয়, 
তাঁর! হলেন : রেভারেণ্ড আওয়েন, রেভারেগু ব্র্যানচাঁ, জর্জ হাচ, 1ভ. ভ্যাণ্ডার- 
হাইডেন, জি. ডড়স্ওয়েল, জে. এইচ. হ্যারিংটন, আর. উইলসন, ডাঁবলিউ, ডিক, 'এ. 
লাশ্বার্ট, সি. বারবার, জে. পি. গাঁডেনার ও সাঁকিস জোহাঁনেস 1৩৮ 

১৭৯৪ খ্রীস্টান্দের ১ সেপ্টেম্বর কলুটোলার ফৌজদারি খালাখানায় নেট 
হাসপাতালের কাজ শুরু হয়। গোড়ার দিকে প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবার সকাল আটটা 
থেকে দশট" পর্যন্ত বহিখিভাগ থেকে দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের ওষধপত্র দেওয়া! হতো] । 
এই স্থযোৌগ পাওয়ার জন্য চাদাদাঁতীদের কাছ থেকে স্বপারিশপত্ত আনতে হতে। 
রোগীদের ।৩৯ প্রথমে ডাক্তার এবার্ট উইলসনকে হাসপাতাল তদারকির এবং ডাক্তার 
শুলব্রেডকে শল্যচিকিৎসাঁর দায়িত্ব দেওয়া হয় 1৪০ অধ্যক্ষমণ্ডলীর সদশ্য রেভারেগু 
আওয়েন কিছুদিনের মধোই স্বদেশে ফিরে যাওয়ায় ১৭৯৪ শ্রীস্টান্বের ২৯ ডিসেম্বর 
বেল। দেডটার সময় লে গ্যালসিব পরাইখানায় আয়োজিত এক সভায় নতুন আঁর 
একগন অধ্যক্ষ নির্বাচিত হণ 18১ 

বহিবি'ভাগ চালু হওয়ার পর শল্যচিকিৎসায় আগ্রহী রোগীদের ভি কর] শুরু হয়৷ 
হিন্দু মুসলমান আবাসিক রোগীদের (%370836 [১81101005” ) জন্য নেটিভ হাসপাতালে 
পৃথক ঘরের বন্দোবস্ত ছিল 1৪২ 


নেটিভ হাসপাতাল থেকে ফিভার হবস্পাতাল ১৮৯ 


১৭৯৫ শ্বীস্টান্বের ১৫ সেপ্টেম্বর বেল] বাঁরোটার সময় নেটিভ হাসপাতালের 
চাদাদাতাদের প্রথম বাঁষিক সভায় হাসপাতালটির পরিচালন-প্রসঙ্গ বিশ্লেষিত হয় | তার 
সঙ্গে আলোচিত হয় ১৭৯৪ গ্রীস্টাব্খের ৩১ জুলাই থেকে শুরু করে এক বছরের 
হিসাঁবনিকাঁশ ।১৩ 

১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দের মাঝামীঝি সময়ে তহবিলের অবস্থার উন্নতি ইওয়ায় অধ্যক্ষরা 
নেটিভ হাসপাতালের স্থান পরিবর্তনের কথা ভেবে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন 1৪৪ তার 
পর ধর্ততলা স্ট্রিটের নিজন্ব বাঁড়িতে হাঁসপাতাঁলটি স্থানান্তরিত হয় । এই নতুন বাঁডিতেই 
১৭৯৬ খ্রীস্টান্দের ১০ সেপ্টেম্বর টাদাঁদাতীাদের দ্বিতীয় বাঁধষিক সভা অনুষ্ঠিত হয় ।৯৫ 
এ বছরের শেষ পর্যন্ত চাদা পাওয়া যায় ৫৪,৯৬০ টকা 1৪৬ চদাদাতাঁদের তৃতীয় 
বাৎসরিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ধর্মতল। স্রিটের বাড়িতেই, ১৭৯৭ শ্রীস্টাব্দের ৯ 
সেপ্টেম্বর, বেলা ছু'টোয় 1৯৭ 

রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কলকাতার মতে৷ অন্ত শহরগুলিতেও “নেটিভ 
হাঁসপাতাঁল+ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব কোম্পানির কাছে আসতে থাঁকে | চিঠির মাধামে 
কোম্পানি মুশিদাঁবঁদ, ঢাকা, পাটনা এবং কাশীর আমলাদের কাছ থেকে প্রাসঙ্গিক 
মতামত চেয়ে পাঠায় | মুশিদাবাঁদ ও ঢাকা থেকে দারুণ সমর্থন মেলায় ১৮০৩ গ্রীস্টাব্ধে 
ঢাকায় এবং ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে মুশিদাবাদে নেটিভ হাসপাতাল প্রতিঠিত হয় । ঢাকাতে 
বাইশ হাঁজার টাকা এবং মুশিদাবাঁদে আটত্রিশ হাজার টাঁকা চাদ! পাওয়া! গিয়েছিল। 
পরবর্ভকাঁলে কাশী, পাটন। ও বেরিলিতেও নেটিভ হাসপাতাল স্থাপিত হয় 1৪৮ 

১৮০২ গ্রীস্টাব্দের শেষদিকে বসন্তের গো-বীজ টীকা দেওয়ার পাশ্চাত/পদ্ধতি 
বাংলাদেশে প্রবতিত হয়। নেটিভ হাসপাতাল থেকেও এ টিকা দেওয়ার বন্দোবস্ত 
হুয়ছিল। প্রপঙ্গত উল্লেখ্য, গো-বীজ টীকা প্রচলনের শাঁগে এখানে মানুষের বসন্তের 
বীজ দিয়ে টাকা দেওয়ার দেশজ রীতি প্রচলিত ছিল । মূলত ত্রান্ধণরাঁই এই টাক! 
দিতেন । ডাক্তার ফ্রান্সিস বুকাননের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ১৮০৫ গ্রীস্টাব্বে কলকাতা 
€ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রায় এক হাজার লোক দেশজ টীকা দেওয়ার কাজ করে জীবিকা 
অর্জন করত 1৪৯ নতুন ধরণের টীকা প্রবতিত হওয়ায় জনমানসে অসন্তোষের সুচন] ঘটে । 
সেই ক্ষোভ দূর করার জন্য বাংলা ও হিন্দিতে 'বজ্ঞাপন প্রচারিত হয়েছিল। বাংলা 
বিজ্ঞীপনটির বয়ান ছিল এইরকম : %** জে সকল বালক ও গয়রহকে অগ্ভাবধি সিতল' 
না হইয়া থাকে উহার। প্রতি সপ্তাহের মঙ্গলবার ও স্বক্রণাপ অষ্টম ঘড়ি হইতে দশম ঘড়ি 
পর্য্যন্ত ধর্মীতলার ভাক্তর খানায় হাজির হএন বিনা খরচে গো সি্তলার পুজ লইয়া 
তাহাদিগের হাথে টীকা দেওয়া! জাইবেক ইহার পর তাহাদিগে দুই তিনধার ডাক্তর 
খানাতে জে সময় নির্ণয় হয় হাজীর হওন বাতিরেক এই কারণ জে পৃথক ২ সময় 
সিতল] হওনের আহগান এবং এ পুজ প্রবেশ হওনের বেওর৷ তহকীক হয় দোসর! 
কোন তাহুত করিতে হইবেক না আর জে লোকেরা আপনদিগের বালকদিগকে 
ডাক্তর খানায় পাঠাইয়া টীকা দেওাইবেন তাহাদিগকে জ্ঞাত কর! জাইতেছে জে 
গোঁসিতল] হইতে কৌন ভয় ও সঙ্কা নাই গোঁসিতল। হইতে জাহ! ব্যামহ হয় সে অতি 


১৯০ কলকাতার পুরাকথ। 


অল্প কখন এমত অধিক ব্যামহ হয় না। জে তৎকালিন সেই বালকদিগের কর্তার 
আপন নিয়মিত কার্য্য ও কর্ম করণ হইতে বারণ থাকিয়া সেই বালকদিগের খবর 
গিরিতে বন্দ থাকেন ।৫? 

সাধারণ মানুষের ভীতি নিরসনের জন্য দেশীয় টাকাদারদের দিয়ে একটি বিবৃতি ও 
দেওয়ানো হয় । বিবৃতি দেওয়ার আগে, গুণাগুণ বোঝানোর জন্য টাকাটির ব্যহারিক 
প্রয়োগ তাঁদের দেখানো ইয়। ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দের ১৫ মার্চ নেটিভ হাসপাতালে তাদের 
সমক্ষে টাকা দেওয়া হয় জনৈক কান্ত ধোপার ছুই ছেলে পাঁচকড়ি ও রহমতকে । ত্রজ 
পাল নামে এক টাকাদার প্রথমে তাদের দেশীয় টাকা দেন, তারপর গো-বীজের টাকা 
দেন ডাক্তার শুলতব্রেড । ২২ মা ছেলে ছুটিকে পরীক্ষা করে দেখা যায় কোনো 'ধবপ 
প্রতিক্রিয়া ঘটেনি | অন্যদিকে ব্রজ পাল নিজের ছেলে ঠাকুরদাপকে ১ মার্চ নোটভ 
হাসপাতালে গো-বীজের টাকী, এবং ১৬ মার্চ দেশজ টীকা দেন । ১৭ মার্চ টাকাদার 
রামলক্্ণ চক্রবতী জনৈক গোপীনাথের মেয়েকে একই টাকা দেন । এ ছুটি শ্েত্রেও 
কোনে? অবাঞ্চি” প্রতিক্রিয়া না ঘটায় পাঁচশজন টীকাদার একযোগে এই বিবাতিতে 
সহ করেন : 'অঙএব আমরা বিবেচনা করিলাম জে বসন্তের স্থানে ডাক্ত্ জেনার 
প্রকাশিত 1সতলার টাকা দেওয়া অত্যুচিত এবং সকলের কর্তৃব্য ডাক্তর জেনার প্রকাশিত 
সিতলার গুণ আমারদিগের ুন্দররূপ হৃৎ ধোধ হহয়াছে এবং কাহার এই টাকা লওনে 
হানি নাই এই নিশ্চয় জানিয়! সকলের জ্ঞাত কারণ এই লিখিয়। [দিতেছী 1৭. 

ইতিমধ্যে রোগাবুদ্ধির অনুপাতে চাঁদার হার না বাঁড়ায় নেটিভ হীসপাতালে 
অর্থাভীব দেখ! দেয় | ১৮১০ খ্রীস্টান্দে তহবিলের অবস্থা এমন জায়গার পৌছয় যে. 
অধ্যক্ষরা স্থযোগ-স্থবিধা কমাপোর কথা ভাবতে আরম্ভ করেন । সরকারি অনুদানের 
মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষা! করার প্রস্তাব করেন ডডস্ওয়েল | তার মত ছিল, সরকারের 
পক্ষে আহৃত রাঁজন্ব ব্যয়ের শ্রেষ্ট উপায় হল স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় । এই সময়ে সরকারি 
মাপিক অনুদান বেড়ে দাড়ায় এক হাজার ট।ক।, জন ব্যােটো'র কাছে পাওয়া বায 
পাঁচ হাজার টাক দানের স্বীকৃতি ।৫১ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার জন ফ্রেমিও ৯,৮২৫ টাক 
এবং ১৮৩৭ শ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সিস মেনডিস ২০০০ টাঁকা উইল করে দিয়ে যাঁন নেটিভ 
হসপা্তালকে | কিন্ত এই তিনটি দানের ক্ষেত্রেই আইনগত গোলযোগ দেখ। দেয় ।৫৩ 

রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ১৮২৫ গ্রীস্টীব্দে গরানহাটা ও কালিঙ্গায় নেটিত 
হাসপাতালের ছুটি শাখা বহিবিভাগ খোলা হয় ।৫৪ ১৮৩৭ শ্রীস্টাব্ধ পর্যন্ত আদায়ীকৃত 
১৫৮,৬৭০ টাঁকা চাদার মধ্যে দেশীয় বাক্তির দিয়েছিলেন ৭০,৩০০ টাক1। পরবর্তী- 
কাঁলে যেসব দেশীয় ব্যক্তি নেটিভ হাসপাতালে চাদ] দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে 


ছিলেন : 
ফয়জল কাশেম খা ৬০০ প্লাজা নরাসতচন্্ম ও শিবচন্দ্র রায়--২০,০০ 
গঙ্জানারায়ণ বাবু-_-১৯০ দ্বারকান!থ ঠাকুর--১০০ 
গোঁপীমোৌহন দেব--৫০০ আশুতোষ দেব-_-৫০ 


মাধব দত্ত---৫০ রাধারুষ মিত্র--৫০ 


নেটিভ হাসপাতাল থেকে ফিভার হাসপাতাল ১৯১ 


রাজা বৈছ্যনাথ রায়--৩০,০০০ রমীনাথ দে--৫০৫৫ 

রূপলাল মল্িক--১০০ 

দেশীয় ব্যক্তিদের জন্য নেটিভ হাসপাতাল স্থাপিত হলেও ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দবের আগে 
পর্যন্ত হাঁসপাতালটির অধ্যক্ষমণ্ডলীতে কোনে1 দেশীয় ব্যক্তি স্থান পাঁননি । ১৮২৮ 
ধ্বস্টাব্দে রাজা বৈগ্যনাথ রায় ও রাজা! নরসিংচন্দ্র প্রায় দেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে সবএাথম 
অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন 1৫৬ 


ফিভার হাসপাতালের প্রিকল্পন। 
প্রধানত আকম্মিক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের জন্য নেটিভ হাঁসপাতাপটি স্থাপিত হলেও 
সেখানে অগ্ঠান্ত যেসব রোগী ভিড় করতেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন জর ও 
প্লীহারোগে আক্রান্ত । শুধুমাত্র কলিঙ্গা অঞ্চলেই ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এধরনের রোগার সংখা! 
ছিল ১৯,৫২৯ জন | পরের বছর সংখ্যাটি বেডে দীডায় ২০,৯৮২ 1৫৭ এভাবে 
হাঁসপাতালটির উপর চাঁপ বাড়তে থাকায় সেখানকার শল্যচিকিৎসক জেমস রেনান্ড 
মার্টিন ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের ৯ এপ্রিল প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষদের কাঁছে একটি প্রাসঙ্গিক চিঠি 
লেখেন 1৮ চিঠিটিতে বিবৃত কলকাতা ও শহরতলির জনস্বাস্থ্য-বিষয়ক আলোচনা 
থেকে জানা যায় যে, ৩খন দেশীয় চিকিৎসকরা আর্সেনিক ও ধাতু মিশ্রিত অথব। 
পারদঘটিত প্রষধ দিয়ে গ্রীহারোগীদের চিকিৎসা করতেন । ফলে তাদের মৃত্যু ত্বরাবিত 
হতো] 1৫৯ রোগনিরোধের উপযুক্ত ব্যবস্থ। গ্রহণ এবং একটি 'ফিভার হাসপাতাল 
স্থাপনের প্রস্তাব মার্টন তার চিঠিতে পেশ করৌছলেন । 

কলকাতার জনস্বাস্থ্াঘাটত সমস্যার উৎস-সন্ধানেরও চেষ্টা করেছিলেন মাটিন। 
হাঁমিপ্টনের মত অনুসরণ করে তিনি জানান যে, মডে খাঁওয়। লখণহুদ এ সমস্যার জন্য 
অনেকাংশে দায়ী | বাঁড়ধর, রাক্তাঘাট, নিকাশীব্যবস্থার দুরবস্থার কেও তিনি 
অধ্যক্ষদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন । পানীয় জলের সমস্তা প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ 
করেন যে. নদীর জল লবণান্ত হওয়ায় কলকাতীবাসীর। পুকুরের জলের উপর নির্ভরশীল 
অথচ উপযুক্ত জলাশয়ের অভাব পয়েছে। ঘন বস্তিযুক্ত এলাকায় ধানচাষ, বাশঝাড়, 
কণরখান। এবং কসাইখানা উপস্থিতিকে তিনি অস্বাস্থ্যকর বলে অভিহিত করেন। 
৩ৎকালীন কলকাতা শহরের বহিভূ্তি অঞ্চল, যেমন-__চিৎপুর, শিয়ালদহ, কুমোরপাড়া, 
ইণ্টলি, বালিগঞ্জ, ভবানীপুর, খিদিরপুরের অবস্থাও মার্টিন বর্ণনা করেছিলেন । কল্কাতা। 
শহর সং এইসব শহরভাঁল অঞ্চলে তথন প্রাণঘাতী জরের প্রকোপ ছিল ব্যাপক ।৬০ 

চিঠিট পেয়ে নেটিভ হাসপাতালের অধ্যক্ষরা ২০ মে এক বিশেষ সভায় মিলিত 
হন । সেই সভায় কলকাতার বিশপ, প্রধান বিচারপতি স্যর এডওয়াড রায়ান, স্যর জে. 
পি. গাণ্ট, সি. ডাঁবলিউ. স্মিথ, সি. আর. বারওয়েল, বি. হাঁডিং, আর. শ্যানডাঁস, 
টি. সি. রবার্টসন, এস. নিকলসন, ডাক্তার এ. আর. জ্যাকসন, রামকমল সেন ছাড়াও 
উপস্থিত ছিলেন মার্টিন স্বয়ং | সভাটি পরিচালনা করেন লর্ড বিশপ । কলকাতায় জরের 
প্রকোঁপের পরিপ্রেক্ষিতে ফিভাঁর হাসপাতাল স্থাঁপনের প্রয়োজনীয়তার বিষয্নটি সভার 


১৯২ কলকাতার পুরাকথ। 


প্রারস্তিক বক্তৃতায় স্মিথ স্বীকার করেন | একই সঙ্গে তিনি জানান যে, হাসপাতালটি 
পরিচালনার অর্থ থাকলেও জমি ক্রয় ও গৃহনিষ্জীণের মতো! তহবিল তাদের হাতে নেই। 
ফিভার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য শহরের ধনীসমাজের সাহায্য আশা করে তিনি 
নেটিভ হাসপাতালের জন্য রাজ বেছ্যনাথ-শিবচন্দ্র-নরসিংচন্দ্র ভ্রাতুত্রয়ের এবং লক্ষৌয়ের 
নবাবের বদীহ্িতার কথা উল্লেখ করেন । পরিকল্পনাটি রূপায়ণের জন্য তিনি জনসাধারণের 
কাছে আবেদন জানিয়ে এই প্রস্তাবগুলি উথবাপন করেন : 
১, কলকাতার দেশীয় পলীর মধো একটি ফিভার হীসপাতাল স্থাপন! একান্ত 
প্রয়োজন । 
২. চিকিৎসাবিজ্ঞানের যথাসাধ্য প্রয়োৌগই হবে সেই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্ট | 
৩. প্রস্তাবিত হাঁসপাতাঁলটির জন্য জমি ক্রয় বা গৃহনির্মাণের আথিক সামধথ্য নেটিভ 
হাসপাতালের নেই । 
৪. তাই সমাজের সকল শ্রেণীর কাছে অর্থসাহায্যের আবেদন পেশ করা অত্যন্ত 
জরুরি | 
৫. কলকাতা ও অন্তান্ত অঞ্চলের ইংরেজ ও দেশীয় ব্যক্তিদের অবহিত করার জন্য 
ইংরেজি ও দেশীয় পাত্রকায় একটি আবেদনপত্র ছাপানো উচিত । 
এই প্রস্তীবগুলি প্রয়োগ করে তার ফলাফল নেটিভ হাসপাতালের অধ্যক্ষমগ্ডলীকে 
জানানোর জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। তার সদস্য হন: স্যর এডওয়া রায়ান, 
কলকাতার লর্ড বিশপ, স্যর জে. পি. গ্রাণ্ট, সি. ভাব'লউ. স্মিথ, রামকমল সেন, রাঁজচন্দ্ 
দাস, রাধাকান্ত দেব, এস. নিকলসন, জে. আর. মারটিন এবং ডাক্তার এ. আর. 
জ্যাকসন | এদিনের সমস্ত প্রস্তাব সরকারের কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় 1৬১ 
১৮৩৫ খ্রাস্টাব্দের ১ জুন নেটিভ হাসপাতালের অধ্যক্ষদের একটি চিঠির সঙ্গে এই 
বিশেষ সভার কাধবিবর্নণী ও প্রস্তাবগুলি মাঁটিনের দেওয়া ম্মারকলিপিসহ গভর্নর 
জেনারেল চার্লস মেটকাঁফের কাছে প্রেরিত হয় | চিঠিটিতে ধার! সই করেছিলেন, তারা 
হলেন : এডওয়ার্ড রায়ান, বিশপ ড্যানিয়েল, জে. পি. গ্রাণ্ট, টি. বি. মেকলে, টি. পি. 
রবা্টপন, সি. মলি, সি. ডাবলিউ. ম্ষিথ, আর. শ্যাঁনডার্স, সি. আর. বারওরেল, বি. 
হখাডং, এইচ. এম. পার্কার, জে. স্থইনি, এস. নিকলসন এবং জে. ইয়াং ।৬২ 
এই চিঠির কোনে। জবাব ন৷ দিয়ে গভর্নর-জেনারেল ও তার কাউন্সিল কলকাতা 
ও শহরতলির জেলাশাসকদের কাছে প্রস্তাবসমেত মাটিনের স্মরকলিপিটি পাঠিয়ে 
তাদের মতামত জানতে চান ।৬৩ অন্যদিকে নেটিভ হাসপাতালের অধ্যক্ষরা যে কমিটি 
গঠন করেছিলেন, সেই কমিটি জনপাঁধারণের মতামত গ্রহণের জন্য ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের 
১৮ জুন একটি সমাবেশের আয়োজন করে । কলকাতার টাউন হলে অনুঠিত সেই স্ভায় 
সভাপতিত্ব করেন সি. ডাবলিউ. স্মিথ । সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দশজন দেশীয় ব্যাক্তুকে 
ফিভার হাসপাতাল কমিটিতে গ্রহণ করা হম । তার। হলেন : রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রসময় দত্ত, রুত্তমজি কাওয়াসজি, আগ। কারবালাই মহম্মদ, মথুরানাথ মল্লিক, রাঁজা 
রীজনারায়ণ রায়, মহম্মদ মাহেদি মাক্ষে, মতিলাল শীল, বিশ্বনাথ মতিলাল ও দ্বারকানাঁথ 


নেটিভ হাসপাতাল থেকে ফিভার হাসপাতাল ১৯৩ 


ঠাকুর | সভাটিতে দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রথমত, চাদাদাতাদের মধ্য থেকে যথেষ্ট 
সংখ্যক হিন্দু-মুসলমান ব্যক্তিকে হাসপাতালের পরিচাঁলকমণ্ডলীতে রাখার জন্য নেটিভ 
হাসপাতালের অধ্যক্ষদের অনুরোধ কর হয় । দ্বিতীয়ত, দেশীয় ব্যক্তিদের কাঁছে 
'আথিক আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়। হয় । সভায় উপস্থিত দশজন দেশীয় ভদ্রলোক সঙ্গে 
সঙ্গে বিপুল পরিমাণ অর্থ দান করেন। কমিটির পক্ষ থেকে কলকাতা ও উত্তর প্রদেশের 
পভ বশালী ধনী ব্যক্তিদের কাছে প্রেরিত হয় টাদা আদায়ের খাতা 1৬? 

কভার হাসপাতাল নিয়ে টাউন হপে দ্বিতীয় অধিবেশন খসে ১৮৩৫ খ্রীস্টা্খের 
১২ অগাস্ট । সেই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সন্ত্রীন্ত দেশীয় ব্যক্তিদের কাছে একখানি 
ছাপানে। আবেদনপত্র পাঠানো হয় | আবেদনটির উত্তরে ১৮৩৬ গ্রীস্টান্জের মে মাস 
পযন্ত দেশীয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে কোম্পানির টাকাঁর হিসাবে ৩২.৯৪৪ টাকা ১২ 
আনা ৯ পাই পাওয়া যায় | দেশীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে আর টাকা সংগ্রহের 
সম্ভাবনা না থাকায় সমগ্র অবস্থাটি পর্যালোচনার জন্য ১৮৩০ শ্রীস্টীব্দের ৬ মে টাউন 
হলে আর একটি সভা আহুত হয় । সেই সতার পিদ্ধান্ত অনুসারে ইউরোপীয়দের 
কাছে অর্থসাহাঁধা চেয়ে আবার বেশ কিছু টাকা সংগৃহীত হয়| ছৃ'বারের চাদার অঙ্ক 
মিলয়ে অর্থের পরিমীণ দীড়ায় কোম্পানির টাকায় ৪৭,৭১৩ টাকা ১৩ আনা ৫ পাই। 

১৮৩৬ খ্রীস্টান্ধের ৩০ এপ্রিল মার্টিন লঙ অকল্যাণ্ডের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তার 
গচবের মাবায়ে একটি চিঠি লেখেন ।৬৫ পরবর্তা ২৪মে অকল্যাণ্ড মার্টিনের চিঠির 
উত্তর দেন ! তিনি হাসপাতাল স্থাপনের প্রস্তাবটিকে স্বাগত জানালেও, কিছু বাডতি 
বাবস্থার প্রস্তাবও করেন : 105 17090151 9111 ৫০ £০০৫, ০০ ৪1906 10 ৬1111 
০০ 01115 10809001860 60 009 ০9071900101) ০1 01/6 5৬11 %/10101) ০ 102৮6 90 
69101019 0017050 0৮, 1 00090 0096 10190105275 %/1]] 9০ 21090106000 10-- 
1041 1৯1501021 810 ৬1111 05 1281561 81৬91 6১ 017০ 0০9০7 ৪0 (10910 ০0৮৮1) 
001965--8110 01120 0119 0120 ৬/111 0০. 100206 2%8118016 25 এ. 1062105 091 
5661701706 1$050108] 60110810101) ) ..-810৫ 01101702061 0611081095১ 9? 
17700195178 57101) 1)20105 800090550 01)6 75916 &১ 216 10091 11)0011905 00 
681117.৬৬ ফিভার হাসপাতালের পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ হলে সরকারের পক্ষ থেকে 
উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হবে, এই মর্মে আশ্বাস দিয়ে অকল্যাও্ড মন্তব্য করেন, যে সমস্ত 
কাজ। জনসাধারণের দাঁনে রূপায়িত হতে পারে, সেসব কাজের জন্যও সরকারের 
বখাপেক্ষী হওয়া দুঃখজনক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কিছু দেশীয় সঙ্জন অর্থসাহাধ্য 
করতে এগিয়ে আপাঁয় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন । দেশীয় ব্যক্তিদের সাহীষ্য বৃদ্ধি 
পেলে তিনি আনন্দিত হবেন এবং সরকারি সাহায্য লীভেও অস্থবিধা ইবে না বলে 
তন আশা ব্যক্ত করেন । 

অথ বিনিয়োগের ব্যাপারে তিনি উদ্যোক্তাদের চাঁদার উপর নির্ভর করতে নির্দেশ 
দেন। এরকম একটি আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারি অর্থব্যয়ে অনীহা জ্ঞাপন 


করে অকল্যাণ্ড স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, এ বিষয়ে তিনি চাঁদা ও করের অর্থের উপর 
ক. পুত ১৩ 


১৯৪ কলকাতার পুরাকথ। 


নির্ভর করতে ইচ্ছুক । পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য একটি কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়ে 

তিনি আশ্বাস দেন যে, সেজন্য সরকারি আমলাদের সহায়তার অভাব হবে না। পরিশেষে 

অকল্যাঁণ্ড তাঁর চিঠিখানি ফিভার হাসপাতাল কমাটর সদশ্যদের দেখানোর নির্দেশ 
দেন |৬৭ 

১৮৩৬ শ্রীস্টান্দের ৩ জুন সি. ডাঁথলিউ. স্মিথের সভাপতিত্বে ফিভার হাসপাতাল 
কমিটির সদস্যর] অকল্যাগ্ডের চিঠিটি নিয়ে আলোচনায় বসেন | আলোচনায় স্থির 
হয় : 

, লর্ড অকল্যাণ্ডের চিঠির শেষাংশের উত্তর দেশ্যা হবে । 

২. ফিভার হাসপাতাল সম্পর্কে ইউরোপীয়দের মতামত না জান? পর্যন্ত টাদাও 
খাতা বিলি কর হবে না । তহবিলের অবস্থ।, হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্টন? ও 
সম্তাব্য ব্যয়ের পরিমাণ সরকারের গোচরে আনার জন্য সে বিষয়গুলি গভনর 
জেনারেলকে জানানো হবে । 

৩. ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের ১৮ জুন ফিভার হাসপাতাল কমিটির সদস্যসংখ্যা প্রসা রত 
হয়েছিল । গভর্নর জেনারেলকে সেই কমিটিতে আভপ্রায়মতো সদস্য নিয়োগের 
জন্য অন্থরোধ করা হবে। 

৪. প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য একাট প্রশ্নমালা পাঠানো হবে কলকাতা ও 
শহরতলির আগ্রহী, প্রভাবশালী বাসিন্দাদের কাছে । প্রশ্রমালার উত্তবে 
সংগৃহীত তথ্য সরকারি আমলাদের কাজে লাগতে পারে । 

৫. ডাক্তার জ্যাকসনকে নির্দেশ দেওয়া হবে, মাসিক একশো টাকার মধ্যে 

প্রতিষ্ঠানের খরচ নিবাহের জন্য । প্রয়োজনে অতিরিক্ত পিওন, খাতাপত্র ও 

লেখার সরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে। 

মুদ্রণের ব্যাপারে স্টকু্যুয়েলারের প্রতিশ্রুতি স্বীকৃত ও গৃহীত হয় । 

৭, পরবর্তী সভা আয়োজিত হবে গভর্নর জেনারেলের উত্তর পাওয়ার পর । 
ফিভার হাসপাতাল কমিটির চেয়ারম্যান সি. ডাবলিট. স্মিথ ১৮৩৬ খ্রীস্টাক্দেব ১০ ভন 
একটি চিঠির মাধ্যমে সভার সিদ্ধান্তগুলি জানয়ে অকল্যাণ্ডের পরামর্শ প্রার্থনা করেন । 

২১ জুন তারিখে অকল্যাণ্ড তার জবাঁবি চিঠিতে কমিটিকে উৎসাহিত করেন এবং আর. 

এইচ. ককারেল ও এ. রজার্সের সাহাধ্য গ্রহণ করতে পরামর্শ দেন ।৬৮ অকল্যাণ্ডের 

উত্ত৫ পেয়ে ১৩ জুলাই ফিভার হাসপাতাল কমিটির এক বৈঠকে তিনটি উপ-পমিতি 

গঠিত হয় । প্রথম উপ-সমিতিকে গৃহ-কর ও আবকারি কর আরোপ, আদায় ও 

সদ্্যখহারের বিষয়টি পর্যীলোচন! করতে বলা হয়। দ্বিতীয় উপ-সমি'তর উপর শহরের 

আবর্জনাদি নিফ্চাশন ব্যবস্থার খিশ্লেষণ এখং তৃতীয়ুটির উপর ফিভার হাসপাতাল সংক্রান্ত 
সমন্ত কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত কৰ] হয়। প্রতি বুধ ও শনিবার উপ-সমিতিগুলির এবং সৌঁম্‌- 

বার যূল কমিটির আলোচনার দিন ধার্য হয় ।৬৯ 

১৯ সেপ্টেম্বব পর্যন্ত চাদ আদায়ের পরিমাণ জানিয়ে স্মিথ ৭ অক্টোবর অকল্যাণ্ডের 
কাছে আর একটি চিঠি লেখেন । তখন পর্যন্ত দেশীয়দের কাঁছি থেকে ৩৪,২১১ টাঁকা 


৪ 


৬ 


নেটিত হাসপাতাল থেকে ফিভার হীসপ।তাল ১৯৫ 


এবং ইউরোপীয় প্রভৃতি গ্রীস্টধর্মীবলম্বীদের কাছ থেকে ৮,৩৬১ টাক1 এককালীন চাদ 
হিসাবে পাঁওয়। গিয়েছিল | এছাড়া বাৎসরিক চাঁদা হিসাবে দেশীক্ণ ব্যক্তিদের কাঁছ 
থেকে ১৭ টাঁকা এবং ইউরোপীয় প্রভৃতি খ্রীস্টীনদের কাছ থেকে ১৫৫০ টাকা সংগৃহীত 
হয়েছিল । নিকলসন, মাঁটিন ও জ্যাকসনের অভিমত অনুযায়ী শ্বিথ লেখেন যে, হাসপাতাল 
পরিচালনার জন্য মাসিক এক হাঁজার টাক প্রয়োজন । ফিভার হাসপাতালের চাক্ষুষ 
রূপাঁয়ণ না৷ দেখে নেটিভর। চাঁদা দিতে অনিচ্ছুক বলে শ্মিথ মন্তব্য করেন। উদাহরণস্বরূপ 
তিনি মাধব দত্তের কথা উল্লেখ করেন | মাধব দত্ত এক হাঁজার টাঁকা চাদ। দিয়েছিলেন 
এক বছরের মধ্যে হাসপাতাল চালু করার শর্তে । এই মানসিকত। বিশ্লেষণ করে স্মিথ 
1সদ্ধান্ত টানেন যে, হীসপাঁতাল চালু হলে অনেকেই অর্থসাহাষ্য করতে এগিয়ে আসবেন । 
তাই সরকারি সাহায্যের প্রয়োজনীয়তাও ক্রমশ কমে আসবে । তর্বে কাজ শুরু করার 
জন্য থে মাসিক চারশে। টাকা সরকারি অনুদান একান্ত দরকার, সে-কথা স্মিথ উল্লেখ 
করতে ভোলেনান। 

প্রস্তাবত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য স্থান-নির্বাচনের প্রসঙ্গটিও স্মিথ আলোঁচন। 
করেছিলেন । দেশীয় ব্যক্তিদের সংস্কার অনুসারে তিনি চেয়েছিলেন নদীর অদূরবতশ 
কোঁনো আলো-বাঁতাসযুক্ত জায়গা । আমদানি-রপ্তানির জন্য ব্যবহৃত গুদামঘর ছুটি 
তিনি বিনয়ের সঙ্গে প্রার্থনা করেন । যদি সরকার জমি দান করেন, সে-কথা ভেবে 
অস্থায়ী বাড়িতে হাসপাতাল চালানোর সম্ভীবনার দিকও খোলা রেখেছিলেন স্মিথ ৷ 
তবে জমি কিনতে ও বাঁডিভাড়া করতে হনে যে সরকারি অনুদান একান্ত প্রয়োজন 
হবে, ত1 তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন স্প্ ভাষায় । ভাড়া করতে হলে, ধর্মতলায় 
অবস্থিত ড্রীমণ্ডের স্কুলবাঁড়িটিই আকৃতি ও গঠনপ্রণালীর দিক থেকে সবচেয়ে উপযোগী 
বলে ম্মিথ মত প্রকাশ করেন । তিনি আরও জানান যে, হস্তান্তরে অনিচ্ছুক হলেও মাসিক 
তিনশো টাকায় মালিক বাড়িটি ভাড়া দিতে রাজি ৭1 

১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের ২২ নভেপ্বর গভর্নর-জেনারেলের সচিব আর. ডি. ম্যাঙ্জেলস স্মিথের 
চিঠির উত্তরে লেখেন, এত অল্প চাদাঁয় হাসপাতাল চাঁলানো অসম্ভব | তার বদলে 
চিকিৎসাকেন্দ্রের (10150671581 ) সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়ে জরের মৌকাঁবিলার কথা ভাব। 

চিত। আলাদাভাবে ফিভার হাসপাতাল করতে গেলে কম করে ষোল হাঁজার টাকা 

দরকার | বরং নেটিভ হাসপাতালের ছত্রছায়াতেই টাকাটি বিনিয়োগ করলে তিনটি নতুন্‌ 
চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা যেতে পারে । কুষ্ঠ সেবানিবাস ও সাধারণ হাসপাতালের সঙ্গে 
এই প্রচেষ্টাকে সংযুক্ত করলে কলকাতার অধিবাসীদের চিকিৎসা, টাক? ইত্যাদির ফলপ্রদ 
ব্যবস্থা সম্ভব হবে। 

গরানহাটা ও কলিঙ্গার চিকিৎসাকেন্ত্র ছুটিতে ইউরোপীয় চিকিৎসক দিয়ে চিকিৎস। 
করানোর জন্ত তখন বছরে আট হাজার টাকা লাগত। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে দেশীয় 
চিকিৎসক নিযুক্ত হলে যে বাঁধিক খরচ পাঁচ হাজার টাকায় কমিয়ে আনা যাঁবে, সে-বিষয়ে 
চিঠিতে আশা প্রকাশ কর] হয় । 

বিভিন্ন বিষয়ে মতামত ব্যক্ত কর৷ হলেও গভর্ণর জেনারেলের তরফে কোনে। চূড়ান্ত 


১৯৬ কলকাতার পুরাকথ। 


সিদ্ধান্ত ঘোষিত হল ন1 ফিভার হাসপাতালের প্রসঙ্গে | শুধু ছুটি কথা জানতে চাওয়া 
হল--প্রস্তাঁবিত প্রতিষ্ঠানটির ব্যয়নির্বাহের উপযুক্ত পন্থা এবং দেশীয় ধনীদের কাছে 
আরও আঁথিক সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনার কথা । 

নীতিগতভাবে তৎকালীন সরকার কলকাতায় চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় প্রতঃক্ষ 
ব। পরোক্ষ সাহাঁষ্যয দিতে উৎসাহী ছিল । সেই সাহায্যের অর্থ আসার কথা আঁদাফ়ীকৃত 
রাজস্থ থেকে | তাঁই হাসপাতালের প্রপঙ্গে কর-ব্যবস্থার বিষয়টিও ভালভাবে বিবেচন। 
করার নির্দেশ দিয়েছিলেন গভর্নর জেনারেল । তিনি একটি নতুন স্থানীয় কর আরোপ 
করে তার অংশবিশেষ দিয়ে হাসপাতাল চালানোন পম্মপাতী ছিলেন । স্থানীয় কর, 
সরকারি চিকিৎসক ও আমলাদের সহায়তা এবং সরকারি গুষধাগারের ষধপত্র দিয়ে 
হাসপাতালের কাঁজ দির্বাহ করার পরামর্শ দেন তিনি | এ-বিষয়ে তিনি আয়ারল্যাণ্ডের 
পদ্ধতি অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন । তখন আ'য়ারল্যাণ্ডে চাদা ও সরকারি অনুদানের 
সাঁহ'য্যে পাঁচশো ষাঁটটি চিকিৎসাকেন্দ্র পরিচালিত হতো |৭১ 

১৮৩৭ ্রীস্টাব্দের ২৯ মার্চ সরকারের সচিব এইচ. টি. প্রিন্সেপ গভনর জেনারেলের 
নির্দেশে ছুটি চিঠি ফিভার হাসপাতাল কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেন । চিঠি দুটির লেখক 
ছিলেন যথাক্রমে মেডিকাল কলেজের ও শিক্ষাপরিষদের সচিব | মেডিকাঁল কলেজের 
তখন শৈশব অবস্থা, সচিবের আপনে তখন ডেভিড হেয়ার, তিনিই কলেজটির প্রথম 
সচিব | যদিও এর দু'বছর আগে মেডিকাল কলেজ স্থাপিত হয়েছিল, তখন পর্যন্ত কিন্তু 
কলেজটির সংলগ্ন কোঁনো হাসপাতাল ছিল না। তাই ছাত্রদের ব্যবহীরিক শিক্ষার খুব 
অসুবিধা হচ্ছিল । এই অস্থবিধার অবসান ঘটানোর জন্য ১৮৩৭ গ্রীস্টাব্দের ৯ মার্চ 
হেয়ার একটি চিঠি লিখেছিলেন শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা জে. সি. সি. সাদারল্যাগ্ডকে । 
শিক্ষাবিভাগ হেয়ারের দাবির যথার্থত! অনুমান করতে পেরে ১৫ মার্চ গভর্নর জেনারেলকে 
লেখে যে, প্রস্তাবিত ফিভাঁর হ!সপাতালটি মেডিকাল কলেজ সংলগ্ন জমিতে নিমিত হলে 
রোগী এবং ছাত্র--উভয় পক্ষই উপকৃত হবেন ।৭২ মেডিকাল কলেজের জন্য হাসপাতালের 
দাবি সরকার গুকত্বের সঙ্গেই বিবেচনা করেছিল । তাহ ফিতার হাসপাতাল শিমিত 
হওয়ার আগেই কলেজটির সঙ্গে একটি এক ওয়ার্ডের হাসপাতাল সংযোত হয় (এপ্রিল, 
১৮৩৮)।৭৩ তার আগেই অধশ্য আর একটি চিঠিতে হেয়ার দাবিটি দ্বিতীয়বার উ্থাপন 
করেছিলেন (২৫ মে, ১৮৩৭ )118 

ফিভাঁর হাসপাতাল কমিটির অধীনে তিনটি উপ-সমিতি হৃষ্ট হওয়ার ফলে কাজের 
পরিধি যে অনেকটাই বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল, তা আমরা আগেই জেনেছি । জনস্বাস্থ্যের 
বিষয়টি নিয়ে নিরীক্ষা চালাতে গিয়ে কিছু দূর-সম্পকিত প্রসঙ্গও কমিটির আলোচনার 
বৃন্তভুত্ত হয়, যেমন--কলক।তার অগ্রিকাঁও। সরকারের চি ম্যাঞ্জেলস বিষয়টি নিয়ে 
একটি চিঠি লেখেন ফিভার হাসপাতাল কমিটির কাছে, তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিল কলকাতার 
তৎকালীন প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাকফারলেনের একটি চিঠির অন্ুলিগি 1 সেই চিঠি 
থেকে জান] যায়, ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় ১৯৪৯টি অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল! ১৮৩৭ 
ট্াস্টীৰের প্রথম তিন মাসেই ভস্মীভূত হয়েছিল শহরের ৫০৬টি খড়ের ঘর ।৭৫ এই 


নেটিভ হাসপাতাল থেকে ফিভার হাসপাতাল ১৯৭ 


চিঠির উত্তরে কমিটি তাঁর প্রথম উপ-সমিতির রিপোর্ট পাঠায় সরকারের কাছে! তাতে 
কলকাতার চৌহদ্দির মধ্যে খড় ও দরমার ঘর নির্মাণ নিষিদ্ধ করার, বিছ্ভমান খড়-দরমাঁর 
ছাদগুলি বদলে টালির চালের ব্যবস্থা করার, আলো-বাতাসযুক্ত বাড়ি নির্মাণের দিকে 
দৃষ্টিপ্রদীানের এবং শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে পুকুর খননের সুপারিশ করা হয় ।৭৬ 

অন্য ছুটি উপ-সমিতি যখন নানাবিধ ভাবনায় ব্যস্ত, তখন তৃতীয় উপ-সমিতির 
একমাত্র চিন্তা প্রস্তাবিত হাসপাতালের বপরেখা প্রণয়ন । এই উপ-সমিতি মূল কমিটির 
কাছে যে প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছিল, তাতে কলকাতা ও শহরতলির 
নিম্ববর্গের জন্য অন্যান আডাইশে শধ্যাবিশিষ্ট এবং ইউরোপীয় চিকিৎসকের কর্তৃত্বাধীন 
এক বা একাধিক হাসপাতাল স্থাপনের প্রস্তাখ ছিল! তাঁর সঙ্গে ছিল হাসপাতালের 
প্রন্থতি-বিভাগের জন্য বিশেষজ্ঞ ইউরে।পীয় চিকিৎসক ও দেশীয় দাইয়ের ব্যবস্থা রাখার 
কথা | এব্কম হাসপাতাল হলে যে চিকিৎসাবিজ্ঞীনের ছাত্রদের ব্যবহারিক শিক্ষারও 
স্থবিধা হখে, সে-কথাও উপ-সমিতি জানিয়েছিল । কেন্দ্রীয় হাসপাতাল স্থাপনার 
পাশাপাশি ছিল পাঁভায়-পাঁড়ায় চিকিৎস1 ও ওষধ-বিতণের জন্য বেশ কিছু চিকিৎসাকেন্দ্ 
স্থাপনের সুপারিশ । 

প্রতিবেদনটি পড়ে কিন্ক কমিটির সদস্যদের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা দিল | জে. পি. গ্রাণ্ট, 

সি. ডাবলিউ. স্মিথ, জে. ইয়াং, এস. নিকলসন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রুম্তমজি কাঁওয়াসজি, 
জে আর. মাঁটিন, আব. স্কট থমসম সহ বেশিরভাগ সদশ্যই চাইলেন যে, ঘনবসতি 
এলাকাগুলিতে কিছু চিকিৎসাঁকেন্দ্র স্থাপন করা ঠোঁক, তাঁর সঙ্গে মেডিকাঁল কলেজ 
থেকে দুরে কোথা প্রতিষ্ঠিত হৌক একটি খু ওয়ার্ডবিশিষ্ট হাসপাতাল | কিন্ত 
এডওয়ার্ড রায়ান, ধশময় দত্ত প্রমুখ খল্পসংখ্যক সদস্য শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে মোট 
বারোটি চিকিৎসাঁকেন্দ ৪ মেভিকাল কলেজের সম জমিতে কেন্ত্রীয় হাসপাতাল 
প্রতিষ্ঠার দাবি জানাঁলেন | জে. পি. গ্রাণ্ট, সি. ডাঁধলিউ. স্মিথ, জে. ইয়াং, প্রসন্নকূমার 
ঠাঁকর, আর. কস্ট থমসন, দ্বাবকাঁনাঁথ ঠাকুখ, রুস্তমজি কাঁওয়াঁসজি ও রসময় দত্ত তখন সব 
দিক বিচার-বিবেচন1 করে এই প্রস্তাবগুলি সরকারের কাঁছে পাঠালেন : 

১, মেডিকাল কলেজ সংলম্ন জমিতে 'ফভার হাঁসপাতালটি স্থাপিত হলে একদিকে 
বিনীযুলো জমি পাওয়া যাবে, অন্যদিকে রোগীরা পাবেন স্নিপুণ চিকিৎসকদের 
সাহীয্য। ফলে বেশ কিছু অর্খসাশ্রয় হবে| কিন্তু কলেজ সংলগ্ন হাসপাতালে 
যেতে কিছু লোক অনিচ্ছুক । গঙ্গার কাছে হাঁসপাতালটি নিমিত হলে তাদের 
কোনে! আপর্তি থাকবে না। 

২. শহবের বিভিন্ন অঞ্চলে চিকিৎসাঁকেন্দ্র স্থাপনার জন্য চিকিৎসক, সহযোগী কমা 
আনুষঙ্গিক অনেক কিছুরই প্রয়োজন হবে | 

৩. বাঁবোঁটি চিকিৎসীকেন্দ্রের জন্য মাসে ৪৬,৪৪০ টাঁকার প্রয়োজন । 

৪. মেডিকাল কলেজের কোনে শিক্ষকের পক্ষে একা বারোটি চিকিৎসাকেন্দ্ 
পরিদর্শন করা অসম্ভুব । তাছাড়া কোনো অভিজ্ঞতাঁসম্পন্ন চিকিৎসকই পেশা 
ছেড়ে পারদর্শকের কাজ করতে রাজি হবেন না। 


১৯৮ কলকাতার পুরাকথা৷ 


৫. চিকিৎসাঁশিক্ষাঁর স্বার্থে মেডিকাল কলেজ সংলগ্ন একটি হাসপাতাল প্রয়োজন ৷ 
পল্লীতে-পল্লীতে ছড়িয়ে থাকা চিকিৎসাকেন্ত্রগুলি এই উদ্দেশ্ঠসাধনের 
পরিপন্থী |? 

১৮৪৩ গ্রীস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি নেটিভ হাসপাতালের অধ্যক্ষর! ফিভাঁর হাসপাতাল 
কমটির সভাপতিকে একটি চিঠি দেন । তাঁদের অনুরোধ ছিল, ফিভার হাসপাতালের 
জন্য সংগৃহীত অর্থে নেটিভ হাঁসপাতাঁল সংলগ্ একটি নতুন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা । পুরে] 
বিষয়টি সরকারের গোচরে আনার জন্য সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করে কমিটি 
একটি চিঠি লেখে ডেপুটি গভর্নরের কাছে, ১৮৪৩ খ্রীস্টান্দের ৫ এপ্রিল তারিখে । পরবর্তণ 
১৪ মে'র জবাবি চিঠিতে টাদাঁদাতাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কমিটিকে অর্থ বিনিয়োগের 
নির্দেশ দেন ডেপুটি গভর্নর । 

এদিকে ২৫ অক্টোবর, শিক্ষাপরিষদের সচিব ডাক্তার ফ্রেডারিক জন মোয়াট জর, 
আমাশয় প্রভৃতি রোগের চিকিৎসার জন্য মেডিকাঁল কলেজ সংলগ্ন একটি হাসপাতাল 
প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথ। উল্লেখ করে সেখানেই ফিভার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য 
পত্রযৌগে কমিটকে অনুরোধ জানীন | এই চিঠির স্ুত্রেহই ১৮৪৪ গ্রীস্টাব্দের ২৬ এপ্রিল 
মোয়াট ফিভার হাসপাতাল কমিটির সভাপতির সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন । তখন 
কমিটর সভাপতি হাসপাতালের রোগীদের ওষধপথ্যের ও অন্যান খিষয়ের দায়িত্ব 
মেডিকাল কলেজ কর্তৃপক্ষ নেবেন কিন] সে প্রসঙ্গে প্রশ্ন তোলেন । পরত ৮ মে'র একটি 
চিঠিতে মোয়াট কমিটিকে জানিয়ে দেন যে, এসব দায়িত্ব নিতে কলেজ-কর্তৃপক্ষ রাজি, 
কিন্তু বিষয়টি সরকারের অন্মতিসাঁপেক্ষ | ১১ অগাস্ট আর একটি চিঠিতে মৌয়াঁট 
সরকারের সম্মতির কথা জ্ঞাপন করেন | ইতিমধ্যে ৫ অগাস্ট মৌয়াট অন্য একটি চিঠিও 
লিখেছিলেন | সেই চিঠি থেকে ফিভার হাসপাতালের জন্য মতিলাল শীলের মেডিকাল 
কলেজ সংলগ্ন জমি দান করার কথা জানা যায় । মতিলালের এই দানের শর্ত ছিল, 
ফিভার হাসপাতালের জন্য সংগৃহীত অর্থ মেডিকাল কলেজ কর্তপক্ষের হাতে তুলে দিতে 
হবে । ৬ অগাস্ট ফিভার হাসপাতাল কমিটি সদস্যরা মোয়াটের প্রস্তাবগুলি অনুমোদন 
করে তাঁদের সম্মতিস্থচক সিদ্ধান্ত তীর কাছে পাঠিয়ে দেন! এর সঙ্গে চিঠিতে তার। 
মোয়াটকে জানান যে, হাসপাতালের নকশাঁটি শিক্ষাপরিষদের অনুমোদন লাভ করলে 
হউনিয়ন ব্যাঙ্ে গচ্ছিত অর্থ কমিটি তাঁদের হাঁতে অর্পণ করবেন । 

১৮৪৭ গ্রীস্টাব্ের মার্চ মাঁস পর্যন্ত অপেক্ষা করেও কমিটি শিক্ষাপরিষদের কাছ থেকে 
কোনো উত্তর পেল না । দীর্ধকাল কেটে ঘাওয়ায় ১৮৪৭ গ্রীস্টাব্দের ১৬ মার্চ কমিটির 
সভাপতি মোয়াটকে চিঠি লিখে জানান যে, এভাবে চললে কমিটিকে সংগৃহীত অর্থ 
খ্যবহার করার জন্ নতুন চিন্তাভাবনা করতে হবে | এ চিঠির জবাবে ৩০ মার্চ মোয়া 
লিখলেন যে, মেজর গুডউইন অস্কিত ফিভার হাসপাতালের নকশাটি সরকারের বিবেচনার 
জন্য পড়ে থাকায় তার পক্ষে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি ! তিনি আরও জানাঁন যে, 
শিক্ষাপরিষদ ফিভার হ!সপাতালের জন্ত প্রায় চল্লিশ হাজার টাক। সংগ্রহ করেছে । 
চিঠির সঙ্গে মৌয়াট অনুমোদিত নকশাটিও পাঠিয়ে দেন । ১ এপ্রিল সভাপতি মোয্লাটের 


নেটিভ হাসপাতাল থেকে ফিভার হাসপাতাল ১৯৯ 


চিঠি ও নকশার অনুলিপিসহ নিজের বক্তব্য কমিটির সদস্যাদের জ্ঞাপন করেন । পরবর্তী 
১৪ এপ্রিল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সম্পাদককে কমিটির গচ্ছিত অর্থ শিক্ষাপরিষদের হাতে 
তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় । দে-কথা পত্রযোগে জানানে! হয় মোয়াটকেও | ২৪ 
এপ্রলের উত্তরে মোয়াট তীর সানন্দ স্বীকৃতি জ্বীপন করে তহবিলটির সদ্যবহারের 
আশ্বাস দেন । 

নিজেদের রিপোর্টকে পূর্ণাঙ্দ করে তোলার জন্য ফিভার হাসপাতাল কমিটি 
মোয়াটের কাঁছে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনা করে । ১৮৪৭ গ্রীস্টাব্দের ১৩ মে মোয়াট 
সেই স্যত্রে জানান যে, ফিভা'র হাসপাতালের জন্য সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ১,০ ১,৬১০ 
টাকা, কিন্তু গুভউইনের অনুমিত ব্যয় ১৩০,০০০ টাঁকা। 

এই সময়ে স্থপতি গুডউইন হঠৎ মেডিকাল কলেজের পরিবর্তে জেনারেল হাসপাতাল 
( বর্তমান এস. এস. কে. এম.) সংলগ্ন জমিতে ফিভার হাসপাতাল স্থাপনার সুপারিশ 
করেন । মৌয়াট পত্রযোগে ব্যাপারটি কমিটির সভাপতিকে জানান (১৯ ও ২২ জুন, 
১৮৪৭ ) | কাঁলবিলম্ব না করে সভাপতি নিজন্ব মতামতসহ মোয়াটের চিঠি ছুটি 
সদস্যদের গোচরে আনেন ৷ সদশ্যরা একযোগে সভাপতিকে সমর্থন করে গুডউইনের মত 
বাঁঠিল করেন | সে-কথা মোয়াঁটকে যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হয় । ১৮৪৭ গ্রীস্টাব্দের 
৭ অগাস্ট মোয়াট তাঁর উত্তরে লেখেন, জেনারেল হাসপাতালের সংলগ্র জমি যদি উচু 
কবে নিকাগ্রী ব্যবস্থাদির উন্নতি কর হয় এবং পার্বর্তী গ্রামগুলিকে যদি করে তোলা 
যায় পঙ্কমুক্ত ও স্বাস্থ্যকর, তাহলে সেখানেও ফিভার হাসপাতাল নির্নাণ করা চলে । 
কিন্ু শহর কলকাতা এবং বন্দর থেকে দূরবর্তী স্থানটির চেয়ে পূর্ব-নির্ধারিত অবস্থানটিই 
শ্রেয় । কমিটির সভাপতি ও সদস্যদের সঙ্গে সম-মত প্রকাশ করে মোয়াট অটল রইলেন 
তর পুরনো সিদ্ধান্তেই |৭৮ 

দীর্ঘদিনের জল্পনা] ও জটিলতাখ অধসান হল । ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর 
মেডিক!ল কলেজ বিল্ডিংয়ের পূর্বদিকে, কলেজ স্ট্রিটের পশ্চিমধারে, ফিভার হাসপাতালের 
ভিত্তিস্থাপন করলেন লর্ড ডালহাউসি । তারপর ধীরে ধীরে গড়ে উঠল প্রশস্ত সোপান, 
কেরিন্থিয়ান থাম ও গেডিমেণ্ট শৌভিত বাড়ি । হাসপাতালের পৌশাকী নামে 
'ফিভার” স্থান পেল না, পেডিমেন্টের নীচে লেখা রইল “মেডিকাল কলেজ হসপিটাল” । 
১৮৫২ শ্রীস্টাব্বের ১ ডিসেঘ্বর রোগী ভণি শুরু হল বটে, কিন্ত কাজে পূর্ণ গতি এল 
পরবতী মার্চ মাস থেকে ।৭৯ হাসপাঁতালটি সম্পূর্ণ করতে প্রায় আড়াই লাখ টাঁকা খরচ 
হয়েছিল, তাঁর মধ্যে শুধু রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ-ই দিয়েছিলেন পঞ্চাশ হাজার টাঁকা। 
বাকি টাকা ফিভার হাসপাতাল কমিটি, লটারি কমিটি এবং শিক্ষাঁপরিষদ সংগ্রহ 
করেছিল ।৮৪ 

উদ্বোধনলগ্নে মুগ্ধ বিস্ময়ে হাসপাঁতালটিকে সবাই স্বাগত জানিয়ে।ছলেন । “সংবাদ 
প্রভাকর'-এর সম্পাদকীয় স্ত্তে লেখা হয়েছিল : 

“পটল ভাঙ্গায় ফিবর হস্পিটাল নামক যে এক রম্য হন্্য নিম্মিত হইয়াছে, তওৃষ্টে 
বোধকরি সকলেরই নয়ন সম্পূর্ণ সন্তোষে পরিপূর্ণ হইয়াছে, এ বাটীর নিমিত্ত যে মুদ্রা 
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সংগৃহীত হইয়াছিল তৎসমুদয় খায় হইয়া গিয়াছে, এ কারণ আর আর কর্মের জন্য 
অতিরেক অর্থের আবশ্যক হইতেছে এবং কার্য্যারস্তকল্পেও বিলম্ব হইতেছে | উত্তরভাঁগে 
বাবু মতিলাঁল শীলের কাঁলেজ ও দক্ষিণভাঁগে হীরাকাঁটার গলি অবধি ইহার পাঁবসর 
বুদ্ধি হইবার প্রস্তাব হইতেছে, কিন্তু টাকা ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না, এই স্থত্রে এ 
পর্য্যন্ত যে ব্যয় হইয়াছে তাঁহার সংখ্যা ২॥০ আঁডাই লক্ষ টাকার উপর হইবেক। ইহার 
পর সনুদয় কল্পনা সম্পন্ন করিতে যে আরে। কত ব্যয় হইবে তাহা পাঁঠকগণ খিবেচনা। 
করুন| অধুনা এতন্নগর্ে এতভ্রপ মনোহন অট্রীলিকা আর দৃষ্ট হয় না, যে ব্যক্তি 
সব্বাগ্রে এ গৃহে বাস করিয়। প্রাণত্যাগ করিবেক বোধ করি সে ব্যক্তির জন্ম সফল 
হইয়! কৈবল্যলাভ ঠইবেক | উক্ত খাঁটার তেতালার ছাদের উপর চার্িদিগে চাঁরিট! 
পু্ধরিণা হইয়াছে, তাহা জল পরিপূর্ণ কণার নূতন জল প্রণালী প্রস্তুত হইতেছে, 
গোঁলদীঘীর জল সেই প্রণালীতে পড়িয়া কলের দ্বারা উপরে উঠিয়া ছাদের পুফ্ষরিণীকে 
পর্নিপূর্ণ করিবেক ৷ এই সময়ে আমরা অনুরোধ করি, সকলে একবার উক্ত অট্টালিকা 
এখং তৎপংঞ্রাপ্ত কাব্য সন্দয় দেখিয়া আন্গন (7 
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. জর. বিনয়ভূষণ রায়, প্রসঙ্গ ডেভিড হেয়ার' (অস্কুর, ১৯৮৯), পৃ ১৯২৫ । 
৭৫, 


[২৩০01 01 0০ [৩৩ [10301681 (00101010601, /১0006101% 03, 00 20-21. 
1010. 00. 26-30. 

[010.. ডি৩০] ৬9010099, 09. 115-120. 

[10010 60910 00479, 

40670100950 005 1৬0501021 0011955, 739088] : 1835-1934 
(9098৬21011, 1১3১). 009 37-38, 

[610., /১07620017% ৬11, ০9. 140. 


, সম্পাদকীয়, "সংবাদ প্রভাকর", ২. ২, ১৮৫৩ (২১, ১০, ১২৫৯ ব*)| পুনমু্দ্রিত 


কূপের জন্য দ্র বিনয় ঘোষ, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র”, দ্বিতীয় খণ্ড 
। প্যাপিরাস, ১৯৭৮ ), পৃঃ ১৪২। 


.:10810010, 0279095 24.9.1795 7 15.9,1796 7 14.9.1797. 
৬, 1910. 200 13.9,1798, 12.9.1799 ১ 18.9.1 800. 

৪, [105 0০950171176 022606, 16.11.1815. 

» 1910. 


আগছ্ভনাথ মুখোপাধ্যায় 


কলকাতার নিকাশীবাবস্তার ইতিহাস 


তিনটি নথির আলোকে 


প্রাকৃকথন 


কলকাতাঁর ইতিহাঁস-রচনার ধনু মূল্যবান উপকরণ স্থরক্ষিত আছে 'ভিক্টো ধরা 
মেমোরিয়াল হল'-এর সংগ্রহে । তার মধ্যে তিনটি স্যত্র কলকাতার নিকাশীব্যবস্থার 
ইতিহাস জীনার পক্ষে অপরিহীর্য | ছাপার অক্ষরে নথিবদ্ধ সেই তিনটি উদীহরণ হল : 
১০:[711750 £২60০01 00 06 [)18117856 270 ১০৬/০18569 01 02100008, 1858. 
২.711)6 70198110256 01 08100008, 06010 05 13910101210, 1891. 
৩, 08100008 101810885 ৬৬/০0115 0% 09. ০৮ 01080091066 (৪ 01161 1115101%), 
1921. 
পরিপূরক তথাহ্যত্রের সাহাষ্যে, এই তিনটি নথির সার-সঙ্কলন করে রচিত হল 
বর্তমান নিবন্ধ । 


স্চনা 
কলকাতার ভূপুষ্ঠের স্বাভাবিক ঢাল লবণহ্রদের দিকে ! কিন্কু এ শহরের শৈশব 
থেকেই নিকাশী নালাগুলির গতিপথ নিদিষ্ট ছিলগঙ্গার দিকে | তাই বর্ষাকালে গঙ্গার 
জল যখন ফুলে-ফেঁপে উঠত, তখন নকাশীব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবেই অকেজো হয়ে যেত । 
ফলে শহরের বনু অঞ্চলে জল জম, বিপন্ন হয়ে উঠত অধিবাসীদের জনস্বাস্থ্য | 
কলকাতার নিকাশীব্যবস্থার এই গুরুতর গলদ ধার চোখে প্রথম ধরা পড়েছিল, তিনি 
হলেন ব্রিটিশ ভারতের পঞ্চম গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি । শহরের নিকাশী 
নর্দমাগুলির বিষয়ে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, ৭7715 ]10510061 27556] (09৩ 
01009596০01 019209106 1106 70৮] 1001 01 01501915116 0075 8100021 
1117170801005 00085101090 0% 05 1158 01 0116 চ২1৬০1, 01 09৮ 0119 6009591৬৩ 
91] 01180701111 0116 9০9000-৬5651 1৮ 01150990." ১ 

দৌষক্রটি দেখিয়ে ওয়েলেসলি ক্ষান্ত থাকেননি | অব্যবস্থাঁটি দূর করার জন্য একটি 
কমিটি গঠন করে তার উপর তিনি আরোপ করলেন এইসব কাজের তার (১৮০৩) : 


কলকাতার নিকাশীব্যবস্থার ইতিহাস ২০৭ 


১. কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের ভূপুষ্ঠের উচ্চতা পর্িমীপ। নিকাশী নাঁলাগুলির 
গতিপথের পরিবর্তন-সীধনের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ । 
২. বর্ষাকালে গঙ্গার সবৌচ্চ সীমা নির্ধারণ এবং নর্দমাগুলির উচ্চতার সঙ্গে তার 
তুলন। করা । 
৩. কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চল থেকে বুষ্টির জল ও আবর্জন। নিষ্কাশনের জন্য কি 
ধরনের নর্দম। সবচেয়ে কার্যকর হবে সে-বিষয়ে মতপ্রকাশ | 
১. কলকাতার নিকা শীব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কি জাতীয় সংস্থা সংগঠিত হওয়। 
দরকার, তা জানীনে]।২ ৰ 
একই সঙ্গে ওয়েলেসলি কোনো ভারী কর আরোপ না করেই অর্থসংগ্রহ্রে আশ্বাস 
দলেন কলকাতাবাসীদের | 
দুর্ভাগ্যবশত ওয়েলেসলি-নিযুক্ঞ কমিটির কার্যবিবরণী পাওয়া যায়নি । সম্ভবত 
১৮১৭ গ্রীস্টাব্দে সেটি পেশ করা হয়েছিল লটারি কমিটির কাছে । কিন্তু লটারি কমিটির 
সভ্য এইচ, জে. শেক্সপীয়র পরবর্তীকালে সেটি আর খুঁজে পাননি । 
ফিভার হাসপাতাল কমিটি উদ্যোগের আগে পর্যন্ত কলকাতার নিকাশীব্যবস্থা নিয়ে 
মাত্র ছুটি উল্লেখযোণ্য কাজ হয়েছিল । তার মধ্যে প্রথমটি হল ১৮১০ শ্রীস্টাব্দে বেলেঘাট। 
খাল খনন এবং অন্যটি হল লেফটেম্তাণ্ট শকের শহর-জরিপ ।৩ 


কভার হাসপাতাল কমিটির ভূমিকা 
কলকাতার পৌর ইতিহাসে ফিভার হাসপাতাল কমিটির ভূমিকা যুগান্তকারী । শহরের 
বিভিন্ন পৌর-সমশ্যার উপর আলোকপাত করে তাঁর সমাধা1নকল্লে কমিটি নিজস্ব মতামত 
ব্যক্ত করেছিল। নিকা শী-প্রস্গও কমিটির দৃষ্টি এড়ায়নি। পুরসভার পদস্থ কর্মী লেফটেন্যাণ্ট 
আযাখারক্রস্থি কমিটির কাঁছে তৎকালীন নালা-নর্দমার ছুরবস্থার কথা বর্ণনা করেছিলেন । 
তার বিবৃতি থেকে জানা যায় যে, অধিকাংশ শিকাঁশী নালাই ছিল কাচা এবং সেগুলিকে 
পঙ্বমুক্ত করার জন্য অবিরতভাবে শ্রমিক নিযুক্ত পরাখতে হতো । বনু ক্ষেত্রেই নালার 
তলদেশগুলি নির্গমপথের চেয়ে ছু'ফিট নীচু হতে] । ফলে সঞ্চিত মল-মৃত্র থেকে বেরোত 
বিকট দুর্গন্ধ ৷ তাই পরিক্ষার করার প্রয়োজন থাকলেও ৩1 এড়ানোর চেষ্টা করা হতো 18 
শুধু যে কাচা নর্দমাগুলির অবস্থাই শোচনীয় ছিল তা নয়। ইটের গাথুনিযুক্ত 'কেনেল, 
( 12016] ) নামক নর্দমাগুলিও ছিল তখৈবচ | 'কেনেল'-এর সংখ্যাধিক্য ছিল শহরের 
উত্তরাঞ্চলে । এই পাকা নর্দমাগুলি পাটাতন বা অন্য আচ্ছাদন দিয়ে ঢাকা থাকত। 
মোটামুটি দশ ফিট অন্তর একটু ফীক থাকত, পরিষফার করার কাজ সারা হতো সেখান 
দিয়েই ৷ সামান্য বৃষ্টি হলেই এই পাকা নর্দমাগুলি উপচে যেত । ফলে ফুটখানেক জল 
দাডাত রাস্তায়, সে জল নামতে সময় লাগত আট থেকে চব্বিশ ঘণ্টা ।৫ 

নিকাশী-সমশ্যা নিরসনের জন্য ফিভার হাসপাতাল কমিটি বিশেষজ্ঞদের মতামত 
আহ্বান করেছিল । ক্যাপ্টেন প্রিন্সেপ, মেজর জেনারেল ফোর্বস প্রভৃতি প্রযুক্তিবিদর। 
কমিটির কাছে পেশ করেছিলেন নিজেদের প্রাসঙ্গিক পরিকল্পনা । কাশীতে নিমিত ভূগর্ভস্থ 


২০৮ কলকাতার পুরাকথা 


পয়ঃপ্রণালী যেহেতু নান] সমস্ার জন্ম দিয়েছিল, তাই প্রিন্নেপ কলকাতায় এ ধরনের 
নিকাশীব্যবস্থার বিকদ্ধে মতপ্রকাশ করেছিলেন । ফোর্স জানিয়েছিলেন, কলকাতার 
অবস্থিত জলনিকাঁশের উপযোগা । কারণ শকের সমীক্ষা অনুযায়ী শহরের নিম্নতম স্থানটি 
ল্বণত্রদের উচ্চতম অংশের চেয়ে সাঁড়ে আট ফিট উচু । এই তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে গঙ্গার 
চিৎপু ব্রিজ সন্নিহিত অংশ থেকে পুরনে। পার্ক সর্ট কবরখান। পর্যন্ত একটি জলকপাট 
(91810 8৪1০ ) বিশিষ্ট প্রণালী । &০০৩৫০%) নির্মাণের প্রস্তাব রেখেছিলেন ফোবস। 
কলকাতার ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর জলীয় আবর্জনা এই প্রণালীতে ফেলতে চেয়েছিলেন 
তিনি । একটি প্রশস্ত খালে মাধ্যমে প্রণালীটিকে লবণসহ্দের সঙ্গে সংযুক্ত করার 
কথাও ফোবসের পরিকল্পনার অন্তভুক্তি ছিল। কিন্তু কমিটি সবসন্মতিত্রমে সিদ্ধান্ত নেয় যে 
ভূগর্ভস্থ বিস্তৃত পয়ঃপ্রণালীহ কলকীঙাঁর মতো! ঘনবসতিযুস্ত এলাকার নিকাশীব্যবস্থার 
একমাত্র সুষ্টু পন্থা | 

ফিভার হাঁপপাতাশপ কমিটির উদ্যম ব1 প্রচেষ্টা শেষ পধন্ত বিশেষ কার্ধকর হল না । 
পরিকল্পনা] রূপায়ণেব প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে প্াাল অর্থীভাব 1৬ 


১৮৫৮ গ্রাস্টাব্দের রিপোট 
শকের সমীক্ষা, ফিভার হাসপাতাল কমিটির প্রতিবেদন, সিম্‌সের মানচিত্র এবং 
ফেনবসের পরিকল্পনার ভিত্তিতে উইলিয়াম ক্লার্ক নামে এক স্যানিটারি ইঞ্জিনিয়ার ১৮৫৩ 
্রাস্টান্দে কলকাতার একটি নিকাশী-পরিক্ল্পন৷ প্রণয়ন করেন 1? তখন পরিকল্পনাটির 
অন্'মত ব্যয় ছিল স্াডে ছাব্বিশ লাঁখ টাঁকা | ১৮৫৫ শ্রীস্টাব্দের ২০ নভেম্বর পুরসভার 
কমিশনারদের কাছে পরিকল্পনাটি পেশ করা হয়। এক মাস পরে সেটি পাঠানো হয 
সরকারের কাছে। ক্লার্কের পরিকল্পনাঁটি ধিচীর-বিবেচন। করার জন্য ১৮৫৬ থ্রীস্টাব্দের 
মার্চ মাসে স্রকীর একটি 'ড্রেনেজ কমিটি” নিয়োগ করেন । ১৮৫৭ গ্রীস্টাব্দের জুন মাসে 
কমিট পরিকল্পনাটি অনুমোদন করে, অবশ্য কিছু রদবদলসাপেক্ষে ।৮ ইতিমধ্যে বল সময় 
কেটে খাওয়ায় অনুমিত ব্যয় বেডে দাঁড়ায় তেত্রিশ লাখ টকা | এছাড়া পয়ঃপ্রণালীটিকে 
সচল পাখার জন্য ভূগর্ভস্থ জল সরবধ্জাহ-বাবস্থার খরচ ধরা হয় সাড়ে এগারে] লাখ 
টাক! । ৯ 

একসঙ্গে এত অথ বিনিয়োগ স্বাভাবিক কারণেই সম্ভব ছিল ন1। ৩াই স্থির হল, 
দশ বছর ধরে ধারে-ধীরে পরিকল্পনাটি রূপায়িত হবে । ১৮৫৬ শ্রীস্টাব্বের ২৮ সংখ্যক 
আহ্‌নের ২৫ ধারার থলে সাঁডে সাঁও শতাংশ গৃহ-কর থেকে আহত অর্থের মধ্যে বাঁষিক 
দেঁড় লাখ টাঁকা এজন্য আলাদা করে রাখার নির্দেশ দেওয়া] হল পুর-কমিশনীরদের 1৯৪ 
এক্হ আইনের ২৬ ধারার মাধ্যমে এই নিকাশীব্যবস্থার আত্ততীভুক্ত সমস্ত জমি-বাঁডির 
উপর আভাহ শতাংশ নিকাশী-কৰ ধার্য করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হল ।৯৯ 

সরকার নিযুক্ত কমিটি তার রিপোর্টে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্চতা এবং জোয়ার- 
ভাটার সময়ে গঙ্গা ও লবণস্ুদের জলস্তরের পরিমাপের উপর গুকত্ব আরোপ করে- 
ছিল ।৯২ সেই নির্দেশ মোতাবেক ১৮৫৮ গ্রীস্টান্দের মার্চ মাস থেকে পরের বছরের মার্চ 


কলকাতার নিকা শীব্যবস্থার ইতিহাস ২০৯ 


মীস পর্যন্ত শহরের নান! এলাকার উচ্চতা মাপা হয় । তাছাড়া চিৎপুর, ধাঁপা, বাঁমুন- 
ঘাট।, ট্যাংরা, টাঁলির নালা এবং চাদপাল ঘাটে জোয়ার-ভাটার সময় জলের উচ্চতার 
বিভিন্নতাঁও নথিবদ্ধ করা হয়। পরিকল্পনার দ্রুত রূপাঁয়ণের জগ্ত অধিগৃহীত হল 
কোতরং-এর ইটখোলা, ব্যবস্থা হল ইংল্যাণ্ড থেকে ইট তৈরির যন্ত্রপাতি আমদানির 1৯৩ 
রিপোঁটটের শেষাংশে কমিটি প্রথমে পরিকল্পনাটির আংশিক রূপায়ণ চেয়েছিল । 
তারপর লব্ধ সাঁফল্য অনুযায়ী বাঁকি ৭1জ সম্পূর্ণ করাই ছিল কমিটির অভিপ্রেত ।১৪ 


রেণ্ডেলের প্রস্তাব ূ 
১৮৫৮ শ্রীস্টীব্দের এপ্রিল মাসে সরকার স্থির করেন যে, ক্লার্ক-কত প্রিকল্পনাটি সম্পর্কে 
ইংলাগ্ের কোনো? স্থপ্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ারের অভিমত নেওয়া প্রয়োজন | ওরেস্টমিন্‌- 
স্টারের “রেণ্ডেল ব্রাদার? নামক স্যানিটারি ইগ্সিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানের এম, রেগ্ডেল 
তখন ঘটনাচক্রে ভারতে এসেছিলেন । তার কাছেই পাঁঠানে। হল ক্লার্কের খসড়া । 
হংলাণ্ডে প্রত্যাবর্তনের পর, ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্ৰের ডিসেম্বব মাসে রেগেল জবাব দিলেন । 
দেখা গেল, ক্লার্কের পরিকল্পনার সঙ্গে রেণ্ডেলের প্রস্তীবের কিছু ফারাক রয়েছে । ক্লাক 
চেয়েছিলেন সারকুলার রোডের আবেষ্টনীভূক্ত অঞ্চলের নিকাঁশী আবর্জনাঁকে ইণ্টালিতে 
নিয়ে গিয়ে পাম্প করে লবণহ্ুদে ফেলতে 1১৫ কিন্তু রেণ্ডেল চাইলেন বিনা পাম্পে এ 
অঞ্চলের তরল  আবরঞ্জন1 গঙ্গায় সরাসরি ঢেলে দিতে |১৬ 

রেগ্ডেলের প্রস্তাব পুর-কমিশনারদের মনঃপৃত হল না।১৭ ক্লার্কের পরিকল্পনাটির 
সরকারি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করলেন তারা । ১৮৫৯ শ্রীস্টাব্ষের ২০ এপ্রিল 
অন্থমোদণ পাওয়া গেল, কাঁজ শুরু হয়ে গেল এ বছরেই ।১৮ 

স্রদাতার। প্রথমে ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর উপযোগিতা, বুঝতে পারেননি | বরং এই 
খিপুল অর্থব্যয়ের বিরুদ্ধে তাদের মধ্যে দানা বেঁধেছিল বিক্ষোভ | শহরের দক্ষিণাঞ্চলে 
কাজ শুরু হওয়ার পর, যখন উত্তরাঞ্চলে দশ্প্রপারণের প্রশ্ন উঠল, তখন শহরবাশীর! 
হুললেন প্রবল আপত্তি । তারা বললেন, অপরিসর গলিবনুল উত্তর কলকাতার পক্ষে 
ভূগর্ভস্থ নিকাঁশীব্যবস্থা অন্থপযোগী । দক্ষ হাঞ্নিয়ারদের দিয়ে পরীক্ষা করানোর পরই 
কাজ আরম্তহবে, একথা জাঁণিয়ে তখন কপকাতাবাসীদের আশ্বস্ত করণ হয়েছিল। অনেকে 
তখন মাঁটির উপরেই পাকা নর্দমা তোরণ কথা বলেছিলেন, কিন্তু ক্লার্ক রাজি হননি | এ 
ধরনের নালা প্রশস্ত ও গভীর হওয়। প্রয়োজনীয় | কিন্ত সেরকম বৃহদাঁকাঁর নাঁল। পথচারী 
ও যানবাহনের বিপদ ডেকে আনবে --এই ছিল ক্লার্কের আশঙ্কা । তিনি আরও জানিয়ে- 
ছিলেন যে, ভূগর্ভস্থ প্রণালীর ক্ষেত্রে গড় আয়তন এক ফুটের বেশি হবে না।১৯ 


ক্লাকের পরিকল্পন। 
উইলিয়াম ক্লার্কের মতে পয়ঃপ্রণালীর কাজ হল ভূপৃষ্ঠের অব্যবহিত নীচের জল, বাড়ির 
তরল আবর্জন] ও বুপ্টির জপ নিষফাশন ।২০ তভূপৃষ্ঠের ঠিক নীচেই জমে থাক জল বাড়িঘর 
স্যাতপ্ন্যাতে করে তেলে, তাই তার নিফাশন গুরুত্বপূর্ণ । 

ক" পু ১৪ 


২১০ কলকাতার পুরাকথা 


ক্লার্কের পরিকল্পনায় একই প্রণালী দিয়ে বুষ্টির জল ও তরল আঁবর্জন1 প্রবাহিত করে 
অধিকাংশ বুষ্টির জল সারকুলার ক্যানীলে এবং আবর্জন] পাম্প করে বাইরের জলাশয়ে 
ফেলার ব্যবস্থা ছিল । মূল প্রণালী নিশ্নাণ শুরু হয় ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে, শেষ হয় ১৮৭৫ 
খ্রীষ্টাব্দে | দক্ষিণাঞ্চলের শাখা-প্রশাখা বা বাঁড়তি কাজ শেষ হতে আরও তিন বছর 
লেগেছিল । অন্যদিকে উত্তরাঞ্চলের কাজ ১৮”৫-৮৬ শ্রীস্টাব্দের আগে সম্পূর্ণ করা 
যায়নি | নিষ্কাশন প্রণালীর কার্ষক্ষমত1 বজায় বাঁখার জন্য অধিকতর পরিমাঁণে জল- 
প্রবাহের প্রয়োজন ইতিমধ্যে দেখা দেয় | তাই কমিশনাররা] ১৮৭৬ গ্রীস্টাব্খের আগে 
থেকেই জলসরবরাহ-কেন্দ্র বাড়াতে শুক করেন । এই সময়ে শোধিত জলসরখরাহের 
পরিমাণ দ্বিগুণ করে আট মিলিয়ন গাঁলন করার পরিকল্পনা গৃহীত হয় । একই স্গে 
অশোধিত জলের সরবরাহ বাঁড়াবাঁর জন্য মল্লিকঘাটে নিমিত হয় নতুন পাশ্পিং স্টেশন '২১ 

পরবতণকালে জি. সি. চ্যাটাজি২১ বা জেমস কিম্বারের১৩ মতো ওয়াকিবহাল 
ব্যক্তির। ক্লার্কের পরিকল্পনার প্রশংসাস্থচক মূল্যায়ন করেছেন । 

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সকার পুরসভীঁকে বাধ্য করলেন সারকুলার ক্যানালে বৃষ্টির জপ 
ফেল] বন্ধ করতে । তার বদলে ক্যানাল-লাইন বরাবর বুষ্টির জল অন্যদিকে প্রবাহিত 
করার জন্য একটি নিরোধক প্রণালী (10125801108 5০৯৪1) নির্মাণ এবং প্রধান 
প্রণালীর (781 0909]] 59৬6) সঙ্গে সংযোগসাধনের আদেশও একই সর্গে জারি 
হল। ইতিমধ্যে তরল আবর্জনা ও নিক্ষাশিত বৃষ্টির জলের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাওয়ায় এই পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয় । 


নিকাশীব্যবস্থার মধ্য পধায় ও ল্যাথামের রিপোট 
১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার শহরতলিতে নিষফাশন ব্যবস্থা? সম্প্রসারণের কথা ওঠায় “ুব- 
সভার প্রধান ইঞ্জিনিয়ার জেমস কিম্বার একটি পরিকল্পন1| রচনা করেন ' এ বছরের 
ফেব্রুয়ারি মাসে বলডুইন ল্যাথাম নামে এক প্রধ্যাত স্যানিটারি ইঞ্জিনিয়ীরকে তীর 
বোন্বাইয়ের কর্মস্থল থেকে কলকাতায় নিয়ে আঁস। হয়। নিকা শীব্যবস্থ৷ সম্পকে প্রায় এক 
মাস নিরীক্ষা! চালিয়ে তিনি মার্চ মাসের ৩ তারিখে তার রিপোর্ট পেশ করলেন! তার 
প্রতিবেদনে প্রচলিত পয়ঃপ্রণালীর ক্রটিখিচ্যুতি,২৪ গঙ্গা ও লবণহ্রদে জোয়ারের সময়ের 
বিভিন্নতা,২« বুষ্টির জল ও আবর্জনার সমবেত নিফাশন১৬ প্রভৃতি প্রসঙ্গ আলোচিত 
হয়েছিল। নিকাশীব্যবস্থার উন্নতিকল্পে ল্যাথাম কতকগুলি গঠনমূলক প্রস্তাবও 
রেখোছলেন । তার মধে, ছিল নিকাশীখ্যবস্থার জলপ্রবা২,১৭ পয়ূঃপ্রণালীর মধ্যে 
বাতাঁস-চলাঁচল,২৮ লবণসহ্ৃদের উন্নতিবিধান,.১৯ বারংবার রাস্তা খনন এড়াতে ম্যানহোল 
স্থাপন বিগ্ভাধরীতে আবর্জন! ফেলার যৌক্তিকতা প্রভৃতি প্রসঙ্গ । 

১৮৯১ খ্রীস্টান্বের ৩১ জুলাই ল্যাথামের রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে কিন্বার বলক'তা' 
ও শহরতলির জলদরবরাহ ও নিকাশীব্যবস্থাাব্ষয়ক একটি পরিকল্পনা পেশ করেন । 
ল্যাথামের প্রস্তীবগুলির সঙ্গে কিম্বারের পরিকষ্পনীর বিশেষ সাদৃশ্য ছিল । শেষ পর্যন্ত 
কিন্তু ল্যাথাম বা কিম্বারের মতাঁমত বাস্তবায়িত হয়নি 1৩০ 


কলকাতার নিকাশীব্যবস্থার ইতিহাস ২১১ 


হিউজেসের প্রকল্প 

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংল! সরকার এ. জে. হিউজেস নামক ইঞ্জিনিয়ারকে পুরসভাকে 
সাহায্য করার কাঁজে নিযুক্ত করেন । হিউজেস যে প্রকল্প রচনা করেন তাতে শহরঙলির 
নিকাশীব্যবস্থার পরিকল্পন1, লবণহদের ছোৌঁয়ার-ভাটার বিবরণ, বষ্টিপাঁতের পরিসংখা।ন ও 
প্রাচাদেশীয় একটি দরিদ্র নগরীর পক্ষে আদর্শ জনস্বাস্থ্য পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয় 
আলোচিত হয়েছিল । বলডুইন ল্যাথামের কাছে এই প্রবন্ধটি প্রেরিত হলে তিনি কিছু 
বিরূপ মঠ শ্ক্ত করেছিলেন। তাই হিউজেস ও কিশম্বার প্রকল্পটিকে নানাভাবে 
সংশোধন করেন । ১৮৯৬ খীষ্টাব্ধে দু'জনে যে যৌথ রিপোর্ট পেশ করেন, তাঁর সঙ্গে 
কিখ প্যাখামের নির্দেশের মৌলিক পার্থক্য ছিল । পরবর্তীকালে কার্ক্ষেত্রে যদিও 
পরিকল্পশীটির নানা রদবদল ঘটেছিল, তবু নতুন নিকাঁনীপ্রকল্পের ভিত্তি হিসাবে এ 
বিগোটি খথেষ্ট গুকত্বপূর্ণ । 

১৮৯৬ গ্রীস্টান্দে পরিকল্পনা অনুথায়ী কাঁজ শুরু হল। কিন্তু তিন বছর পরে দেখা 
গেল, র্ূপায়ণকালে পরিকল্পনা নানাভাখে লঙ্ঘিত হয়েছে । ১৮৯৯ খ্রীস্টীব্দের এই 
অস্বস্তিকর অবস্থায় আবিষ্কৃত হল, পরিকল্পনা-বহিভূতি নির্মাণে পুরসভার বহু অর্থ ব্যয়িত 
হচ্ছে । শহরতলির প্রণালীনির্ীণের বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য তাঁই পুরসভা ১৯০০ 
শ্বীষ্টাব্দের ১৫ যে তিন সদশ্যের একটি উপদেষ্টা সমিতি নিয়োগ করল । ১৭ জুলাই 
উপদেষ্টার! তাদের মতামত প্রকাশ করলেন সেই নির্দেশ মোতাবেক একটি খসড়া 
তৈরির পরিকল্পন] গৃহীত হল। ল্যাথামের নির্দেশে তখন জে. খল হিল শহরতলির 
নিকা শীপ্রকল্পের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হলেন । 

বল হিলেখ পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে ১৯০০ ্রীস্টাব্দের ২৪ নভে্বর একটি 
রিপোট পেশ কর হল । যথারীতি রিপোর্টটি ল্যাথামেব কাছে গেল মতামতের জন্য, 
প্যাথামের জবাব পাওয়া গেল ১৯০১ গ্রীস্টাব্বের ৫ সেপ্টেম্বর । এই দীর্ঘশ্ত্রতার পর 
(কিছু ফল ফলল | খাঁলিগঞ্জ ও মোমিনপুরের পাম্পিং স্টেশনের নির্মীণকার্ধ আমূল 
রূপান্তবিত হল! অনুমোদিত বাঁদবাকি কাঁজ বিলি-বন্দোবস্ত করে দেওয়া হল চৌদ্দটি 
কণ্ট শক্টের মাধ্যমে 1৩১ 


নিকাশীব্যবস্থার ব্যাস 

পৃতিগন্ধময় অঞ্চল থেকে পরিচ্ছন্ন শহরে পরিণত করার প্রয়াসে কলকাতার নিকাশী- 
ব্যবস্থার ইতিহাসকে মোটামুটি চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে, 
অর্থাৎ ১৮৫৯ থেকে ১৮৭৫ গ্রীস্টাব্দের মধ্যে ক্লার্কের পরিকল্পিত ব্যবস্থার পত্তন ঘটে । 
১৮৭৫ ও ১৮৯১ গ্রীস্টাব্ের মধ্যব্তী দ্বিতীয় পর্যায় হল কিম্বারের আমল, যখন ভূগর্ভস্থ 
পয়ঃপ্রণাশীর কাঁজ সম্পূর্ণ হয় । তৃতীয় পর্যায়ে, অর্থীৎ ১৮৯১ থেকে ১৯০২ গ্রীস্টান্দের 
মধ্যে কিঘ্বার ও হিউজেস প্রথমে স্বতন্ত্র ও পরে যৌথভাবে পরিকল্পনা রচনা! করেন এবং 
সেই অনুযায়ী কাজ শুরু হয় । চতুর্থ পর্যায়ে বল হিল কর্তৃক শহরতলির নিকাশী- 
পরিকল্পনার কাজ নির্বাহিত হয় ।৩২ 


২১২ কলকাতার পুরাকথা 


কলকাতার নিকাশীব্যবস্থা সে সময়ে প্রধান ছুটি ভাগে বিভক্ত ছিল : শহরাঞ্চলের 
ব্যবস্থা ও শহরতলির ব্যবস্থা । শহরাঞ্চল ও শহরতলির দূষিত পদার্থ যথাক্রমে পামার 
বাজার পাম্পিং স্টেশন ও বাঁলিগঞ্জ পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যমে নিক্ষাশনের ব্যবস্থা হয়েছিল। 
এই ছুই পাম্পিং স্টেশনের নিষফাশিত আবর্জন। তপসিয়ায় মিলিত হয়ে শেষে বিদ্ভাধরী 
নদীতে পড়ত । উভয় অঞ্চলের বৃষ্টির জলও একই ভাঁবে ওই দুটি পাম্পিং স্টেশনের 
মাধ্যমে বিদ্ভাধরীতে ফেলা হতো ।৩৩ 

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শহরাঞ্চলের তৃগর্তস্থ নিকাশীব্যবস্থার অন্ত খরচ হয়েছিল এক 
কোটি দশ লাখ টাকা | ১৯১৫ গ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত শহরতলির জন্য ব্যয়িত হয়েছিল ৬৯,৭৬,৭৭০ 
টাকা ।৩৪ 


শহরাঞ্চলের ব্যবস্থা 
শহরাঞ্চলের নিকাশীব্যবস্থার পরিধি ছিল ৪,১২৯ একর জুড়ে । শহরের মধ্যে নিম্িত 
হয়েছিল ছ'টি প্রধান পয়ঃপ্রণালী | তার মধ্যে তিনটি প্রণালী পশ্চিমে হুগলী নদী থেকে 
পূর্বে আপার পাঁরকুলার রোড পর্যন্ত প্রসারিত--একাট নিমতলাঁঘাট স্ট্রিট, একটি 
কলুটোলা স্ট্রিট ও একটি ধর্মতলা ট্রিট ধরে । চতুর্থটি হুগলী নদী থেকে শুরু হয়েছে 
শোভাবাজারে | সেখান থেকে হালসিবাগান পর্যন্ত আসার পর সেটি সারকুলর পোঁড 
ধরে ধর্মতলা স্ট্রিট পর্যন্ত চলে গিয়েছে । পঞ্চম প্রণালী টালির নালা থেকে যাত্রা করে 
লোয়ার সারকুলাঁর ধৌঁড ধরে এসে ধর্মতলার সংযোগস্থলে মিশেছে ৷ এই প্রণাঁলীগুলির 
প্রত্যেকটি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত | ষষ্ঠ বা শেষ প্রণালীটি তরল আবর্জনা নিষ্কাশনের 
প্রধান নির্গমপথ (10910 00081] 56৬০1 ) হিসাবে ধর্মতল] স্্িট-_সারকুলার রোড 
সংযোগস্থল থেকে পামারবাজার পাম্পি স্টেশনে চলে গিয়েছে । 

ইট বা পাথরের শাখাপ্রণালীর মাধ্যমে এই প্রধান প্রণালীগুলি রাস্তার বা বাড়ির 
নর্দমাগুলির সঙ্গে সংযুক্ত | যেহেতু মলকুণ্ড (0555 7165) বা খ'ট1 পায়খানার পঙ্গে 
প্রণালীগুলির সংযোগ সম্ভব ছিল না, তাই সেগুলিতে সঞ্চিত মল-মূত্র পেইল-ডিপোর 
(7811-0৩701) মাধ্যমে প্রণালীতে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল । শাখাপ্রণাপীগুলিতে 
থিভিয়ে থাকা ময়লা মনুষ্য-শক্তি (1080 180০] ) বা জলতাড়ন।প € 18911708 ) 
দ্বারা পরিঞ্ষার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল । তাই অধিকাশ শাখা প্রণালীর সঙ্গে 
সংযুক্ত হয়েছিল স্বয়ংক্রিয় জলতাড়ন কক্ষ (2000108010 1051)108 ০1081010615 ) 1৩৫ 


শহরতলির ব্যবস্থা 

চার হাঁঞ্জীর একর ভুড়ে প্রপারিত এই ব্যবস্থায় প্রধান প্রণালীর সংখ্যা চার | তার মধ্যে 
ছুটি প্রণালী আংশিকভাবে যৌথ। এই প্রণালীগুলি আবর্জনা বহন করে নিয়ে আসে 
বালিগঞ্জ পাম্পি স্টেশনে । সেখানে পাম্প করে দূষিত পদার্থ চালন। কর! হয় উচু 
প্রণালীতে (98০৪:৮৪) [71610 1,555] 9০৬91 )। উ'চু প্রণালী থেকে যুগ প্রণালী 
( 0০2091060 55৬/8৪০ 0118006] ), বৃষ্টির জলের জন্য নিদি্ট জলাশয় ( 91০10) 


কলকাতার নিকা শীব্যবস্থার ইতিহাঁস ২১৩ 


ড/81ত1 [২5০1৮০1] ) ও জলকপাট (9৮০1080 91010৩-2816 ) পেরিয়ে এই তরল 
আবর্জন] বিদ্ভাধরীতে গিয়ে পড়ত । 

মোমিনপুরে অবস্থিত একটি সহায়ক পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যমে খিদিরপুর ভক ও 
সন্নিহিত নিচু এলাঁকার দূষিত পদার্থ নিক্চাশিত হয়। জাজেস কোর্ট রোডের তৃগর্ভস্থ 
প্রণালী দিয়ে সেই আবর্জনা চলে আঁসে বালিগঞ্জের পাম্পিং স্টেশনে । এই প্রণালীটি 
টাঁলির নাঁলার সঙ্গে একটি সাইফনের দ্বার সংযুক্ত | 

টালিব নালা ধা আদিগঙ্গ। দক্ষিণ শহরতলিকে পূর্ব ও পশ্চিম অংশে বিভক্ত করেছে। 
এই ছুই অংশের পয়ঃপ্রণালীগুলি কালীঘাঁট সেতুর উত্তরদিক দিয়ে টালির নালাঁকে 
অতিক্রম করেছে । শাইফনাট এমনভাবে তৈরি কব হয়েছে যাতে আদিগঙ্গার তল] দিয়ে 
সহজেই তরল আঁবর্জন। বা বুষ্টির জল নিয়ে আসা যায়, অথচ নৌকাদির চলাঁচল যেন 
ব্যাহত না হয় । ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে জেপপ কোম্পানি সাইফনটি নির্মাণ করেছিল । খরচ 
পড়েছিল ২.২৪,৮০৫ টাঁকা ।৩৬ 


খাল এলাকার নিকাশীব্যবস্থ! 
সাম্প্রতিককালে সংযোজিত শহরতলির নিকাশী সমস্যা জটিল হওয়ায় তৎকালীন 
কর্তৃপক্ষ বিষয়াট হাতে নিয়েছিলেন সবার শেষে । 'খাঁল এলাকা (08081 8198) নামে 
অভিহিত এই অঞ্চলের পরিধি ছিল ৭৩২ একর । আপার সারকুলার রেড ও সীরকুলার 
ক্যানালের মধ্যবর্তী অঞ্চলই “খাল এপীকা” 'হপাবে পরিগণিত হয়েছিল । এই এলাকার 
নিকাশীব্যবস্থা নির্নীণ শুক হয় ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে, শেষ হয় ১৯১৫ গ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি 
মাসে । খরচ হয় সাঁড়ে চুয়াল্লিশ লাখ টাকা! এই প্রকল্পের অংশ হিসাবে প্রায় পা 
মাইল দীর্ঘ রাস্তা তৈরি করে সেই রাস্তাগুলির ভূগর্ভে প্রণালী প্রপাঁরিত হয়। নতুন 
রাস্তাগুলির মধ্যে ১১,৫৯৬ ফিট দর্ধ্যের রাস্তা হল ৬০ ফিট চওড়া এবং বাঁকি ১৩,৯৭০ 
ফিট রাস্তা হল ৪০ ফিট চওড়া | 

অঞ্চলটি খুব নিচু হওয়ায় প্রণালীগুলিকে নাচেই পাঁততে হল | মানিকতলায় নিমিত 
হল নতুন পাম্পিং স্টেশন । এখানে ওই নিটু প্রণালীর জল পাম্প করে ৯ ফিট উঁচুতে 
অবস্থিত উচ্চতাসম্পন্ন প্রণালীতে (71810 19561 9০৬৩1) ঢালার ব্যবস্থা হল। উচু 
প্রণালীটি সরাসরি সংযুক্ত হল পামারবাঁজার পাম্পিং স্টেশনের সঙ্গে । প্রকল্পের শেষে 
প্রধান ও শাখাপ্রণালীগুলির দৈর্ঘ্য দাড়াল যথাক্রমে ৩ ও ১১ মাইল 1৩৭ 


বিদ্যাধরী নদীব অবনতি 

'ছুগলী-বিগ্ভাধরী ক্যানাল এনকোয়ারি'-র স্পেশাল অফিসার লিইস ও কার্যনির্বাহী 
ইঞ্জিনিয়ার আডাম-উইলিয়মের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে ১৯১৩ গ্রীস্টাব্দের মেমাসে 
বাংল সরকার পুরসভাকে জানালেন যে, বিগ্ভাধরী নদী দ্রুত বুজে আসছে । পরিস্থিতিটি 
যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ এই নদীতেই শহর ও শহরতলি থেকে নিক্ষাশিত বঞ্জ্য পদার্থ 
ফেলা হতো । 


২১৪ কলকাতার পুরাঁকথা 


১৯১৩ শ্রীষ্টাব্ধের জুন-জুলাই মাসে পুরসভার একটি কমিটির € ৬/০715 5106০18] 
€0101010050 ) কাছে হিউজেস ও বল হিলের পুরনো বিবৃতির অংশবিশেষসহ লিইস ও 
আাডাম-উইলিয়ামের বক্তব্য পেশ করা হল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হিউজেস ১৮৯৪ 
গ্রস্টাব্দেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, অনতিবিলম্বে বিদ্ভাধরী মংস্য প্রকল্প ও লবণহ্দ 
বুজে যাঁবে ৷ বিদ্াধরীর বিভিন্ন অংশে ১৮৮৩ থেকে ১৯১২ খ্রীস্টান্দের মধ্যে আডাম- 
উইলিয়াম যে সমীক্ষা চালিয়েছিলেন, তার ভিত্তিতে তিনি বিগ্ভাধরী বুজে যাওয়ার 
সম্ভাবন1,৩৮ গুরুত্ব,৩৯ কারণ১০ ও সমাধাঁনের*১ বিষয়ে বিপ্তারিত অভিমত প্রকাশ 
কবেন | আযাডাম-উইলিয়ামের বক্তব্য সমর্থন করে লিইস ছুটি স্বতন্ত্র সমাধানব্যবস্থা 
উদ্ভাবন করেছিলেন 18৯ 

কলকাতার নিকাশীব্যবস্থাৰ প্রয়োজনে বিদ্ভাধরীকে প্রবাহমান পাখার জন্য ১৯১৩ 
থেকে ১৯২১ শ্রীস্টীব্দ পর্যন্ত আলোচনা, সম্মেলন, বিশুক চলে । পুরসভ! € সেচবিভাগের 
স্থদন্ম, প্রযুক্তিবিদ ও প্রশীসকরা নাঁন। পরিকল্পনাও রচনা করেন | তার মধ্যে লিইস-এব 
'গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক ক্যানাল প্রোজেক্ট উল্লেখযোগ্য 1৪৩ বিদ্যাধধীকে বাচানোর জন্য শহরের 
দূষিত পদার্থকে পরিশুদ্ধ করার (00011080107) একটি খসডা প্রস্তাব (আন্ুমানিক 
বায় সই) বল হিল দাঁখিল করেন | আভাম-উইলিয়াম পরাখেন মাটি কাঁটীর ।019081116) 
প্রস্তাব, তিনিও আহ্ুমানিক বায়ের অঙ্ক উল্লেখ করেন 185 

সব আলাপ-আলোচনাকে ব্যঙ্গ করে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাধরী নদীর আঙ্গ'এক 
“মৃত্যু ঘটে | কলকাতার নিকাশীবাবস্থা অচল পরিস্থিতির সন্মুখীন হয়। বিদ্যাধরীকে 
পুনরুজ্জীবিত করার জন্য বি. এন. দে নামে এক প্রযুক্তিিদকে তখন নিয়ে আসা হয় । 
তার মতান্থযায়ী গ্রীষ্মকালীন ও বর্ষা জল বহন করার জন্য ছুট সতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত 
হয় । কুলটগাং নদীতে বর্জ্য পদাঁ নিক্ষাশনের খ্যবস্থ] হয় এই ছুট প্রণালীব মাধ্যমে | 
তার আগে ছুটি জলাশয়ে আঁবর্জন। থিতিয়ে নেওয়ীৰ ( 3৫107611800] । ব্যবস্থাও 
গৃহীত হয় | কুলটগাৎ এহসব দধষিত পদাণ অঙন কনে নিরে যায় মাতলা 


মোৌহানায় 5৫ 


বতমান অবস্থ। 

কলকাতার নিকাশীব'বস্থার প্রধান খু'ত তিনটি । প্রথমত, কলকাতার ভূপৃষ্ঠ অনেকট। 
পিরিচের মতো ! 9৪80০1-518760 ।। অর্থাৎ প্রান্তিক অঞ্চলগলি উচু এবং কেন্দরস্থলটি 
নিটু। দ্বিতীয়ত, তরল আবর্জন1 ও বুট্টির জল একই নির্গমপথেব দ্বারা নিষ্ষাশিত হয় | 
প্রবল বৃষ্টিপাত হলে এই যৌথ প্রবাহপথ উপচে যাঁয় । কারণ, শহরাঞ্চলের প্রণালীগুলির 
বহনন্মত1 ঘণ্টায় সিকি হঞ্চি জল। শহরতলির নিকাশীপথের বৃহনক্ষমতা আরও কম, 
ঘণ্টায় মাত্র ই ইঞ্চি ।৪৬ তাছাড়া রাস্তার নিকাশী নর্দমার সংখ্যাতা, শ!খাপণালীগুলির 
ক্ষীণ পরিসরও রাস্তায় জল ফাঁডানোর জন্য দায়ী ।৪৭ কলকাতার তৃতীয় দোষ হল, 
প্রণালীহীন ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার অনুপাত সমগ্র অঞ্চলের প্রায় ৯ল্িশ শতাংশ । 
কলকাতা শহরের একটি বড় অংশ জলাশয় ভরাট করে গড়ে ওঠায় সেগুলি নিচু এলাকায় 


কলকাতার নিকাশীব্যবস্থার ইতিহাস ২১৫ 


পযবসিত হয়েছে | পাম্প ন' করলে এইসব জায়গার নিকাশীব্যবস্থা চালু রাখা 
যায়না! 

বর্তমান ব্যবস্থায় নিকাশী খালগুলির নির্গমমুখে আছে প্রয়োজনীয় জলকপাট | 
ব;ণতলায় আছে তলানি থিতানোর জলাশয় (99177606500 000) ও উপ-পথ 
বাবস্থা (65-0839 81180977010) 1 বর্ষার ও স্ত্রীক্ষের প্রবাহের জন্য নিদিষ্ট আছে 
স্বঃন্্র দুটি পথ ্রীক্মকাঁলীন শুখ। মরস্তমে, যখন দূষিত পদার্থ ই শুধু প্রবাহিত হয়, তখন 
'*গম চলে একটি বিশেষ (0৬/75 ) প্রণালী দিয়ে । এই প্রণালীটি পুরোপুরি পাকা 
হওয়ার কথা চিল, কিন্ত প্রাথমিক পধে অনেকটাই কাঁচা রয়ে গিয়েছিল 1৪৮ 

দীর্ঘকাল বর্জা পদার্থ বহন করার ফলে খালগুলিতে তলাঁনি জমতে শুরু করেছিল । 
সর্দে সঙ্গে জলস্তরণ উচু হতে আরস্ত হয়, চাপ পড়তে থাকে পাম্পিং স্টেশনগুলির উপরে । 
এত শতকের পঞ্চাশের দশকে সরকার প্রয়োজনীয় বাবস্থা গ্রহণ কবেন | ১৯৬৮ গ্রীস্টান্দে 
'পমবয়টি সেচখিভাগের এক্তিয়ারভুক্ত হয় । তারপর থেকে খালগুলি ফোগ্যভাবে পরিস্কৃত 
১৯ থাকায় পাম্পেব উপর চাপ কমতে থাকে । বিশেষ (10৬17) প্রণালীটির বাঁকি 
অ.শ পাকা কণা হয়, থিতানোর বাবস্থা সংস্কৃত ও সম্প্রপারিত হয় 1৭৯ 


সাম্প্রতিক পরিকল্পনা 
+৯স্বাতখর নিকাশীবাবস্থার উন্নতিকল্পে পুরসভা [কছু "মাস্টার প্ল্যান” প্রণয়ন করেছিল । 
সে৫লি সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব ১৯৭৪ শ্রীস্টা্ধে সি- এম- ডি. এ-এর উপর ন্থান্ত হয় । 
চি এম. জি, এ. কলকাতার পয়ঃপ্রণালীহীন ও নিট অঞ্চলগুলির জন্য কিছু পরিকল্সন] 
বচন! কবে । কাশীপুর-খেলগাছিয়ার ভাঁর নিজেদের হাতে রেখে মীনিকতলার কাজ সি. 
অই. টি.-র উপর এ তপাসিগ্রা-ট্যাংরা-ট1লগঞ্জ প্রভৃতির কাজ তারা সি. এম. ডাঁবলিউ, 
এপ, এশর উপব ম্বান্ত করে 1৫0 

পয়ঃপ্রণঃলীর মধ্যে থিতিয়ে জমে যাঁওয়। পাঁক পরিদ্গার কর? একটি বিরাট সমস্যা | 
৮ বের দশকে এই ভমাট বস্তুর পরিমীণ ছিল ১৪০ লাখ |কউবিক ফিট। এই বিপুল 
পাক নিষ্কাশিত না হলে শহরের রাস্তায় জল জমা বন্ধ হওয়ার সম্ভতাবন। নেই । তাই 
১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বছরে ৯ লাখ কিউবিক ফিট করে জম] পাঁক সরানে। হচ্ছে । এ 
ডান্বা ১৯৭৪ হরীস্টান্দ থেকে শুরু হয়েছে যন্ত্রপাতির ব্যবহার । বিষয়টির দায়িত্ব গ্রহণ 
বেছে সি. এম. ডি. এ. | সমস্ত পাক তিন বছরে সাফ করে ফেলার জন্য সি. এম. ডি. 
এ. তরি করেছে একটি দেড কোটি টাকার পরিকল্পন। 1৫৯ 

কলকাতার নিকাশীব্যবস্থার আমূল সংস্কীর সাধনের জন্য সি. এম. পি. ও. ছ'শো। 
কোট ট৫কার একটি মাস্টার গ্র্যান” রচনা করেছে । নিকাশী খাঁলগুলির পুনরুজ্জীবন ও 
কযেকটি নতুন পাঁম্প বসাঁনোর কথা সে পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত । পাম্পগুলির শেষ সংস্কার 
হয়েছিল ১৯৩৭-৩৮ শ্রীস্টাবে ।৫২ 

১৮৭৫-৭৬ গ্রীস্টার্ষকে যদি কলকাতার ভূগর্ভস্থ পয়ংপ্রণালীর প্রতিষ্ঠাবর্ষ ধর] হয়, 
তাহলে তাঁর বয় দ্রীড়াঁয় একশে। বছরের কিছু বেশি । এই নিকাশীব্যবস্থায় নানা! গলদ 
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স্থযোগ দেওয়ার জন্য আমরা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের কর্তৃপক্ষের কাছে 
রুতন্ 


সিদ্ধার্থ ঘোষ 


পুরনো কলকাতার কলকন্তা 


ওপনিবেশিক শহরের প্রযুক্তি গ্রয়াস 


ইংলযাণ্ডের শিল্প-খিগ্লবে পরতীকালেই সাত্যকার কলকন্ডার যুগ শুরু হয়! তাঁঃ 
অবশ্বান্তাবী ছায়া পড়ে হংল্যাঙ্ডের উপনিবেশ ভারতবর্ষে, বিশেষ করে তার তৎকালীন 
বাজধানী কলকাতায় | আমাদের দেশে শিল্প-বিপ্রব ঘটেনি, স্থষম পদ্ধতিতে ঘন্ত্রযুগের 
হুচন। হয়নি । যন্ত্র - বিশেষত বাম্পটা'লত যন্ত্রের প্রবর্তন বাংলার তাতীদের বাহুবলকে 
পরাস্ত করতে প্রাথামকভাবে সাহাধ্য করেছিল । ম্যাঞ্চেস্টারের কলের কাঁপড় এদেশের 
বাজার দখল করল, “কন্তু বুঁশয়াদি কলকারখানা কিছুই গডে উঠল না । এদেশে 
বাম্পের কল প্রথমদকে এসোছল ইংরেজদের বাণিজ্যের সহায়ত করার জন্য | যাঁকে 
অনেকে ইংল্যাণ্ডের শিল্প-বিপ্রবের প্রধান চালিকাশক্তি রূপে গণ্য করেন, সেই বাস্প- 
শক্তির অপরিসীম গুরুত্ধ অবশ্য আমর] প্রথম টের পেয়েছিলাম পরিখহণের ক্ষেত্রে-কলের 
নৌক1 ও তারপরে বাস্পীয় শকটের প্রবর্তনের পর ভারতবর্ষের আনাচ-কাঁনাচ থেকে 
ধাচামীল সংগ্রহ, বিদেশে রপ্তানি এখং বিদেশের পণ্য আমদানি ও সরবরাহ ব্যবস্থার 
উন্নতিসাঁধনের মধ্য দিয়েই এই ছুটি আধুনিক কল ভারতের 'অথনীতিকে পুরোপুরি 
লগুভগু করার স্থযোৌগ কবে দিল ইংরেজদের | 
এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবে কলকক্জার ব্যাপারটাকে কোনোদিনই আমর! 

মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারিনি । কলকক্জীর উল্লেখ আমীদের কাছে একটা বিদেশী 
বিজাতীয় প্রাণ বহন করে আনে । বুদ্ধি ও যুক্তির বিচারে আমরা যন্ত্রযুগের অপরিহাধতা 
অস্বীকাঁর করি না. কিন্ত অব্যক্ত একটা অনীহ! থেকেই গেছে । রূুপচাদ পক্ষী (জন্ম 
১৮১৪) সিন্ধু কাফি পাগিণীতে বীধা 'কলিকাতা বর্ণন'-এ যে ছবি এ'কেছিলেন ত 
একটি কলের শহরের | সেখানেও লক্ষণীয়, পুরোটাই তাঁর কাছে এক বিস্ময়কর 
অবোধগম্য কা এবং শেষ পযন্ত তিনি এর পরিণতি নিয়ে সরস কিন্তু তির্যক মন্তবাযই 
তিছেণ 

'নিকাশ হচ্ছে ময়লা জল করছে প্রস্তুত ড্রেনেজ কল, 

ধুলো থামে দিলে জল, স্বতন্ত্র এক কল, অগ্নিদেব হলে প্রবল, 

নির্বাণ করে দমকল, গোরাদের চেহার। দেখে, ভয়ে পালায় বেশ্বানর, 

পালে জল যোগাবে. সাধামতে সাধ্য কি যে পোড়ে ঘর॥ 


পুরনো কলকাতার কলকন্জা ২২৩ 


( মেসিনেতে দিলে দম, কোরে ঝমঝম, তেজে বেরোয় ওয়াটার )। 
পাটের কল আর ময়দার কল, রেডির কল, 
কাপড়ের কণশ, আর স্ৰ্কীর কল, 
জল তোলা কল, খোয়াভাঙ্গ৷ কল, কলাকতি এরাবৎ, 
করে এক [দিবসে সোজা পথ! 
সেরে দিলে কলে কলে, এরপরে কলেতে বানাবে ছেলে । 
পুরহীন মহীমণ্ডলে থাকবে না মূলে, মলে করবে বিষয়ভোগ "১ 
কিন্তু রূপঠাদ পক্ষীর কাল থেকে আমরা৷ আজ অনেকটা এগিয়ে এসেছি । কলকাতার 
ত্রিশতবাধিকী নিয়ে আমাদের গব ব1 দুশ্চিন্তার হরেক মঙভেদের মধো সখচেয়ে 
হতাশাগ্রস্ত কটুভাঁধা সমালোচক একটি বিষয়ে দ্বিধা পোষণ করেনশি_-সাহেদের 
তৈরি টাউন হল, মেটকাঁফ হল, রাইটার্স বিশিিং ইত্যাদিকে সধত্বে প্রক্ষা করা! উচিত । 
কলকাতার অনেকটাই যে সাহেবি ব্যাপার সেটা ঘরখাড়ি, স্থাপত্য কিংবা অপসারিত 
স্টাচুর ক্ষেত্রে ক্বীকার করে নিতে আমাদের দ্বিধা নেহ, 1কস্ত কলকজার শ্ষেত্রে 
আমাদের “ধচারের মাপকাঠিটা স্বতন্ত্র | তার অন্যতম কারণ আমাদের ভা্তহান 
হীনম্মন্যতা | বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র বন্টু প্রফুল্লচন্দ্র রায় খা সত্যেন্্রনাথ খস্থ 
আমাদেখ গব | কন্ত কারিগরি ক্ষেত্রে কলকন্জার জঙ্গলে আমাদের সম্মানরক্ষার কোনো 
উপযুক্ত পবিত্রাতা আমরা খু'জে পাই না। 
আসল বিন্ময় এখাঁনেই যে, তীত্র প্রতিকল পরিীাস্থতির মধ্যেও কলকন্ডার 
কলকাতায় প্রাঁঙভাধর বাঙালি কাণ্রিগর ৭1 হাঞ্জনিয়!ররা অসামান্য কীতি রেখে গেছেন । 
কন্ত আমাদের কারিগরি ইতিহাসচর্চার অভাবে তারা আজ সকলেই বিস্মৃত | 
কলকাতার ঘরবাঁডি শিয়ে সম্প্রতি বহু আলোচনা! হয়েছে । কিন্তু নীলমণি মিত্রের 
নামটি একবারও যথাযোগ্য গুকত্বেব সঙ্গে উল্লিখিত হতে দেখ যায়নি । প্রথম পাঁশ-করা 
( কড়কি কলেজ থেকে ) বাঙাণি ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে শুধু নয়, উনধিংশ শতাববীর 
একজন প্রকুশ বাঙালি" স্থপতি হিসাবেও কলকাতা তার কাছে চির-কৃতজ্ছ। 
সাহৌব পাঠশালায় শিক্ষা নিয়েছিলেন তান, কিছুদিন গোলামিও করেছিলেন, কিন্তু 
স্বাধীন স্থপতি ও নির্নাতারূপে আত্মপ্রকাশ করার পর তিনি কিন্তু ডোরিক, গথিক কি 
প্যালাডিয়ানের দাঁসত্ব করেননি | আধুনিক প্রীতির মধ্যেই হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের 
সন্মিলন ঘাটয়ে তিনি এই সাহেবি কলকাতায় সুট্টি করেছিলেন কয়েকটি অনবদ্য স্বাতন্তরযের 
সাক্ষর | বাগবাজারের পশুপতি ধন্থর বাড়ি, বেলগাছিয়। ভিলার নবরূপাঁয়ণ বা সাধারণ 
ত্রাহ্মমাজের মন্দির তাঁর সাক্ষী ।২ 
পুরনে। কলকাতার কলকজার কথা চর্চা করতে গেলে প্রায় প্রতি পদে নীলমণ্ি 
মিত্রের মতো বাঙালিদের পরিচন্্ব পাওয়া যায়। শ্ধু হারিয়ে যাওয়া যুগের সাক্ষ্য 
হসাবেই নয়, কলকন্জার এই ইতিহাস আমাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ গৌরবেরও কাহিনী | 


২২৪ কলকাতার পুরাকথা 


ওয়াটসনের হাওয়া-কল 
বন্দর কলকাতার প্রথম বড় কারখানা স্বাপিত হয়েছিল জাহাজ ততোরর জন্য | ওয়াটগঞ্জ 
অঞ্চল ধার স্মৃতি বহন করছে, এই কারখান। তৈরি করেছিলেন সেই কর্নেল ওয়াটসন । 
পরবতকালে কিড সাহেবের কল্যাণে খিদিরপুর হয়ে উঠেছিল জাহাজ তৈরি ও 
মেরামাতির কেন্দ্র । বিশাল আয়োজন করেছিলেন ওয়টসন তাঁর কারখানার জন্ত, ষার 
বিশদ 'ববরণ দিয়েছেন উইলিয়াম হিকি, তীর স্বৃতিকথায় | 

ওয়াটসনের সবচেয়ে বিস্ময়কর কীতি হল তার হাওয়া-কল বা পবন চক্র । 
আশেপাশের সব বাঁড়িঘরের চেয়ে উঁচু একট? কাঠের তৈরি বাঁড়ির মাথায় বসাঁনে৷ ছিল 
কাপড়ের পাল লাগাঁনে1 একটা চাঁকা। হাওয়া! বইলেই বনবন করে সেট] ঘুরতো। 
হাওয়ার শক্তিকে প্রধানত কাঠ-চেরাইয়ের কাজে ব্যবহার করাই ছিল ওয়াটসনের 
উদ্দেশ্ঠ । 

বাম্পশক্তিকে নিযুক্ত করার আগে বাহুবল ছাড়! পশুবলহ ছিল ভারতে যন্ত্র-চালনার 
প্রধান উপায় । অবশ্য ভৌগোলিক স্থৃবিধা থাঁকলে প্রাচীন ভারতে জলশক্তিও ব্যবহৃত 
হয়েছে চীকা ঘুঁরয়ে ( পানি চান্কি) পেষাই করার কাজে। ভারতে কিন্ত পাশিয়া বা 
হল্যাণ্ডের মতো প্রাচীনকাল থেকে উইগুমিলের ব্যবহার ছিল না। সেদিক থেকে 
ওয়াটসনের যন্ত্রটি একটি এতিহাসিক প্রথম" | শুধু তাই নয়, পরেও স্থদীর্ঘকাঁল ভারতে 
উইগুমলের প্রবর্তন ঘটেনি | আচার্য যোগেশচন্দ্র রাঁয়ই সম্ভবত প্রথম বাংলায় প্রবন্ধ ও 
বই লিখেছিলেন “পবন চক্র” নির্মাণ প্রণালী ও তার উপযোগিতার বিষয়ে । 

ওয়াটপনের অদ্ভুতকর্মী যন্ত্রটি কিন্ত অত্যন্ত স্বল্পাধ্কু পেয়েছিল । জাহাজঘাটার পার্ববর্তী 
অঞ্চলের ডাকসাইটে বাসিন্দা ভূকৈলাসের গোকুল ঘোষাল আদালতে নালিশ করেন 
যে. এ বেয়াকেলে যন্ত্রটা ভীষণ ঢ্যা1 এবং সারাক্ষণ তাঁর অন্তঃপুরের দিকে চেয়ে থাকে ! 
তার জেনানার আক্র রক্ষার জন্য এই আবেদন সত্যিই ষগ্ুরও হয়ে গেল । ওয়াটসন 
বাধ্য হলেন তার হাওয়া-কলকে খুলে নামিয়ে নিতে । আসলে গোঁকুল ঘোষালকে মদত 
দিয়েছিল ওয়াঁটপনের বিরুদ্ধ পক্ষেরই কয়েকজন সাহেব 1৩ 


হরেক রকম বাম্পের কল ও গোলোকচন্্ 

কলকাতায় ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে টাঁদপাল ঘাটে ঠিম হঞ্জিন চালিত জলতোল। কল বসেছিপ 
নগরবাসীদের জল সরবরাহ করার জন্য ৷ সেই প্রথম কলের জল এল । একটি উন্মুক্ত 
প্রণালী দিয়ে জল প্রবাহিত হতো । প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর পরে তোল বোন আগ 
শেফার্ডের একটি ফোটোগ্রীফে দেখা খায়, বর্তমান রাঁজভবনের পশ্চিমে ফুটপাঁথের 
কিনারায় সেই প্রণালী থেকে কয়েকজন লৌক জল সংগ্রহ করছেন । টাদপাল ঘাটে কল 
বসানোর আগে স্বাস্থ্যহীনিকর ধোঁয়! ও কলের গর্জনের আশঙ্কায় উৎকঠ্িত শহরবণসীকে 
আশ্বত্ত করতে হয়েছিল। বাম্পীয় কলের ইঞ্জিনিয়ার জেসপ সাহেবকে ( জেদপ 
কোম্পানির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ) মিলিটারি বোর্ডের কাছে চিঠি দিযে জানাতে ২য়েছিল 
যে, “চুল্লীতে প্রথম আগুন দেওয়ার সময় ঘন কালো ধোঁয়া বেরোবে ঠিকই, কিন্তু কাজটা 


পুরনো কলকাতার কলকন্ডা ২২৫ 


যেহেতু ভোরবেলাতেই সেরে ফেল। হবে, বাতাস তখন পাতলা থাকবে, ধেশীয়া কখনোই 
নীচে নেমে আসবে না| তাছাড়া কল ঠিকমতো তৈরি হলে একটুও আওয়াজ ব। 
বাঁপুনি টের পাওয়ার কথা নয় ।8 

কলকাতায় বাম্পশক্তি চলিত প্রথম বড আকারের কারখাঁন। হল স্ট্র্যাণ্ড রোডের 
পরনে ট"ীকশাল। কিছুদিন আগে অবধি সেখানে “সিল্ভার রিফাঁইনারি” ছিল। 
কাখখানার বিশেষ প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে এই বাড়ি পরিকল্পনা ও নির্মাণ 
করে 'ছলেন কণপ্টেন (পরবর্তীকালে মেভপ জেনারেল ) উইলিয়াম নেয়ার্ন ফোস্‌। 
কারখানার যন্ত্রপাঁতিও তীর নির্দেশমীফিক আনানে হয়েছিল ইংল্যাণ্ড থেকে । উনবিংশ 
শতাব্দীর কলকাতায় বিদেশী ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তিনজনের 
অন্যতম ছিলেন ফোর্স। কলকাঁতাকেন্দ্রিক অভ্যন্তরীণ জলপথে সরকারি বাম্পীয় 
পরিবহণ ব্যবস্থাব উন্নতির ক্ষেত্রেও তাঁর ছিল অসামান্ত অবদান । আর স্থপতি হিসাবে 
তীর সেবা কীতি সেন্ট পল্্‌ ক্যাথিড্রাল। স্ট্যাণ্ড রোডের ট"াকশালে নুদ্রা তৈরির কাজে 
দ্লাট ৪০ অশ্বশক্তির, একটি ২৪ অশ্বশৃক্তির, একটি ২০ অশ্বশক্তির ও আরেকটি ১৪ 
অশ্বশক্তির বাম্পের ইঞ্ভিন বসাঁনো হয়েছিল । সে যুগের বাষ্পীর ইঞ্জিনের প্রয়ৌজন 
মেটাতে (বাঁম্পকে জলে ঘনীভূত করার জন্য ) একটি ভূগর্ভস্থ প্রণালীর দার। গঙ্গার 
জলকে কীরখাঁন। অব্ধি প্রবাহিত করার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল ।« প্রায়-পরিত্যক্ত 
এই বিশাল কারখানা এখনও ট"1কশাল কর্তৃপক্ষের অধিকারে রয়েছে । কিন্তু সম্প্রতি 
সেটি পরিদর্শনের সময়ে (এপ্রিল ১৯৮৯) জাঁদতে পেরেছি, অতীতের যন্ত্রপাতি কিছুই 
রক্ষা! পায়নি ৷ উল্লেখ করার মতো আছে শুধু একটি গৃহ-সংলগ্ন পুক্করিনী, যা লক-গেটের 
মধাস্তায় গঙ্গার সঙ্গে সংযুক্ত । 

সেকালের খাংল। সংবাদপত্রে সবিস্তারে প্রকাশিত হায়ছিল ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গার 
তীরে গম সুজি ইত্যাদি প্ষোই করার জন্য বাষ্পের কল স্ট্্যুণ্ড মিল" স্থাপনের বিবরণ । 
৮ অগাস্ট ১৮২৯-এর 'দমাচার দর্পণ” থেকে উদ্ধত করছি : “এই কলের দ্বারা গোম পেষ। 
যাইবে ও ধাঁন ভাঁনা যাইবে ও মর্দনের দ্বারা তৈলাদি প্রস্তুত হইবে এবং এই সকল 
কার্ষে ত্রিশ অশ্বের বলধারি বাঞ্পের ছুইট] মন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন হইবে । এতদ্দেশীয় অনেক 
লোক এই আশ্চর্য বিষয় দর্শনার্থে যাইতেছেন এবং আমরা আপনাঁরদের সকল মিত্রকে 
পরামর্শ দিই যে তাহারা এই অদ্ভুত যন্ত্র বাঁঞ্পের দ্বারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ছুই হাঁজার মোঁণ 
গোম পিধিতে পারে তৎস্থণনে গমন করিয়] তাহা দর্শন করেন ।” 

আকারে অনেক ছেটি ও উপযোগিতায় হয়ত বা অকিঞ্চিৎকর, কিন্ত মধাদায় 
তুলনাহীন যে বাঁন্পের যন্ত্রটর কথা এরপরেই উল্লেখ করতে হয় সেটির নির্মাতা 
গোলোকচন্দ্র ৷ 

'ইঞ্জিনিয়ার” শব্দটি ইংবেজি ভাষায় নবাগত | জেমস্‌ ওয়াট ও তার সতীর্থর1 প্রথম 
'ইঞ্জিনিয়ার' অভিহিত হন হ্রিম ইঞ্জিনের নির্মাতা হিসাবে | সেই আদিম অর্থে 
গৌলোকচন্দ্রকে আমরা নিপ্বিধায় প্রথম ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার” নামে অভিহিত করতে 
পাঁরি। উইলিয়াম কেরী প্রতিষ্ঠিত এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দের 


ক. পুত ১৫ 


২২৬ কলকাতার পুরাকথা 


৯ জানুয়ারির অধিবেশনের কার্ধাবলীর বিবরণ থেকে জান যায় যে, কেরী সাহেবেরই 
পরামর্শে গোলোকচন্দ্র তাঁর তৈরি একটি স্টিম ইঞ্জিন সোসাইটির দ্বিতীয় বাঁষিক প্রদশনীর 
সময়ু সর্জনসমক্ষে পেশ করবেন । ১৬ জান্ুয়ারি কলকাতার টাউন হলে শুরু হয় সেই 
প্রদর্শনী । গোলোকচন্দ্র তার ইঞ্জিন দিয়ে পাম্প চালিয়ে ও জল তুলে সবাইকে বিস্মিত 
করে দেন । সেবার প্রদর্শনীর সর্বোচ্চ পুরস্কার পঞ্চাশ টাকা তিনিই লাভ করেছিলেন 1৬ 

গোলোকচন্দ্র ছিলেন টিটাগড়ের বাঁসিন্দ', পেশায় কামার 1 এর বেশি তার সম্বন্ধে 
আর কিছুই জানা যায় না। কিন্তু তাঁর এই ইঞ্জিন তৈরির পিছনে উইলিয়াম কেরী তথা 
শ্ীরামগুরের অভ্ডুতকর্ম৷ মিশনারিদের অবদান অনস্বীকার্য | বাংলা ভাষা ও থাংলা 
মুদ্রণশিল্পের বিকাশে কেরী ও তীর সতীর্থদের ভূমিকার কথা কারও অজান। নয়। 1কন্ত 
ভারতে যন্ত্রযুগের সুচনায় তাঁদের অবদানের কথা সে-পরিমীণে আলোচিত হয়ান । 
শ্রীরামপুরে তারাই ভারতের প্রথম বাম্পশক্তি চালিত আধুনিক কারখানা স্থাপন করেন 
_-সেটিই ভারতের প্রথম আধুনিক কাগজ তৈরির কারখানা । 

কাগজের কলের জন্য কুড়ি হাজার টাক] দিয়ে একটি ষ্টিম ইঞ্জিন আনানো হয়ো'ছল 
ইংল্যাণ্ডের থোয়েটস হিকু আযাগু রথওয়েল্স কোম্পানি থেকে । ১৮২০-র ২৭ মার্চ বারে 
অশ্বশক্তির এই ইঞ্জিনটি প্রথম চালু হয় । “ক্যালকাটা গেজেটে” প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে 
জান। যাঁয় ইঞ্জরিনটি চালু হওয়ার চার বছর পরেও বহু লোক এসে ভিড় জমাতে; শুগু 
এটিকে নিরীক্ষণ করার জন্যই | জন ব্লাক মাশম্যান বহুকাল পরে লিখেছিলেন, 'এহ 
ইঞ্জিনটি প্রথম বাম্পচালিত নৌকা বা রেল ইঞ্জিনের মতোই উত্তেজন] সৃষ্টি কবেছিল 
সেকালে লোকমুখে যন্ত্রট পরিচিত ছিল “আগুনের কল" নামে 1৮ 

উইলিয়াম কেরীর জীবনীকার জজ স্মিথ লিখেছিলেন আগুনের কল? দেখতে এসে 
লোকে শ্বেতাঙ্গ ইঞ্জিন চালককে প্রশ্রে-প্রশ্রে জর্জপ্রিত করতো। | সেই অনুসন্ধিৎস্থদের দলে 
দেশী লোক ছাড়াও বহু ইউরো পীয়ানও থাঁকত। 1ম্মথ দ্যথহীন ভাষায় লিখে গেছেন, 
কোনো রকম বিদেশী সাহা ব। বিদেশী উপকরণ ছাড়াই গোলোকচন্্র এই যন্ত্রের 
একটি ক্ষুত্র সংস্করণ তৈরি করেছিলেন ।৯ 

গোলোকচন্দ্ের পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে কিছুই জান! যায় না। তবে ইঞ্জিনিয়ার? 
হিসাবে তার কাছ থেকে আরও কিছু পত্যাশা করাও বোধহয় ঠিক নয়। গোলোকচন্দের 
কিছু আগে ম্যাকনট বলে এক ইংরেজ ফোর্ট প্রস্টারে € বাউড়িয়ায় । একটি হিম ইঞ্জিন 
তৈরি করেছিলেন । কিন্কু তি'নও এর বোঁশ অগ্রপর হতে পারেননি । মনে রাখা দরকার, 
১৮৬৫ অবধি ভারতে কাগজ উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র হয়া সবেও ভ্রীরামপুরের কাগজ- 
কলটি শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। এহ বনগঞ্জকল বন্ধ হওয়ার একমাত্র কারণ ব্রিটিশ 
সাআীজ্যবাদের হস্তক্ষেপ । 

শ্রীরামপুরের কাঁগজের কলের স্ত্র ধরে আম! কলকাতার প্রথম ছুজনশীল আনিক 
ইঞ্জিনিয়ারেরও সন্ধান পাই ! তাঁর নাম উইলিয়াম জোন্সপ। এই উইলিয়াম জোন্সের 
পরামর্শ অনুসারেই শ্ররাযপুরে বাম্পের ইঞ্জিনটি আমদানি করা হযোছল।৯০ জোন 
কলকাতায় আসেন ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে । সাধারণ কারিগর হিসাবে বছর দশেক কাঁজ করার 


পুরনে৷ কলকাতার কলকন্ডা ২২৭ 


পর তিনি হাওড়ার আযালবিয়ন ঘাটে একটি ক্যানভাস তৈরির কারখানা খোলেন । জোন্স 
অনর্গল বাঁংল। বলতে পারতেন এবং জনশ্রুতি মতে হাওড়ায় শিল্পনগরী গড়ে ওঠার বীজটি 
তিনিই বপন করেছিলেন | হাওড়ার মানুধ তাঁকে গুরু জোন্স' বলে সম্বোধন করতো । 
তিনি একটি ছোট কাগজের কলও বসিয়েছিলেন, ১৮১১ খ্রীষ্টাব্ষের জাভা অভিযানের 
আগে সেই কল থেকে সরকারকে কাঁট্রিজ পেপার সরবরাহ করা হয়েছিল । স্থপতি 
হিসাবেও তার নাম স্মরণীয় । ভারতের প্রথম গথিক রীতির গৃহ-_বিশপ.স্‌ কলেজের 
(শিবপুরের ইঞ্জিপিয়ারিং কলেজ প্রাঙ্গণে সেটি আজও এক দর্শনীয় বন্ত ) নির্সাতা তিনি । 
তবে জোন্সেব সবচেয়ে বড় কীতি কারিগরি পাঁরদশিতার সঙ্গে ভারতের প্রথম কয়লাঁথনি 
পরিচালন] । কয়লাখনির ইতিহাস রচগ্মিতার। তাকে "ভারতীয় কয়লাখনি শিল্পের জনক' 
আখ্যা দিয়েছেন ।১১ রাঁনীগঞ্জ কয়লাখানর পত্তন তীর হাতে । তবে বাবসাঁয়িক সাঁফলা 
পভ করেননি জোন্দ, সে সাফল্য ধার উদ্যোগে এসেছিল এ রানীগঞ্জ খনিকে কেন্দ্র 
করেই, তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুর । 


ায়না, দ্বারকানাথ ও হানিফ সারে 
হংলাঁঞ্ে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে কয়লার ব্যবহার শুরু হওয়ার পর থেকেই কয়লার 
চাঁহদা বাড়তে থাকে । কয়লার চাহিদার সঙ্গে-সঙ্গে কয়ল! সংগ্রহের জগ্ভ পাঁতাল- 
প্রবেশের দরকার পড়ে । সেই সময়ে গভীর কয়ল1খনি থেকে জল ছেঁচে বের করার জন্য 
দিম ইঞ্জিনের প্রয়োজন অনুভূত হয় । কিন্তু কয়লার অধিক ব্যবহার ভারতে স্টিম ইঞ্জিন 
প্রচলনের প্রধান কারণ নয়। বরং তার বিপরীতটাই সত্যি। স্টিম ইঞ্জিন, বিশেষ 
কবে হ্রিমাব ও রেলওয়ের চাহিদা মেটানোর জদ্তই এখানে কয়লাশিল্পের বিকাশ 
ঘটে। 

কলকাতার গঞ্দাবক্ষে যে বাম্পীয় নৌকাটি প্রথম ধেখয়৷ ছেড়ে, গায়ের দু'ধারে 
লাঁগানে] চাকা (প্যাডেল হুইল ) থুরিয়ে জল কেটে প্রথম তার উপযোগিতার কথা প্রমাণ 
করে, তাঁর নাম 'ভাঁয়না ৷ খিদিরপুরে কিউ, আও কোম্পানির ডক্‌-ইয়ার্ড থেকে ১৮২৩ 
্রীস্টান্দে “ডাঁয়না'কে জলে ভাসাঁনে হয়। দুটি ষোলো অশ্বশক্তির ইঞ্জিন বাদে পুরে 
ঠ্রিমারটাই এখানে তৈরি হয়েছিল । লোহার পাত দিয়ে তৈরি জাহাজ প্রবর্তনের আগে, 
কলকাতার অধিকাংশ স্টিমার স্থানীয় জাহাজ-ঘাটাতেই তৈরি হয়েছে । “কলের নৌকা 
বা “আগুন কলের না? প্রচলনের ব্যাপারটি শুধু বাংল! সাময়িকপত্রেরই নজর কাঁড়েনি, 
কালীঘাটের পটুয়ারা তার ছবি একেছেন, পোড়ামাটির মন্দির-ফলকে আজও তাঁর চিহ্ন 
আছে, আছে শান্তিপুরের তাতীদের বোন বর্ণাঢ্য শাড়ির পাড়ে (আশুতোষ মিউজিয়ামের 
সংগ্রহতুক্ত )। ভায়না' সম্বন্ধে খিশেষ করে একটি কথা বলা প্রয়োজন । এটি শুধু ভারতের 
নয়, ব্রিটিশ নৌশক্তির মধ্যেও প্রথম বাম্পচালিত গান্‌-বোট (কামান মংযুক্ত)। 'ডায়না, 
প্রথম ব্রশ্নযুদ্ধে ব্রিটিশ নৌসেনার দারুণ উপকারে লাগে । বল৷ যেতে পারে, 'ভায়না'র 
এই সাফল্যই ইস্ট ইগ্ডয়া কোম্পানিকে ভারতে স্টিমার প্রচলনে উৎসাহিত করে। 
মনে রাখা দরকার, ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টররা অনেকেই ছিলেন পাঁল-তোল৷ 


২২৮ কলকাতার পুরাঁকথা 


“ইস্টইত্ডিয়াম্যান” জাহাজের মালিক এবং প্রথমদিকে বাম্পীয় তরীর প্রচলন তারা ভাল 
চোখে দেখেননি ।৯২ 

“ডায়না” জলে ভাসার বছর দুয়েকের মধ্যে, ১৮২৫-এ ইংল্যাও্ড থেকে প্রথম বাম্পীয় 
জাহাজ 'এণ্টারপ্রাইজ' এসে পৌছল কলকাতায়। কিছুটা পথ বাম্পের শক্তিতে ও বাকিটা 
পাল তুলে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিল এই এঁতিহাঁসিক জাহাজাট | “এণ্টীরপ্রাইজকে যিনি 
পরিচী! নত করেছিলেন, সেই কম্যাপ্তার জে. এইচ. জনস্টনও একট এঁতিহীসিক নাম। 
পূর্বোক্ত ফোর্বস সাহেব ও জনস্টনের হাঁতেই গড়ে উঠেছিল কলকাতা তথা পুব ভারতের 
সরকারি বাঁম্পীয় জল পরিবহণ ব্যবস্থা । জনস্টন কিছুদনের মধ্যেই "স্টিম জনস্টণ নামে 
পরিচিত হয়েছিলেন 1১৩ 

সামরিক কাজে স্টিমারের উপযোগিতা প্রমাণিত হলেও অর্থকরীভাবে কলকাতায় 
প্রথম যে গ্রিমার কোম্পানিটি সাফল্য লাভ করে তার কর্ণধার ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর | 
কার টেগোর আাণড কোম্পানি নামে ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসের প্রাণপুরুষ দ্বারকীন।থ 
১৮৩৬-এ 'ফোঁবস' নামে একটি চ্রিমার কিনে ক্যালকাটা ষিম টাগ আসো সিয়েশন' প্রতিষ্ঠা 
করেন। সমুদ্র যোহাঁনা থেকে কলকাতা বন্দর অবধি ঝড় ঝড় জাহাজকে ষ্টিমীর দিয়ে 
টেনে আনাই ছিল তাদের কাজ । “টাগ" কোম্পানি প্রতিষ্ঠার মাত্র মাসখানেক আগে 
দ্বারকাঁনাথ কিনেছিলেন রানীগঞ্জের কয়লাখনি । ১৮৩৬-এর দিন তিরিশেব মধ্যে 
দ্বারকানাথ তাঁর কয়ল। ও বাষ্প উদ্যোগের সাত্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলা খায় । 
রাঁনীগঞ্জের এই কয়লাখনিকে কেন্দ্র করেই ক্রমশ বিস্তৃত ২য়েছিল ভারতের বৃহত্তম কয়ল।- 
খনির কোম্পানি “বেঙ্গল কোল'-এর জাল ।১৪ 

টাগ কোম্পানির জাহীজ-ঘশাটিতে মেরামতির কাজের জন্য তৈরি হয়েছিল একটি 
কারখানা | ১৮৪৪ নাগাদ এই কারখান। বিক্রি হয়ে যাঁয় | কিনে নেয় ইপ্ডিয়া জেনারেল 
স্টিম নেভিগেশন কোম্পাণি । এর পত্তনের পিছনেও দ্বারকানাথের প্রভাব কাজ করোঁছিল। 
যাই হেণক, পুরনে। কলকাতার বিচিত্র কলকজার সবচেয়ে রাজকীয় যে প্রতীকটি রক্ষা 
পেয়েছে, সেটি ওই টাগ কোম্পানির একটি স্থবির স্টিম ইঞ্জিন, যা যন্ত্রেধ চাকা ঘোরাবার 
কাজে খ্যবহার কর। হতো । বর্তমানে এই ইঞ্জিনটি রয়েছে বিড়লা শিল্প ও কারিগরি 
সংগ্রহালয়ের প্রাঙ্গণে । ইঞ্জিনটি উদ্ধার কণা হয়েছিল “সেণ্টণল ইনপ্যাণ্ড ওয়াটার 
ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির" রাজাব1গান ডকইয়ার্ড থেকে । “সেপ্টাল হনল্যাগ্ড, প্রকৃতপক্ষে 
পূর্বোক্ত “ইপ্ডিয়া জেনারেল'-এর প্রত্যক্ষ উত্তরস্থরি এবং “টাগ' কোম্পানির কাঁছ থেকেই 
ওই আদ্যিকালের ইঞ্জিনটি তারা ১৮৪৪-এ খরিদ করেছিল 1৯৫ 

কলের নৌকা ও ইন্ডিয়া জেনারেল-এর স্মত্র ধরেই এখার একজন সম্পূর্ণ বিস্মৃত 
মীনুষের কথায় আসা যাক, কলকাতা ধাকে নিয়ে সত্যিই গধিত হতে পারে | ইওিয়া 
জেনারেল কোম্পানির কুড়ি টনের ছোট্র স্টিমার 'নাজিরা'র পারচালক নির্বাচিত হয়েছিলেন 
হানিফ সারে, ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে । ভারতের পূর্ব ভূঁভাগের অভ্যন্তরীণ জলপথে তার 
আগে আর কোনে ভারতীয় এই গৌর্ব্‌ অর্জন করতে পারেননি 1 ১৮৮২ নাগাদ হানিফ 
'হল্তান' নামে আরও একটি স্টিম|রের পরিচালনার দায়িত্ব পান। তখনও “ইপ্ডিয়। 


পুরনো কলকাঁতাঁর কলকল্জা ২২৯ 


জেনারেল'-এর একুশটি মারের ৫০ জন পরিচালক, সহ-পরিচালক ও ইপ্রিনিয়ারদের 
মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র ভারতীয় । “স্থলতান'-এর পর হাঁনিফ দাঁয়িত্ব নিয়েছিলেন 
'বরিশীল' স্টিমারের | হানিফ সাঁরেঙ চিরকাল কলকাতা-কাঁছাড লাইনেই কাঁজ 
করেছিলেন । তার এই অদ্ভুত কীতির একমাত্র সাক্ষ্য রয়েছে “ইত্ডিয়া জেনারেল”-এর 
নথিপত্রে এবং মুদ্রিত অক্ষরে তাঁর নামকে প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছিলেন ওই কোঁম্পানিরই 
ইতিহাস-রচয়িতা আলফ্রেড ত্রেম । ১৯০০ ্রীস্টান্দে ব্রেম অকপটে স্বীকার করেছিলেন 
যে, কোম্পানির চাকরিতে নিযুক্ত সারেঙকুলের পিতস্থানীয় হলেন হীনিফ-_“*.:091 
ঢা201 99170071185 09 19280902500 90161 01 006 19156 00৫ 
06 95912105170 61151910990. 17. 0010080%”5 $81৬$০৪.১৬ আজও স্টিমারের 
কম্যাগ্ডারকে আমর] “সাঁরেড' নামেই অভিহিত করি, “ক্যাপ্টেন নয় | 

হানিফের গৌরব আরও পরিস্ফট হবে ১৮৭৫ সালের দৈনিক পত্রে প্রকাশিত নিম্বোক্ত 
সংবাঁদটির বিচারে । রেল ইঞ্জিনের চালক হিসাঁবে ভারতীয়দের নিয়োগ করার প্রস্তাবের 
তীত্র বিরোধিতা করে জনৈক পত্রলেখক জাঁনিয়েছিলেন, *.--0. 015 ০839 0? £& 
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গ্যাসের আলো 


বৌবাঁজার ও বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের মোড়ে একটি বাড়িব বাইরের দেওয়ালে গ্যাসের আলো! 
লাগাঁবাঁর লোহীর ত্র্যাকেটের গায়ে ঢালাই-করা হরফে এই শব্দক'টা এখনও পড়া যায় : 
4৬099758071 & 001৮7/%. াতাএ।ব 07 পু. 1956. এই জীর্ঘ ও 
বর্তমানে অকেজো! বন্তটির এ্রতিহা!পিক গুরুত্ব ধর। পড়ে যখন জানা যাঁয় ১৮৫৭-র জুলাই 
মাসে কলকাতার রাস্তায় প্রথম গ্যাসের আলো জালিয়েছিল “দ। ওরিয়েন্টাল গ্যাস 
কোম্পীনি' ৷ কাজেই ওই সীমান্ত ব্র্যাকেটটি নিশ্চয় প্রথম দফায় ইংল্যাণ্ড থেকে আনানে। 
গ্যাসের আলো সংক্রান্ত যন্ত্র ও যন্ত্রাংশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। 

তবে কলকাতায় তার আগেও গ্যাসের আলো জলেছে। ১৮২২-এর ক্যালকাটা? 
গেজেটে লেখা হয়েছিল, 62115 ০ ১9815 88০9 2 ০01110160 295 11617 
81070818005 85 01081) 10 0810000.১৮ এ বছরেরই ৩০ মার্চের “সমাচার 
দর্পণ” লিখেছিল যে, ধর্মতলার জনৈক ডক্টর টৌলমিন গ্যাসের আলো জালার একটি 
সম্পূর্ণ যন্ত্র নির্মাণ করেছেন। সংবাদদাতা আশ প্রকাশ করেছিলেন, লটারি কমিটি 
অবিলম্বে কলকাতার রাস্তায় এ প্রকারের আলো। বসীবেন। 

ওরিয়েপ্টাল কোম্পানির গ্যাস উৎপাদনের প্রথম কারখানাটি ছিল বর্তমান মহম্মদ 
আলি পার্কের কাছে । ওয়েলিংটন স্কোয়ারে স্থানাত্তরিত হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত সেটি 
তার বর্তমান ঠিকানায়, ক্যানাল রোড ইস্ট-এ পাকাপাঁকি হয়ে বসে ১৮৮*তে | গ্যাস 
কোম্পানির এই কারখানা! আজও আছে, রাম্তা দিয়ে বাঁওয়ার সময় তার গ্যাপাধার 


২৩০ কলকাতার পুরাকথ। 


তোঁলা-নামানোর ইস্পাতের বিরাট খাঁচাটি চোখে পড়ে । তবে উৎপাদন দীর্ঘকাল 
বন্ধ । 

এই গ্যাস কোম্পানির মাঠ থেকেই বাঙালিদের মধ্যে প্রথম বেলুনে আরোহণ 
করেছিলেন রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । কলকাতায় তার আগে অবশ্য ১৭৮৫তে উহণ্টল 
এসপ্লযানেড থেকে ও রবাঁটপন প্রথমবার ১৮৩৬-এ মুচিখোলা থেকে বেলুনারোহণ 
করেন । নবগোপাল মিত্রের প্রথম বাঙালি সার্কাস কোম্পানির মল্লবীর রামচন্দ্র প্রথম 
বেলুনে চডেন পাঁসিভাঁল স্পেন্সারের সঙ্গে । ওরিয়েপ্টাল গ্যাস কোম্পানির প্রাঙ্গণ থেকে 
এই বেলুন ছাড়া হয়েছিল ১৮৮৯-এর ১০ এপ্রিল। এ বছরেরহ ওমে রামচন্দ্র তার 
নিজের খেলুন “সিটি অফ ক্যালকাটা'য় চডে প্রথম একক আরোহণ করেন এ একই 
জায়গ। থেকে 1১৯ কলকাতা এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে খহুবার বেলুনে করে 
আকাশে উডেছিলেন রামচন্দ্র । কয়েকবার পণারাস্থটে করে অবতরণও করেছিলেন । 
কয়েকবার তিনি তীর ছুংসাঁহসী কন্যাকে নিয়েও বেলুনে চড়েছিলেন বলে জান যাঁয়।১০ 
প্রথম আরোহণের খছর পাঁচ-ছয় পরে একটি দুর্ঘটনায় আহত হন তিনি । ১৮৯২-এর 
৯ অগাস্ট নিউমেনিয়ায় তার মুত্যু হয় । 


€শনেসি ও শিবচক্দর নন্দী 
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি 'নয়ে গবেষণার কাঁজ আগেহ শুরু হয়ে থাকলেও, খ্যাপকভাবে 
বৈদ্যুতিক ন্ত্রের ব্যবহার আরন্ত হয় উনবিংশ শতাব্দীব মধ্যভাগ থেকে, ইলেকট্রিক 
টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার প্রবর্তনের পর | ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার" বৃত্তিরও তখনই জন্ম হয়। 

প্রথম ভারতীয় ইলেকট্রিকাল হঞ্জিনিয়ার ( ডিগ্রিধারী নয়, কিন্ত পেশাদার ) শিবচন্দ্র 
নন্দী ভারতের বৈদ্ধ্যতিক টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার জন্মদাতাদের মধ্যে অন্যতম | 

ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ প্রচলনের অব্যবহিত পূর্বে 'সেমাফোর" পদ্ধতিতে সমুদ্র মোহাঁন! 
থেকে কলকাতা অধধি প্রধানত জাহীজ-চলচল স্ংন্ণান্থ খবব লাঙ্কাতে প্রেরণ করা 
হতো । কিছুদূর অন্তর স্থাপিত উচু জ্তস্তের নাথা থেকে 'সেমাফোর” যন্ত্র সাঙ্কেতিক 
চিহ্ত নির্দেশ করতো] দৃরববীক্ষণের সাহায্যে পরবর্তী স্তম্ত সেটি চিনে নিয়ে একই চিন 
প্রদর্শন করতো | এই রিলে প্রথায় পরিধাহিত হতো সংবাদ । গড়ের মাঠে বতম]ন 
ফোর্ট উইপিয়াম প্রাঙ্ণে একট স্তম্ত আছে, যেখান থেকে এককালে সময় নির্দেশ করে 
তোপ দাঁগা হতে] | এই “বল্‌ টাঁওয়ার*টি আমাদের পরিিত | কিন্ত এই একহ স্তস্ত 
যে সেমীফোর প্রযুক্তির জন্যও বাবহৃঠ হতে1 সেটা অনেকেরই বোধহয় জানা নেই | 

ভারতের বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার জনক উইলিয়াম ক্রক ও'শনেসি ১৮৩৫-এ 
কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে যোগ দেন রসায়ন ও মেটেরিয়া মেডিকাঁর গ্রথম অধ্যাপক 
হিসাবে | বন্ড প্রতিভার অধিকারী ওশনেসি মিণ্ট মাস্টীর, কেমিক্যাল এগ.জামিনার 
অফ মিন্ট এবং এশিয়াটিক সোসাইটির জয়েপ্ট সেক্রেটারির পদেও বৃত হয়েছিলেন । 
এশিয়াটিক সোসাইটির জান্নালের বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর বহু নিবন্ধ থেকে 
জান] যায়, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, বিশেষ করে গ্যালভানিক ব্যাটারি বিষয়ক তাঁর অসংখ্য 


পুরনে! কলকাতার কলকজা ২৩১ 


গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার ও সাফল্যের কাহিনী । তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বিদ্যুতের 
সাহায্যে বারুদে অগ্নিসংযোগ করে নদীবক্ষে নিমজ্জিত “ইকুইটেবল্‌" জাঁহীজকে চূর্ণ 
করা । জীহাঁজটি “ফলতা স্যাঁগওস'-এর কাছে ডুবে যাওয়ায় নৌ-চলাচলে প্রচণ্ড বিদ্ব 
সুষ্টি হয়েছিল । ১৮৩৯-এ জলের নীচে বারুদ দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অসাধ্যসাঁধন করেন 
ও শনেসি 1২ 

এই বছরেই বোটানিকাল গার্ডেনে পবীক্ষীঘূলকভাঁবে ২১ মাইল লম্বা তার খাটিয়ে 
( একটি সীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যে তারটিকে বারবার পাঁক খাইয়ে বসানো হয়েছিল ) 
৪'শনেসি তার ছুই প্রান্তের মধ্যে সঙ্কেত বনিময়ে সফল হন । আমেরিকাতেও প্রায় 
একই সময়ে প্রথম বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ লাঁইন বসানো হচ্ছিল ওয়াশিংটন ও 
বাণ্টিমোরের মধ্যে | পরীক্ষায় সফল হলেও ইস্ট ইপ্রিয়া কোম্পানির কাছ থেকে 
কলকাতা '৪ ভায়মগুহীরবারের মধ্যে সংযোগকারী টেলিগ্রাফ লাইন টানার অনুমতি 
ও অনুদান পেতে তার প্রায় দশ বছর সময় লেগেছিল । দশ মাঁসের মধ্যে, ১৮৫১ 
হ্ীস্টাব্দে টেলিগ্রাফ লাইনের একুশ মাইল দীর্ঘ প্রথমাংশের কাজ সম্পূর্ণ হয়। সেই 
প্রথম বৈছ্যতিক টেলিগ্রাফ লাইনের একাংশ, যা জলের তল? দিয়ে টানা হয়েছিল, 
সযত্তে প্রদশিত রয়েছে বিড়ল। শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহালয়ে । 

এই প্রথম লাইন পাতার প্রথম মূহুর্ত থেকেই শিবচন্দ্র নন্দী তার সঙ্গে যুক্ত । কিংবা! 
তারঞ আগে থেকে । ১৮৪৬-এ ২২ বছর বয়সে শিবচন্দ্র কলকাতার ট"কশালের 
গরিফাইনাঁরি ডিপার্টমেন্টে যৌগ দেন । তার কারিগরি দক্ষতা তখনই ও"শনেসির নজরে 
স্ডে এবং অণ্রে শিবচন্দ্র হয়ে ওঠেন ও'শনেসির দক্ষিণ ত্স্ত | 

১৮৫১-য় ভায়মগ্হারবার প্রান্ত থেকে এতিহাসিক টেলিগ্রাফ লাইনের উদ্বোধনী 
সমাচারটি প্রেরণ করেন শিবচন্দ্র | সেটি কলকাতায় লর্ড ডালহাউসির উপস্থিতিতে 
গ্রহণ করেন ও'শনেসি। এর অব্যবঠিত পবে, টেলিগ্রাফ 'বভাগের প্রথম ভারতীয় কর্মী 
শিবচন্দ্র অগ্ান্য সংবাদ প্রেরকপের প্রাশক্ষণের দাঁধিত্ব গ্রহণ করেন । 

ইস্ট ব্যাপাকপুর থেকে এলাহাবাঁদ, বেনারস থেকে মির্জীপুব, মির্জপুর থেকে 
'শও্ন এবং কলকাতা থেকে ঢাকা পর্যন্ত ৯০০ মাইল টেলিগ্রাফ লাইন পাতার কাজের 
তত্বাধধায়ক শিবচন্দ্র এক অসীাধ্যপাঁধন করেছিলেন । শুধু দক্ষ" কারিগর হিসাবেই নয়, 
শিবচন্দ্র হবাজনশীলভাবেও তার অজিত জ্ঞানকে প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন এবং 
ইঞ্জিনিয়ার রূপে সেখানেই শরীর বিশেষ সার্থকতা । ইলেকট্রিক তার খাটাবাঁর জন্য 
তখন লোহার খুঁটি আনানো। হতো ইংল্যাগ্ড থেকে । শিবচন্ত্র তালগাছের গু'ড়িকে এই 
কাজে ব্যবহার করেন । কিভাবে তাতে ইন্স্ু€লটর বসীনে! হবে ও তার সংযুক্ত কর 
হবে তাঁর অপূর্ব 1কছু ডুঁইৎও সংরক্ষিত আছে দিল্লীর ম্যাশনাল আর্কীইভসে | এই 
প্রসঙ্গে শিবচন্দ্র একটি চিঠিতে (১৮৫৫-র ৩০ সেপ্টেম্বর ) ও'শনেসিকে জানিয়েছিলেন, 
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শিবচন্দ্রের এই চিঠি লেখাঁর কাঁলেই বাংলা ভাষায় ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ ধিষয়ে 
প্রথম এবং সম্ভবত একমাত্র পুর্ণাঙ্গ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। “ইলেকট্রিব টেলিগ্রাফ বা 
তড়িৎ বার্ভাবহ প্রকরণ” শাঁমক এই বইটির লেখক শ্রীরামপুরের কালিদাস মেত্র । এহ বই 
রচণার আগের বছর, ১৮৫৪-য় তিনি কারিগরি বিষয়ে বাংলায় আরেকটি এতিহাঁপিব 
বই রচন1 করেছিলেন, 'বাম্পীয় কল ও ভাঁরতবর্ষীয় রেলওয়ে । টেলিগ্রাফের বইটি 
'ম্যানুয়াল” জাতীয় হলেও তাতে ভারতবর্ষে টেলিগ্রাফ লাইনের বিস্তার ও তাঁর সমস্যা 
শিয়ে কিছু আলোচনা! আছে । তবে লেখকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান, বাংলায় 
সংবাদ প্রেরণের জন্য একটি প্রস্তাব। এই প্রস্তাব কার্ধকপ করার জন্য ইংরেজি 
[99-১০৪:-এর বিকল্প ব্যবস্থার একটি চাটও প্রণয়ন করেছিলেন তিনি 1১৩ 


বিজলি আলোর কলকাতা 

ও,শনেসি ব্যাটারি দিয়ে চারকোল' লাইট জ্বালিয়ে বেশ কিছু পরীক্গানিরীক্ষা করে- 
ছিলেন । কিন্তু বাষ্প ইঞ্রিন চালিত ভায়নামো মেশিনের (বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র) 
আগমনের পরেই বিদ্যুতের সাহায্যে আলো জালানোর বাপারট৷ কার্ধকর রূপ 
নিয়েছিল । 

ক্যালকাট৷ ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি পত্তনের কুড়ি বছরেখও আগে ১৮৮০ নাগাদ 
বিজলি আলো জালা ব্যাপারে কলকাতায় যে-ভদ্রলোক প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন 
তিনিও ছিলেন টেলিগ্রাফ বিভাগের সঙ্গেই মুক্ত। সেই লুই শোয়েগুলার ছিলেন 
কলকাতার চিড়িয়াখানার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম এবং ভারতের টেলিগ্রাফ 
বিভাগের স্থুপারিণ্টেপ্ডে্ট ইলেকৃটিসিয়ান । ১৮৭৬-এ সরকারী নির্দেশ অন্ুপারে তানি 
ভারতের রেল স্টেশনের ইলেকাট্রক আলে দেওয়াব ব্যাপার নিয়ে অনুসন্ধান শুরু 
করেন । এ বিষয়ে তার প্রথম পরাঁক্ষার ফলাফল ১৮৭৯-এর মার্চ মাসৈর 'প্রশসিডিংদ অফ 
দা এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেশ্ল -এ প্রকীশত হয় । 

১৮৮০-র ৩১ মে ও ১০ জুন পরীক্ষামূলকভাবে হাওড়া স্টেশনে বিজলি আলো 
জালানে! হয়। তার পূর্ণ বিবধণ দিয়েছিলেন শোয়েগুলার, ১৮৮১তে প্রকী:শত 'বিপোর্ট 
অন্‌ দা ইলেকট্রিক লাইট আ্যাঁট দা ইস্ট ইগ্ডিয়া রেলওয়ে কৌঁম্পানিজ স্টেশন, হ1ওডা 
(ক্যালকাট1)”-য় । চারটি 'ডায়নামে! ইলেকট্রিক মেশিন? চাল1খার জন্ত পঁচিশ অশ্বশক্তির 
একটা সেকেও্হ্যাণ্ড স্টিম ইন কিনেছিলেন শেয়েগুলাঁর | স্টিম ইঞ্জিনটিকে দিনের 
বেলায় যাতে জল তোলার কাঁজে ব্যবহার কর! যায় সে ব্যবস্থাও কর। হয়েছিল । 
চাঁরটি ডায়শীমে] স্বতন্ত্র ভীবে চারটি কাবন আর্ক ল্যাম্পকে জালাত; হাওড়াব ছুটি 
গুদামে প্রথম আলে জাঁলাঁনোৌর জন্ত ব্যবহৃত এই কার্বন আক ল্যাম্পের সঙ্গে সংযুক্ত 
ছিল কাচের আস্তরণবিশিষ্ট দন্তার প্রতিফলক। প্রতিটি বাতির উজ্জ্বলতার পরিমাপ 
ছিল ১০০ বর্গফিট পিছু ১০ 'ক্যাগ্ডেল পাওয়ার” | সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে-কথাটি 


পুরনো কলকাতার কলবন্তা ২৩৩ 


শোয়েগুলার জানাতে ভোলেননি, সেটি ভারতীষ কারিগরদের নৈপুণ্য ও পাঁরদশিতা 
বিষয়ক | পরীক্ষার পুরো কাজটিই পরিচালনা করেছিলেন ভারতীয় কারিগরর]। 
শোয়েগুলার মন্তব্য করেছিলেন যে, এর থেকেই বোঝা যাঁয় ভবিষ্যতে শিক্ষাপ্রাপ্ত স্থাশীয় 
কারিগরদের দিয়ে ভারতে বিজলি আলো জ্বালাতে কৌনোই অস্থৃবিধ। হবে না, তার! 
স্বচ্ছন্দে ডাঁয়নমে। মেশিন বাঁ বিজলি আলোর মেরামতির কাজও করতে পারবে। 
প্রসঙ্গত শোয়েগুলার ভারতীয় স্টিম ইঞ্জিন চালকেরও প্রশংসা করে জানিয়েছিলেন 
কিভাবে তিনি একটি যন্ত্রাংশের ক্রটি সংশোধন করেন 1২৮ 

আমাদের একটি ভূপ ধারণা আছে যে, কলকাতায় বৈদ্যুতিক মোটর চালিত 
পারবহণ ব্যবস্থা শুরু হয় ১৯০২-এ. যখন ঘোড়ায় টান! ট্রামের বদলে ইলেকট্রিক ট্রাম 
পথম দেখা দেয় (১৮৮২-তে অবশ্ কিটসন কোম্পানির ১৬ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট টিন 
ইঞ্জিন দিয়ে ট্রাম চাঁলানে। হয়েছিল )। বিজলি আলোর রূপকার শোয়েগুলারেপ 
আরেকটি অসামান্য কীতি ১৮৮১-তে কলকাতার চিড়িয়াখানায় প্রমোদ ভমণের জদ্য 
হলেকট্রিক রেলওয়ে ব্যবস্থার প্রবর্তন । এই বছরেরই ৩ জানুয়ারি “স্টেটসম্যানে? 
প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জীন। যাঁয় যে, এই বৈদ্যুতিক ট্রেনের সেকেগু ক্লীসের মাথাপিছু 
ভাড়া ছিল চার আন], আর স্টেট ক্যারেজের জন্য আট আনা1। সমকালীন “বামাবোধিনী, 
পত্রিকীতেও এই ইলেকাট্রক রেলওয়ের খবর ছাপা হয়েছিল ।২৫ মনে রাখা দরকার 
মাত্র ছু'বছর আগে, ১৮৭৯-এর বালিন প্রদর্শনীতে ওয়ার্নার সিমেন্স্‌ প্রথম ইলেকট্রিক 
রেলওয়ে বাবস্থা জনসমক্ষে পেশ করেন । 


দে, শীল আযাণ্ড কোম্পানি 
আমাদের আলোচ্য আমল ছিল কার্ন আর্ক ল্যাম্পের যুগ । আর্ক ল্যাম্প জালানে! 
'ও তা ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার বহু ঝঞ্ধাট ছিল । অত্যন্ত উজ্জল ও প্রচণ্ড হিস্হিদ্‌ শব্দ 
সষ্টিকারী এই আলো খরের মধ্যে ব্যধহাঁরের উপযোগী ছিল না| তাছাড়। কার্বনের রুটি 
রডের প্রান্তের মধ্যে সারাক্ষণ বজায় রাখতে হতো সমান দূরত্ব এবং আলো জললেই 
কানের রড পুড়ে ছোট হতে থাকতে । ফলে বিশেষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দ্বার! প্রজংলত 
অবস্থায় কাঁবন রঙের প্রাপ্ত দুটিকে ক্রমেহ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থ! করতে হতো | 
গর্জনশীল আক ল্যাম্প জালাঁনোর এই ঝঞ্ধাটের কথা মনে রাখা দরকার, সে-যুগে 
খাডালির ইলেকাটরক কোম্পানি 'দে, শীল'-এর সাফল্যের খতিয়ান নেওয়ার জন্য | 
১৮৮৫-র ৩০ জানুয়ারি এবং এ বছরের ১ ফেব্রুয়।রির “স্টেটসম্যাঁন” সংবাদপত্র ধিবাহের 
শোভাখাত্রায় একটি নতুন জিনিস চোখে পড়ার কথা উল্লেখ করে । রাতের শোভা- 
যাবার 'বজপি আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছিল চিৎপুরের রাস্তা । সেদিন ১৫০০ ক্যাণ্ডেল 
পাওয়ার শক্তিবিশিষ্ট “পেরিন' ল্যাম্প 'অত্যন্ত উজ্জ্বল ও স্থিরভাবে আলোক বিতরণ 
করেছিল | প্রতিবেদনে জান]নো হয়, হলেকট্রসিয়ান ভদ্রলোকের পদবী “শীল, তিনি 
দে, শ্রীল আও কোম্পানির অংশীদার | তখন এই কোম্পানির ঠিকানা ছিল ৩৬ 
ওয়েলিংটন স্কোয়ার ! 


২৩৪ কলকাতার পুরীকথা 


কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদশ্যদের লম্মানার্থে ১৮৮৬-র ২৮ 
ডিসেপ্বর একটি সান্ধ্য পার্টির আয়োজন হয়েছিল । বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি ৮০1: 10100] 5876 ৪ 0৬7 50085 0৫ 115 ০৬৮ 
০0100516101 85515050 0% ৪ 900206% 01)0705. এই উপলক্ষে দে, শীল আঁ 
কোম্প।নি সভাগৃহকে বিজলি আলোয় উদ্ভাসত করে এবং তাঁদের নিজেদের তৈরি 
ইলেকটিক যন্ত্র প্রদর্শন কবে । সেণ্ট জেনভিয়ার্স কলেজের বিজ্ঞানের অধাপক ফাঁদ?র 
লাফে ও প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিগ্ঠার অধ্যাপক মিস্টার এলিয়ট তীঁদের এই 
যন্ত্রের প্রভৃত প্রশংসা করেছিলেন । 

মহাঁরানী ভিক্রৌরিয়ার জুবিলি অনুষ্ঠীন উপলক্ষে ১৮৮৭-র ১৭ ফেব্রুয়ারি কলকাঁত। 
আলোকসজ্জীয় শোভিত হয়। মিলটন স্টিটে দ্বারভাঙার মহাঁরাজার গৃহটিতে তখন 
বিজলি আলো? জ্বালিয়েছিল দে, শীল কোম্পানি । মনে রাখা দরকার, কলকাতার খুব 
কম বাঁডিতেই তখন বিজলি আলো জালানো হয়েছিল ৷ গভনর্গ হাঁউসেও নে সময়ে 
বিজলি আলো দেওয়। হয়নি । 

১৮৮৮-র ২৭ জানুয়ারি টাউন হলে “মহাঁমেডাঁন লিটীরেরি সোসাইটি'র ধাধিক 
আধবেশন ও প্রদর্শনীতে (81009] 000৮61981101-4 1) এই কোম্পানি ঘোডার 
গণভিতে ব্যবহারের জন্য নিজেদের তৈরি ব্যাটারি দিয়ে জীল! ইলেকাট্রক আলো 
প্রদশশন করে । তাঁছীডা তাঁদের ইলেকট্রিক মোটর চালিত সেলাই-কল ও টেবিল ফ্যানও 
থুবই প্রশংসিত হয়েছিল । স্বয়ং লডঙ ভীফ বিন 180 2 ০00৬6158101) 101) 00৩ 
10210018010116], 20 0010518.0019,190 1717) 010 1015 11055010169.” 

১৯১২-র থ্যাকীর্প ক্যালকাট" ভাইরেক্টবি থেকে এই প্রতিভাঁধরের পুরো নামটি 
জানা খায় : কালিদাস শীল ' তিনি তখন এহ কোম্পানিণ মাানেজিং প্রোপ্রাইটর | 
৬ নম্বর স্গধ ধর লেন-এ অবস্থত দে, গীল আ্যাণ্ড কোম্পানি পেসময়ে ইলেকট্রিক্যাল 
ইপ্জনিয়ার, সায়েন্টিফিক ইন্সট মেপ্ট মেকার, হলেকটঠ্রোগ্লেটার, [গন্ডার, এনাগ্রেভীব, 
ওয়াঁচ-মেকাঁর ও পাঁস ফাউপ্ডাবের কাজ করতে। | 


পাঙ্খ। এবং ইলেকট্রিক পাঙ্খ। 

উষ্ণ আর্দ কলকাতায় যন্ত্রের সীহীয্যে টীনা-পাখা চালানোর সমশ্তা সমাধানের জল্টা 
অপখ্য উদ্ভাবক মাথা ঘাঁমিয়েছেন | তার মধো কয়েকজন বালির নাম পাওয়। যায় । 
ঘডি-যন্ত্র ব্যবহার করে টাঁনা-পাখা ও ঘোর্খনে-পাখা নির্জাণের পেটেন্ট নেওয়ার জন্য 
রাধাকিশোর পিংহ ও যাঁমিশীকান্ত রায় ১৯০৭-এ দরখাস্ত করেন (সংখ্যা ৮৫)। আর. 
কে. সিন্হা ১৯০৭-এ দরখাস্ত করেন (সংখ্যা ৬৯) একটি হট-এয়ার ইঞ্জিন চালিত 
ফ্যান্রে পেটেপ্ট নেওয়ার জন্য । এমনকি কলকাতার পেটেন্ট অফিসে প্রথম যে 
দরখাস্তটি জমা পড়েছিল, সেটিও “পাঙ্খা-পুলিং মেশিনারি সংক্রান্ত । ১৮৫৬-র ২ 
সেপ্টেম্বর আলফ্রেড ডি-পেনিং এই দরখাস্ত পেশ করেন । কিন্তু টানা-পাঁখার চালকের 
ভূমিকায় মানুষের পরিবর্তে যন্ত্রকে নিযুক্ত করার কাঁজে এ'র1 কেউই খুব সফল হননি ।২ 


পুরনেো৷ কলকাতার কলকন্তা ২৩৫ 


১৮৯০ থেকে কাঁজ শুরু করে প্রায় আট বছর পরে হিটুলি গ্রেশাম লিমিটেড প্রথম 
একাট মোটামুটি কার্যোপযোগী 'পাঙ্খা-পুলিং মেশিন তৈরি করেন। কেরোপিনকে 
জালানি হিসাবে ব্যবহার করে একটি হট্-এয়ার ইঞ্জিন চালিয়ে তার সাহায্যে টান1-পাখা 
দোলানোর ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৯৮-এর সেপ্টেম্বর সংখ্যার “ইপ্ডিয়ান আগ ইস্টার্ন 
ইঞ্জিনিয়ার পাত্রকার বিবরণ থেকে জাঁন যায় যে, শিয়ালদার প্র্যাটফর্ষে এইরকম 
'হিটুপি-পাঙ্খা বসানে। হয়েছিল । 

এর বছর দেড় দুয়ের মধ্যেই ইমামবাগ লেনে ক্যালকাট] ইলেকট্রিক সাপ্লাই 
কোম্পানর প্রথম জেনারেটিং স্টেশন থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুক হয় । আলোও নয়, 
যন্ত্রের চীকা ঘোরাঁবার জন্য মোটরও নয়, দি ই. এস. সি. শ্রথম বাবসায়িক সীফল্য 
এসেছিল ঘরে-ঘরে হল্কেট্রিক-পাখা প্রবর্তনের সুবাদে । লোকে যাতে ইলেকট্রিক 
কানেকশন নেয় তার জন্য এই কোম্পানি তখন মাসিক চার টণকা হারে ইলেকট্রিক 
ফান ভাঁডা দেওয়ারই বাবসা শুরু করেছিল ।২৮ 

আলোর ক্ষেত্রে, ধিশেষ কবে রাস্তাব আলোর ব্যাপারে হলেকট্রিসিটি কিন্তু দীর্ঘকাল 
গ্যাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিশেষ স্রবিধা করতে পারেনি । ১৯১৩-য় বাঁলিগঞ্জ স্টোর 
বোড়ে (বতমান গুকসদয় দত্ত রোডে) গ্যাস বনাম বিজলি আশোব একটি প্রতিঘন্দ্িতার 
আয়োভন কর? হয় । তখন বলা হয়েছিল, এই পরীক্ষার পর খরচের তুলনাঁযুলক বিচার 
শেঘ হলে একটি বিশেষ কমিটি শ্ির করবে কলকাতার কিছু রাস্তায় বাঁডাতি আলো 
দেওয়ার জগ্ত ইলেকট্রিসিটি ব্যধহার করা হবে কিনা । প্রতিবেদনে একথাও জানানো 
হয়োঙল ধে, ইলেকট্রিক আলোর উজ্জ্বলতা ৪৫ থেকে ৫৭ ক্যাণ্ডেল পাওয়ার, আর 
গ্যাসেখ আলোর কাযাণ্ডেল পাওয়ার ৬০ ।৯৯ 


হেমেন্দ্রমাহন বন্্র ও উপেন্দ্রকিশোর রায় 
উপেন্দকিশোর ওরফে ইউ. রে. এবং তাঁর ভগ্রিপতি হেমেন্্মোহন ওরফে এইচ. 
বোস-এর বিবিধ কীতির মধ্যে এই প্রবন্ধে শুধু মানুষের স্মৃতিকে অমর করার ছুটি 
যান্ত্রিক কৌশল সংক্রান্ত অবদানই সংক্ষেপে আলোচিত হবে। মুড্ার পরেও মানুষের 
প্রশ্তিকতি ও কগন্বর সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে যথাক্রমে ক্যামেরা এবং ফোনোগ্রাফ । 
১৮৪০-এ কলকাতায় ফোটো গ্রাফির আগমন ও তৎপরবর্তী প্রায় আশি বদর 
বাঙালিদের ফোটোগ্রাঁফচর্চার বিশদ বিবরণ বর্তমান প্রবন্ধকারের একটি গ্রন্থে 
আলোচিত হয়েছে । কিন্ত ফোটোগ্রাফিব কারিগরি ক্ষেত্রে মৌলিক অবদান রেখেছেন 
একজন মাত্র বাঁডালি। তার নাম উপেন্ধকিশোর । স্দ্রণ বিশারদ হিসাবে 
উপেন্দ্রকিশোরের হৃজনীশক্তি টেকনিক্যাল ফোটো গ্রাফির উন্নতি সাধনেই নিযুক্ত 
হয়েছিল | ফোটো গ্রাফ বা পেইন্টিঙের প্রতিচ্ছবি স্থলভে বইয়ের পাতায় ছাপার জঙ্য 
হশফটেশন ব্লকের প্রচলন হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে | হাফটোন ব্লক 
তৈরির জন্য প্রয়োজন হয় এক বিশেষ ধরনের ক্যামেরার. যাঁকে “প্রসেস ক্যামের?' 
বলা হয়। উপেন্্রকিশোরের কারিগরি গবেষণা এই প্রসেস ক্যামেরা সংক্রান্ত | 


২৩৬ কলকাতার পুরাকথা? 


প্রসেস ক্যামের? ব্যবহারের পদ্ধতিকে বিজ্ঞানসিদ্ধ করে তোলা, তার মধ্যে গাণিতিক 
নির্ভলতা আনা] এবং এই ক্যামেরীকে অভিনবভাবে ব্যবহার করার বহু দিশ? 
তিনি দেখিয়েছিলেন ! সেকালে দদ্রণ বিশারদত্রা যে-পত্রিকাকে বাইবেল' রূপে গণ 
করতেন, সেই “পেনরোঁজেস্‌ পিকটোরিয়াল তআ্যান্ুয়ীল-এ ১৮৯৭ থেকে ১৯১১-১২-র 
মন্যে একটি গবেষণাপত্র প্রকাঁশিত হয়েছিল | পরবর্তীকালে তার পুত্র স্থকুমারের দুটি 
গবেষণীপত্রের কথা বাঁদ দিলে আজ অবধি দ্বিতীয় কোনে বাঙালি বা ভারতীয় এ 
সম্মান অর্জন করতে পারেননি । প্রসেস ক্যামেরার সঙ্গে ব্যবহার করার জনতা, 
টপেন্্রকিশোর প্রস্তাবিত “সিক্সটি ডি/গ্র ক্ক্রিনের' আইডিয়াটি আত্মসাৎ করে শুলৎজে 
নামক জনৈক তঞ্চক নিজের নাঁমে যখন পেটেণ্ট গ্রহণ করে, পেনরোৌজের পাতাতেই 
উপেন্দ্রকিশোর নিরাসক্তিভরে জানিয়েছিলেন, +0 076 0৪ 16 17800515 11015 
৬00 5605 0109 01901 101৪. 70901010181 111৮2100100. ৬৬178. 0010615 001709০1779 
[1610 15 006 200101011 015. %8108019 165001০5 10 [11617 60011010011. 
প্রসেস ক্যামেরার সঙ্গে ব্যবহারের জন্য আরও ছুটি যন্ত্রাংশ নির্সাণ করেছিলেন তিনি | 
'মা্টিপল ভায়ফ্রাম' ও "স্কিন আডজাস্টমেন্ট ইণ্তিকেটর'। শেষোক্ত যন্ত্রাংশটি 
পেনরোজ কোম্পানি তাদের প্রসেস ক্যামেরার সঙ্গে অতিরিক্ত আকৃসেসরি হিসাবে 
বিক্রি করতো 1৩০ 

কেশতৈল 'কুন্তলীন' ও এই স্তবাঁদে প্রবতিত “কুন্তলীন পুরস্কার'-এর স্থব্রেই এইচ, 
বোসের নাম আজও মুষ্টিমেয় লৌক মনে রেখেছেন ! কিন্তু হেমেন্দ্মোৌহনের সৃজনশীলতার 
স্রো পরিচয় রয়েছে 'ফোনোগ্রাফ' রেকর্ডের উৎপাদনের প্রকৌশল আয়ত্ করাঁর 
মধ্যে । গ্রামৌফোন যন্ত্রের আদি পুকষ ফোনোগ্রাফ । এডিসন যার আবিষ্র্তারূপে 
জনপ্রিয় কল্পনায় স্বীকৃত । ফোঁনোগ্রাফে যে রেকর্ড বাজত তার আকার চ্যাঁপটা থালার 
মতো নয়, চোঙার মতে! | তাই তাঁকে সিলিগার রেকর্ড বল! হতে] । মোমের রেকডও 
বলতো! অনেকে । কারশ, এক বিশেষ ধরনের মোমের আবরণের গায়েই খাঁজ কেটে 
কেটে শব্দদের বন্দী করা হতো সেখানে | 

কলকাতায় ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্ নাগাদ কোনোগ্রাফ এসে পৌছয়। আনিয়েছিলেন 
সেণ্ট জেত্তিয়ার্স কলেজের ফাদার লাঞ্কো, ক্লাসে ছাত্রদের অনুশীলনের জন্ত। লাঞ্কোর 
ছাত্র জগদীশচন্দ্র বস্থও ফোনো গ্রাফ আনিয়েছিলেন ১৮৯১ নাগাদ এবং রবীন্দ্রনাথসহ 
ত্রাহ্মপমাজের কয়েকজন গায়ক-গাঁয়িকার গান বেকর্ড করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্- 
নাথ ও বলেন্দ্রনাথ প্রতিঠিত “খামখেয়ালি সভা'র প্রথম অধিবেশনেও (২৪ মাঘ. ১৩০৩) 
'ফোনোগ্রাফ যন্ত্র শ্রবণ করার উল্লেখ রয়েছে। 

প্রচলিত ধারণ] অনুপারে 'এইচ. এম. ভি. (বর্তমান গ্রামোফোঁন কোম্পানি অফ 
ইপ্ডিয়।? ) ভারতের প্রথম রেকর্ড-নির্মাণকারী সংস্থা । কলকাতায় এই কোম্পানি তাদের 
শীখা অফিস খুলেছিল ১৯০১-এ । কিন্তু বেলেঘাটায় তাদের রেকর্ড তৈরির কারখান! 
স্থাপিত হয় ১৯০৭-এ 1 তবে বছর ছয়েক আগেই এইচ. বোঁস ৪১. ধর্মতল] স্ট্রিটে স্থাপন 
করেছেন “দা টকিং মেশিন হল" । এটি ছিল ফোনোগ্রাফ যন্ত্র ও সিলিগাঁর রেকর্ড 


সপুরনে। কলকাতার কলকজ! ২৩৭ 


বিক্রয়ের সংস্থা | শুধু আমদখনি করা রেকর্ড বিক্রি নয়, নিজের তৈরি রেকডও বিক্রি 
করতেন তিনি । এইচ. বোসের রেকর্ডের শিল্পীই ছিলেন রবীন্দ্রনাথ । বঙ্গভঙ্গ বিরোধী 
আন্দোলনের কাঁলে এইচ. বোস শুপুমাত্র দেশপ্রেমের গানের পসর। নিয়েই ব্যবসা শুরু 
কবেন । এই কোম্পানির ১৯০৬-এর মার্চ মাসের ক্যাটখলগ থেকে জান] যায়, তখন 
ববীন্দনাথের চোদ্দটি ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বারোটি গানের রেকর্ড প্রকীশিত হয়েছিল । 
সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় যে, এছাডাঁও "বন্দে মাতরম্‌' সম্প্রদায় গীত 
“বন্দে মাতরম্‌" এবং কালীপ্রপন্ন কাব্যাবশ|রদের 'ভাহ শব দেখ চেয়ে বাজার ছেয়ে খা 
'নবীন এ অন্ুরীগ রেখ রেখ মনে রেখ ইত্যাদ উদ্দীপনামর গানের রেকডও প্রকাশিত 
হয়েছিল । 

গ্রামোফোন রেকর্ড বাজীলো ও সংরক্ষণ ঝরা তুলনামূলকভাবে হ্থবিধ।জনক হওয়ায় 
কুমেই পিলিগার রেকের কদর কমতে খাঁকে | হেমেন্রমোহন তখন ফ্রান্সের বিখ্যাত 
বেকড নির্মীতা (এবং সিনেম। ব্যবসায়) প্যাথে কোম্পানর সঙ্গে একটি চুক্তি করে 
যৌখভাবে *1১৪০০--7,309565 6০014 লেখেলে গ্রামোফোনের ডিস্ক রেকড 
নির্মাণ শুক করেন | হেখেন্্রমোহণ গৃহীত 'সাপগ্ডার রেকর্ডগুলি ত্রাস বা বেলজিয়ামের 
কারখানা থেকে ডিস্ক পেকে রূপান্তরিত হয়ে আসত | 180০-10-80956 ১ [২০০০- 
এ রখান্দ্রনাথের 'সোনার তণী' (আবৃত্তি) এবং ধন্দে মাতম গান কাখিকতের 
প্রীচীনতম উদাহরণ, যা সংরক্ষিত হয়েছে । "এইচ. বোসেম্‌ রেকড' অথাৎ সিলিগার 
রেকর্ড একটিও রক্ষা পায়নি, এখন অবাধ এহ অনুমান | 

ভারতের প্রথম রেকঙ কোম্পানি প্রাতষ্ঠাতা, স্বদেশী রেকর্ডের জন্মদাতা এখং 
ববীন্দ্রনাথের প্রথম রেকর্ড-নর্নাতা এইচ. বোস-এর উদ্যোগ একবারই স্বীকৃতি লাভ 
কগেছিল। ১৯০৬-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত “হগ্ডিয়ান হও।স্িয়াল আগ এগ্রিকালচাাল 
এগভিবশন-এ এইচ. বৌপ-এর নিমিত *সিলিগার রেকত একটি খর্ণপদক লাভ করে। 
উল্লেখযোগ্য, ধার বিচারে 1তনি পুরস্কৃত হন, তিনি জগদীশচন্দ্র নথ 1৩১ 


চক্রেধানের কলকাত। 
চক্রযানের কলকাতা বললে ঘোড়ার গাড়ি থেকেই শুরু কণা উঁচত। কিন্তু এহ প্রবন্ধের 
পরিসর কলকাতার যানবাহনের সম্পূর্ণ হীতহাস সংক্ষেপেও পেশ করার অনুমতি দেয় 
ন।। কলকাতার ট্রাম€য়ে ও রেলওয়ের কথা বিচ্ছিন্নভাবে হলেও অনেকেই আলোচনা 
করেছেন । এখানে শুধু সাইকেল ও হাঁওয়াগাড়ি সম্বন্ধে কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্যের প্রতি 
দৃঠি আকর্ষণ করা হচ্ছে । 

সাইকেলের আদিপুরুষ দুই বা তিন চাঁকাওলা 'ভেলোপসিপেড-এ চাকা ঘো!র1নোর 
জন্য চেন ব। প্যাডেল ছিল না। আরোহী তাতে চড়ে পায়ে করে ঠেলে-ঠেলেই অগ্রসর 
হতো। | ১৮৬৭-৬৮ নাগাদ বর্ধমীনের মহারাজা এই ধরনের একটি তিন চাকার সাইকেল 
আনিয়েছিলেন । ১৮৬০ খ্রীস্টাব্ষের ১৮ ফ্রেক্রয়ারি 'অম্বতবাজার পত্রিকা"য় প্রকাশিত 
একটি সংবাদের হ্তত্রে তা জানা যায় ।৩২ বছর ছুই পরে, ১৮৭১ প্রীস্টান্দের জুলাই মাসে 


২৩৮ কলকাতার পুরাকথা 


(১০ শ্রাবণ) “স্থলভ সমাচার'-এ প্রকাশিত হয়, “বছর দুই হইল, কলিকাতায় ছুই চাঁকাঁর 
ও তিন চাকার এক রকম গাড়ী আসিয়াছে, যাহার উপর চড়িয়৷ পা নাঁড়াইলেই গাড়ীর 
মতে। দৌড়ায় | বোঝা যাচ্ছে প্যাডেল-যুক্ত সাইকেলের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে 
এখানে । কিন্তু এর চেয়েও উল্লেখযোগ্য একটি সংবাদ পূর্বোক্ত পত্রেই প্রকাশিত 
হয়েছিল। ১৮৭০ খ্বীস্টাব্দের (১২৭৭ সনের ) ১৫ অগ্রহায়ণ, কলিকাতায় অনেকে 
দেখিয়া থাকিবেন তিন চকার একরকম গাড়ী আছে, তাহ! ঘোড়ায় টানে না, যিনি 
চডেন তাঁহাকেই ছুই পা দিয় চাপ দিতে হয়, আর গাভীখানি ঘোডার গাড়ী অপেক্ষাও 
দৌড়াইয়। চলিয়া যাঁয় । সম্প্রতি সীঁতরাগ!ছিতে একজন কর্মকার [ প্রসন্নকুমার ঘোঁষ ] 
বুদ্ধি খাটাইয়া একখানি সেই রকম গাড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন । তাহাতে অগ্রে একজন 
এবং পশ্চাতে ছুইজন পা দিয়া চাকা ঘুরাইয় থাকে এবং গাঁড়ীখাঁনি আপনা'আপনি 
চলিয়া যায় ।, 

প্রসন্নকুমার ঘোষের নিম্নিত এই সাইকেলটি কারিগরি পরিভাষাঁয় ছিল "ট্যাণ্ডেম 
সাইকেল, অর্থাৎ যা একাধিক সওয়ারির সম্মিলিত প্রয়াসে ধাবমান হয় । 

তিন চীকার সাইকেলে চডে কলকাতার রাস্তায় ভ্রমণ আজ যতই বিস্ময়কর মনে 
হোঁক, খ্যাতনাম1 বাীলিদের মধ্যেও অনেকেই তখন এই ধরনের সাহকেল বাবহার 
করতেন বলে জানা যায় । দ্বিজেন্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে অসিতকুমার হালদার 'ববি-তীথ' 
গ্রন্থে লিখেছেন, “তখন নতুন নতুন সাইকেল উঠেছে, বডদাদা মহাশয় ত্রাউন পেপারে 
জাম' তৈরি করে সাইকেল চড়ে সাঁর। চৌরঙ্গী পরভ্রমণ করেছিলেন । কলকাতার প্রথম 
বাঙালি ফোটোগ্রাফিক স্টডিওর প্রতিষ্ঠাতা নীলমাধব দে দীর্ঘকাল নিয়মিত টাই- 
সাইকেল ব্যবহার করেছেন 1৩১ 

বিচিত্র রূপধারী আরেক ধরনের প্রাচীন দ্বিচক্রযান কলকাতার রাস্তায় দেখা 
'দয়েছিল ৷ ইংরেজিতে এদের বলা হয় 'পেনি-ফাঁদিং' অর্থাৎ এদের চাকা ছুটি আকারে 
অসমান | সাধারণত সামনের চাকীঁটি হতো বিশাল অংকারের এবং পিছুনেরটি খুবই 
ছোট । এই ধরনের সাইকেলে চড়ে আমেরিকার থমাস ষ্টিভেন্স ১৮৮৬র সেপ্টেম্বর 
মাসে কলকাঁতীয় আসেন । পীচদিন এ শহরে কাটিয়েছিলেন তিনি | সাইকেলে চেপে 
তিনিই প্রথম খিশ্বপর্যটন করেন । কলকাতার ডভালহাঁউসি আাথলেটিক ক্লাবের বাইসাইকৃল 
শাখার সতেরোজন সদস্য তাঁর সঙ্গে একদিন ময়দানে শুভেচ্ছ!-মিছিলে যোণ 
দিয়েছিলেন 1৩৪ 

সতোন্দনাথ ঠাকুরের পুত্র স্থরেন্দ্রনাথ ও স্ব্ণকুমারী দেবার পুত্র জ্যোতসীনাখের পেনি- 
ফাদিং চড়া নিয়ে ইন্দিরা দেবা চৌপুরাণী লিখেছেন, ***ছুই ভাইয়ে মিলে সেকালের 
স্হে পুরোনো মস্ত উচু বাইসিক্লে জৌডাঁসীকো!র গলি দিয়ে যাচ্ছেন । এমন সময় এক 
বুড়ি চুনের বস্থা নিয়ে আগে আগে যাচ্ছে । জ্যোৎসাদা তার ঘাডে গিয়ে পড়ে তাকে 
ফেললেন, নিজেও পড়লেন । তার দেখাদেখি সুবেনও পড়ে ণেলেন । পরে বুড়ি উঠে গ! 
ঝেড়েনুড়ে পিছন দিকে খুরে শুপু 'সঙ" এই কথাটি শ্রেষের সুরে উচ্চারণ করে ছু'ছেলেকে 
অপ্রস্তত করে দিয়ে চলে গেল ।”5৫ 


পুরনে। কলকাতার কলকব্জা ২৩৯ 


উনবিংশ শতাব্দীতে সাইকেল চড়ার শখ চেপেছিল আরও তিনজন বাঁঙালি 
মনীষীর । জগদীশচন্দ্র বস্তু, নীলরতন সরকার ও প্ররফুল্পচন্দ্র রায় প্রায় ক্লাব তৈরি 
করেছিলেন । রোজ সকালে চাঁকাঁয় চড়ে গড়ের মাঠে হাওয়া! খেতে যেতেন তীরা | 
জগদীশচন্দ্র পত্রী অবলা দেবী ও নীলরতনের পত্বী নির্মল দেবীকে তাঁরা দলে 
টেনেছিলেন | তাঁদের এই দলেরই আর-এক সদস্য হেমেন্্রমোহন বস্থ হলেন প্রথম 
বাঙালি, যিনি ঝড় আকারে সাইকেলের ব্যবসা শুরু করেন । ভারতে সাইকেল-নির্সীণ 
শিল্পের প্রবর্তক 'সেন-পণ্ডিত' ও 'সেন-র্যালে' সংস্থার স্থাপক স্থধীরকুমার সেন তাঁর প্রথম 
বাইসাইকেলটি কিনেছিলেন ৬৬-১ হাারসন রোডে এইচ. বোসের দোকান থেকে । সে 
সময়ে গিরিশচন্দ্র শর্মা ও চিত্ততোষ বস্থ গয়া ও হাজারিবাগ হয়ে বীচি ঘুরে আসার পর 
বাঙালি সাইক্রিস্ট হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন 1৩৬ 

এইচ. বৌপ শুপু সাইকেল নয়, মোটরগাভির ব্যণসাঁতেও বাঙালিদের মধ্যে প্রথম 
উদ্যোগী হয়েছিলেন । ৪৪ ফ্রি স্কুলস্ট্রিটে অবস্থিত তীর গ্রেট ইস্টার্ন যোটর কোম্পানির 
বিজ্ঞাপন নিয়মিত প্রকাশিত হতে শুরু কবে ১৯১১ থেকে | 

কলকাতায় মোটরগাড়ির আগমন ঘটে কবে? এই প্রশ্বের জবাব দেওয়ার আগে 
পারার করে বলে নেওয়া দরকাব, মোটরগাড় বলতে আমরা কি বোঝাতে চাহ । 
পেল পুড়িয়ে যে গার্ড চলে? কিন্তু শুপু পেট্রল কেন, ইলেকট্রিক বা বাম্পচালিত 
মোটরগাড়িও কলকাতার রাস্তায় দেখা দিয়েছে বিংশ শতাব্দী শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে! 
ধাঁদ 'অটোমোবাইল'-এর খাঁংল। প্রতিশব্দ বিচ করি, তাহলে স্বয়ংচালিত যে কোনো 
রীন্তায় চলার যন্ত্রধানকেহই মোটরগাড় বলা যেতে পারে । সেক্ষেত্রে আমরা নিশ্চিত- 
ভাবখেহ খলতে পারি ১৮৭৩-এ কলকাতীয় প্রথম এইরকম যন্ত্রধান চালাবা কৃতিত্ব 
কপৌরেশন্রে ইঞ্জিনয়ার উইলিয়াম ক্লার্কের | তিনি নিজে ডিজাইন অনুসারে পাস্তা 
গডার জন্য এই রেখ্ড-রে[লারটি তৈরি কাঁয়ে আনিয়েছিলেন হংল্যাণ্ড থেকে । এবপর 
১৮৭৫-এ তিনি আরও একটি রোড-পোলাঁর আনান 1৩৭ 

শুদু যাত্রীবাহী মোটরগাড়ি প্রথম কৰে কলকাতায় এল. তা নিয়ে কিঞ্চিৎ মতদ্বৈধ 
আছে । রাধারমণ মিত্র 'কাঁলক1তা দর্পণ'-এ ১৮৯৬ গ্রীস্টাব্দের উল্লেখ করার পর অনেকেই 
[খন] প্রশ্নে এই সনটিকে স্বীকার করে নিয়েছেন । পাধারমণবাবু তার তথ্যের স্থত্র উল্লেখ 
কবেনান । ১৮৯৬-এর সংবাদপত্র কিন্তু এই তথ) সমর্থন করে না। সমকালীন পত্রিকায় 
১৮৯৯-এর ফেব্রুয়ারির পূর্বে কলকাতায় মোটরগাঁড়ি আগমনের কোনে] উল্লেখ পাওয়া 
বায়ান! আর খবরের কাগজে মোটরগা়ি খিক্রির বিজ্ঞাপন শুরু হয় ১৯০০ থেকে | 
তবে ডানলপ কোম্পানির নথিপত্র প্রমাণ করে যে, ভারতের প্রথম মোটরগাড়িটি 
কলক'তায় পৌছেছিল ১৮৯৭-এ | কলকাতার প্রথম মোটরগাড়ির ক্রেতাদের মধ্যে 
4১০০: নামে এক ব্যক্তি বাম্পচাঁলিত “পারপলেট' ও আ্যাণ্ড, ইউল কোম্পাশির রেনন্ডস্‌ 
একট "পূজো" (৮58£6০%) কিনেছিলেন | বাঙালিদের মধ্যে প্রথম মোটরগডির 
খরদ্দার জনৈক সি. বসাক (0. 05981) 1৩৮ 

কলকাতায় প্রথম কে সম্পূর্ণ নিজম্ব উদ্যোগে মোটরগাড়ি তৈরি করেছিলেন সেবিষয়ে 


২৮০ কলকাতার পুরাকথা 


কিন্ত কোনে! সন্দেহ নেই। স্ব-শিক্ষিত যন্ত্রবিদ বিপিনবিহীরী দাস বাঁলিগঞ্জে তার নিজ 
গ্যারেজে ১৯৩১ প্রীস্টান্দে একটি মোটরগাঁড়ি নির্মাণ করেন । গাড়িটি বেনারস হিন্দু 
ইউনিভাপিটি কিনেছিল এবং মতিলাঁল নেহরু ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য সেটি ব্যবহার 
করতেন । এর বছর দুই পরে তিনি দ্বিতীয় গাড়িটি নির্মাণ করেন কলকাতা কর্পোরেশনের 
জন্য ৷ নভেঘ্বর মাসে গাঁড়ির ট্রায়াল-রাঁন হয় এবং পুলিশ গাড়টির জন্য ৩৫৯৭৭ নম্বর 
বরাদ করে । টায়ার, স্পার্ক প্লাগ, কাঁরবুরেউর ও ম্যাগনেটো ছাডা এই ১৫ অশ্বশক্তির 
চার সিলিগাঁর বিশিষ্ট গাড়িটির খাঁকি সব'কছুই একা ঠাঁতে বাঁনিয়েছিলেন তিনি | 
সাখকশামা 'স্বদেশী' গাড়িটি (তিন হাজার টাকায় কিনেছিল কর্পোরেশন | মিউনিসিপ্যাপ 
গেজেটের পাঁতাই দাক্ষী যে, তৎকালীন বাঁডালি কাউন্সিলাররাই ছিলেন বিপিনবিহারীর 
সবচেয়ে ধড় সমালোচক | বি. কে. বন্ধ, স্শ্ীলচন্দ্র সেন, ভূপেন্দ্রনাথ ব্যানাঁজি, পি. এন. 
গুহ ও প্রোফেসর এস. সি. সেণ প্রমুখ আগাগোড়া সন্দেহ প্রকাশ করে এসেছেন দাসের 
এই উদ্যোগের সাফল্য ও উপযোগি৬1 সন্বন্ধে | ডি. পি. খেতান, সর্তোষকুমার খন্থ 
। মেয়ব ) এবং মোটর ভিহিকল স্থপাঁরিপ্টেপ্ডেটে জে. সি. গুপ্ত ছিলেন বিপিনবিহারীর 
পক্ষে । 

১৯৩৮-এ মাত্র পঞ্চানন বছর বয়সে মৃত্যু হয় বিপিনবিহ্বারীপ্ | তার মৃত্যু-সংবাদ দিয়ে 
'কালকাঁট। মিউনিসিপ্যাল গেজেট" জানিয়েছিল যে, বিপিনখিহারী গোয়ালিয়র রাজোর 
জন্যও একটি মোটরগাড়ি তৈরি করেন এবং সেটি বহু বছর ধরে ভীলভাবেই চাঁলু ছিল। 
সৃত্যর সময়ও তিনি একটি গাঁড় তৈরির কাঁজ করছিলেন ।৩৯ 


আকাশবাণীর কল 


রেডিওর বাংল! প্রতিশব্ধ 'আকাশবাণী' প্রণয়নের কৃতিত্ব স্থকুমার রায়ের । ১৯২২-এ 
স্বদেশ" পত্রিকায় রেডিও বিষয়ে তিনি যে প্রবন্ধ রচনা করেন তাঁর নামই ছিল 
“আকাশবাণীর কল?! 

উল্লেখযো গা, এঁ বছরেরই ১২ মার্চ কলক।তায় “মার্কান' ওয়্যারলেস্‌ যন্ত্রের সাহায্যে 
প্রথম বিন তারে শব্দধার্তা পাঠানে! হয়| 'হালো, হালো, দা স্টেটসম্যান্‌ ! খারাঁকপুর 
রেসকোর্স থেকে বলছি..--কলকাতার এই প্রথম বেতারথাা | অবশ্যই তাষাটি ছিল 
ইংরেজি 181) 

বেতারে সঙ্কেত প্রেরণের গবেষণা অবধশ্বা বন্ুকাল আগেই শুঞ্ক করেছিলেন 
জগদীশচন্দ্র বস্থ । ১৮৯৫-এ তিনি ৬প্রসিডেন্সি কলেজে “মাইক্রোওয়েভ খিদ্ধ্যৎ চুম্বকীয় 
তরঙ্গ সুষ্টি প্রেরণ ও গ্রহণ থ্যস্থা প্রথম প্রদর্শন করেন । প্র্চন্পচন্ত্র রায়ের ঘর থেকে 
পাঁঠানে তরঙ্গটি একটি বন্ধ ঘরের দরজা ও দেওয়াল ভেদ করে ধরা পড়েছিল অধ্যাপক 
পেড্‌ পীরের ঘরে রাঁখা গ্রাহক যন্ত্রে । এ বছরেই টাউন হলে জগদীশাচন্দ্র বেতার তরদ্দের 
সাহায্যে লেফটেন্যান্ট গভননরের বিপুল বপু ও ছুটি রুদ্ধ কক্ষের বাধা পেরিয়ে পরবর্তী 
ঘরে একটি লোহার গোলা ও পিস্তপ ছুড়ে দশকদের স্তম্ভিত কমে দেন ।৪৯ 

কলকাতার প্রথম নিয়মিত বেতার অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয় ১৯২৩-এ। কলকাতা 


পুরনে! কলকাতার কলকজা ২৪১ 


হাইকোর্টের সাঁমনে টেম্পল চেষ্বার্সের উপর তলীঁয স্থাপিত একটি স্টুডিও থেকে “রেডিও 
ক্লাব অফ বেঙ্গল” প্রতিদিন সন্ধ্যায় এক ঘণ্টা ইউরোপীয় ও এক ঘণ্ট1 ভারতীয় সঙ্গীত 
প্রচার শুরু করে । কানে হেডফোন লাগিয়ে শুনতে হতো এই অনুষ্ঠান 1৪২ 

১৯২৫ নাঁগাঁদ কলকাতায় আর একটি ট্রান্সমিটার থেকে সাগ্ধা অনুষ্ঠান প্রচার 
শুরু হয়, ইউনিভাসিটি কলেজ অফ সায়েন্-এর বেতার গবেষণাগার থেকে । এই 
গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠাতা ভক্টর শিশিরকুমীার মিত্রই নির্সাণ করেছিলেন ট্রান্সমিটীর 
যন্ত্রটি । গব্ষেণারত ছাত্রদের স্বার্থেই পরীক্ষামূলকভাবে এই সম্প্রচারের ব্যবস্থা 
হয়েছিল । ূ 

কলকাতার বর্তমীন রেডিও স্টেশনের জন্ম ১৯২৭-এর ২৬ অগাস্ট | সেকালের 
'ইপ্ডিয়ান ব্রডকা্টিং কোম্পানি" নামে একটি বেসরকারি সংস্থাই শেষ পর্যন্ত “আকাঁশবানী, 
কেন্দ্রে পরিণত হয় 18৩ 

১৯২৭ অধর্ধ কলকাতায় 'এই ছুটি ছাড়া তৃতীয় কোনে! ট্রীন্সমিটার ছিল না। 
শিশিরকুমীরের বেতার যন্ত্রের কল সাইন ছিল 2 0০ 41 ১৯২৭-এ “বিচিত্রা” পত্রিকায় 
ছই কিস্তিতে শিশিরকুমার বেতার-বার্তা প্রেরণের বৈজ্ঞানিক কৌশল ও সহজেই বেতার 
গ্রাহক-যন্ত্র নির্সাণের প্রণালী বিবৃত করেন । প্রবন্ধের সঙ্গে বিজ্ঞান কলেজে তৈরি 
বেতার-বার্তা প্রেরক ও নৈসগিক বৈদ্যুতিক উৎপাত ধরবার (400)051001105 ) 
যন্ত্রের আলোক চিত্রও মুদ্রিত হয় । 

“স্পকন্টোস্কোপি'তে ডক্টরেট খেতাবধারী শিশিরকুমারের উদ্যোগে ও একক 
প্রচেষ্টাতেই কলকাতা বিশ্ববিগ্তালয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্তরে ১৯২৫-এ “বেতার 
(বর্তমীনে “রেডিও ইলেকট্রনিক্স" ) বিষয়ে পাঠক্রম ও গবেষণ! প্রবতিত হয়। ফ্রান্সে 
প্রোফেসর গাঁটন-এব গবেষণীগাঁরে রেডিও-ভাল্ভ, নিয়ে গবেষণা করার সময়েই 
তিনি কলকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের উপাচার্য আশুতোষ মুবোপাধ্যায়কে এই নতুন পাঠ 
প্রবর্তনের ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন এবং সমর্থনও লাভ করেছিলেন । শুধু কলকাতা 
নয়, ভারতেও “ইপেকট্রনিক্' গবেষণার পথিকৃৎ শিশিরকুমাঁর এম. এস-সি ( পদার্থবিদ্যা ) 
কোঁ্সে শুধু “বেতার” বিষয়ে একটি “পেপার” চাঁলু করেই নিরস্ত হননি | গবেষণাগারে 
তিনি মাইক্রোফোন, লাউডস্পিকাঁর ও ইলেকট্রন টিউব তৈরি করেছেন, 'বাদুমগ্ডল' 
নিয়ে, বিশেষ করে 'আয়োনোস্ফিয়ার' নিয়ে চালিয়েছেন আন্তর্জাতিক মানের 
গবেষণা । 

চারের দশকে শিশিরকুমার, মেঘনাদ সাহা! ও এস. এস. ভাটনগরের উদ্যোগে বোর্ড 
অফ সায়েন্টিফিক আ্যাগড ইগ্রাস্ট্রিয়াল রিসার্চের (বর্তমানে সি. এস. আই. আর. ) অধীনে 
গঠিত হয় “রেডিও রিসার্চ কমিটি" । ভারতে রেডিও ইলেকট্রনিক্সের কারিগরি বিকাশের 
ক্ষেত্রে এই কমিটির ভূমিকা ছিল অতুলনীয় । অদূর ভবিষ্যতে ইলেকট্রনিক্সের বিপুল 
সম্ভাবনার কথা অনুধাবন করে দূরদর্শী শিশিরকুমার মেঘনাদ সাহীর সক্রিয় সমর্থনে 
১৯৪৯-এ একটি নতুন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগ হুঠি করেন কলকাঁত। বিশ্ববিগ্ভালয়ে । 
রেডিও ফিজিক্স ও ইলেকট্রনিক্স-এর এই বিভাগটি এশিয়া মহাদেশের মধ্যে প্রথম এই 

ক. পুত ১৬ 


২৪২ কলকাতার পুরাকথা 


জাতীয় প্রয়াস । ১৯৬২-তে “সেপ্টার ফর আ্যাডভান্পড স্টাডি ইন রেডিও ফিজিক্স আও 
ইলেকট্রনিক্স' নামে বিভাগটির নতুন নামকরণ হয় এবং শিশিরকুমার বৃত হন তার অধ্যক্ষ 
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এই প্রতিশ্রুতি সত্বেও পরবর্তীকালে ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ উৎপাদনে ভারত কেন 
বিদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে রইল, সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয় । 

ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রনির্মীত। হিসাবে কলকাতার আর-এক গর্ব বামাদাস চট্টোপাধ্যায় । 
তিনিও বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র ! হয়তো, শিশিরকুমীরেরই ছাত্র । ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দেই 
ভারতবর্ষ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর লেখা বেতার টেলিগ্রীফ” নামে একটি 
প্রবন্ধ। ১৯৩৩ নাগাদ সবাক চল্চ্চিত্র প্রদর্শনের প্রোজেই্টরের সঙ্গে ব্যবহারের জন্য 
একটি শব্দমন্ত্র তৈরি করেন তিনি । “রূপবাঁণী? সিনেম! আজন্ম বামীদাসের এই “সিস্টোফোন' 
ব্যবহার করেছে । নীচে উদ্ধৃত বিজ্ঞাপন থেকে সিস্টোফোৌনের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও 


সমাদরের কথ অনুধাবন করা সম্ভব৪ ৫ : 


আপনার। আঁপনারদের চিত্রগৃহের শব্দযন্ত্রের জন্য অযথা অধিক ব্যয় করেন 
কেন? 

ভারতে প্রস্তুত 

সিস্টোফোন 


১০010 02. 1110] 70011010101 
আধুনিক সমস্ত বৈদ্যুতিক যন্ত্রে গঠিত ভারতে প্রস্তুত 
0%570৮708 
ব্যবহার করুন 
ছ' মাসের মধ্যে দশ জায়গাঁয় “সিস্টোফোন' বসানোই এর সাফল্য প্রমাণ 
করে। প্রস্ততকারী কর্তৃক বিশিষ্ট ব্যক্তির দ্বার] সর্বত্র পরিদর্শন করা হয়। 


চিত্র প্রদর্শকগণ : 
ৃ 


বিশেষ বিবরণের জন্য অনুসন্ধান করুন। 
সরকার দত্ত এণ্ড কোং 
ষটিফেন্স হাউস, ৫, ড্যালহাউপী স্কোয়ার 
কলিকাতা 





শেষের কথ 
এই প্রবন্ধ কলকাতার কারিগরি ইতিহাসের আন্পুবিক বিবরণ হিপাঁবে রচিত হয়নি । 
কলের শহরেরই অন্তর্গত পরিবহণ ব! ঘুদ্রীষপ্ত্রের প্রসঙ্গও উ্থাপিত হয়নি । এখানে 


পুরনে৷ কলকাতার কলকজ৷ ২৪৩ 


দৃি আকর্ষণ করা হয়েছে ইংরেজ আমলের বাঙালি কারিগর, নির্মাতা ও যন্ত্রবিদদের 
প্রতিভার দিকে | পরিশেষে এটুকুই বলা প্রয়োজন যে, নীলমণি মিত্রের কথা ব্যতিক্রম 
হিসাবে গণ্য করলে দেখ! যাঁয় যে, গোলোকচন্ত্র, শিবচন্দ্র নন্দী, হাঁনিফ সারে, এমন- 
কি উপেন্দ্রকিশোরও কিন্ত কারিগরি বিদ্ভার কোনে প্রথাগত পাঠ গ্রহণ করেননি । 
বাঙালির এই কারিগরি দক্ষতা সত্বেও এদেশের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হওয়ার 
পর অবস্থার উন্নতির পরিবর্তে নতুন সঙ্কটই সৃষ্টি হয়েছিল । রক্তে ধাদের কারিগরি 
দক্ষতা ছিল, তীর স্থযোগ পাঁননি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পাঠগ্রহণের | পাঠগ্রহণ করলেন 
উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তানরাঁই ৷ তৈরি হল নতুন এক চাকরিজীবী শ্রেণী_বাবু' 
ইঞ্জিনিয়ার । ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রেলপথ ও পূর্ত বিভাগের কাঁজকর্স তদারকির মধ্যেই ] 
তাঁদের জীবন ব্যয়িত হল | এটাঁও সত্যি যে, পাবলিক ওয়ার্কস্‌ ডিপার্টমেণ্টের চাহিদ। 
মেটানোর জন্য ভারতীয়দের প্রশিক্ষণ দিতেই স্থাপিত হয়েছিল ভারতের প্রথম তিনটি 
সবকারিভাবে স্বীকৃত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ_-রুড়কিতে, পুণীয় ও কলকাতায় (পরে 
শিবপুরে স্থানান্তরিত )। 


উল্লেখপঞ্ী 


১. 1বনয় ঘোষ, “সাময়িকপত্রে বাংলাঁক সমাজচিত্র” ৪র্থ খণ্ড, ১৯৬৬, পৃঃ ৯৪২-৯৪৭ | 
২. জ্ভানেন্দ্রমোহন দাস, সর্বপ্রথম বাঙ্গালী ইঞ্জিনীয়ার নীলমণি মিত্র" প্রবাসী, 
আশ্বিন ১৩৩২ । নীলমণির মৃত্যুসংবাঁদের জন্য দ্র- “দ্য ইগ্ডিয়ান মিরার", ২৬ 
অগাস্ট ১৮৯৪ ১ গ্য স্টেটপম্যান, ২৮ অগা ১৮৯৪) অমৃতবাজার পত্রিকা» 
২৮ অগাস্ত ১৮৯৪ । 
৩. ৬/1111217 711006% 11৬61009115 ০£,..61775-1782), ৬০1, হা, 1918, 00, 
143, 147-148. 
৪. 1853010 & 00.. 96008] 080810506+, 1936. 
৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, “সংবাদপত্রে সেকালের কথা”, ৩য় খণ্ড ১৩৪২, 
পৃঃ ২৮৮ । 
৬. 4৯০ 051985 98028. (6৫.), 1106 17085 0 70101) 001027% 1200.) 1959, 
7). 393. 
৭. 1010. 0. 273. 
৮, ৯01] 11, ০0080161166, “ড111191) 08165 204 96181010016”, 1984, 00. 
48-49. 
»:060186 ১0101, “1115 1,106 01 ৬/1111870 0416 : 91006৮10819 80 
1৬11551017979, [৮9191082185 (0. ৫.) 0. 232. 
১০, 010.) 0, 231-232. 
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১৫১০ 
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২৯ 


কলকাতার পুরাঁকথা 


14801081958, 11200118 0108009 2০৮, 0910000 001015151, 1962, 
ট. 69. £150 566, ৬৬. 03, 01630, 01099 01 10019, 1903, 7. 275. 


১:/৯1019002 0109910, 200089০0101 07 91581000980 11) [10019 901190 


01 05 ৬100119 1৬167001181 1781], 08100009, ৬০]. 1১, 1975, ০, 
3244. 


,90120019. 801, ১910, 4128119 08156] ০01 81000) 45051719210 00061 


[20615 1941, 00. 138-157, 


8, 1031811 3-151105) 12810061110 15101011615 1981, 
১: /৯1060 31210, 10018 050518] 9698177 8৬1590100 001019810”, 


1900, 2. 11. 


১ 1010. 0. 148. 
71106 91265102815 2.3,18575. 
- ]]. 9, 98006170910, 96160610175 [01] 098100008 082905 (1816- 


1823), 1869, 2. 457. 
সিদ্ধার্থ ঘোঁষ ও স্বপন বস, “উডল বেলুন গড়ের মাঁঠে', “দেশ” বিনোদন, ১৩৯৬, 
পৃঃ ১৭১-১৮২ | 

৬৪101 নর. [70009 4501905 [0] 1৬15 10181, 1954, 0. 30. 

৬. 3. 0 9178061)10655%, 4055 ০0] 1,90100163 00 80018] 
[7171105019, [1151 991169 11) 081%2010 15150010109+, 1841. 

[. 51101181901, 49101 01 005 1100191) 16516218101), 1953. এ ছাঁডাঁও 
দ্র. হেমেন্দ্রপ্রসাঁদ ঘোষ, “শিবচন্দ্র নন্দী”, “মাসিক বস্থমতী', কাঁতিক ১৩৬০ সিদ্ধার্থ 
ঘোঁষ, “কারিগরি কল্পন! ও বাঙালি উদ্যোগ”, ১৯৮৭, পৃঃ ৩৩-৫৬। 


, কালিদাস মৈত্র, ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ ব1 তড়িৎ বার্তাবহ গ্রকরণ", ১৮৫৫ | 


1. ৯০105900157, “২9০01 0 (106 1150010 1161) 2 006 185 17019 
[২811%/2% 00৮5 91800] ৪10700৮7181) (0810809), 1881. 

'বাযাবোধিনী পত্রিকা", শ্রীবণ ১২৮৮, পৃঃ ১-২। 

[209৮1 চ২০১%01,0001.0179, 40০8109106৪ 13000160 9৮625 450, 00. 97, 
132, 138, 154. 

পেটেন্ট অফিসের নথি । 

116 90806551780, 13,1-1901. 

“1106 90819517020, 13.9,1913. 


- সিদ্ধার্থ ঘোষ, “কারিগরি কল্পনা ও বাঙালি উদ্যোগ” পৃঃ ৫৭-১৬৭ । 


তদেব, পৃঃ ১৬৮-২৯৬ | 
হরিপদ ভৌমিক, “কলকাতায় যখন সাইকেল এল', “আনন্দবাজার পত্রিকা, 
৪.৪.১৯৮২ | 


পুরনে। কলকাতার কলকজ্জা ২৪৫ 


৩৩, 


৩৪, 


৩৫. 


৩৬. 
৩৭, 
৩1৮ 


৩৯, 


৪০. 
৮৪১, 
৪২, 


৪৩. 
৪3. 
2৫, 


সিদ্ধার্থ ঘোষ, “ছবি তোল! : বাঙালির ফোটোগ্রাফি চর্চা”, ১৯৮৮১ পৃঃ ১১৭। 
[1,0109,5 916৮2105, /৯1০00170 016 ৬/০110 ০0 2 7310০15+ 1888, 190. 
295-330. 

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাঁণী, “হ্ুরেন্্রনাথ ঠাকুর", 'স্থরেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবাধিক সংকলন" 
( গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও স্থভাষ চৌধুরী স. ), পৃঃ ১০ । 

মণি বাগচি, “সুধীরকুমার সেন জীবনচরিত” (৪. ৫.), পৃঃ ৩০, ৩৯ | 

৯. ৬/. 90৫6, 41011101091] 041017002, 00. 249-250. 

[00100 4 0০0. 10181001070 001166 ৯০0%9011, 1959. 

45810065 101010102]1 0826061, 19.9.1931 5 19.3.1932 7 21,5-19327 
9.4.1932 ) 9.4.1938. 

“116 91966510207, ]3.3,1922. 

দিবাকর সেন, “ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার জনক জগদীশচন্দ্র, ১৯৮৪, পুঃ ৮-৯। 

এ. বব. 3109, 131085180191081 1৬1০100115 0? 17911095০01 075 190101081 
[17911016500 ১0190065, ৬০1. |, 1990, 1). 117, 

45595105881, 01৮ 24-30, 1977. 

এ. বি. 3121 01৮ 90018) 00. 112, 119-1209. 

গৌরাসপ্রসাদ ঘোষ, “সোনার দাগ” ১৯৮২, পৃঃ ১৮৬-১৮৭। 


কমল সরকার 


কলকাতার চারুকল! সমিতি 
ব্রাশ ক্লাব থেকে আযকাডেমি অফ ফাইন আট 


কলকাতায় ললিতকলাচ্ার শ্ুত্রপাত এপনিবেশিক যুগে । ইউরোপীয় কলারসিক ও 
শিল্পীদের উদ্ভোগে পাশ্চাত্য আদশে স্থাপিত চীরুকলা সমিতিগুলিই সেই স্বত্রপাঁতের 
উদৃগাতা। কলকাতার প্রথম চারুকলা! সমিতি নাম 'ব্রাশ ক্লাব” | ১৮৩১ গ্রীস্টান্দে 
প্রতিঠিত এই সমিতিই ছিল শহর কলকাতার প্রথম যৌথ প্রদর্শনীর আয়োজক । ব্রাশ 
ক্লাবের আগে কলকাতায় যেসব চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলি ছিল একক 
ব্যক্তিকেন্দ্রিক | অষ্টাদশ শতক থেকেই বিদেশী শিল্পীরা দোঁকাঁন, হোটেল কিংব। ভাড়। 
নেওয়া বাঁড়িতে নিজেদের আঁকা ছবি সাজিয়ে শিল্পপিপাস্থদের দৃষ্টি আকর্ষণের 
চেষ্টা করতেন । খবরের কাগজে বিজ্ঞাপিত হতো৷ এইসব ব্যক্তিগণ প্রদর্শনীর কথা । 
বলা বাঁছুল্য, প্রদণিত ছবিগুলি বিক্রি করা এখং পৃষ্ঠপোষকদের কাছে চিত্রাঙ্কনের 
কাজে নিযুক্তির আশাতেই এই একক প্রদর্শনীগুলির আয়োজন করতেন শিল্পীরা | 
বিভিন্ন শিল্পীর ছবির একাত্রত যৌথ প্রদর্শনী সেযুগে ছিল কল্পনাতীত। চাঁরুকপ। 
অনুশীলনের কোনো শিক্ষায়তনও তখন কলকাতায় ছিল না। 

ব্রাশ ক্লাব আয়োজিত কলকাতার প্রথম যৌথ প্রদর্শনীটি অনুঠিত হয়েছিল টাউন 
হলে। উনিশ শতকে কলকাতার অন্যান্য যেসব স্ত।নে চিনে প্রদর্শনী আয়োজিত হতে], 
তার মধ্যে ছিল ভালহীউদি ইনষ্টিটিউট, হীঁপুয়ীন মিউজিয়াম এবং গভর্নমেন্ট স্কুল অফ 
আর্ট-এর বৌবাঁজার ও চৌরদ্দি-স্থিত বাড়ি ছুটি। চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা! ছিল থ্কীর, 
স্পিংক আয কোম্পানির বইয়ের দৌঁকানেও | প্রধানত সন্ভ-আগত ইউরোপীয় 
শিল্পীদের ছধিহু সেখানে প্রদশিত হতো । ১৮৬০ গ্রীস্টাব্দে স্পিংকের গ্যালারিতে 
অনুষ্ঠিত হয় উইলিয়াম সিম্পসনের আক ছবির প্রদর্শনী | 

যাই হোক, কলকাতায় চারুকলা? অনুশীলনের বিকাশে ব্রাশ ক্লাব এবং তা'র 
অনুবর্তণ সমিতিগুলির ভূমিকা স্মরণার্থ। এইসব সমিতির অধিকাংশের নামই আজ 
বিস্বৃত, বিস্মৃত তাঁদের পৃষ্ঠপোষক শিশ্পান্ুরাগীর1 এবং সংযুক্ত শিল্পীরা! | চারুকল! সমিতি- 
গুলির ইতিবৃত্তের মাধ্যমে কলকাতার ললিতকলা আন্দোলনের একটি বিশ্বৃত পরম্পর। 
তুলে ধরা হল এই নিবন্ধে । 


কলকাতার চারুকল। সমিতি ২৪৭ 


ব্রাশ ক্লাব 


কলকাতার আদিতম চারুকলা! সংস্থা ব্রাশ ক্লাবের সঠিক প্রতিষ্ঠাকাল নির্ধারণ 
সম্ভব হয়নি । সম্ভবত, ১৮৩০ শ্রীস্টাবন্দের শেষে অথবা ১৮৩১-এর জানুয়ারি মাসে জন্ম 
হয় ব্লাবটির। ক্লাবের প্রথম সম্পাদক উইলিয়াম কার কলকাতার ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের 
ডিরেক্টর ও দ্বারকাঁনাথ ঠাকুরের সহযোগী হিসাবেও পরিচিত | দ্বারকাঁনাথ ও তিনি 
ছিলেন 'কার টেগোর আযাণ্ড কোম্পানি'র পরিচাঁলক-- অংশীদার । 

১৮৩১ গ্রীস্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি টাউন হলে ব্রাশ ক্লাবের প্রথম প্রদর্শনীর উদ্বোধন 
সম্পন্ন হয় । প্রখ্যাত ইউরোপীয় শিল্পীদের সঙ্গে কলকাতার পেশাদার ও শৌখিন 
ইউরোপীয় শিল্পীদের ছবিও প্রদশিত হয় এ প্রদর্শনীতে । 

গুইডো, ক্যানীলেত্তো, জোশুয়। রেনন্ডস, হেনরি রেবান, বেঞ্ামিন ওয়েস্ট প্রমুখ 
শিল্পীর সঙ্গে এ প্রদর্শনীতে টিলি কেটল, জর্জ চিনারি, হাঁচিনসন, হাডসন ও চখর্লস 
পেটি-এর ছবিও প্রদশিত হয় | ড্যানিয়েল, ক্য।সাঁনোৌভা, রেনেট, ডি'অয়লি ও জর্জ 
বিটি-র ছবিও দেখানে! হয়েছিল এ প্রদর্শনীতে | 

পরের বছর ত্রাশ ক্লাব ট'উন হলে আয়োজন করে দ্বিতীয় প্রদর্শনীর ( ১৩ জানুয়ারি 
১৮৩২ )। দ্বিভীয়বারেও ছিল একাধিক বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীর ছবি | তাঁরা হলেন 
ব্রেমত্রান্ত, ক্যারাভাজ্জো, কাণনালেত্তো | গুদের সঙ্গে উপস্থাপিত কর] হয় টেলিয়াঁস, 
ক্দ, আলবার্ট ডোরে, টা্নীর, থমাঁস লবেন্স ও গ্রোভারের ছবি । এছাড়া জৌঁফানি, 
রবার্ট হোম আর জেন ড্রামপ্ডের ছবিও ছিল প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ | 

ছুটি প্রদর্শনীতেই একাধিক বিশিষ্ট ইউরোপীয়, ভারতীয় ও ইউরেশিয়1ন সংগ্রাহকের 
সংগ্রহ থেকে আন। হয়েছিল কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবি | তার। হলেন দ্বারকানাথ 
ঠাকুর, শ্রীনাঁথ মল্লিক, শ্রীরামপুরের পঘুরাম গোস্বামী ৪ স্বনামধন্য হেনরি লুই ভিভিয়াঁন 
ডিরোৌজিও | কিন্তু দ্বিতীয় এ্রদর্শনীটি ভিরোজিওর দেখা হয়নি | দ্বিতীয় প্রদর্শনীর 
উদ্বে'ধনের সতেরো দিন আঁগে তীর মৃত্যু হয় (২৬ ডিসেম্বর ১৮৩১) 

ব্রাশ ক্লীব কতদিন টিকে ছিল ধলা সম্ভব নয় | তবে ত্রাশ ক্লাবই যে কলকাতার 
প্রথম চারুকলা! সংস্থা এবং এই সংস্থাই যে কলকাতায় চিত্র প্রদর্শনী শুরু করে, সে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই ১ 


সোসাইটি ফর ইসগ্রভমেন্ট অফ ওরিয়েন্টাল পেন্টিং আযাণ্ড স্বাল্লচার--১৮৪২ 


'প্রাশ ক্লাব-এর প্রতিষ্ঠার কিঞ্চিদিধিক এক দশক পরে আর-একটি চারুকল। সংস্থার 
কথা৷ জানা যায়| এই সংস্থাটির উদ্যোক্তা ছিলেন কয়েকজন “এডুকেটেড নেটিভঃ | 
শিক্ষিত ভারতীয়দের শৎপরতাঁয় কলকাতায় গড়ে তোলা এঁ সংস্থাটির লক্ষ্য ছিল 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইউরোপীয় চিত্রকলা পরিবর্তে রসজ্ঞ এ ভারতীয়র। দুটি দিয়েছিলেন 
প্রাচ্যের চিত্র ও ভাক্ষর্যকলার প্রচার ও উন্নতিপাধনে । কিন্ত সংস্থাটি আদৌ বাস্তব 
অস্তিত্ব লাভ করেছিল কিন! তা নিশ্চিতভাঁবে বল! সম্ভব নয় । তবে সংস্থাটি গড়ে 


২৪৮ কলকাতার পুরাকথা 


তোলার জন্য যে তৎপরত। শুরু হয়েছিল তার খবর লিপিবদ্ধ হয়ে আছে তৎকালীন 
সংবাদপত্রে । 

সংস্থাটি গড়ার প্রথম খবর বেরিয়েছিল কলকাতার দৈনিক “ইংলিশম্যাঁন'-এ । 
'ইংলিশম্যান'-এ প্রকাশিত খবরটি পুনমুদ্রিত হয় শ্রীরামপুরের 'ফ্রেণ্ড অফ ইগ্িয়ায় 
('কনটেমপোরারি সিলেকশাঁনস' : ২৪ মার্চ ১৮৪২)। খবরটিতে বলা হয়েছিল : 

+৬/6 10067562170 1186 50009 01 076 601108660 90155 18865 1 10 
001009101919,0101) 60 99081091191 10 0810002 ? 900161% 101 016 117)0109৬917791)0 
00111610701] 021000076 20৫ 50010900107 : হাত 019০6, ৬/10101% 1 0100611% 
21001501850 200 0019 21709419590, 0411)01 (811. ৬/০ 961166, [0 1010০ 1 
09 9110 1)15111% 09106110198] 10 006 110012॥ 0010010)011719. 

কিন্তু কে বা কারা সংস্থাটির উদ্যোক্তা ছিলেন তার কোনে। উল্লেখ খবরে ন। থাকায় 
কলারসিক এ ভারতীয়দের নাম জান! যায় না । তাঁছাঁড়া, তার কোনো প্রদর্শনীর 
আয়োজন করেছিলেন কিনা তাও অন্হাত । তবু এই উদ্ভোগটি উল্লেখযোগ্য । কারণ, 
'ওরিয়েপ্টাল' শিল্পকল]! সচেতন কয়েকজন রসজ্ঞ যে এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তা 
নিঃসন্দেহে কৌতৃহলোদ্দীপক | 


সোসাইটি ফর দ্য প্রোমোশান অফ ইগ্ডান্টিযাল আর্ট--১৮৫৪ 
ইঙ্ঈ-বঙ্গীয় ও দেশীয় যুবকদের শিক্ষায়তনের মাধ্যমে ব্যবহারিক শিল্পকলায় পারদর্শী করে 
তোলার উদ্দেশ্টে এই সংস্থাটি স্থাপন করেন কয়েকজন ইউরোপীয় ও বাঙালি 
শিল্পান্থরাগী। এই সমিতিটি থেকেই “কলকাতার স্কুল অফ ইপ্ডাস্ট্রিয়াল আট'-এর জন্ম হয়| 

সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেস্টে প্রথমে একটি সভা আয়োজিত হয় বাংল] সরকারের 
আগার সেক্রেটারি হজসন প্র্যাটের বাড়িতে (৩১ মার্চ ১৮৫৪) 1৩ এই সভায় চুল 
প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্তে একটি স্থাঁয়ী কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল । তবে প্রাথমিক 
কাজ সম্পাদনের জন্য সভায় গঠিত হয় একটি সাঁব-কমিটি । স্যর সিসিল খিডন এ 
কমিটির সভাপতি হন | জেমস লং, উইলিয়াম মানি, কিশোরীচাদ মিত্র, রাজা প্রশাপ- 
চন্দ্র সিংহ প্রমুখ কয়েকজন বৃত হন সদস্যের পদে । 

পরে যথন স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়, তখন সভাপতি নিধীচিত হন কর্নেল ই. গুডউহন। 
১৮৫৪ স্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মীসে ধেথুন সে1সাঁইটিতে গুডউইনের প্রদত্ত একটি ধক্ততীর 
(“দ্য ইউনিয়ন অফ সায়েন্স ইণ্ডাস্ট্রি আও আট” ) দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই উদ্যোক্তার] 
এই সংস্থাটি গঠন করতে মনস্থ করেছিলেন ৷ তাঁছাঁড়। তাঁদের সামনে ছিল মাদ্রাজের 
আট স্কুলের দৃষ্টান্ত। ডাক্তার আলেকজাগার হাস্টাবের একক প্রচ্ষ্টোয় প্রায় চা বছর 
আগে (১৮৫০ ) মাদ্রাজের আট স্কুলটি প্রতিষিত হয় । 

স্কুল অফ ইগ্তাস্টরিয়াল আ্ট'-এর জন্য গঠিত কমিটির সম্পাদক হন হজসন প্রাযাট ও 
রাজেন্্রলাল মিত্র | সভাঁপতি ও সম্পাদক বাদে কমিটির স্যস্যসংখ্য। ছিল পনেরো 
তীদের মধ্যে ছিলেন সিসিল বিন, জেমস লং, ডাক্তার সুর্যকূমীর গুডিভ চক্রবর্তী, 


কলকাতার চারুকলা সমিতি ২৪৯ 


রামগোপাল ঘোঁষ, প্যারী্াদ মিত্র, প্রতাপচন্দ্র সিংহ, হেনরি উড্রো প্রদুখ ব্যক্তিবগ। 
স্কুল পরিচালনার জন্য ইংরেজ ও ভারতীয়রা! টাদা দিয়েছিলেন । ভারতীয় দাতাদের 
মধ্যে প্রতাপচন্দ্র সিংহ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাঁথ ঠীকুর, রামগোপাল ঘোষ, দেবেন্দ্র- 
নাথ ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায়, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সত্যচ্ণ ঘোষাল ও পাজেন্দ্রচন্দ্র দত্তের 
নাম উল্লেখযোগ্য । স্কুল প্রতিষ্ঠার পর বর্ধমানের মগ্ারাজা দেন পাঁচশো টাকা । 
স্কুলটর কাঁজ শুরু হয় গরানহাটা য়, রাজ প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের বাঁড়িতে (১৬ 
অগাস্ট ১৮৫৪, সোমবার )। 

মৌট আঁটাশজন পুর্ব ভারতীয় ছাত্রকে নিয়ে স্কুলের উদ্বোধন হয়| সে সময় এখানে 
ড্রয়িং মডেলিং ও এনগ্রেভিং শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। একশো কুড়ি টাকা বেতনে এম. 
আযানজিয়ীর ড্রয়িং শিক্ষক নিযুক্ত হন । জনৈক বেলজিয়ান শিল্পী উপযাচক হয়ে বিন। 
বেতনে মডেলিং শিক্ষা দিতে শুরু করেন । খৃতিকলায় অনন্যসাঁধারণ নৈপুণ্যের অধিকারী 
এক ভারতীয় শিল্পীকেও এই সময়ে শিক্ষাদাঁনে নিযুক্ত কর! হয়েছিল৷ গতর্মমেণ্ট হাউসের 
(রাঁজভবন ) উত্তরদিকের প্রধান সোপানশ্রেনীর ছু'পাঁশে উপবিষ্ট দুটি সিংহমৃত্ি তারই 
গড়া । তৎকালীন পত্রপত্রিকায় এই ভারতীয় শিক্ষকটির নাঁম নেই ৷ আমাদের অনুমান, 
তিনি মৃৎ্শিল্পী নবকুমার পাল ।8 

্বারোদঘাটনের প্রায় ছ' মাস পরে ম*সিয়ে বি. গ্িগোর শিক্ষকতা! শুরু । প্রঞ্ণতপক্ষে 
তিনিই ছিলেন স্কুলটির তত্বাবধায়ক | তিনশো! টাকা বেতনে তিনি মডেলিং ও স্থাপত্য- 
বিষয়ক চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দিতেন । স্কুলটির লিখোগ্রাফির শিক্ষক হয়ে কলকাতায় আসেন 
থমাস ফ্রান্সিস ফাওলার । মাত্র সাতাশ বহর বয়সে তার মৃত্যু হলে (১৮৫৬) ফ্রেজার 
ও থেন্টে লিখোগ্রাফির ক্লাস নিতে শুরু করেন । 

১৮৫৪ থেকে ১৮৫৮ পর্যন্ত গরানহাটার বাড়িতে অবস্থ।নের পর কলুটোলার একটি 
বাড়িতে (এখন যেখানে মেডিকাল কলেজের চক্ষ্-হাসপাতাঁল রয়েছে) উঠে আসে 
স্কুলটি | ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এ খাড়িতে থাকার পর আমহীার্ট স্ট্রিটের কাছে ১৬৩-১৬৪ 
বৌবাজার স্ট্রিটে স্কুলটি স্থানান্তরত হয় । স্কুলের স্বার্থে ই পাশের বাঁড়িতে ( ১৬৫-১৬৬ ) 
উদ্বোঁধত হয়েছিল ভারতের প্রথম আট গ্যালারি ৷ তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড 
নর্থক্রক এ আর্ট গ্যালারির ঘারোদঘাঁটন করেন ( ৬ এপ্রিল ১৮৭৬ )1€ 

১৮৯২ পর্যন্ত দীর্ঘ আটাঁশ বছর স্কুল অফ ইগ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট বৌবাজারের বাড়িতে 
ছিল । ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে স্কুলের আঘথিক দায়দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করায় শিক্ষায়তনটির নাম 
হয় গভনমেণ্ট স্কুল অফ আর্ট। সরকারি অধিগ্রহণের পর প্রথম অধ্যক্ষ হন হেনরি 
হোভার-লক । লক-এবর তৎপরতায় জ্যামিতিক চিত্রকলার শিক্ষক নিযুক্ত হন শ্তামাচরণ 

মানী । স্বনামধন্য শিল্পী অন্নদাপ্রসাদ বাঁগচিকে স্কুলের হেডমাস্টার নিয়োগ করেন লক 
(১৮৮০ )। অন্নদাপ্রসাদ অয়েল পেন্টিং ও লিখোগ্রাফি শিক্ষা দিতেন ।৬ 

চৌরঙ্গির বর্তমান অবস্থানে গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্ট সরে আসে ১৮৯৩ থ্রীস্টাব্ে | 
কলেজে পরিণত হওয়ার পর প্রতিষ্ঠানটির নামান্তর হয়েছে “গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট 
আযাগ ক্র্যাফট' (১ জুলাই ১৯৫১)। 


২৫০ কলকাতার পুরাকথা 


ভুলে শ্যামবার্গ, উইলিয়াম হেনরি জবিন্ন, ই. বি. হ্াভেল, ওলিন্টো গিলাডি 
(অস্থায়ী ), পাপসি ব্রাউন প্রমুখ ইউরোপীয়রা এই শিক্ষায়তনে অধ্যক্ষতা করেছেন । 
হ্যাভেলের সময়ে স্কুলের উপাধাক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর (১৯০৫) 
মন্তিক্ধবিকৃতির পর হ্যাভেল কলকাতা! ত্যাগ করলে অবনীন্দ্রনাথ প্রাঁয় দশ বছর অস্থায়ী 
অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন ! উপাধ্যক্ষের পদ অলম্কৃত করেন স্বনামধন্য যাঁমিনীপ্রক1শ 
গঞ্জোপাধ্যায় । পরবতখ সময়ে মুকুল দে, অতুল ধস্থ, রমেন্দ্রনাথ চক্ররত্তী প্রমুখ এই 
শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন |” 


ক্যালকাটা! আর্ট সোসাইটি--১৮৮৯ 


কলকাতার চিত্রকলার ইতিহাসে ক্যালকাট1 আট সোসাইটির ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য | 
এই সংস্থাঁটিও কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় রাঁজকর্মচারীর উদ্যোগে গঠিত হয় । 

১৮৮৯ শ্রীস্টাব্দের জুন মাসে সংস্থাটির জন্ম । ইউরোপীয়দের পাশাপাশি কয়েকজন 

্বান্ত ভারতীয় যুক্ত ছিলেন সংস্থাটির সঙ্গে । 

পেফটেনাণ্ট গভর্নর স্তাঁর স্টুয়ার্ট বেশি সোসাইটির প্রথম সভাপতি । এডোয়াড 
ভ্যাসি ওয়েস্টম্যাকট শির্বাচিত হন এই সংস্থার প্রথম অবৈতনিক সম্পাদক । বাংলার বিভিন্ন 
শহরে ম্যাজিস্ট্রেটের চীকরি করেছেন ওয়েস্টম্যাকট | যখন কমিশনার অব এক্সাইজ 
হয়ে তার কলকাতায় অবস্থান, ৩খনই জন্ম হয় ক্যালকাটা আট সোসাইটির | 

ওয়েস্টম্যাকটের বাসস্থান ২, ব্যাঙ্কশাল স্ট্রিট-এ ছিল সোসাইটির দপ্তর | প্রকৃতপক্ষে, 
তাঁর উৎসাহেই প্রতিঠিত হয়েছিল এহ সোসাইটি | 

প্রথমে এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হন মাত্র ছু'জন ভারতীয়। তার] হলেন মহারাজা 
খতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং শিল্পী অন্নদাপ্রসাদ বাগচি। সংস্থার ইউরোপীয় সদস্যদের মধে। 
উইলিয়াম হেনরি জবিন্প-এর নাম উল্লেখযোগ্য । জাধন্স তখন কলকাতার গভর্নমেন্ট 
আর্ট স্বুলের অধ্যক্ষ । এছাড়া, বেভাঁপ্রিজ, 'খচারপতি বেভানলি, ব্রটন, স্থার আালেন 
ক্রুফট প্রমুখ আরও কয়েকজন হউণ্পীয়ও যুক্ত ছিলেন এই সংস্থার সঙ্গে । এদের কেউ 
সৈনিক, কেউ ডাক্তার ।৮ 

১৮৯০ শ্রীস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি সোসাইটির এথম প্রদর্শনার আয়োজন । হণ্ডিয়ান 
মিউাজয়ামের 'লধি -তে সাজানো হয়েছিল প্রদর্শনীটি ৷ প্রদশনীর উদ্বোধন করতে আসেন 
সন্ত্রীক বড়লাট লঙ ল্যান্দড!উন | ভাইপরয় ল্যান্সডাউনই ছিলেন ক্যালকাট। আর্ট 
সৌসাইটির পৃষ্ঠপোষক | 

ডাঁবলিউ বি. উলেন, মিস ইভানস এমুখ আরও কয়েকন ইউরোশগীয়দের ছবি ছিল 
প্রদর্শনীতে | উলেন পেয়েছিলেন ল্যান্সডাঁউনের দেওয়। ত্বর্ণপদকটি | 

আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ জবিন্দ-এরও ছবি ছিল প্রদর্শনীতে | ভেনিসের দুটি দৃশ্তচিত্র 
দিয়েছিলেন তিনি । 

যশস্বী প্রতিক্ৃতি-শিল্পী জেমস আর্চার-এরও ছবি ছিল প্রদর্শনীতে । প্রতিক্কৃতি ছুটি 


কলকাতার চারুকল। সমিতি ২৫১ 


মহারাজ যতীন্দ্রমোৌহন ঠাকুর আর উত্তরপাঁড়ীর জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের । জবি আর 
আর্চারের ছবি ছুটি প্রতিযোগিতার অন্তভূক্ত ছিল না। 

প্রদর্শনীতে একাধিক ভারতীয় শিল্পীর শিল্পকর্মও প্রদশিত হয় । এদের মধ্যে যদ্ুনাথ 
পাল, পেস্টনজি বোমানজি, কাঁলীধন চন্দ্র আর ললিতমোহন বস্থর শিক্পকর্মগুলি পুরস্কৃত 
হয় । 

প্রথম প্রদর্শনীতে অন্নদীপ্রপাঁদ বাগচি আর জলধিচন্্র মুখোপাধ্যায়ও অংশ নেন | 
জলধিচন্দ্রের ছবিটি ছিল সেকালের খ্যাতিমান সক্গীতচ্ত গোপাল চক্রবর্তী বা “হুলো 
গোপাল" এর প্রতিকৃতি । 

মহীরাজ! যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, নবাব স্যার খাজা আশানুলা, দিনাজপুরের মহারাজা 
গিরিজানাথ রায় এবং আরও অনেকে পুরস্কার দিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করেন প্রদর্শনীটির | 

ক্যালকাঁট! আর্ট সৌঁপাইটি টিকে ছিল বেশ কয়েক বছর । তবে, এঠ সংস্থার শেষ 
প্রদর্শনীটি কবে অনুঠিত হয় ৩1 নিশ্চিতভাবে ধলা সম্ভব নয়।৯ 


দি ইপ্ভিয়ান আসোসিয়েশান ফর দ্য প্রোমোশান অফ ফাইন আটস অ্যাণ্ড 
ন্যাশনাল গ্যালারি--১৮৯২ 
ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটিব জন্মের ছু'বছর পরে জন্ম হয় এই চাককলা! সংস্থাটির | সংস্থণর 
উদ্যোক্তারা সকলেই ছিলেন বাঁডালি । ভারতীয় ছাড় এই সংস্থায় কোনো ইউরোপীয় 
সধস্য ছিলেন না । ভারতীয় শিল্পীদের সঙ্ববদ্ধ ও উৎসাহিত করাঁর জন্যই গঠন করা 
হয়েছিল সংস্থাটি 

আক্ষরিক অর্থে চারুকলা সংস্থা বলতে য। বোঝায় উগ্চোক্তারনা সেতাঁবেই গড়ে 
হুলতে চেয়োছলেন সংস্থাটিকে | এ বিষয়ে অদ্ভূত দ্রদশিতার পরিচয় দেওয়া হয়েছিল 
তাঁদের পরিকল্পনায় । উদ্োক্তাদের মুখ্য লক্ষ্য ছিল ভীতীয় 'শল্পীদের ললিতকলাঁচর্চায় 
উৎসাহ দিয়ে তাঁদের শিল্পকর্মেণ এক জাতীয় সংগ্রহশাল। বা গ্যালারি গড়ে তোলা | 
সংস্থাটির নামের মধেেই রয়েছে সে ইঙ্গিত । এই উদ্দেশ্যে একটি “স্কেচ ক্লাব" প্রতিষ্ঠার 
সিদ্ধান্তও নিয়েছিলেন তীরা । বিদেশী শিল্পকলা সম্পর্কেও গভীর খৎসুক্য ছিল তাদের | 
গাই বিদেশী শিল্পীদের চিত্র ও ভাক্র্কলার নিদর্শন সংগ্রহ এবং শিল্পকলা সম্পকিত 
এক পাঠাগার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও গৃহীত হয়েছিল ।১ 

প্রস্তাবগুলি কার্যকরী করার উদ্দেশ্তে খবরের কাগজের মাধ্যমে একাধিক 'মাবেদন 
প্রচার করা হয় । এ বিষয়ে রাইগুক স্বরেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুষ্ঠপোষকতা পেয়ে- 
ছিলেন উদ্যোক্তীরা ! অতঃপর সংস্থাটি গঠনের জন্যে আলবার্ট হলে আয়োজিত এক 
সভায় মিলিত হন সবাই ( ৫ অগাস্ট ১৮৯২ )। 

ঠিক ছিল আলবার্ট হলের সভায় সভাপতিত্ব করখেন মার্ধেল প্যালেসের দেবেন্দ্র 
মল্লিক ৷ রাঁজ। রাজেন্দ্র মল্লিকের জো্ঠ পুত্র দেবেন্দ্র নিজেও ছিলেন শিল্পী | কিন্ত তাঁর 
অনুপস্থিতির জন্য সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ শিল্পী গঙ্গীধর দে। 

সংস্থার প্রধান উদ্বোক্ত। ছিলেন প্রমথনাঁথ চট্টোপাধ্যায় | তাঁর সঙ্গে ছিলেন গঙ্গাঁধর 


২৫২ কলকাতার পুরাকথা 


দে, অন্নদীপ্রপাদ বাঁগচি, মন্মথনাথ চক্রবততী, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রমুখ কৃতী 
শিল্পীরা | হটালিতে গিয়ে যে প্রথম বাঁডালি ছাত্র চিত্র ও ভাবক্বর্ষকল। অনুশীলন করে- 
ছিলেন সেই রোহিণীকান্ত নাগও ছিলেন এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা-সদস্ত । এছাড়া, 
গিরীশচন্দ্র পাল, ললিতমোহন বন্থ, খসত্তকুমার রায়, কাতিকচন্দ্র নাগ প্রমুখ আরও 
কয়েকজন শিল্পী প্রতিষ্ঠান সময় থেকেই যুক্ত ছিলেন সংস্থাটির স্দে | 

সংস্থার প্রথম সভাপতি নিবাচিত হন গঙ্গাধর দে; সহ-সভাপতি অন্নদাপ্রপাঁদ 
বাগচি। প্রমথনীথ চট্টোপাধ্যায় সংস্থার প্রতিষ্ঠীতা-সম্পীদক | মন্মথনাথ চক্রবত) ছিলেন 
প্রমথনাথের সহকারী | তৈলচিত্র শিল্পী প্রমখনাথের বাড়িতে ছিল সংস্থার দপ্তর | 
ঠিকানী__১৪/১ ছিদাম মুদি লেন ।৯৯ 

্বল্লাু সংস্থা ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশান ফর দ্য প্রোমোৌশান অফ ফাইন আর্টস অ্যাণ্ড 
ন্যাশনাল গ্যালারি । জন্মের পর ছুটি বছরও অতিক্রম করতে পারেনি । উদ্যোক্তার! 
কতদূর কী করেছিলেন তার বিশদ বিবরণও পাঁওয়। যায় না। “অন্নদা-জীবনী' গ্রন্থে 
(১৩১৪) এই সংস্থা সম্পর্কে লেখা হয়েছিল, “্বর্গায় প্রমথনাঁথ চট্টোপাধ্যায়ের যঞ্রে 
'হপ্ডিয়ংন আসোপিয়েশান ফর দ্য প্রোষ্োশান অফ ফাইন আর্টস” নামে একটি শিল্প 
সভা স্থাপিত হয়।-..র্বধি ধর্মী প্রমুখ ভারতের সকল শিল্পীই ইহার সভ্য শ্রেণীভুক্ত 
হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় অধিধেশনে বাগচী মহাশয় সভাপতির কাঁধ করেন । কিন্তু সভ! 
ছুই খৎসর মাত্র জীবিত থাকিয়। লুপ্ত হয়।' 

তবুও এই চারুকলা সংস্থার প্রপঙ্দ আলোচনার যোগ্য | কারণ, ভারতয় 
শিল্পীদের একত্র করে সংস্থা গঠনের বিষয়টি এরাই প্রথম কার্ষকরী করার জন্য সচেষ্ট 
হয়েছিল্নে । দ্বিতীয়ত, প্রায় একশো বছর আগে একটি জাতীয় গ্যালারি প্রতিষ্ঠীর যে 
স্বপ্ন শুরা দেখেছিলেন তা থেকেই গুদের দুরদশিতার পরিচয় পাওয়া যায়। শু 
প্রদর্শনীই পয়, স্তাঁশশাল গ্যালারি খা স্তাশনীল মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়েহ 
দেশের শিল্পী ও সাধারণ মানুষের নান্দনিক চেতনাকে উদ্দীপিত করাই ছিল 
সংস্থাটিব লক্ষ্য । 


বঙ্গীয় কলা-সংসদ--১৯০৫ 
জাতির চরম অসন্তোষ আর অবমাননাএ দিনে অর্থাৎ বঙ্গভঙ্ের প্রাঁকৃ-মূহুর্তে জন্ম হয়েছিল 
খঙ্গীয় কলা-পংসদের । বঙ্গীয় কলা1-সংসদও ভারতীয় শিল্পীদের সংস্থা ৷ পর-পর তিনটি 
সভায় আলাপ-আলোচনার পর বঙ্গীয় কলা-সংসদ গঠিত হয় । এই চারুকলা সংস্থা 
প্রতিষ্ঠার অগ্রণী উদ্যোক্তা ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

সংস্থাটি গঠনের উদ্দেশ্যে চৈতন্য লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম সভা । ১৯০৫ 
্ীস্টান্বের ১« জুন আয়োজিত এঁ সভায় সভাপতিত্ব করেন অবনীন্দ্রনাথ । ঝবাতন্ন 
আর্ট স্কুল এবং নান আর্ট স্টডিওর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন সভায় ।৯২ 

এরপরে অনুষ্ঠিত হয় অপর সভ। ছুটি । রবীন্দ্রনাথ ও জলাধিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরের 
ছুটি সভীয় সভাপতিত্ব করেন । রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সভাতেহ 


কলকাতার চারুকল। সমিতি ২৫৩ 


সংস্থার নামকরণ কর] হয় “বঙ্গীয় কলা-সংসদ* | ররীন্দ্রনাথই এ নাম রাখার প্রস্তাবটি 
উত্থাপন করেছিলেন । 

বাঙালি শিল্পীদের সঙ্ঘবদ্ধকরণ এবং তাদের প্রদর্শনীর আয়োজন করাই ছিল 
সংস্থার প্রধান লক্ষ্য। 

অতঃপর জোডাসীকোয় গগনেন্দ্র-সমরেন্-অবনীন্দ্রনাথের বাড়িতে কলা-সংসদের 
প্রথম সাধারণ সম্মেলন বা অধিবেশনের আয়োজন করা হয় । বহু শিল্পী এবং আট 
স্কুলের ছাত্র ও কলাঁরসিকেরা উপস্থিত ছিলেন এঁ অধিবেশনে | উপেন্দ্রকিশোর 
রায়চৌপুরীর সভাপতিত্বে অনুঠিত এ অধিবেশনেই কলা-সংসদের কাঁধনিবাহক 
সমিতিটি গঠন করা হয় (১৬ সেপ্টেপ্বর ১৯০৫) 

কলা-সংসদের পৃষ্ঠপৌধক নির্বাচিত হন প্রচ্তে'তকুমার ঠাকুর ; সভাপতি অন্নদাপ্রসাদ 
বাগচি। সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন অবনীন্দ্রনাথ | বামাপদ বন্দোপাধ্যায়, 
হরিনারায়ণ বসু, মন্মথনাথ চক্রবতণ, রণদীপ্রপাদ গুপ্ত, যাঁমিশীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, 
ননীগোঁপাল গোস্বামী ও পবেশনাথ সেন প্রমুখ প্রথিতযশা শিল্পীর যুক্ত ছিলেন সংস্থাটির 
সঙ্গে । শিল্পকলা জগতের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব ও. সি. গাঙ্গলিও ছিলেন এই সংস্থারি সদস্য । 
কল1-সংসদের কার্ধনির্াহক সমিতির তরুণ এক সদস্য হিসেবেই ললিতকলার জগতে 
আত্মপ্রকাশ অর্ধেন্দ্রকুমারের | অবনীন্দ্রনাঁথের ধাঁড়ি ৬ নম্বর দ্বারকানাঁথ ঠাকুর লেনে ছিল 
কলা-সংসদের অফিস ।১৩ 

কিন্তু বঙ্গীয় কলা-সংসদও স্বল্লীঘু সংস্থা ৷ সন্তবত্ত, কৌনে। প্রদর্শনীই তীরা করতে 
পীরেননি। ইতিমধ্যে ধার বাঁডিতে ছিল সংসদের কার্ধীলয় এখং যিনি নির্বাচিত 
হয়েছিলেন এ সংস্থার সম্পাদক, তিনি, অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথ সরকারি আট ফুলে ভাইস- 
প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন (€ ১৫ অগাস্ট ১৯০৫ )। অনুমান, গভর্নমেন্ট আট স্কুলের দায়িত্ব 
নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন তিনি | আবার এ সময়ে* আকক্মিকভীবেই মৃত্যু হয় সংস্থার 
সভাপতি অন্দাপ্র্পাদ বাগচির (৩ অক্টোবর ১৯০৫ )। ফলে, বঙ্গীয় কল1-সংসদেরও 
অবলুপ্ধি ঘটে । 


“দি ইপ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েপ্টাল আট--১৯০৭ 

অর্থের বিনিময়ে শিল্পাদ্রব্য সংগ্রহ করতেন এমন কয়েকজন বিশিষ্ট সংগ্রহকারীর 
উদ্যোগে সংস্থাটি গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতাদের উদ্দেশ্য ছিল এই সংস্থার মাধ্যমে তাদের 
মত সংগ্রহকারীরা একত্রিত হয়ে সংগৃহীতব্য সামগ্রীর গুণাগুণ বিচার-বিশ্লেষণ এবং 
সে সম্পর্কে মতামত আদান-প্রদান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন। সঙ্গে-সজে একথাও 
তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, শুধু এই কাঁজটির মধ্যেই সংস্থাটি আবদ্ধ থাকবে না। প্রাচীন 
ও সমকালীন প্রীচ্যকলার পর্যালোচনা, প্রসার ও এই বিষয়ে শিল্পী ও রসজ্ঞদের সচেতন 
করার প্রস্তীবটিও নিতে হবে । এই উদ্দেশ্য বূপায়ণের জগ্য নিয়মিত প্রদর্শনী, ঘরোয়া 
সক্মিলনী, বক্তৃতা প্রদান ইত্যাদির প্রস্তাবও নিয়েছিলেন উদ্যোক্তা! । এ সঙ্গে 


২৫৪ কলকাতার পুরাকথ! 


সমকালীন ভারতীয় শিল্পী ও ছাত্রদের উৎসাহিত করার জন্য তাদের প্রদর্শনী ও 
পুরস্কার প্রদাঁনের সিদ্ধীন্তও নেওয়া হয়। 

বর্তমান শঙকের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য এই সংস্থাটি গড়ে তোলার নেপথ্যে ছিলেন 
বন্থ প্রতিপত্তিশীলী রসবেত্তা ও সংগ্রাংক, ধাদের অনেকেই সর্বোচ্চ স্তরের ইউরোপীয় 
রাজকর্মচারী | তাঁদের কেউ বিচারপতি, কেউবা] সৈনিক, সিভিলিয়ান, ব্যারিস্টার অথবা 
চিকিৎসক । এছাড়া, ইউরোপীয় ব্যস] প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন কর্ণধারও যুক্ত হন সংস্থাটির 
সঙ্গে । ভারত ও বাংল সরকারের প্রশাসনিক পর্যায়ের রাজকর্মচারীদের জন্যই দীর্ঘকাল 
ধরে সরকাবি আঁন্ুকৃপ্য ও পৃষ্ঠপোৌষকতাঁও লাভ করে সংস্থাটি । 

হাইকোর্টের বিচারপতি স্যর রবার্ট ফুলটন র্যাম্পিনির সভাপতিত্বে সি. এফ. 
লারমরের বাঁড়িতে আয়োজিত এক সভায় সংস্থাটির জন্ম (২৭ এপ্রিল ১৯০৭ )। 
কম্যাগ্ডার-ইন-চিফ আর্ল কিচনাঁর ইগ্ডরিয়ান সোসাইটির প্রথম সভাপতি ; স্যর রবার্ট 
ফুলটন গ্রহণ করেন সহ-সভাপতির পদ । সিনক্লেয়ার আযাণ্ড ম্যারে কোম্পানির সিনিয়র 
পার্টনার নর্সীন ব্রাণ্ট এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নির্বাচিত হন যুগ্ম সম্পীদক 1৯৪ 

স্যর রবার্ট ফুলটনের সঙ্গে আরও দুই বিচারপতি স্থর জন জর্জ উডরফ ও স্যার হারবাট 
হোঁমউড গোড়াপত্তনের সময় যোগ দেন সংস্থায় । এছাডা হার্ার্ট হোপ রিজলি, ডাডলে 
খি. মেয়ারস, পি. এফ. লারমর, মিউজিয়ামের ডিরেক্টর ডঃ নেলসন আযানানডেল, এইচ. 
পি. মাটিন, ই. থরনটন প্রমুখ কয়েকজন বিদেশীও প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন সংস্থাটির 
সঙ্গে । 

তাদের সর্পে কয়েকজন সুপরিচিত বঙ্গসন্তানও সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন সংস্থাটির 
সংগঠনে | তাদের মধ্যে গগনেন্দ্রনাথ ও সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, 
মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়, আশুতোষ চৌধুবী, জে. চৌধুরী ও স্বরেন্ত্রনাথ ঠাকুর ইত্ডিয়ান 
সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-সদস্থ্য | 

প্রতিষ্ঠার আদি পর্বে সদস্যদের গৃহে 'আযাট হোঁম' অর্থাৎ ঘরোয়? সম্মিলনীর মাধ্যমে 
সদশ্যদেব সংগৃহীত ও রচিত কলাসী'মগ্রী প্রদর্শনীর প্রথা ছিল । লারমর, উডরফ, মেয়ারস 
ও অবনীন্দ্রনাথের গৃহে এবং আশীনানডেলের উদ্যোগে মিউজিয়ামে ঘরোয়া সম্মিলনীর 
আয়োজন করা হয় । এমনটি লর্ড কিচনাঁরও এই ধরনের এক সম্মিলনীতে সদশ্যদের 
আমন্ত্রণ করেন ফোটট উইলিয়ামে (২১ জানুয়ারি ১৯০৮ )। 

সম্মিলনশগ্ত(লিতে ইউরোপীয়, ভারতীয়, জাপানী ও চীন? চিত্রকল। ও অন্ান্ত সামগ্রী 
যথা পোর্সেলিন, ত্রোঞ্জ, লিখোগ্রাফ, এচিং প্রভৃতি প্রদাশত হয় । সমকালীন শিল্পী, যেমন 
অবনীন্দ্রনাথ, যামিনীপ্রকাঁশ গঙ্গোপাধ্যায়, ঈশ্বরীপ্রসাদ বর্মা, ভাক্কৰ চিন্তামণি, টি. এ 
আচার্য, নন্দলাঁল বন্ধু ও স্থুরেন্দ্রনাখ গঙ্গোপাধ্যায়ের শিল্পকলার নিদর্শনও প্রদশিত হয় এ 
সম্মিলনীগুলিতে | 

১৯০৮ খ্রীস্টান্দের ২৯ জানুয়ারি ইত্ডিয়াদ সোসাহাটর প্রথম প্রকান্ত প্রধর্শশীর 
আয়োজন গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে । ভারতবর্ষ, চীন ও জাপানের প্রাচীন ও আধুনিক 
চিত্রকলণর নানা কৌতৃহলোদ্দীপক নিদর্শন ছিল প্রদর্শনীতে । সঙ্গে মুঘল, রাঁজস্থানী ও 


কলকাতার চারুকল। সমিতি ২৫৫ 


পাহাড়ী শৈলীর চিত্রও প্রদশিত হয়। ই. বি. হ্াভেল, গগনেন্দ্রনাথ ও মিঃ আর্ল 'ও 
চাম্বা স্টেটের সংগ্রহ থেকে আঁন। হয় এ সাঁমগ্রীগুলি | উডরফ ও থরনটন দিয়েছিলেন 
চীনা ও জাপানী চিত্রকলার কয়েকটি বিস্ময়কর নিদর্শন | 

সমকালীন শিল্পী ও ছাত্রদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ, যামিনীপ্রকাশ, ঈশ্বরীপ্রসাঁদ ও 
নন্দলাল এবং স্তরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলির শিল্পকর্মও ছিল প্রথম প্রদর্শনীতে | ওঁদের সঙ্গে 
পেস্টনজি বোঁমানজি, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, প্রিয়নাথ সিংহ, রামেশ্বরপ্রসাঁদ বর্ম! 
প্রমুখ আরও কয়েকজনের চিত্রকলাও প্রদশিত হয় । 

ইয়োকোয়াইমা তাইকান, কাকুসে। ওকাকুরা, যোশিও কাতস্তা, হিসিদা সথনসো, 
কিমুরা বুজান, ওটীকে চিকুহা প্রমুখ জাপানী শিল্পীর ছবিও ছিল প্রদর্শনীতে । 
স্বত্বাধিকারী গগনেন্জনাথ দিয়েছিলেন এ ছবিগুলি । 

সিমল? ও দিল্লীর প্রখ্যাত কিউরিও সংগ্রাহক ইমরে সৌয়াইজীর-এর সংগৃহীত নানা 
দুর্লভ সামগ্রীও আন। হয়েছিল প্রদশপীর জন্য | স্বৌড়শ শতকের ত্রিশটি রাগ-রাগিণীর 
ছবি ও একটি পুরনো গ্রন্থও ছিল | এছাডা, শীজাহানের পারিবারিক প্রার্থনার কীঁপ্পেট, 
চীন “ভাস' এবং বেশ কিছু মণি-মুক্তাও দেখানে। হয় ।১৫ 

প্রতিষ্ঠার প্রায় আট বছর পর শিল্পকল। অনুশীলনের জন্য একটি চাঁরুকল। কেন্দ্রও 
প্রতিষ্ঠা করে ইত্ডিয়ান সোসাইটি । পুরনো! হিন্দুস্থান বিল্ডিং অর্থাৎ সমবায় ম্যানসনের 
১১ নগ্বর স্থ্যটে (এখন ফুটন'নি চেম্বার্স ) চারুকলা কেন্ত্রটি অবাস্থত ছিল। সরকারি 
আট স্কুল থেকে পদত্যাগ করার পর অবশীন্দ্রনাথের তত্বাবধানে কেন্দ্রটি পরিচালনার 
পাখিত্ব নিয়েছিলেন নন্দলাল । নশ্দল'লের 'কলাভবন?-এ যোগদানের পর ক্ষিতীন্দ্রনাথ 
মজুমদার কেন্দ্রের অধ্যক্ষতার দায়িত্ব নেন ! 

বিচারপতি উডবফ, গভর্নণ কারমাইকেল, মহারাজা বিজয়টাদ মহতাব, স্যার 
রাজেন্দ্রনাথ মুখাজি, স্যর চার্লস কেছ্টিভেন, স্যর ই. সি. ধেপ্টহল প্রমুখ অনেকেই এই 
সংস্থার সভাপতির পদ অলঙ্কত করেন । গভর্নর রোনান্ডসেও এই সংস্থার পৃ্ঠপোষকতা। 
করেন। ভগিনী নিবেদিতা, রামানন্দ চট্োপাধায়, আনন্দ কুমারস্বা'মী, জেমস. এইচ. 
কাজিনস, অর্ধেন্্কুমার গঙ্গোপাধ্যায় এবং স্টল ক্র্যামরিশও সংস্থার পোষক হিসাবে 
পরিচিত | 

শৎকাঁলান গভর্নর লর্ড রোনান্ডসের পৃষ্ঠপোষকতায় গভর্নমেন্ট হাউসে (রাজভবন ) 
ইগ্ডিয়ান সৌসাইটি চিত্রকলা প্রদর্শনীর আয়োজনও করেছিল (& ডিসেম্বর ১৯১৯)। এ 
সময় গভর্নর ইগ্ডয়ীন সোসাইটির আট স্কুল পরিচালন। ও “রূপম্‌* প্রকাশের জন্য ২০,০০০ 
টাক] মঞ্জুর করেন! 

১৯২০ গ্রীস্টাবদে (জানুয়ারি ) সোসাহাটর সদস্য অর্ধেন্্কুমার গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 
কলা-বিষয়ক ইংরেজি ত্রেমীসিক “রূপম্‌-এর আত্মপ্রকাশ | “রূপম্‌:-এর প্রথম ছুটি সংখ্যার 
প্রকাশক ছিলেন স্বয়ং সম্পাদক । তৃতীয় সংখ্যা থেকে (জুলাই ১৯২১ ) 'বূপম্‌* ইণ্ডিয়াঁন 
সোসাইটির মুখপত্র হিসাবে প্রকাঁশিত হতে থাকে। প্রীয় দশ বছর প্রকাশের পর “রূপম্‌ 
বন্ধ হয়ে যায়। 


২৫৬ কলকাতার পুরাঁকথা 


১৯৩৩ শ্রীস্টাব্দের জুন মাসে সংস্থার অপর মুখপত্র “জার্নাল অফ ছ ইপ্ডিয়ান সৌঁসাইটি 
অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর আত্মপ্রকাশ । অবনীন্দ্রনাথ ও স্টেল ক্র্যামরিশ ষান্মীসিক এই 
মুখপত্রের যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন । 

সোসাইটি থেকে আরও কয়েকটি ফৌন্ডাঁর এবং গ্রন্থও প্রকাশ কর] হয়। সংস্থাটি 
এখনও চলমান । 


গ্িয়ান আকাডেমি অফ আট---১৯২০ 


পাশ্চাতা চিত্রকলার রীতিনীতির অনুরাগী একদল শিল্পী, যেমন হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার, 
ভবনীচরণ লাহ!, যৌগেশ শীল, অনাদি সান্যাল, ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ডি. জি.) 
এবং অতুল বস্থু প্রমুখর উদ্যোগে গঠিত হয় এই চাঁককলা সংস্থা । হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের 
বাড়ি ২৪, বিন ফ্্রিটে সংস্থার অফিস ছিল। 

সংস্থার প্রথম সম্পাদক অনাদি সান্যাল ৷ ছ'মাঁস পরে দ্বিতীয় সম্পাদক নির্বাচিত 
হন ধীরেত্দনীথ গঙ্গোপাধ্যায় (ডি. জি.) | তারপর ত্তীয় সম্পাদক হন অতুল বন্থ। 
যাঁমিনী রায়, নীতিশ লাহিডী ও আর্ধকুমীর চৌধুরীও যোগ দিয়েছিলেন তাদের সঙ্গে । 
সদশ্য-শিল্লীদের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা এবং তাদের প্রদর্শনীর আয়োজন ও চিত্রকলার 
প্রকাশন এই সংস্থার লক্ষ্য ছিল। 

সদস্যদের ছবি ও রচন। প্রকাঁশনের জন্য “ইপ্ডিয়ীন আযকাঁডেমি অফ আর্ট" নামে এক 
মনোজ্ঞ ইংরেজি ত্রেমীসিকও প্রকাশ করেন এই সংস্থা । সাময়িকীটির পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন নাটোর ও কাশিমবাজারের ছই মহাঁরীজা--জগদিন্ত্রনাথ রাঁয় ও মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী । 
অমূল্যচরণ বিগ্যাতৃষণ ও জলধর সেন সাময়িকীটির প্রকাশনার তন্বাবধান করতেন । 

এই শিল্পীচক্রের উদ্বোগে আরও কয়েকটি চিত্রসঙ্কলন প্রকাশিত হয়। তবে এটিও 
বল্নস্থায়ী সমিতি । এদের অধিকাংশ সদস্য পরে “সোসাইটি অফ ফাইন আর্টস” নামে 
আর একটি সংস্থা গঠন করেন । 


দ্য সোসাইট অফ ফাইন আর্টস--১৯২১ 
এই চারুকল। সংস্থা(টর জন্ম এমন কয়েকজন শিল্পীর উদ্যোগে, ধারা পাশ্চাত্য চিত্রকলার 
রীতিনীতিপ অনুরাগী ছিলেন । পাশ্চাত্য চিত্রকলার অনুরাগী এ শিল্পীদের অগ্রণী 
তবানীচরণ লাঁহা। ভবানীচরণই এই সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। তার সহকারী 
নির্বাচিত হন শিল্পী অতুল বস্থু। 

গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল পাসি ব্রাউন আর ভাইস-প্রিন্িপাঁল যাঁমিনী- 
প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ও শিল্পী আর্যকুমার চৌধুরীও প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন সংস্থাটির 
সঙ্গে! তাদের সঙ্গে সহযোৌগিত1 করেন বেশ কয়েকজন অভিজাত কলারসিক, ধাঁদের 
অনেকেই ছিলেন পাশ্চাত্য চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষক । স্তর রাঁজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, স্যার 
প্রভাসচন্দ্র মিত্র, নাটোরের মহারণজ। জগদিন্দ্রনাথ রাঁয়, রাজা হুধীকেশ লাহা, মহারাজা 


কলকাতার চাঁরুকল। সমিতি ২৫৭ 


প্রচ্নোতকুমার ঠাঁকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ আরও কয়েকজন গণ্যমান্ত ব্যক্তি প্রতিষ্ঠার 
সময় যুক্ত ছিলেন সংস্থাটির সঙ্গে 

বাংলার গভর্নর আর্ল অফ রোনান্ডসে সোসাইটি অফ ফাইন আর্টসের প্রথম 
পৃষ্ঠপোষক ; প্রথম সভাপতি বর্ধমানের মহারাজ! বিজয়টাদ মহতাব ।৯৬ 

১৯২১ খ্রীস্টাব্ষের ২৩ ভিসেঘর সংস্থার প্রথম প্রদর্শনীর আয়োজন । সরকারি আর্ট 
স্কুলে প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন আর্ণ অফ রোনান্ডপে। 

ভারতীয় শিল্পীদের সঙ্গে একাধিক ইউরোপীয় শিল্পীর চিত্রও প্রদশিত হয় এ 
প্রদর্শনীতে | এ'দের মধ্যে কার্লটন স্মিথ, ডি. কিং, পি. মন্ছুমদীর, হেমেজ্সনাঁথ মজুমদার, 
সতীশ সিংহ, দেবীপ্রপাদ রায়চৌধুরী, ষামিনী রাঁয়, বিনায়ক পাওুরং কারমাঁরকাঁর ও 
অতুল বস্থর নাম উল্লেখযোগ্য । 

প্রদর্শনীতে বিগতকালের একাধিক বিখ্যাত ইউরোপীয় শিল্পীর চিত্রকলাও প্রদশিত 
হয়। রাঁজা-মহারাঁজা এবং শিল্পসংগ্রাহকদের সংগ্রহ থেকে আনা হয়েছিল এ চিত্রগুলি । 
ৃষ্টাত্তত্বরূপ স্যার এডোঁয়ার্ড বার্ন জোন্ন-এর নাম করা যেতে পারে । পাঁদি ব্রাউনের স্ত্রী 
মুর্নিঘ়েল পাঁপি ব্রাউনের সংগ্রহ থেকে আন। হয়েছিল বার্ন জোন্স-এর আক ছবিটি । 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, অতুল বস্থর বিখ্যাত দুটি চিত্র “বেঙ্গল টাইগার, আর 
কমরেডস” প্রথম প্রদশিত হয় এই সংস্থারই দ্বিতীয় প্রদর্শনীতে (১৯২২)। দ্বিতীয় 
প্রদশনীটির দ্বারোদঘাটন করেন গভর্নর লর্ড লিটন । স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নিজে 
তাকে সঙ্গে নিয়ে প্রদর্শনীটি দেখিয়েছিলেন 1১৭ 

এই চাঁরুকল। সংস্থাটিও দীর্ঘজীবী হতে পারেনি । মাত্র সাত বছর টিকে ছিল 
সোপাইটি অফ ফাইন আর্টস | ১৯২৭ শ্রীস্টান্দে অবলুপ্ত হয় সংস্থাটি । 


আট রিবেল সেণ্টার-_১৯৩৩ 
ন্তরশের দশকের উল্লেখযোগ্য এই চীরুকল। সংস্থাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এমন কম্নেকজন 
তরুণ ধারা পরবর্তা সময়ে শিল্পী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন । সংস্থাটির নাম থেকেই 
অনুমান কর। যায়, এই সংস্থার সদশ্যর1 শিল্পকলার জগতে বিরোধীর ভূমিকা নিতে 
চেয়েছিলেন । 

বিদ্রোহী এ তকণদের নেতা ছিলেন ভোল। চট্টোপাধ্যায় । তিনিই আর্ট বেল 
সেণ্টারের প্রতিষ্ঠীতা-সভাপতি | শিল্পী গোবর্ধন আশ সংস্থার প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত 
হন। অবনী সেন, কাঁলীকিঙ্কর ঘোষদক্তিদার, মনোজ বস্থ, সুরেন দে, সমর দে প্রমুখ 
শিল্পীর! প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন সংস্থাটির সঙ্গে । 

ভারতের শিল্পকলার এঁতিহোর প্রতি পুর্ণ আনুগত্য অথচ আধুনিক ইউরোপীয় 
শিল্পকলা আন্দোলনের মর্মকথার উপলন্ধি ছিল এ শিল্পীদের লক্ষ্য। অপরদিকে খ্ুপদী 
রীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল এ শিল্পীরা ছিলেন বাস্তববাদী দৃর্টিভজির সমর্থক। 

আর্ট রিবেল সেপ্টার সংগঠনের ছু' বছন্ধ আগে এই শিল্পীরাই গড়েছিলেন “ইম্সং 
আর্টিস্টস ইউনিয়ন" নামে একটি সংস্থা । রবীন্দ্রনাথের দত্তর বর্ষপৃতি উপলক্ষে টাউন হলের 

ক. পু ১৭ 


২৫৮ কলকাতার পুরাকথা 


রবীন্দ্র মেলায় ৭৭ ও ৭৮ নম্বর স্টলে তাঁদের প্রথম প্রদর্শনীর আয়োজন (১৯৩১) । পরে 
ইয়ং আঁ্টিস্টস ইউনিয়ন'-এর উদ্যেশগেই জন্ম নেয় আর্ট রিবেল সেপ্টার |৯৮ 

১৯৩৩ গ্রীস্টান্দের ২০ এপ্রিল রিবেল সেন্টারের প্রথম প্রদর্শনীর দ্বারোদঘাঁটন করেন 
আইনজ্ত্ঞ এ. কে. বস্থু। ৪৯, ধর্মতলা স্ট্রিটে প্রদর্শনীর আয়োজন কর] হয় । প্রদর্শনীতে 
ললিতমোহন সেন, পূর্ণচন্্র চক্রবর্তী, রেণু রাঁয়, বিমল মজুমদার, অজিত গুধ, গোবর্ধন 
আশ, দিগিন ভট্টাচার্য, স্থরেন দে, খগেন রায় প্রমুখর সঙ্গে আরও অনেকের শিল্পকর্ম 
প্রদশিত হয়। মোট ছেচল্িশ জন শিক্ষীর ১৮১টি শিল্পসামগ্রী উপস্থিত করা হয়েছিল 
প্রথম প্রদর্শনীতে । প্রথম প্রদর্শনীতে যামিনী রায়, সতীশ সিংহ, প্রিয়রঞ্জন সেন প্রমুখ 
শিল্পী ও শিল্পরসিকের উপস্থিত থেকে উৎসাহিত করেন শিল্পীদের 1৯৯ 

প্রতিষ্ঠার সময় দারুণ আলোড়ন কৃষ্টি করা সব্েও দীর্ঘজীবী হতে পারেনি সেন্টার । 
উদ্ধার মতো ললিতকলাঁর আকাশে এসে সমিতিটি মিলিয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি । 


আ।কাডোমি অফ ফাইন আর্টস--১৯৩৩ 

অতঃপর আ্যাকাডেমি অফ ফাইন আটসের অভ্যুদয় । আর্ট রিবেল সেপ্টারের প্রথম 
প্রদর্শনীর চার মাঁস পরে ইগ্ডিয়ান মিউজিয়ামে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে আযাকীডেমি 
সংগঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয় । 

কলকাতার আ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস অস্তিত্বের অর্ধশতবর্ষ পুর্ণ করেছে। 
এদেশের শিল্পকলা অনুরাগী বা সংস্কৃতি-সচেতন মানুষের কাছে আ্যাকাডেমির পঞ্চাশ 
বছর পুতির বার্তাট নিঃসন্দেহে আনন । কাঁরণ, গড়ে তোলার চেয়ে ভাঁঙতেই যে 
দেশে বেশি উৎসাহ, সে দেশে কোনে প্রতিষ্ঠান দীর্ঘজীবী হওয়1ট। বিস্ময়ের বিষয় | 

ইপ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েপ্টাল আট নামের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কাট যখন 
ললিতকলার আকাশে দীপ্যমান, তখনই জন্বা হয় যে নতুন নক্ষত্রটির, তাঁরই নাগ 
আবকাডেমি অফ ফাইন আর্টস । আত্মপ্রকাশের পর ধীরে ধারে আযকাডেমিই হয়ে ওঠে 
এ প্রান্তের এক অনন্য সংস্থা | নানা ঘাত-আতিঘাভের মধ্য দিয়ে আ্যাকাঁডেমির উত্তরণের 
সে ইতিহাস ব্যাপক ও বিস্ময়কর । 

১৯৩৩ গ্রীস্টাব্দের ১৫ অগাস্ট আয়োজিত কলকাতার নাগরিকদের সম্মেলনের 
আহ্বায়ক ছিলেন মহারাজ প্রগ্তোতকুমার ঠাকুর । প্রবীণ ও প্রখ্যাত শিল্পপতি স্যর 
রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভায় সভাপতিত্ব করেন । 

স্যর ডেভিড এজরার প্রস্তাবক্রমে এ সম্মেলনে যে চারুকলা সংস্থাটির জন্ম হয় তার 
নাম ছিল “ইপ্ডিয়ান আকাড়েমি অফ ফাইন আটস? | সর্বভারতীয় ভিত্তিতে চিত্রাঙ্কন, 
ভাক্র্য, স্থাপত্যকলা, খোদাহ্‌ প্রভৃতি শিল্পকর্মে উৎসাহ ও প্রেরণাদানের উদ্দেশ্যে 
সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। বক্তৃতা প্রসঙ্দে সম্মেলনের আহ্বায়ক মহারাজ! প্রগ্থো/৬৫ুমাঁর 
সংস্থার প্রয়োজনীয়ত। ব্যাখ্যা! করে ভাইসরয়. কম্যাগীর-ইন-চিফ ও বাংলার গভর্নরকে 
পৃষ্ঠপোষকতার আহ্বান জানান ।২০ 

আযাকাডেমি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাটি ঘোষিত হওয়ার পর তত্কালীন সংবাদপত্রগুলিতে 


কলকাতার চারুকল। সমিতি ২৫৯ 


অভিনন্দন জানানে। হয় উদ্ভোক্তীদের | শুধু সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমেই নয়, 
“আনন্দবাজার পত্রিকায় পরিকল্পনাঁটির উদ্দেশ্ঠ ব্যাখ্যা করে লেখ! হয়েছিল এক সম্পাদকীয় 
(২৯ অগাস্ট )। “ভারতীয় কলাভবন* শীর্ষক এ নিবন্ধে আাঁকাঁডেমির কর্মস্চী প্রসঙ্গে 
যা লেখ হয়েছিল তাঁর মাধ্যমেই সংস্থাটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাঁয়। 
তাই এ সম্পাদকীয় নিবন্ধটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হুল এখানে : 

"ভারতবর্ষের সকল বিভিন্ন ধারাকে একব্রিত করিয্না এবং ইহার সহিত প্রতীচ্য 
কলাবিগ্ভাঁচর্চার ব্যবস্থা! সংযুক্ত করিয়া কোনো বৃহত্তর কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান এখনও গড়িয়। 
উঠে নাই। 

“আমরা শুনিয় সখী হইলাম যে, কলিকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক বর্তমানে 
এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন । ইহাদের পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠানের নামকরণ হইয়াছে 
“ইপ্ডিয়ান একাডেমী অব আর্টস”! উদ্যোগী ও পৃষ্ঠপোষকগণের মধ্যে স্যর রাজেন্্নাথ 
মুখোপাধ্যায়, মহারাজা স্যর প্রচ্থোতকুমীর ঠাকুর, কলিকাতা মিউজিয়ামের সেক্রেটারি ও 
ইম্পিরিয়াল রেকর্ডরক্ষক শ্রীযুক্ত এ. এফ. এম. আবদুল আন্গি, এশিয়াটিক সোসাইটির 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভ্যান ম্যানেন, কলিকাতাঁর এঁতিহীসিক সমিতির শ্রীযুক্ত এন. 
গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখর নাম উল্লেখযোগ্য | 

“সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন সভ। হইয়। গিয়াছে । মহারাজা শ্যার প্রন্তোতকুমার 
সভাপতিন্ূপে ইহার উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি বিবৃত করিয়াছেন । প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় 
প্রকার কলাবিগ্ধা'র প্রসারের জন্য একাডেমী হইতে ব্যবস্থা করা হইবে । ঘাহাতে সকল 
প্রকারের শিল্পী ও কলাবিদ যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহ ও সাহায্য পান, ততপ্রতি লক্ষ্য 
রাখাঁও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্ত | সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতি বংসর কলিকাতা শহরে 
কলা ও কারুশিল্পের প্রদর্শনী করা হইবে । 

'ইহাদের উদ্দেশ্তের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, ইউরোপের দেশসমূহে 
কলাবিগ্ভার নিদর্শনসমূহ রক্ষার জন্য যেরূপ পাবলিক গ্যালারী আছে, এখানেও তদনুরূপ 
আয়োজন কর! হইবে ।***** 

“ইহাদের ওয়াকিং কমিটির সভাপতি হইয়াছেন শ্রীযুক্ত আবদুল আলি এবং যুগ্ম- 
সম্পাদক হইয়াছেন শ্রীযুক্ত ভ্যান ম্যানেন এবং শ্রীযুক্ত অতুল বস্থ । আমরাও ইহাদের 
চেষ্টার সাফল্য কামন] করি ।, 

লক্ষণীয়, প্রতিষ্ঠার সময় সংস্থাটির নামকরণ করা হয়েছিল “ইয়ান আযাঁকাডেমি 
অফ ফাইন আর্টস* | ঠিকান ছিল ইগ্ডয়ান মিউজিয়াম, ২৭ চৌরঙগী। এ নাম ও 
ঠিকান। দিয়ে ছাপানে। হয়েছিল সংস্থার লেটারহেড এবং অন্যান্ত কাগজপত্রও । এমনকি 
“ইপ্ডিয়ান আঁকাডেমি অফ ফাইন আর্টস শিরোনামের ছাপানে। আবেদনপত্রও পাঠানো 
হয়েছিল নান! জায়গায় । অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক অতুল বস্থু স্বাক্ষরিত এ আবেদনপত্রে 
ছিল আ্যাকাডেমির আসন্ন প্রদর্শনীর প্রস্তুতির ইঙ্গিত। 

কিন্ত সংস্থার নাম 'ইপ্ডিয়ান আযাকাঁডেমি অফ ফাইন আর্টস* কর নিয়ে প্রবল 
হইচই-এর সৃষ্টি হয় বোণ্বাইতে | বিশেষত “শ্যর জে. জে, স্কুল অফ আর্টের অধ্যক্ষ 


২৬০ কলকাতার পুরাকথা 


ক্যাপ্টেন প্ল্যাডস্টোন সলোমন এবং “বোষ্বে আর্ট সোসাইটি'র কয়েকজন সদস্য প্রচণ্ড 
আপত্তি তোলেন এ নাম নিয়ে। তীদের বক্তব্য, কলকাতার নতুন এই চারুকলা 
সংস্থাটি স্বতারতীয় প্রতিষ্ঠান নয়, একটি আঞ্চলিক সংস্থা মাত্র | সেই কারণে সংস্থার 
নামের সঙ্গে 'হগ্ডয়ান" শব্দটি ব্যবহার করতে দিতে তাদের আপত্তি | 'ইও্ডয়ান” কথাটি 
থাকলে সকলেই যে ধরে নেবে সংস্থাটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান ! 

এ বিষয়ে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্তে জে. জে. স্কুল অফ আর্টের সেপ্টুশল হলে 
একটি সভারও আয়োজন কর] হয়েছিল এবং পাঁলট। এক অল-ইগ্ডিয়া আর্ট আঁকাডেমি 
গঠনের প্রস্তাবও নেন তারা । সেদিনের এঁ সভায় উদ্যোক্তারা ভারত সরকারের 
সমালোচনাও করেন । কারণ, লগুনের ইপ্ডিয়া হাউস অলংকরণের জন্য যে চারজন 
শিল্পীকে ভারত সরকার হংল্যাণ্ডে পাঠায় তাঁরা সকলেই ছিলেন বাঙালি । 
ললিতমোহন সেন, ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা, রণদাচরণ উকিল ও স্বধাংশু চৌধুরীকে নির্বাচন 
করে ভারত সরকার পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেছেন, এমন কথাও বলা হয়েছিল এঁ সভায় । 

বোগ্বাইয়ের আপত্তি আর প্রতিবাদ গিয়ে পৌছয় দিল্লীতে । লর্ড উইলিংডন তখন 
ভাইসরয়। তিনি নিজেই এই বিষয়ে মধ্যস্থতা করেন এবং তারই অন্থরোধে “হও্য়িন 
আ]াকাডেমি অফ ফাইন আর্টস” থেকে “ইপ্তিয়ান” শব্দটি বাদ দেওয়৷ হয়। সেই থেকে 
সংস্থার নাম হয় “আ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস | আযাকাডেমির প্রথম প্রদর্শনীর 
আয়োজনও করা হয়েছিল নতুন নামেই । 

আযাকাডেমির প্রথম প্রদর্শনী সফল করে তোলা এবং সর্বভারতীয় রূপ দেওয়ার জনা 
গঠন করা হয়েছিল একটি “ওয়াকিং কমিটি”। একাধিক শিল্পী, শিল্প-শিক্ষক এবং কলা- 
রসিককে নিয়ে গঠিত হয় এ কমিটি । যুগ্ম-সম্পাদক অতুল বস্থও দেই কমিটির সদস্থয 
ছিলেন। তাঁকেই দেওয়া! হয়েছিল প্রদর্শনীর দায়িত্ব । এজন্য তিনি প্রভূত পরিশ্রম 
করেন । বোম্বাই, দিল্লী প্রস্ৃতি শহরে গিয়ে শিল্পসামগ্রী সংগ্রহ করেন তিনি | 

বাংলার গভর্নর স্যর জন আযাণ্ডারসনকে পৃষ্ঠপোষক নির্বাচিত করে গঠিত হয় এক 
শক্তিশালী কমিটি । তার সঙ্গে সহ-পৃ্ঠপোষক হিসাবে নিরাচিত হন আরও ছ'জন। 
তার। ত্রিপুরার মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য, কোচবিহারের মহারানী, 
মুশিদাবাদের নবাঁৰ আমির-উল-ওমরাহ, দ্বারভাঙার মহারাজা কাঁমেশ্বর সিং এবং স্যার 
রাঁছেন্দ্রনাঁথ মুখোপাধ্যায় । 

মহারাজা প্রন্যোতকুমার নিরাচিত হন সভাপতি | বিচারপতি বাকল্যাণ্ড, মহারাজা 
শশিকান্ত আচার্যচৌধুধী, ঢাকাঁর নবাব খাজা হবিবুল্লা, রাক্্পুরের লেডি সিনহা, লেডি 
যছ্ছমতি মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী সরল। রায়, শ্রীমতী জন লর্ড উইলিয়াঞ্সস ও নসীপুরের 
রাজ! ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ নির্বাচিত হন সহ-সভাপতি । 

আযাকাডেমির সংগঠনের নেপথ্যে ছিলেন আঁরও নান। খ্যাতিমান মানুষ | 
আযাকাডেমির বিভিন্ন কমিটির সঙ্গে যুক্ত এ ব্যক্তিবুন্দের মধ্যে কষ্টেলো, লর্ড 
উইলিয়ামস, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, কে. সি. নাগ, চারুচন্দ্র ঘোষ, সত্যেন্তরন্দ্র মল্লিক 
প্রমুখ বিচারপতির নাম উল্লেখযোগ্য । এছাড়া, লর্ড সিনহা, স্যর কেদারনাথ দাস, স্যর 


কলকাতার চারুকলা সমিতি ২৬১ 


আবছুল্লা ও স্যর হাঁপান স্থরাবদি, দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাগ্ারকর, পাঁপি ব্রাউন, রমাপ্রসাঁদ 
ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিনয়কুমার সরকার, জে. পি. গা্গুলি, ভবানীচরণ লাহা, 
যামিনীকান্ত সেন, অধ্যাপক শাহেদ স্থরাঁবদি, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, মণি দাশগুপ্ত, স্টেলা 
ক্র্যামরিশ, যাঁমিনী রায় ও রসময় ভট্রাচার্ষের নাম উল্লেখযোগ্য | 

তদানীন্তন ভারতের রাঁজন্যাবর্গ ও ভূম্যধিকারী এবং অন্য শিল্পরসিকদের প্রদত্ত 
চাঁদার সাহায্যে আঁকাঁডেমির তহবিল গডে ওঠে এবং এ অর্থের সাহায্যে শিল্পীদের 
পদক ও নগদ অর্থ পুরক্কার দেওয়া হয় । নেপাঁল, জন্মু ও কাশ্মীর, মহীশ্র, হায়দ্রাবাদ, 
ত্রিবাঙ্কুর, বরোদা, গোঁয়ালিয়র, যৌধপুর, পাতিয়ালণ. কপুরতলা, ভূপাল ও ত্রিপুরা 
প্রভৃতি রাজ্যের রাঁজন্যবর্গ এবং বারাণসী, দ্বারভাঙা ও ময়মনসিংহের ভূম্যধিকারীর। 
আঁকাডেমির ৩হবিলে চাদ দেন । দাঁতীদের এঁ তাঁলিকাঁয় আগা খীও ছিলেন । 

১৯৩৩ প্রীস্টাব্বের ২৩ ডিসেম্বর ইগ্ডিয়ান মিউজিয্রীমের দৌতলায় গভর্নর স্যর জন 
আযাগারসন আকাঁডেমির প্রথম প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এক পক্ষকালের জন্য 
খোল! ছিল প্রদর্শনীটি । ভাঁইসরয় লর্ড উইলিংন সন্ত্রীক দেখেন আঁটশোরও বেশি 
সামগ্রীযুক্ত এই প্রদর্শনী | 

ভারতীয় ও ভারতে বসবাসকারী বিদেশী শিল্পী ও ভাঁক্করদের শিল্পকল? সামগ্রীর 
সঙ্গে ঘুশিদাঁধাঁদের নবাব বাহাদুর, মহারাজা প্রচ্যোতকুমাঁর, পাঁসি ব্রাউন, ভবাঁনীচরণ 
লাহা, রিচা হাওয়ার্ড, অমল হোঁম প্রনুখ আরও কয়েকজনের সংগৃহীত চিত্র প্রদশিত 
হ্য়। 

ব্যক্তিগত অথব। পারিবারিক সংখ্হ থেকে আন। এঁ সামগ্রীগুলির মধ্যে ভ্যান ডাইক, 
স্যর এডোয়ার্ড বার্ন জোন্স, ম্যাদর ব্রাউন, উইলিয়াম ড্যানিয়েল, স্যর লরেন্স, আযাঁলম। 
টাডেমা, জি. পি. জ্যাকম হুড ও অসওয়ান্ড ম্যালুরা প্রমুখর চিত্রকলাঁর নিদর্শন ছিল। 
ম্যাদর ্রাউনের আঁক তৈলচিত্রটি আন। হয় প্রচ্যোতকুমারের সংগ্রহ থেকে । বাংলার 
রাজনৈতিক ইতিহাসের পালাঁবদলের এক অবিস্মরণীয় মুহূর্তকে রূপাঁয়িত কর! হয়েছে এ 
ছবিটিতে | ছবির বিষয় পলাশির যুদ্ধের পর মীরজাফর আ'র ক্লাইভের সাক্ষাৎকার । 

প্রচ্তোতকুমার আরও যে ছবিগুলি দিয়েছিলেন তাঁর অন্যতম ছিল “ইম্পিরিয়াল 
দরবার, দিল্লী" (১৯১২ )। জি. পি. জ্যাঁকমহুডের আঁকা ছবিটির সঙ্গে ছিল সোভিয়েত 
সরকারের বিক্রি করে দেওয়া আরও একটি ছবি । রাশিয়ার স্ট্রোগ্যানফ প্রাসাদের এ 
ছবিটির নাঁম “ভেনাস কিউপিডা ও সাঁইকি? । শিল্পী লুকা গিয়ৌরদ!নে। । 

রিচার্ড হাওয়ার্থ দেন বার্ন জৌন্সের ছবি দুটি । নাম মিউজিক' আর 'পোয়েড্রি'। স্যর 
লরেন্স আলম! ট্যাডেমার ছবিটিও আসে এ একই সংগ্রহ থেকে | ছবির নাম “ছা মমি । 

মুশিদাঁবাঁদের নবাব বাহাদুর ভ্যান ডাইকের আঁকা একটি প্রতিকৃতি দিয়ে 
পৃষ্ঠপোঁষকতা৷ করেন । প্রতিকৃতিটি মাকুুইস স্পিনোলার । 

উইলিয়াম ড্যানিয়েলের ছুটি দৃশ্ঠচিত্র ছিল প্রদর্শনীর অতিরিক্ত আঁকর্ষণ। ছবি ছুটি 
দিয়েছিলেন পি এন. টেগোর। একটি ভাঁগলপুরের “হিল হাঁউপ", অন্যটি “হাউস অফ 
অগাস্টাস র্লিভল্যা্ | 


২৬২ কলকাতার পুরাকথা 


ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে এসেছিল আরও যে কয়েকটি উল্লেখ্য সামগ্রী, তাঁর অন্যতম 
রবীন্দ্রনশথের আকা একটি ছবি । কবির সঙ্গে গগনেন্দ্রনাঁথ, অবনীন্দ্রনাথ ও স্বধাংশ্ত চৌধুরীর 
চিত্রকলার নিদর্শনও প্রদশিত হয় । অমল হোমের সৌজন্তে পাওয়। গিয়েছিল ছবিগুলি । 

এ সামগ্রীগুলির সঙ্গে যামিনীপ্রকাঁশ গঙ্গোপাধ্যায়, বোন্বাইয়ের মহাদেব বিশ্বনাথ 
ধুরন্ধর ও তাঁর কন্যা অন্থিক। ধুরন্ধর, এল. এন. টাক্কার, জি. এস. হলদনকর ও এস. এম- 
পিঠাওয়ালার তৈলচিত্র প্রদশিত হয় । 


অন্ত যে শিল্পীর] এ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে ভবাঁনীচরণ লাহা, 
প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, স্ুরেন্দ্রনাথ দাস, প্রমথ মল্লিক, যাঁমিনী রায়, অতুল বস্থ, 
দেবীপ্রপাঁদ রায়চৌধুরী, বসন্তকুমার গাঙ্গুলি ও এস. জি- ঠাকুর সিং-এর নাঁম উল্লেখযোগ্য | 

অবনীন্্রনাথের কয়েকজন ছাত্রের শিল্পকলার নিদর্শন রাঁখা হয়েছিল প্রথম 
প্রদর্শনীতে | তার। হলেন নন্দলাঁল বস্থ, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও সারদাঁচরণ উকিল । 

আবার নন্দলাল ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের ছাত্রদের চিত্রকলার নিদর্শনও ছিল 
প্রদর্শনীতে । ধীরেনরুষ্ণ দেববর্মা, রমেন্দ্রনীথ চক্রবতী, মণীন্্রভ্ষণ ওপর, অর্ধেন্দুপ্রপাদ ও 
সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পী অংশগ্রহণ করেন প্রদর্শনীতে | 

তাঁদের সঙ্গে জ্যোতিষ সিংহ, যোগেশ শীল, ছুর্গাশঙ্কর ভট্রীচণর্য, শৈলজ মখোপাধ্যায়, 
রসময় ভট্টাচার্য, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, গোবর্ধন আশ, ক্ষিতীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দু গুপ্ত, 
রাধাচরণ বাঁগচি, ভবেশ সান্যাল, সমর দে, প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীর শিল্পচর্চার 
নিদর্শন উপস্থাপিত করা হয়। 

ছাত্রদের উৎসাহিত করার জন্য আযকাঁডেমির কর্তৃপক্ষ প্রদর্শনীতে তদের শিল্পকর্ষের 
নিদর্শনও রাঁখেন। ছাত্রদের মধ্যে কমলারঞ্ন ঠাকুর, ইন্দ্ব রক্ষিত, কানোয়।ল কৃষ্ণ, 
নীরদ মন্মদার, বাসবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অজিতকৃষ্ণ গুপ্ধের নাম উল্লেখযোগ্য । 

প্রদশিত শিল্পকর্মের মধ্যে একাধিক ইউরোপীয় পুরুষ ও মহিল! শিল্পীর আকা ছবি 
ছিল। এ শিল্পীদের অন্যতম প্রীমতী নোরা ভিভিয়াঁন । প্রদর্শনীতে তীর ছবি চিল ছ”টি। 
শ্রীমতী ভিভিয়'ণের আঁক এ ছ'টি ছবির সেটটিকে শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ণ হিসাবে (বেস্ট গ্র,প 
অফ একজিবিট ) চিহ্নিত করণ হয় এবং তাঁকেই দেওয়। হয় গভর্নর স্যর জন আযাগারসনের 
স্ব্পদকটি | 

তেলরঙের শ্রেষ্ঠ ছবি আকার জন্য আযাকাডেমির সভাপতি প্রপ্নোতকুমারের 
নামাঙ্কিত স্বর্ণপদক ও রামপুরের নবাব প্রদত্ত পঞ্চাশ টাঁকা পুরস্কার দেওয়া হয় সতীশনন্দ্ 
সিংহকে | আফটার বাথ--গ্যাঞ্জেস' ছবির জন্য তাঁকে দেওয়া হয়েছিল পুরস্কার দুটি । 

তেলরঙের শ্রেষ্ঠ নিদর্গ-চিত্র হিসাবে পুরস্কৃত হয় ক্যাপ্টেন এস. সি. ডাঁবলিউ, 
ফোরসবেরির আকা “পারে ঠিলস' | আাঁকাডেমির নামণহ্কিত স্বর্পদক ও একশো টাকা 
পুরস্ধীর দিয়ে সম্মানিত করা হয় শিল্পীকে । এছ'ড়া ভি. জি. কুলকানি ও রাদবিহারী 
দত্ত ছুটি আঁথিক পুরক্ষকার পান তেলরঙের ছবির জন্য | কুলকনির “ভেটারেন' আর 
রাঁসবিহীরীর 'আ' স্কেচ ফ্রম লাইফ" যথাক্রমে ছুশো আর একশো টাকা পুরস্কার 
পেয়েছিল। 


কলকাতার চারুকল। সমিতি ২৬৩ 


তেলরঙের শ্রেষ্ঠ ছবির সেট বিবেচিত হয় ললিতমোহন সেনের আঁক দশটি ছবি। 
এজন্য তাঁকে দেওয়া হয়েছিল দ্বারভাঁঙা গোল্ড মেডেল । প্রহলাঁদ কর্মকার, বিমল 
মজুমদার, ফণী সান্তাল, আদিনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ আরও কয়েকজন তেলরঙে 
ছবি আকার জন্য পুরস্কৃত হন | 

জলরঙের ছবির জন্য লেডি ট্রেঞ্চ ও শ্রীমতী ডেভিড মারে যথাক্রমে প্রথম ও 
দ্বিতীয় পুরস্কার পাঁন তাঁদের “ছ্য রোড ওভার ছ্য ডাঁউনস : উটকামণ্ড এবং “চেনাঁরবাগ : 
ভ্রীনগর ছবি ছুটির জন্য । যথাক্রমে দ্ুশো এবং একশো! টাক। পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত 
কর। হয় এ মহিলাশিল্পী দু'জনকে | তীরা ছাড়াও জি. এস. হলদনকর, পি. মঙ্জুমদার, 
কাঁলটন স্মিথ প্রমুখ আরও কয়েকজন জলরডেব জন্য পুরস্কৃত হন। 

'ইপ্ডিয়ান পে্টিং' রীতির শিল্পীদের পুরস্কৃত কর] হয়েছিল প্রথম প্রদর্শনীতে | 
স্থম্পটভাঁবে এ রীতিটিকে “ইপ্ডিয়ান পেন্টিং না বলে বলা হয়েছিল “ইত্য়াঁন স্টাইল" । 
এ সীইলের শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে ধিবেচিত হয় যাঁমিনী রায়ের 'যশোদা | 'যশোদা"র 
জন্য তাকে দেওয়া হয়েছিল ছুশে। টাক পুরস্কার | 

ভাতীয় রীতি দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন লাহোরের রূপ কৃষ্ণ ৷ ইগ্ডিয়ান 
সোঁসাহটি অফ ওরিয়েন্টাল আটের ছাত্র রূপ কৃষ্ণের ছবিটির নাম “এ ভিলেজ সাইলক? | 
এন্ীড়! মণীন্্ভূষণ গুপ, রমেন্্রনাথ চক্রবতশী ও চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় রীতিতে 
আঁকা ছবির জন্য পুরস্কৃত হন । 

ভাক্ষর্যকলার জন্যও ছিল নান পুরস্কার | প্রমথ মল্িক, কামাখ্যানাথ দাঁস, ই. এ. 
রহিম ও কাঁলোশশী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রক্কাঁরগুলি পান । ছাত্রছাত্রীরাও পেয়েছিলেন 
কয়েকটি পুরস্কার | তাদের মধ্যে কুমারী ইল। মজবমদারকে দেওয়া] হয় এন. এন. মিত্র 
প্রদত্ত পুরস্কার ৷ অধনী সেন. স্তণীল সেন, যতীন সাহা প্রমুখ আরও কয়েকজনও পেয়ে- 
ছিলেন পুরস্কার । 

আযাকাডেমির প্রথম প্রদর্শনী থেকে বিক্রিও হয়েছিল অনেক ছবি | বিক্রিত ছবির 
সংখ্যা জানা ন। গেলেও প্রায় পাচশ হাজার টাঁকাঁর ছবি কিনেছিলেন কলারসিকেরণ 1৯১ 

পরব্তণ সময়ে প্রতিবারই একজন বিশিষ্ট মানুষকে আমন্ত্রণ করা হতো৷ আযাঁকাডেমির 
প্রদর্শনী উদ্বোধনের জন্য । একবার উদ্বোধনের জন্য প্রগ্তোতকুমার হায়দ্রাবাদের 
নিজামকে আমন্ত্রণ করেন | সদলবলে কলকাতায় এসে আযাকাডেমির চতুর্থ বাঁধি 
প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন নিজাম (২২ ডিসেম্বর ১৯৩৬ )1২২ তখন আযাকাডেমির 
অন্যতম যুগ্ম-সম্পীদক ছিলেন যাঁমিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৬ )। সেই সময়ে তাঁর 
সহযোগী ছিলেন ডি. সি. ঘোষ । 

আযাকাডেমির প্রতিষ্ঠীতা যুগ্ম-সম্পাদকদ্বয়ের অন্যতম জন ভ্যান ম্যানেন ছিলেন 
স্থইডেনের মানুষ । যখন আযাকীডেমির জন্ম হয়, তখন তিনি এশিয়াটিক সোঁসাইটির 
জেনারেল সেক্রেটারি । ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে তার এশিয়াটিক 
সোসাইটিতে মোৌগদাঁন । তার আগে জুওলজিক্যাঁল সার্ভে অফ ইত্ডিয়ায় তিনি চাকরি 
করতেন। কলকাতার ইম্পিরিয়াল লাইভ্রেরির গ্রন্থাগারিকের পদেও নিযুক্ত ছিলেন 


২৬৪ কলকাতার পুরাকথা। 


তিনি । প্রায় যোৌলে। বছর এশিয়াটিক সোসাইটির দাঁয়িত্ব পালনের পর তাঁর পদত্যাগ 
(১৯৩৯ )। 

আকাডেমির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক অতুল বস্থুর (১৮৯৮--১৯৭৭) পরিচয় প্রদান 
নিশ্রয়ৌজন | কলকাতার গভর্নমেন্ট অ্ট স্কুল ও লগুনের রয়্যাল আযাকাঁডেমিতে তাঁর 
চারুকলা অনুশীলন । ইংল্যাণ্ডের বাকিংহাম প্যালেস ও উইগুসর ক্যাসলে সংগৃহীত 
'রয়্যাল পোর্টেট” অন্ুলিপির জন্য ভারত সরকাঁর তাঁকে মনোনীত করেন । কলকাতার 
গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুল এবং ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলেও তিনি অধ্যক্ষত1 করেন । প্রতিকৃতি 
চিত্রকলায় তার অনন্যসাধারণ নৈপুণ্য ছিল | পার্লামেণ্ট, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা, 
কলকাতার রাজভবন, এশিয়াটিক সোসাইটি ও ভিক্টোরিয়া মেমোপ্রিয়ালে তার আকা 
তৈলচিত্র সংগৃহীত আছে । 

রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুত্র মহারাজা প্রচ্োতকুমারের জন্ম ১৮৭৩ শ্বীস্টাব্দের 
১৭ সেপ্ম্বর । শৌরীন্দ্রমৌহনের অগ্রজ মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁকে দত্তক 
নেন ৷ কলকাতার হিন্দু স্কুলে তাঁর বাল্যশিক্ষা । অতঃপর ব্যারিস্টার এফ. পিকক তার 
গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন এবং পিককের অধীনেই তিনি শিক্ষাপ্রাঁপ্ত হন । ব্যারিস্টার পিকক 
ছিলেন বাংলার প্রধান বিচারপতি শ্যর বানেস পিকক-এর পুত্র । 

পিত। ও পিতৃপুরুষের বিপুল শিল্পসাঁমগ্রীর সঙ্গে প্রগ্ঠোতকুমীরের আশৈশব পরিচয় । 
তাদের পারিবারিক শিক্পসামগ্রীগুলি পাথুরিয়াঘাটার প্রাসাদ, টেগোর ক্যাসল এবং 
সি'খির এমীরেন্ড বাঁওয়ারে সংগৃহীত ছিল | ফলে, অন্ন বয়স থেকেই তিনি হয়ে 
ওঠেন ললিতকলার অনুরাগী | সহজাত এ অনুরাগই করে তোলে তাকে এক 
পৃষ্ঠপৌষক ও বিশেষজ্ঞ । ললিতকলা'র পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তার আত্মপ্রকাশ ১৯০৫-এ | 
এ বছরেই তিনি বঙ্গীয় কলাসংসদের পৃষ্ঠপোষক নির্বাচিত হন | 

কলকাতার ছুটি এতিহাঁসিক সংগ্রহশালা অর্থাৎ ইগ্ডিয়ীন মিউজিয়াম ও ভিক্টোরিয়া 
মেমোরিয়ালের অছিও ছিলেন তিনি । কলকাঁতাব এশিয়!টিক সোসাইটি এবং ব্রিটিশ 
ইগ্ডিয়ান আযখসেো'সিয়েশনের সঙ্গে কর্মকর্তা হিসাবে তার যে যোগাযোগ, তাও এ প্রসঙ্গে 
স্মরণযোগ্য : এ সংস্থাগুলিতে সংগৃহীত আছে দুর্লভ যে শিল্পসামঞ্রীগুলি, তার প্রতিও 
ছিল তাৰ অপীম কৌতৃহল আর মমতা | 

প্রবর্তী সময়ে ইগ্ডিয়ান আর্ট স্কুল এবং সৌসাইটি অফ ফাইন আর্টস ও অস্ঠান্ত 
চারুকলা সংস্থার সঙ্গেও তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। কিন্ত প্রচ্যোতকুমারের 
খ্যাতি আাকাঁডেমির জন্তই | আযঁকাডেমি অফ ফাইন আর্টস তীর শ্রেষ্ঠ অবদান । কিন্ত 
আাঁকাঁডেমির পূর্ণ বিকাঁশ তাঁর দেখ! হয়নি | আাকাডেমি প্রতিষ্ঠাব প্রায় নয় বছর পর 
তার পরলোকগমন | ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ২৭ অগাস্ট বারাণসীতে তীর মৃত্যু হয়। তখন 
তর বয়প হয়েছিল উনসত্তর | 

মহারাজা প্র্ভোতকুমারের মৃত্যুর পর স্যর আবছুপ হালিম গঞ্নভি আকাডেমির 
সভাপতি নির্বাচিত হন (সেপ্টেম্বর ১৯৪২) | সহ-সভাপতির দায়িত্ব দেওয়। হয় 
প্রগ্ভোতকুমারের পুত্র প্রবীরেন্দ্রমোহন ঠাকুরকে । 


কলকাতার চারুকল। সমিতি ২৬৫ 


প্রন্তোতকুমারের মৃত্যুর পর এক শোকসভায় তাঁর স্বৃতিরক্ষার উদ্দেশ্তটে আকাডেমির 
নিজম্ব একটি ভবন নির্মাণের প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছিল । প্রস্তাবে বলা হয়েছিল 
আযাঁকাডেমির এ বাঁড়িতে নিয়মিত চিত্র প্রদর্শনী, কলাবিষয়ক আলোচন1 এবং বক্তৃতা 
ও সভ। ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হবে । প্রস্তাবটি কার্যকরী করার জন্য স্থপতি বা্দার্ড ম্যাথুসকে 
পরিকক্পন। প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়। হয় । 

কিন্তু ক্যাঁথিডীল রোডে আাকাডেমির বাড়িটি গড়ে ওঠে অন্য এক পরিস্থিতিতে । 
এঁ ঘটনাটির সঙ্গে জড়িত আযাকাডেমির বর্তমান সভাপতি শ্রমতী রাণু মুখোপাধ্যায়ের 
অক্লান্ত চেষ্টা । ূ 

আযাঁকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর ইতিহাঁস অসম্পূর্ণ হয়ে থাকবে যদি এই 
পর্যালোচনায় আযাঁকাডেমির সভাপতির বিষয় আলোচনা নী কর] হয়। আযাঁকাডেমির 
পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসের অর্ধেকের বেশি সময় এই সংস্থার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে 
রেখেছেন এ সভানেত্রী লেডি রাঁণু মুখোপাধ্যায় । আগেই বলেছি, সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা 
প্রদ্যোতকুমাঁর আমৃত্যু জড়িত ছিলেন আযাঁকাঁডেমির সঙ্গে । তাঁর সেই সংযোগের সময়কাল 
ন' বছর । কিন্ত ত্রিশ খছরের উপর আ্যাঁকাঁডেমির সঙ্গে যুক্ত আছেন লেডি প্রীণু। 

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্ভালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ফণিভৃষণ অধিকাঁধীর কন্যা লেডি 
রাু ল্লিতকলাঁর প্রতি অনুরাগ-বশে একদ। নিজেও করেছেন চিত্রকলাঁর অনুশীলন | 
স্বনামধন্য শিল্পপতি স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্যর বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে 
বিবাহের পরে এ বিষয়ে তিনি অধিকতর উৎসাহী হন। ললিতকলাঁর এ অনুরাঁগই 
নিয়ে আসে তাকে আকাডেমির অঙনে | 

আযাকাডেমির রূপারেপের জন্য শুধু অর্থব্যয়ই নয়, এই সংস্থার সংগ্রহশালা সমৃদ্ধ 
করার জন্য বহু ছুপ্প্রাপ্য দেশী-বিদেশী শিল্পসামগ্রীও তিনি দান করেন | পিতৃম্থত্রে 
কৈশোরে বিশ্বকবির সাঁন্িধ্যলাভ হয় তাঁর । শাপ্তিনিকেতনের ছাত্রী হয়ে কবির সঙ্গে 
থাকতেন তিনি উিত্তরায়ণ'-এ। তাঁর আসল নাম প্রীতি | কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার নাম 
দেন রাণু | কারণ, তাকে দেখে নিজের কন্1 রাঁণুকে মনে পড়ত কবির | সেই থেকে 
কবির ভাকে 'প্রীতি' হন 'বাণু। কৈশোর থেকে বিশ্বকবির স্মৃতি-বিজড়িত যে বিবিধ 
সামগ্রী সংগ্রহ করেন রাণু, তাঁর কৌতৃহলোদ্দীপক কয়েকটি নিদর্শন তিনি দান করেন 
আযাঁকাডেমিকে | আযাকাডেমির রবীন্দ্র গ্যালারিতে আছে এ নিদর্শনগুলি । 

মোটামুটিভাবে আযাকাডেমিকে অবলম্বন করে তীকে সক্রিয় হতে দেখি ১৯৫০ 
থেকে । লেডি রাধু তখন সাহিত্যচক্র “রবিবাঁপর-এর সদস্য] । আবার আঁকাঁডেমি অফ 
ফাইন আর্টস-এরও তিনি সভাপতি তখন | সেই কারণে 'রবিবাঁসর”-এর এঁ বছরের 
ষোঁড়শ অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয় ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে । মিউজিয়ামে চলছিল তখন 
আাঁকাডেমির বাঁষিক প্রদর্শনী | সভানেত্রী লেডি রাণুর আমন্ত্রণেই রবিবাসরের 
অধিবেশনটি বসে আযাকাঁডেমির প্রদর্শনী কক্ষে । ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন অর্ধেন্দ্র- 
কুমার গঙ্গোপাধ্যায় | 

'রবিবাঁপর'-এর এ অধিবেশনে আযাকাডেমি সম্পর্কে সেদিন তিনি ঘা! বলেছিলেন, 


২৬৬ কলকাতার পুরাকথা 


সেখানেই পাঁওয়? যাবে আ্যাকাঁডেমির গ্যালারি ব। গৃহনির্নাণের ইঙ্গিত। তার এ 
ভাষণটি প্রকাশিত হয় “আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৮ জানুয়ারি ১৯৫০ )। উদ্ধৃত করা 
হল তাঁর এ বক্তৃতার অংশবিশেষ : 

'সভার প্রারস্তে নিখিল ভাঁরত চারুকলা প্রদর্শনীর সভানেত্রী ও রবিবাসরের 
একমাত্র সদস্যা লেডি বাঁণু মুখোঁপীধাশয় সকলকে সাঁদর সঘর্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং 
প্রদর্শনীতে রক্ষিত চিত্রগুলি সদন্যগণকে দেখান । প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন যে, ১৯৩৩ 
খীস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট স্বগশয় মহারাজা শ্যাঁর প্রচ্যোতকুমাঁর ঠাঁকুরের এঁকান্তিক চেষ্টায় 
ও যত্বে ভারতীয় শিল্পিগণকে 1শল্পকলা'য় উদ্বদ্ধ করিবার জন্য ইহার প্রতিষ্ঠা হয় এবং 
তিনি আশ] করেন যে, শীঘ্র এই সমিতির উদ্যোগে কলিকাতায় একটি “জাতীয় চিত্র- 
শীল'' প্রতিষ্ঠিত হইবে | 

লেডি রাঁণুর এঁ "জাতীয় চিত্রশালা” বাস্তবে পরিণত হয় আরও কয়েক বছর পরে । 
তিনি নিজেই লিখেছেন ঘটনাটি | 

পঞ্চাশের দশকে বিশ্ববিখ্যাত বেহাঁলাবাঁদক ইয়েনুদি মেন্ুহিন কলকাতায় এসে এক 
অনুষ্ঠান করেন | অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছিল নিউ এম্পায়ারে ৷ সেবারে 
জওহরলাল নেহরুর আমন্ত্রণে ভারতে এসেছিলেন মেনুহিন | মেনুহিনের নিউ 
এম্পায়ারের অনুষ্ঠানে জওহরলালও গিয়েছিলেন । তীর সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্্র 
রায়। 

অনুষ্ঠানের বিরতির সময় নেহরু ছুঃখ করে বিধাঁনচন্দ্রকে বলেছিলেন যে, বিদেশী 
অতিথিদের ভারতের চিত্র ও ভাস্কর্য দেখাবার মতো কোঁনো আর্ট গ্যালারি কলকাতায় 
নেই । তাঁই সেদিন তিনি লেডি রাঁণুকে দেখিয়ে বিধানচন্দ্রকে বলেছিলেন কলকাতায় 
একটি আর্ট গ্যালারি গে তোলার দায়িত্ব দিতে পারেন ওঁকে । আলোচনার সময় 
নেহরু মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, আর্ট গ্যালারিটি যেন শহরের কেন্দ্রস্থল হয় | 

বলা নিশ্রয়ৌজন, লেডি রাণু তখন আাকাডেমির সভাপতি এবং আণকাঁডেমির 
কোনো নিজস্ব ভবন তখনও ছিল না । তাই এ স্যত্রে তিন আযাঁকাঁডেমিত্ গৃহ নির্নীণের 
স্রযোগ পান । 

অনুষ্ঠানের পরের দিন ডঃ রাঁয় টেলিফোনে লেডি রাঁণুকে ডেকে পাঠান রাইটার্স 
বিন্ডিয়ে । সেইদিনই ডাঃ বায় সমকালীন ললিতকল! ও অন্যান্ত কলাবিষয়ক সীমগ্রীব 
একটি সংগ্রহশাঁল। ও প্রেক্ষাগৃহের পরিকল্পনা করতে বলেন তাকে । 

এরপর স্বরাষ্্সচিব ও পুলিশ কমিশনারকে সঙ্গে নিয়ে মযদাঁন এলাকায় ঘুরে 
গ্যালারির উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের দায়িত্ব দেন তাঁকে। 

লেডি রাণুর পছন্দ হয় ক্যাঁথড্রীল রোডের শান্ত পরিবেশটি | কারণ, এ বাস্তায় 
তখন সেণ্ট পল্স ছাঁড়! আর কোনে1 অদ্লীলিক! ছিল না সেজন্য সেন্ট পল্দ-এর 
লাগোয়া! পুকুরসংলগ্ন নির্জন এ প্রটটি তিনি পছন্দ করেন | সরকারও তাঁকে এ 
জমিটি বরাদ্দ করেন । তারপর তার নির্বাচিত এ জায়গাঁটিতেই গড়ে ওঠে আাকাডেমির 
বাঁড়ি। বাড়িটি গড়ে তুলতে যে অর্থের প্রয়োজন হয় তা প্রধানত আযাকীডেমির অদ্ি 


কলকাতার চারুকল। সমিতি ২৬৭ 


পরিষদের চেয়ারম্যান ও লেডি রাণুর স্বামী স্যর বীরেন মুখোপাধ্যায়ের কাঁছ থেকে 
দান হিসাবে পাওয়া গিয়েছিল । 

আকাডেমির নিজম্ব ভবন পড়ে ওঠার পর এ বাড়িতে নন্দলাল বসুর চিত্র 
প্রদর্শনীর আয়োজন কণা হয়। নন্দলালের এ প্রদশনীটই আযাকাডেমির নতুন বাড়ির 
প্রথম অনুষ্ঠান । আাকাডেমির নতুন বাড়ির কোনো আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা না 
হলেও নন্দলালের এ প্রদর্শনীর মাধ্যমে গৃহের উদ্বোধন স্থচিত হয় । 

১৯৬০ গ্রীস্টব্রের ১১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় ণন্দলালের পঞ্চাশটি নির্বাচিত চিত্রের এ 
প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন রাজ্যের শিক্ষাচিব ডঃ ধীরেন্দমোঠহন সেন । রোগশয্যায় 
আকা শিল্পীর এ প্রদর্শনীটি কয়েকদিন পরে এসে দেখে যাঁন উপ-রাষ্পতি ডঃ সবপল্লী 
রাধাকফ্ণন | 

নন্দলালের 'শল্পকর্স প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রদর্শনীর যে সুচনা আাকাডেমির নতুন 
বাড়িতে, তা অবণহত আছে আজও । 

আযাকাডেমির নিজের গ্যালারিতে আরও যে অনুষ্ঠানের আয়োজন ষাঁটের দশকে 
ঘটেছিল তাপ অন্যতম সিকিমের মহারাজা স্যর ত্যাসি নামগিয়ালের চিত্র প্রদর্শনী । 
শখের শিল্পী সিকিমের মহারাজার আঁকা চল্লিশটি ছবির এ প্রদর্শনীটির উদ্বোধন 
কবেছিলেন রাজ্যপাল পদ্জা নাইড়ু ( ফেব্রুয়ারি ১৯৬১ )। 

অতঃপর এ বছরেই বিশ্বকবির আঁকা ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন আযাকাডেমিতে | 
কারণ, সারা! দেশে তখন পালিত হচ্ছে রবীন্দ্রজন্ম শতবাঁধিকী | 

১৯৬১ গ্রীস্টাব্দের ১৮ মে বিশ্বকবির আঁকা একান্নটি ছবির এ প্রদর্শনীটির উদ্বোধন 
করেন কবি-কন্তা মীরা দেবী । উদ্বোধন প্রসঙ্গে পিতার উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, 
ক্ছন্দবের আসন তিনি নিজের হাঁতে পেতে গিষেছেন । সেই সুন্দরের পুজারী শিল্পী- 
কবিকে আমার প্রণাম জীনাই 1, 

আযাকাডেমির নতুন ঝাঁড়িতে শুধু স্বল্পস্থায়ী প্রদর্শনীর আয়োজনই নয়, স্থায়ী কয়েকটি 
গ্যালারিও গডে তোল! হয়েছে । আযকাডেমির এ গ্যালারিগুলির অন্যতম 'রবীন্ত 
গ্যালারি" | বিশ্বকবির আঁকা ছবি ও তার পাওুলিপির নিদর্শন সংগৃহীত আছে এখানে । 

এছাঁড়া “গ্যালারি অফ মিনিয়েচার পেন্টিং, 'কনটেমপৌরারি আর্ট গ্যালারি (১৯৬৬) 
এবং গ্যালারি অফ ওল্ড এনগ্রেভিংস আযাণ্ড স্কেচেস'-এ (১৯৭০) প্রদশিত হয় নান! 
মনোজ্ঞ নিদর্শন | 

এই গ্যালারিগুলিতে নিজের সংগৃহীত নাঁন। শিল্পসামগ্রী দন করেছেন শ্রীমতী 
মুখোপাধ্যায় । ইংল্যাগ্ড থেকে এনেও তিনি আযাকাঁডেমিকে দিয়েছেন কলকাতা-সম্পকিত 
বিবিধ শিকল্পবস্ত। মিনিয়েচার গ্যালারিতে তার পিতা ফণিভৃষণ অধিকারী প্রদত্ত 
সতেরোটি প্রাচীন ছবির একটি সেটও রক্ষিত আছে । এছাঁড়া পুরনো শাড়ি ও কার্পেটের 
বিস্ময়কর সংগ্রহও আছে আযাকাডেমিতে | 

ক্যাথিড্রাল রোডে নিজের বাঁড়িতে আযাকাঁডেমির যে নতুন অধ্যায়ের স্চনা, তার 
অগ্রগতির সঙ্গে ওতপ্রোভভাঁবে জড়িত হয়ে আছেন রাঁণু মুখোপাধ্যায় ৷ পঞ্চাশের দশক 


২৬৮ কলকাতার পুরাকথা 


থেকে আযাঁকাঁডেমি পরিচালনায় তাঁর সঙ্গে আরও ধার। একাত্ম হয়ে কাজ করেছেন বা 
করছেন তাঁদের মধ্যে সতীশচন্দ্র সিংহ, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও জগদীশচন্দ্র সিংহের নাম 
উল্লেখযোগ্য । পরবর্তী সময়ে যুগ্মভাবে কে. ডি. ঘোষের সঙ্গে রমেন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র 
সিংহ অবৈতনিক সম্পাদকের দায়িত্ব বহন করেন । 

এঁ সময় থেকে আকাডেমির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন গথীন মৈত্র ও সুনীল পাল। 
আাকাডেমির একজিকিউটিভ কমিটিতে ( ১৯৫০) দেবাশু রায়চৌধুরী, শৈলজ 
মুখোপাধ্যায় প্রমুখর সঙ্গে ছিল রখীন মৈত্র ও স্ুণীল পালের নাম। রমেন্দ্রনীথ চক্রবর্তীর 
সঙ্গেও একদা আাকাডেমির যুগ্ম-সম্পাদক হয়ে কাজ করেছেন রঘীন | তারপর আাঁকাডেমির 
অঙ্গনে একে-একে পদার্পণ করেন চিন্তামণি কর, গোপাল ঘোষ এবং ইন্দ্র ছগারের মতো 
শিল্পী । স্ববর্ণ-জয়ন্তীর সময় (১৯৫৮) আ্যাকাডেমির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদকও ছিলেন 
রথীন । তখন তাঁর সহযোগী' গোপাল ঘোষ । 

সমকালীন শহর কলকাতার শিল্পকল। আন্দোলনে আ্যাকাঁডেমির যে ভূমিকা, তার 
নেপথ্যে গুরা সবাই | গুদের মতো! আরও অনেক শিল্পী ও শিল্পদরদীর নিরলস প্রচেষ্টায় 
আ্াকাডেমি অফ ফাইন আর্টস আজ এই শহরের অগ্রণী প্রতিষ্ঠীন। আযাকাডেমির 
অর্ধশতবর্ষে উত্তরণের মূলে রয়েছে ওদেরই নিরবচ্ছিন্ন সহযেগিতা । প্রগ্ঠোতকুমার থেকে 
লেডি রাণু--যিনিই হোন না কেন, খখনই তাঁর] এসেছেন আাকীডেমির নেতৃত্বে, তখনই 
তাদের পাশে থেকে এই প্র“তঠানকে করে তুলেছেন এক সর্বজনীন শিল্পসংস্থ] | 
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শঙ্কর ভষ্টাচার্য 


কলকাতার সাধারণ নাট্যশাল৷ 


১৮৭২--১৯৭২ 


প্রথম বাংলা সাধারণ নাটাশালা 
১৮৭২ গ্রীস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর কলকাতার ৩৬৫, আপার চিৎপুর রোডে, মপুস্থদন সান্তালের 
বাড়ির উঠোনে প্রথম বাংলা সাধারণ নাট্যশাল। প্রতিষ্ঠিত হয়। 'ম্যাঁশানাল থিয়েটার, 
নামক এই নাট্যশালাটির দ্বারোদঘাটন হয়েছিল দীনবন্ধু মিত্রের “নীলদর্পণ” নাঁটক দিয়ে । 
সেই গ্রতিহাসিক বাড়িটির বর্তমান ঠিকানা ২৭৯ এ-এফ, রবীন্দ্র সরণি । হস্তান্তরের 
স্থবাদে সেদিনের “সান্যাল বাঁড়ির' নাম হয়ে গিয়েছে “মল্িকদের ঘড়িওয়াল! বাড়ি? | 

স্তাশানাল থিয়েটার স্থাপনের ব্যাপারে ধারা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, 
তীদের মধ্যে ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি ( ১৮৫০-১৯০৮ ), নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
(১৮৫০-১৮৮২) ও ধর্ষদীস স্থুর (১৮৫০-১৯১০ )। মতদ্বৈধতার কাঁরণে থিয়েটার 
খোলার আগেই দল ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ €(১৮৪৪-১৯১২)। পরে 
তিনি যোগ দিয়েছিলেন অবৈতনিক অভিনেতা রূপে । 

বাঙালির এই প্রথম সাধারণ নাট্যশালার আধুক্ষাল ছিল মাত্র বিরানব্বই দিন (৭ 
ডিসেম্বর ১৮৭২ থেকে ৮ মার্ট ১৮৭৩ পর্যন্ত) | অন্তদ্রন্দে স্তাশানীল থিয়েটার 
দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায় ন্যাঁশীনীল আর হিন্দু স্তাঁশীনাঁল থিয়েটারে | পরে ছুটি দলেরই 
বিলুপ্চি ঘটে । 


ওরিয়েপ্টাল থিয়েটার 

হ্যাঁশানাল থিয়েটীর প্রতিষ্ঠার অনতিপরে, ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি, ঠনঠনিয়া- 
কালীতলাঁর কাছে ২২২. কর্নওয়ালিপ ট্রিট (বর্তমানে বিধান সরণি) কৃষ্ণচন্দ্র দেবের 
বাড়িতে খোল! হয় “ওরিয়েন্টাল থিয়েটার” । ঝামাপুকুর অঞ্চলের কয়েকজন নাট্যামোদীর 
উদ্যোগে স্থাপিত এই সাধারণ নাট্যশালায় মাত্র চার-পাঁচ রাত অভিনয় অনুষিত 
ইয়েছিল। 


বেঙ্গল থিয়েটার থেকে প্রেসিডেক্ষি থিয়েটার 
ধনকুবের আশুতোষ দেব 'ওরফে ছাঁতুবাঁবু( ১৮০৫-১৮৫৬ ) পুরনো কলকাতার একজন 


কলকাতার সাধারণ নাট্যশাঁল। ২৭১ 


প্রবাদপুরুষ । বিন স্ট্রিটের (বর্তমানে দাঁনী ঘোষ সরণি) পপতৃক ভদ্রাসনের উলটোদিকে 
তার একটি খালি জমি ছিল, যা লোকমুখে পরিচিত ছিল 'ছাতুবাবুর মাঠ' নামে । সেই 
মাঠের কিয়দংশ ভাড়া নিয়ে ছাতুবাবুরই দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোঁষ ( ১৮৩৪-১৮৮০) 
কলকাতার তৃতীয় সাধারণ নাট্যশাল! “বেঙ্গল থিয়েটার” প্রতিষ্ঠা করেন । লিউয়িসের 
লাইসিয়াম থিয়েটারের ধাঁচে মাটির দেওয়াল এবং খোলার চাল দিয়ে থিয়েটারগৃহ 
নিগিত হয়। বেঙ্গল থিয়েটারের আগে আর কোনো সাধারণ নাট্যশালার নিজস্ব বাড়ি 
ছিল না । খোল'র বাড়ি হলেও এটিই কলকাতার প্রথম স্থায়ী নাট্যশাল1 । পরবর্তীকালে 
অবশ্য খোলার বদলে করোগেটেড শিটের চাল হয়েছিল । 

গোড়ার দিকে বাংলা সাধারণ নাট্যশালায় পুরুষেরা ই স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয় করতেন । 
বেঙ্গল থিয়েটারই সর্বপ্রথম স্ত্রী-ভূমিকাগুলি অভিনয় করানোর জন্য বারাঙ্গনাদের নিয়োগ 
করেন । প্রথম যে চারজন বারাঙ্গনাকে অভিনয়ের কাজে নিয়োগ কর! হয়, তাদের নাম 
গোলাপ (পরে স্ুকুমারী দত্ত ), এলো!কেশী, জগত্তারিণী ও শ্যামা । 

১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের ১৬ অগাস্ট মাইকেল মপুন্দনের 'শমি্। নাটক দিয়ে ৯, বিন 
স্ট্রিটের পূর্ববণিত বাড়িতে বেঙ্গল থিয়েটারের উদ্বোধন হয় । ১৮৯০ গ্রীস্টাব্দের ৭ জানুয়ারি 
মহারানী ভিক্টোপিয়ার জোষ্ঠপুত্র প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টএকে রাজকীয় সংবর্ধনা জানানোর 
জন্য গড়ের মাঠে একাট সভ। অনুষ্ঠিত হয়েছিল | সেখানে “শকুন্তলা” নাটকের নিধাচিত 
দৃশ্যের অভিনয় দেখিয়ে বেঙ্গল থিয়েটার 'রয়াল' উপাধি পায়। পরবর্তা ১১ জানুয়ারি 
থেকে বেঙ্গল থিয়েটার নামধারণ করে রিয়াল বেঙ্গল থিয়েটার? 

শরতচন্দ্রের মৃত্যুর (৮ অক্টোবর ১৮৮০ ) রে বিহারীলাল চটোপাব্যায় (১৮৪০- 
১৯০১ ) আমরণ থিয়েটার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন । তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই 
(২০ এপ্রিল ১৯০১) রয়াল বেঙ্গল থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায় । অতঃপর এই নাট্যশীলা 
ভাড়া নিয়ে এখানে একে-একে দেখা দেয় - অরোরা থিয়েটার €১৯০১-১৯০২ ), 
ইউনিক থিয়েটার (€ ১৯০৩-১৯০৪ ), ন্যাশনাল থিয়েটার (১৯০৫-১৯১১ ), গ্রেট 
হ্যাশানল থিয়েটার ( ১৯১১), গ্র্যাণ্ড হ্াঁশানাল থিয়েটার (১৯১১-১৯১৪ ), থেসপিয়ন 
টেম্পল ( ১৯১৫-১৯১৬ ), প্রেসিডেন্সি থিয়েট।র ( ১৯১৭-১৯১৮ )। 

তারপর এখানেই বিন স্ট্রিট ভাঁকঘর স্থাপিত হয়। এখনও বেঙ্গল থিয়েটারের 
জায়গায় বিরাজ করছে ভাকখরটি | 


ভুবনমোহন নিয়োগীর গ্রেট ন্যাশানাল 

সেকালে কলকাতার একজন ডাকসাঁইটে ধনী ছিলেন ভুবনমোহন নিয়োগী ( ১৮৫৭- 
১৯২৭ )। ভুবনমৌহনের অর্থে ও ব্বত্বাধিকারে কলকাতার একটি সাধারণ নাট্যশাল। 
স্থাপিত হয়েছিল । ৬, বিডন স্ট্রিট ( এখন যেখাঁনে মিনার্ভ। থিয়েটার ) মহেন্দ্রনাথ দাসের 
খালি জমি ইজারা নেন ভুবনমেহন । ধর্মদাস স্থর সেখানে গড়ের মাঠের লিউয়লিস 
থিয়েটারের আদলে কাঠের তৈরি এক হ্বদৃশ্ত নাট্যশীলা নির্মাণ করেন । নাট্যশীলাটির 


২৭২ কলকাতার পুরাকথ। 


নামকরণ কর। হয় “গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার । গ্রেট ন্যাঁশানালের দ্বারোদঘাটন হয় 
১৮৭৩ ্রীস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর | 

গ্রেট ন্যাশনাল সম্প্রদায় প্রথমে অভিনেত্রী নিয়োগ করেননি । অভিনেত্রী নেওয়' 
শুরু হয় “সতী কি কলহ্হিনী? মঞ্চস্থ করার সময়ে (১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ )। গোড়ায় 
পাঁচজন অভিনেত্রী নিযুক্ত হন। তাঁরা হলেন রাজকুমারী (রাজা ), ক্ষেত্রমণি, কাঁদম্বিনী, 
হরিদাসী ও গায়িকা যাছমণি | কিছুদিন পরেই এখানে অভিনেত্রী হিসাবে যোগ দেন 
বিনোদিনী | 

১৮৭৫ গ্রীস্টাব্দের অগাস্ট মাঁসে ভুবনমোহন গ্রেট স্যাশানাল থিয়েটার ইজার! দিয়ে 
দেন কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যাঁয়কে । কিন্তু কৃষ্ণধন বাঁড়িভাঁড়। বাকি ফেলতে থাকায় 
ভুবনমোঁহন আবার থিয়েটারের ভার তুলে নেন নিজের হাতে । এই সময়ে গ্রেট 
্বাশানালের ডিরেক্টর ও ম্যানেজীর নিযুক্ত হন যথাক্রমে উপেন্দ্রনাথ দাস ও অমৃতলাঁল 
বস্থু। গ্রেট স্তাঁশানাল থিয়েটার তখন বেশ জমে উঠেছে । কিন্তু “স্থরেন্ত্র-বিনোদিনী” (৩১ 
ডিসেম্বর ১৮৭৫), গজানন্দ ও যুবরাঁজ' (১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬) প্রভৃতি পালা অভিনয় 
করার অপবাধে রাজরোষে পড়তে হয় গ্রেট ন্যাশানালকে | সেই স্ত্রে ব্যক্তিগত 
আক্রমণাত্বক, মাঁনহানিকর ও অশ্লীল নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ করে অডিনান্স জারি 
করেন ইংরেজ সরকার (২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬ )। পরে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন (১৮৭৬) 
বিধিবদ্ধ হয়| মাঁমলা-মোকদমীয় জড়িয়ে পড়ার ফলে গ্রেট স্যাশানাল থিয়েটার বিপর্যয়ের 
মুখে পড়ে । অবস্থা সামলানোর জন্য তুবনমোহন গ্রেট স্যাঁশানাল গিরিশচন্দ্রকে ইজারা 
দেন (অক্টোবর ১৮৭৭ )। গিরিশচন্দ্র গ্রেট ন্তাশানালের নাম বদলে রাখেন '্তাশীনখল 
থিয়েটার, । কিন্তু অন্তিকাঁল পরেই গিরিশচন্দ্র ইজারার অধিকার হস্তান্তর করেন। 
অতঃপর ন্তাশীনাল থিয়েটার ক্রমীগত হাত বদলাতে থাকে । শেষে ট্যাক্স বাঁকি পড়ার 
দায়ে থিয়েটার নিলামে উঠলে প্রতাপঠাদ জঙ্ছরি নামে এক মাড়ওয়ারী ব্যবসাদার 
স্তাশানাল থিয়েটার কিনে নেন। ১৮৮১ গ্রীস্টাব্দের ১ জানুয়ারি থেকে প্রতাপঠাদের 
কতৃত্বে স্তাশানাল থিয়েটারের যাত্রীরস্ত হয়। 

১৮৮৩ গ্রীস্টাব্ধের ফেব্রুয়ারি মাসে গিরিশচন্দ্র ও তার অনুরক্ত অভিনেতুর! 
প্রতাপঠাদের থিয়েটার ছেড়ে দেন। এ বছরের ডিসেম্বর মাসে প্রতাপচাদ স্তাঁশানাল 
থিয়েটার ভাড়া দিয়ে দেন | ক্রমাগত ভাড়াটে বদলের ফলে ন্যাশংনাল থিয়েটারে ভাঙন 
ধরে। 

১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের জুলাই-অগাস্ট মাসে দেউলিয়। ভুবনমৌহন নিয়োগী নিজের স্ত্রীর 
নামে ম্যাঁশানাল থিয়েটার ভাড়। নেন | গ্রেট হ্যাঁশানাল থিয়েটার নাম দিয়ে ভুবনমোহন 
অভিনয়ের বন্দোবস্ত করলে প্রতাপচাদ তার বিরুদ্ধে মামল দায়ের করেন। সে মামলায় 
প্রতাপষাদ জয়ী হন । গ্রেট ম্যাশানাল থিয়েটার নিল1মে বিক্রি হয়ে যায় । হাতিবাগানের 
স্টার থিয়েটারের অংশীদারর। আড়াই হাজার টাকায় কিনে নিয়ে পাতিপিয়াণটি ধূলিসাৎ 
করে দেন । উত্তরকালে এ জমির উপরেই মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিঠিত হয় । 


কলকাতার সাধারণ নাট্যশাল। ২৭৩ 


স্টার থেকে মনোমোহন 


১৮৮৩ শ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রতাপঠাদ জঙ্রির ন্যাশনাল থিয়েটারের সংস্বব 
ত্যাগ করার পর গিরিশচন্দ্র তাঁর অনুরাগী শিল্পীদের নিয়ে একটি নতুন দল গড়লেন-__- 
ক্যালকাটা স্টার কোম্পানি । এই দল বেঙ্গল থিয়েটারের মঞ্চ ভাড়া নিয়ে তিন রাত্রি 
€ ২৮ মার্চ, ৩১ মার্চ ও ৭ এপ্রিল ১৮৮৩) অভিনয় করে। 

এই ঘটনাগুলির কয়েক মাস আগে শুরু রায় মুসাদ্দি (১৮৬৪-১৮৮৬ ) নামে এক 
ধনী মাড়ওয়ারী যুবক শর্তসাঁপেক্ষে একটি থিয়েটার গৃহ করে দেওয়ার প্রস্তাব রাখেন 
গিরিশচন্দ্রের কাছে। শর্তটি হচ্ছে, বিনোঁদিনীকে গুরুখের রক্ষিতা হয়ে থাকতে হবে। 
ক্যালকাটা স্টার কোম্পীনির অভিনেতাদের কাতর অন্থরোধে বিনোদিনী তীর পূর্বরক্ষকের 
আশ্রয় ছেড়ে গুুখের শর্ত মেনে নিলেন 1 বাঁগবাজারের বিখ্যাত ধনী কীতিচন্দ্র মিত্রের 
৬৮, বিডন স্ট্রিটের খালি জমি ইজারা নিয়ে গুরুখ এক পাঁকা নাট্যশাল তৈরি করালেন । 
কথা ছিল, বিনোদিনীর নামেই থিয়েটারের নাম রাখা হবে “বি. থিয়েটার” । কিন্ত 
ক্যালকাটা স্টার কোম্পানির অভিনেতাদের চক্রান্তে থিয়েটারটি শেষ মুহূর্তে “স্টার 
থিয়েটার" নাঁমে রেজেস্ট্রিকৃত হয় । ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্বের ২১ জুলাই গিরিশচন্দ্রের “দক্ষষজ্ঞ' 
নাটক দিয়ে স্টার থিয়েটারের দ্বারোদঘাটন হয়। এ বছরের শেষদিকে আত্মীয়দের 
চাপে ও ভগ্রস্বাস্থ্যের কারণে গুমুখ রায় স্টারের স্বত্ব বিক্রি করে দেন এগারে। হাজার 
টাকাঁয়। তখন থিয়েটারের মালিক হলেন অহৃতলাল মিত্র, অমতলাল বস্থ, দাশুচরণ 
নিয়োগী ও হরিপ্রসাদ্দ বস্থ। ১৮৮৪ গ্রীস্টাব্দের ২১ সেপ্টেম্বর শ্ররামকৃষ্ণ স্টারের এই 
মঞ্চে “চৈতন্য-লীলা'র অভিনয় দেখতে এসেছিলেন । অভিনয়দর্শনে শ্্রীত হয়ে তিনি 
বিনোদিনীকে স্পর্শ করে বলেন, 'চৈতন্য হোকৃ।, ১৮৮৭ শ্বীস্টাব্দের গোড়ার দিকে 
সহকর্মীদের দুব্যবহীরের জন্য বিনোদিনী মঞ্চজীবন চিরতরে পরিত্যাগ করেন । 

'ূপ-সনাতন, অভিনয়ের সময় (২১ মে ১৮৮৭) ধনকুবের মতিলাল শীলের 
(১৭৯১-১৮৫৪ ) পৌত্র গোপাঁললাল শীল কৃটকৌশলে স্টার থিয়েটারের জমি কিনে 
নিয়ে স্টারের স্বত্বাধিকারীদের উচ্ছেদের নোটিশ দেন! স্টারের স্বত্বাধিকারীর। তিরিশ 
হাজার ট1কায় গোপাললালকে থিয়ে্টারগৃহ ছেড়ে দিলেও স্টার থিয়েটারের নাম (9০০৫ 
*/1]]) হাতছাড়া করেননি । ১৮৮৭ শ্বীস্টাব্দের ৩১ জুলাই বিডন স্ট্রটের খাঁড়িতে স্টার 
থিয়েটারের শেষ অভিনয় “বুদ্ধদেবচরি আর 'বেল্লিক বাঁজার' । ূ 

স্টারের বাঁড়িতে, কেদারনাথ চৌপুরীকে ম্যানেজার করে ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের ৮ 
অক্টোবর গোপাললাল শীল খুললেন 'এমারেন্ড থিয়েটার । থিয়েটার জমাতে ন। পেরে 
বিশ হাজার টাক! বোনাস আর মাসিক সাঁড়ে তিনশে। টাক। মাইনেয় গিরিশচন্দ্রকে 
ম্যানেজার করে নিয়ে আসেন গোপাললাল। বোনাসের টাক থেকে ষোলো হাজার 
টাকা গিরিশচন্দ্র নিঃশর্তভাবে তুলে দিলেন স্টারের স্বত্বাধিকারীদের হাতে-_হাতিবাগানে 
স্টার থিয়েটারের নতুন বাড়ি তৈরির জন্য | কিছুকাল পরে গোপাললাল তার থিয়েটার- 


গৃহটি লীজ দিয়ে সরে গেলেন । তারপর কয়েকবার লেসী-বদল হয়। অর্ধেন্ুশেখরও শেষ- 
ক পুং ১৮ 


২৭৪ কলকাতার পুরীকথা 


দিকে এই থিয়েটারের লেসী হয়েছিলেন এবং তার ফলে দেনার দাঁয়ে তার বসতবাঁড়িটি 
বিক্রি হয়ে যাঁয়। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দ্রিকে এমারেন্ড থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়। 

এমারেন্ড বন্ধ হয়ে গেলে নীলমাধব চক্রবর্তী তাঁর জায়গায় সিটি থিয়েটার খোলেন । 
কিন্ত নীলমাঁধব বাড়িভাড়া ন। দিতে পারায় গোপাললাল সিটি থিয়েটার উঠিয়ে দেন। 
নীলমাধবের পর অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ( ১৮৭৬-১৯১৬ ) থিয়েটারগৃহটি লীজ নেন। ১৮৯৭ 
্ীস্টাব্দের ১৬ এপ্রিল উদ্বোধিত হয় অমরেন্দ্রনাথের 'ক্লাসিক থিয়েটার” । ১৯০৭ 
্স্টাব্েের প্রথমার্ধে ক্লীসিক থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায় ও নিলামে ওঠে । শরৎকুমীর রায় 
তথন এক লাখ আট হাজার টাকায় থিয়েটারটি কিনে নিয়ে নতুন নামকরণ করেন 
“কোহিনূর থিয়েটার” । এই কোহিনূর থিয়েটারেই অর্ধেন্দুশেখরের শেষ মঞ্চাবতরণ-__ 
প্রফুল্প' আর “নবীন তপস্থিনী'-তে যথাক্রমে “যোগেশ' আর 'জলধরের” ভূমিকায় (৯ 
অগাস্ট ১৯০৮)। পরের মাসেই অর্ধেন্দুশেখরের মৃত্যু হয় (১৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৮ )। 
১৯১২ শ্রীস্টান্বের ১৭ জুলাই কোহিনূর থিয়েটার নিলামে বিক্রি হয়ে যায়। 

এক লাঁখ এগারে। হাজার টাকার কোহিনুর থিয়েটার কিনে নিয়ে মনোমোহন 
পাড়ে স্বনামে তাঁর নামকরণ করেন “মনোমোহন থিয়েটার” | ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১ 
সেপ্টেম্বর এই থিয়েটারের দ্বারোদঘাটন হয়, ম্যানেজার হন দানীবাঁবু। ১৯২৪ গ্রীস্টাব্দের 
২ ফেব্রুয়ারি মনো মোহন থিয়েটারের শেষ নাট্যাভিনয় 'ললিতাদিত্য' | 

ছ' মাস পরে, মনোমোহন রঙ্গমঞ্চ ভাঁড় নিয়ে শিশিরকুমার ভাঁছুড়ী স্থাপন করলেন 
তার 'নাট্যমন্দির? । ১৯২৪ শ্রীস্টাব্দের ৬ অগাস্ট যৌগেশচন্দ্র চৌধুরীর “সীতা” নাটক দিয়ে 
নাট্যমন্দিরের উদ্বোধন হয়। “সীতা”-র অভিনয় ভারতীয় নাট্যমঞ্চের এক যুগান্তকী 
ঘটন1 | ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের শেষে শিশিরকুমীর মনোমোহন থিয়েটার ছেড়ে দেন । 

১৯২৬ খ্রীস্টান্দের ডিসেম্বর থেকে ১৯২৭ প্রীস্টাব্দের মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত 'মিত্র 
থিয়েটার', ১৯২৭-এর জুন থেকে ১৯২৮-এর জুন পর্যন্ত আট থিয়েটার” মনোঁমোহুন মঞ্চে 
অভিনয় করে। ১৯২৮-এর অগাস্ট মাসে অরোরা ফিল্মের অনাদি বস্থ মনোৌমোহন 
রঙ্গমঞ্চ লীজ নেন । ১৯২৯-এর ডিসেম্বর থেকে নেপী হন প্রবোবচন্ত্র গুহ । প্রবোধচন্দ্রের 
পরিচাল্নাধীনে এখানকার শেষ অভিনয় মন্মথ রায়ের 'কারাগার' (১ মার্চ ১৯৩১)। 
তারপর নতুন প্ীস্ত। চিত্তরঞ্জন আযাঁভেনিউ তৈরির জন্য ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট থিয়েটারগৃহটি 
ভেঙে ফেলে । 

মনোৌমোহন থিয়েটারের স্থিতিস্থান ছিল বর্তমান চিত্তরপ্রন আভেনিউ আর দানী 
ঘোষ সরণির সংযৌগস্থলের উত্তর-পূর্ব কোণে, ঠিকানা ছিল ৬৮, বিডন ট্রিট । 
বিনোদিশীর আত্মত্যাগে আর গুরুথ রায়ের টাকায় যে স্ুদৃশ্ত নট্যশাল নিমিত হয়েছিল, 
আজ তার চিহ্মমাত্র নেই, এমনকি তাঁর ছবিও দুপ্রাপ্য। শুধু এ নাট্যশালার প্রাঙ্গণে 
যে শিবলিঙ্গটি ছিলেন, তিনি এখনও স্বস্থানে বিরাজ করছেন । 


বীণ! থিয়েটার 
১৮৮৭ প্রস্টান্জের ১০ ডিসেম্বর কবি ও নাট্যকার রাজকৃষ রায়ের ( ১৮৪৯-১৮৯৪ 9 


কলকাতার সাধারণ নাট্যশাল। ২৭৫ 


প্রতিষিত বীণ] থিয়েটারের দ্বারোদরঘাটন হুয় ৩৮, মেছুয়াবাজার স্ট্রিটে | বাংলা সাঁধারণ 
নাট্যশালায় যখন অভিনেত্রী-নিয়োগ চালু হয়ে গেছে, তখন রাজকৃষ্জ বীণায় পুরুষদের 
দিয়ে স্ত্রীভূমিকাগুলি অভিনয় করাতে গিয়ে খণগ্রন্ত হয়ে পড়েন। খণ-পরিশোধের আশায় 
১৮৮৮ খ্রীস্টাবের মাঝামাঝি সময়ে রাজকুষ্ণ থিয়েটারটি ভাড়া দিয়ে দেন আর্য নাট্য- 
সমাজকে | কিন্তু তারাও থিয়েটার চালাতে পারলেন না, বছর ঘোরার আগেই নভেম্বর 
মাসে তাদের অভিনয় বন্ধ হয়ে গেল। এরপর নট ও নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাদ মঞ্চট 
ভাড়া নিয়ে ১৮৮৮ গ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে “নিউ ন্যাশনাল থিয়েটার খুললেন । কিন্তু 
চালাতে না পারায় পরের বছরের মার্চ মাসে উপেন্দ্রনাথকে বিদায় নিতে হল) 
থিয়েটারের দায়িত্বভার তখন স্বহস্তে ফিরিয়ে নিলেন রাঁজকুষ্ণ । বারাঙ্গনা-অভিনেত্রী 
নিয়ে তিনি ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্বের ২০ জুলাই থেকে শুরু করলেন 'মীরাবাঈ” নাটকের 
অভিনয় | টিকিটের দাম ছিল দু" আনা, কিন্ত এক আনাতে দাম নামিয়েও থিয়েটার 
চালাতে পারলেন না রাজরুষ্ণ | খণের দায়ে তিনি সর্বস্বান্ত হলেন । রাঁজকুষ্জের বড় 
সাধের বীণ। থিয়েটার হাতছাড়া হয়ে গেল। 

পরবর্তীকালে এই নাট্যমঞ্চে বিভিন্্র সময়ে দেখা দেয় “ইত্ডিয়াঁন থিয়েটার", “সিটি 
থিয়েটার, পভক্টোরিয়া। অপের। হাউস ও “গেইটি থিয়েটার” । আরও পরে নাট্যগৃহ্টি 
রূপান্তরিত হয় চিত্রগৃহে | বর্তমানে সিনেমা-হলটির নাম 'জওহর", ঠিকানা ২২, কেশব 
সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৯। 


হাতিবাগানের স্টার 

গোপাললাল শীলের চাঁপে বিডন স্ট্রিটের আদত রঙ্গমঞ্চ থেকে স্থানচ্যুত হওয়ার পণ, 
স্টারের নতুন ঠিকাঁনা হল ৭৫/৩, কর্নওয়ালিস স্ট্রিট ( বর্তমানে ৭৯/৩/৪, বিধান সরণি )। 
বিডন ি্রটে স্টার থিয়েটারের শেষ অভিনয় ১৮৮৭ খ্রীস্টান্দের ৩১ জুলাই । প্রায় দশ মাস 
পরে, ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্বের ২৫ মে, হাতিবাগানের নতুন বাঁড়িতে গিরিশচন্দ্রের “নসীরাম' 
নাটক দিয়ে স্টার থিয়েটারের নবপর্যায় শুরু হয়। স্বত্বাধিকারী রইলেন সেই আগেকার 
চারজনহ--অমৃতলাল মত্র, অনৃতলাল বস্থ, দাশুচরণ নিয়োগী ও হরিপ্রসাদ বস্থু | 

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টার থিয়েটার লীজ নেন। অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর 
(৬ জানুয়ারি ১৯১৬ ) পর অনঙ্গমোহন হালদার ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে লেসী হন। পরের 
বছর স্টার লীজ নেন গিরিমোহন মল্লিক । এরপর নট-নাট্যকাঁর অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
মিশীর্ভ! থিয়েটার ছেড়ে যোগ দেন স্টারের ম্যানেজার-পদে | 

সেই সময়ে স্চ|র রঙ্গমঞ্চে আর্ট থিয়েটার লিমিটেড নামে একটি যৌথ ্রতিান 
গঠিত হয় । বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাক্কের তৃপেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় 
আযাও সন্মের হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, সলিসিটর ও প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ নির্মলচন্ত্র চন্ত্র, 
সতীশচন্ত্র সেন, কুমারকৃ্ণ মিত্র এই প্রতিষ্রীনের ডিরেক্টর হন । প্রবোধচন্ত্র গুহ সেক্রেটারি 
ও অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ম্যানেজার হিসাবে প্রতিষ্ঠানটির পরিচাঁলনভার গ্রহণ করেন । 

১৯২৩ খ্রীস্টান্বের ৩০ ভুন স্টার মঞ্চে আর্ট থিয়েটারের প্রযোজনায় অপরেশচন্ত্রের 


২৭৬ কলকাতার পুরাকথা 


'করণার্জুন? মঞ্চস্থ হয় | এই নাটকেই তিনকড়ি চক্রবর্তী, ছুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও অহীন্দ্ 
চৌধুরী সাধারণ নাট্যশালায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন । 

১৯৩৩ গ্রীস্টাব্দের জুন মাসে আর্ট থিয়েটার উঠে যায়। তারপর শিশিরকুমীর স্টার 
থিয়েটার ভাঁড় নিয়ে সেখানে প্রথমে “নাট্যমন্দির', পরে 'নব নাট্যমন্দির' প্রতিষ্ঠা 
করেন । ১৯৩৭ গ্রীস্টাব্দের মাঝাঁমাঁঝি নব নাঁট্যমন্দিরের অবলুষ্থির পর বিমল পাল স্টারের 
লেসী হন । ১৯৩৮ ্রীস্টাব্ের মাঝামাঝি সময়ে আবার স্টারের লেসী-বদল হয়। নতুন 
লেসী হলেন দলিলকুমার মিত্র, ইনি মিনার্ভ। থিয়েটারের অংশীদার মহেন্দ্রকুমার মিত্রের 
ভ্রাতুদ্ুত্র ৷ ১৯৫০-এর দশকে স্টারের মণ ও প্রেক্ষীগৃহের আমূল সংস্কার সাঁধন করা হয় । 
স্থাপিত হয় ঘূর্ণায়মান মঞ্চ ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র। স্টার থিয়েটারই কলকাতার প্রথম 
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নাট্যশাঁল। । 

স্টার থিয়েটারে শেষ পালাবদল ঘটে ১৯৭১ গ্রীস্টাব্দের ১ এশ্রিল । এদিন 
সলিলকুমার মিত্র স্টারের ইজারাস্বত্ব, ব্যবসা, ব্যবসায়িক স্থনাম (0০০৫%111) ও 
পরিসম্পদ ৮৭. লেনিন সরির রণজিৎ পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড তথা রঞ্জিতমল 
কাংকারিয়াকে হস্তান্তরিত করে দেন । 


মিনার্ড। থিয়েটার 
৬, বিডন স্ট্রিটে যে জমির উপরে গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার ছিল, সেই জম়িট। লীজ নেন 
প্রসন্নকুমার ঠাঁকুরের দৌহিত্র নাগেন্দ্রভৃষণ মুখোপাধ্যায় । তারই উদ্যোগে গিরিশচন্ত্র- 
অনুদিত 'ম্যাকবেথ দিয়ে “মিনার্তা থিয়েটারের উদ্বোধন হয় ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ২৮ 
জানুয়ারি । 

বেহিসেবি খরচ করার ফলে খণগ্রন্ত হয়ে নাগেন্দ্রভৃষণ মিনার্ভা থিয়েটার প্রমথনাথ 
দাসের কাছে বন্ধক রাখেন | পাঁওনাদারের তাড়নায় পরে বন্ধকী থিয়েটারের আট 
আন অংশ তিনি প্রমথনাথকে বিক্রি করতে বাধ্য হন । ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নাগেন্দ্রভষণ 
ও প্রমথনাথের যৌথ দেনার দায়ে হাইকোর্টের নিলামে ওঠে মিনার্ভা থিয়েটার । 
মঞ্চটি তখন কিনে নেন বেণীমাধধ রায় ও অতুল রায় । ১৮৯৯ শ্রীস্টান্দে নরেন্দ্রনীথ সরকার 
মিনার্তা থিয়েটার এদের কাছ থেকে ক্রয় করেন | নরেন্দ্রনাথের হাত থেকে আবার 
মিনার্ভ! যায় প্রিয়নাথ দাসের স্বত্বাধিকাঁরে | অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯০৩ হীস্টান্দে 
প্রিয়শাথের কাছ থেকে মিনার্ভা লীজ নেন। পরের বছর চুনিলাঁল দেবকে থিয়েটার 
চালানোর ভার ছেড়ে দিলেও লীজের অধিকাঁর ধরে রেখেছিলেন অমরেন্দ্রনাথ | পরে 
তিনি তা হস্তান্তর করলেন মনোমোহন পাঁড়েকে। চুনিলাল দেব মিনার্ভ1 ছেড়ে চলে 
গেলেন | ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে মিনার্ভা আবার নীলামে উঠলে লেসী মনোৌমোহন যাঁট 
হাজার টাকায় থিয়েটারটি কিনে নিলেন | মনোমোহনের অংশীদার ( ৮/০00108 
৮৪:৮০) হলেন আযাটনি মহেন্দ্কুমার মিত্র | ধাইশ হাজার টাকার বিনিময়ে মনে" 
মোহন পরে মহেন্্রকুমারকে এক-তৃতীয়াংশের অংশীদার করে নিয়েছিলেন । 

১৯১২ হ্রীস্টাষের ৮ ফেব্রুয়ারি গিরিশচন্দ্রের প্রয়াখ ঘটে | তার আগে, ১৯১১ 


কলকাতার সাধারণ নাট্যশাল। ২৭৭ 


্ীস্টাব্ধের ১৫ জুলাই এই থিয়েটারেই তাঁর শেষ মঞ্চাবতরণ, 'বলিদাঁন' নাটকে 
করুণাময়ের ভূমিকায় । 

১৯১২ শ্রীস্টাব্খের ১২ মে মহেন্্রকুমার মিত্রের মৃত্যু হয়। এঁ সময়ে মনোমোহন 
পাঁড়ে মিনার্তা থিয়েটারের দখল নেন। মহেন্দ্রকুমারের ভাই উপেন্দ্রকুমার তখন নাবালক 
ত্রাতুপ্পুত্রের তরফে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন | মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া 
পর্যন্ত মিনার্ভা ছিল মনোমোহনের পরিচাঁলনাধীন | ১৯১৫ ত্রীষ্টাবে হাইকোর্টের আদেশে 
মিনার্ভীর লেপী হন উপেন্্রকুমার মিত্র | অপরেশচন্দ্রকে ম্যানেজার করে তিনি মিনার্ভ। 
চালাতে থাকেন । ১৯২২ খ্রীস্টান্দের ১৮ অক্টোবর অগ্নিকাণ্ডে ভন্মীভৃত হয় মিনার্তা | 
প্রীয় তিন বছর বনু কষ্ট স্বীকার করে উপেন্দ্রকুমার ভ্রাম্যমাণ থিয়েটাররূপে মিনার্তার 
দলটিকে বাঁচিয়ে রাখেন | নতুন বাড়ি তৈরির কাজ শেষ হলে ১৯২৫ খ্রীস্টাব্বের ৮ অগাস্ট 
মহাতপচন্দ্র ঘোষের 'আত্মদর্শন* নাটক নিয়ে মিনার্ভা সম্প্রদায় আবার নিজম্ব মঞ্চে 
অভিনয় শুর করে । ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে উপেন্দ্রকুমার মিত্র মিনার্ভার কর্তৃত্ব ছেড়ে দেন | 
পরের বছর জুলাই মাসে মিনণর্ভীর নতুন লেসী হন হেমেন মঞ্জুমদার । ১৯৩৯ থেকে 
১৯৫২ পর্যন্ত মিনার্ভ1! ছিল এন. সি. গুণ, চণ্ডী বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেলোয়ার হোসেন্রে 
কর্তৃত্বাধীন । এরপর কৃষ্ণ কুণ্ডু কর্তৃত্ব গ্রহ করেন! সেই সময়ে মিনার্তা বারেবারে বন্ধ 
হয়েছে এবং খুলেছে । নান! ব্যক্তি নাঁন সময়ে থিয়েটার ভাড়া নিয়েছেন । ১৯৫৯ 
থেকে উৎপল দত্তের লিটল থিয়েটার গ্রুপ এই মঞ্চে নিয়মিত অভিনয় শুরু করেন । 
১৯৫৯ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত মিনার্ভাঁয় অভিনীত প্রতিটি নাটকেই তীর। প্রয়োগনৈপুণ্যের 
স্বাক্ষর রেখেছিলেন । তাঁদের আমলে মিনার্ভ৷ নবজীবন পেয়েছিল। 


কার্জন থেকে নাট্যভারতী 
৯১, হ্যারিসন রোডে ( বর্তমানে মহাত্মা গান্ধী রোড ) কার্জন থিয়েটার নামে একটি 
নাট্যশালা ছিল । ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর নীলমাধব চক্রবতণ এ মঞ্চে তাঁর 
সম্প্রদাঁয় নিয়ে “সিটি থিয়েটার” খুলেছিলেন । তারপর মঞ্চটিতে স্থানি পায় অমরেন্দ্রনাথ 
দত্তের গগ্র্যাণ্ড থিয়েটার” (১৯০৫ ) আর “নিউ ক্লাঁপিক' ( ১৯০৬ )। আরও পরে কার্জন 
থিয়েটারের নাম হয় আলফ্রেড থিয়েটার | এটা ছিল পার্শীদের থিয়েটার । কুড়ির দশকে 
ম্যাডানের বেঙ্গলি থিয়েট্রকীল কোম্পানি ( ১৯২৩ ), শিশিরকুমার-সম্প্রদায় (১৯২৪), 
মিনার্ভ! থিয়েটার (১৯২৪ ), মিত্র থিয়েটার ( ১৯২৬ ) এই মঞ্চে অভিনয় করেছিলেন । 
১৯৩৯ শ্রীস্টাব্দের ৫ অগাস্ট এই মঞ্চেই রঘুনাথ মগ্লিক স্থাপন করেন 'নাট্যভারতী | 
১৯৪২ খ্রস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে রঘুনাথ তাঁর লীজের স্বত্ব মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়কে 
হ্তান্তরিত করেন | “নাট্যভারতী” বন্ধ হয়ে যায় ১৯৪৪ গ্রীস্টাব্দে। বর্তমানে এই নাট্য 
মঞ্চটি চলচ্চিত্রগৃহে রূপান্তরিত, নাঁম-_গ্রেস সিনেমা । 


কুড়ির দশকের কিছু ঘটন। 
কুড়ির দশকে ম্যাডান কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় বেঙ্গলি থিয়েট্রকাল কোম্পানি 


২৭৮ কলকাতার পুরাকথা 


কর্নওয়ালিস থিয়েটারে ( বর্তমানে শ্রী সিনেমা ) বাঁংলা নাটকের অভিনয় আরম্ত করে। 
এই মঞ্চেই ১৯২১ শ্রীস্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর ক্ষীরোদপ্রসাঁদ বিদ্াবিনোদের “আলমগীর 
নাটকের নামভূমিকায় রূপদান করে শিশিরকুমার ভাছুড়ি রাতারাতি বিখ্যাত হন। 
সাঁধারণ নাট্যশালায় সেই তার প্রথম অভিনয় ৷ ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে 'রঘুবীর' এবং “চাঁণক্য'-র 
ভূমিকায় অভিনয়ের পর শিশিরকুমার ম্যাঁডান থিয়েটার ছেড়ে দেন। ১৯২৪ শ্রীস্টাব্দে 
মনোমোহন মঞ্চে স্থাপিত হয় তীর 'নাট্যমন্দির, সে-কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। 
১৯২৬ শ্রীস্টান্দেব ২৩ দন থেকে ১৯৩০ শ্রীষ্টাবের ২৫ মার্চ পর্যন্ত 'নাট্যমন্দিরে'র ঠিকানা 
ছিল কর্ণওয়ালিস থিয়েটার | 

এদিকে ১৯২৮ শরীস্টাব্ধে ভবানীপুরের পূর্ণ থিয়েটারে স্বল্পকীলের জন্য একটি সাধারণ 
নাট্যশাল। প্রতিঠিত হয়েছিল। 


নাটামিকেতন-_শ্লীরজম-_বিশ্বরূপা 
২/এ, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটে 'নাট্যনিকেতন'-এর উদ্বোধন হয় ১৯৩১ খ্রীস্টান্দের ১৪ মার্চ । 
এই নাট্যশালটি নির্দাণ করান প্রবোঁধচন্দ্র গুহ । ১৯৩৬ গ্রীস্টাব্দে ক্যালকাঁট? থিয়েটা্ 
লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী যশোদানন্নমন ঘোষ থিয়েটারটি ইজারা নেন। ১৯৩৮ 
খীস্টাব্দের জুনে নাটাশালাঁটির দাঁয়দীয়িত্ব আবাঁর নিজের হাতে তুলে নেন প্রবৌধচন্ত্র। 
১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি এই মঞ্চেই আত্মপ্রকাশ করে শিশিরকুমা'র ভাঁছুড়ির 
্রিরঙ্গম” ৷ চোদ্দ বছর চলার পর বাঁড়িভাঁড়া বাঁকি পড়ার দায়ে শ্রীরক্ষম শিশিরকুমারের 
হাতছাড়া হয়ে যায় (২৪ জানুয়ারি ১৯৫৬ )। ছ'মাসের মধ্যেই আবিভূ্ত হয় 'সরকার 
ব্রাদার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর “বিশ্বরূপা" (৮ জুন ১৯৫৬ )। বিশ্বরূপা কর্তৃপক্ষের 
উদ্ভোগে কিছুদিন মঞ্চটিতে রবিবাঁরে প্রভাতী নাট্যাহ্ষ্ঠানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল । 
সে অভিনয়গুলি হয়েছিল “গিরিশ থিয়েটার'-এর পতাঁকাঁতলে । 


রঙমহলা 

'রঙমহল' প্রতিঠিত হয় অভিনেতা রবি রাঁয় ও “অন্ধ গাঁয়ক' কৃষ্ণচন্্র দে-র উদ্যোগে । এই 
নাট্যশালার উদ্বোধন করেন নট-নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপীধ্যান্ন। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের 
৮ অগাস্ট যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর শ্্ীশ্রীবিষ্লপ্রিয়া' নাটক দিয়ে রঙমহলের যাত্রা শুরু ! 
নাটকটির নির্দেশনা ও আলোকনিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে ছিলেন যথাক্রমে শিশিরকুমার ও 
সতু সেন। নিমাই, বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীমাতার চরিত্রে রূপদন করেছিলেন যথাক্রমে 
শিশিরকুমার, প্রভা এবং কঙ্কাবতী। ১৯৩৩ গ্রীস্টাব্দে শিশির মল্লিক রঙমহলের 
প্রিচালনভার গ্রহণ করেন। সহযোগীরূপে থাকেন যাঁমিনী মিত্র ও সতু সেন | সত 
সেনের উদ্যোগে কলকাতায় সর্বপ্রথম রঙমহলেই ঘূর্ণায়মান মঞ্চ সংস্থাঁপিত হয়। এই 
ঘূর্ণায়মান মঞ্চে অভিনীত প্রথম নাটক অনুরূপ দেবীর “মহাঁনিশা” (১৭ এপ্রিল ১৯৩৩)। 
বইটির নাট্যরূপ দিয়েছিলেন যোগেশচন্ত্র চৌধুরী । ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্ের দ্বিতীয়ার্ধে 
রঙমহলের কর্তৃত্বের ভার নেন অমর ঘোষ । ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্ষের মে মাসে সে ভার যায় 


কলকাতার সাধারণ নাট্যশালা ২৭৯ 


বামিনী মিত্র, রধুনীথ মল্লিক এবং কৃষ্ণচন্দ্র দে-র উপর | ১৯৩৯ শ্রীস্টাব্দে তিনজনের যৌথ 
কর্তত্বেব বদলে একক দায়িত্ব পাঁন যামিনী মিত্র | ১৯৪২ গ্রীস্টীব্দে লেসী হন অভিনেতা 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | কিন্তু বেহিসেবিপনার জন্য তিনি বিপুল খণের জালে জড়িয়ে 
পড়েন । দেউলিয়৷ হয়ে শবৎচন্দ্রকে রঙমহলেব লীজ ছেডে দিতে হয়। ১৯৪৯ খ্রীস্টান্দে 
সীতানাথ মুখোপাধ্যায় ও অমিয় বস্থ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন । ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে 
লেসী হন বিঠলভাই মানসাঁট। ও জিতেন খস্থু ৷ ষাটের দশকে রঙমহলের শিল্পীগোষ্ঠী 
লেসীদের কাঁছ থেকে মঞ্চটি ভাঁডা নিয়ে নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন । এখন 
বিভিন্ন পেশাদার গোঠা এখানে নিয়মিত অভিনয়ের আসর বসাণ । 


চিপ থিয়েটার ও রঙ্গমহল 


১৫৭/এ, ধর্মতল। স্ট্রিটে চপ, থিষেটাঁব? প্রতিষ্ঠিত হয় অভিনেতা দুর্গাদাীস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
সন্তোষ সিংহ, ভূপেন চক্রবর্তী প্রভৃতির উদ্যোগে । ১৯৩৩ শ্রীস্টাবের ৭ জানুয়ারি 
বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের 'ক্রীতদাঁসী" শাঁটক দিয়ে এই মঞ্চটি উদ্বোধিত হয়েছিল। 

নতুন বাজান কাছে 'রঙ্গমংল” মঞ্চটির দ্বারোদ্বাটন হয় ১৯৩৩ খ্রীস্টান্দের ২৫ 
ডিসে্বব, “চত্রাঙ্গদ1 নাটক দিযে | ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে চিপ, থিয়েটাবের শিল্পীগোগি এখানে 
যোগদান করলে থিয়েটারটির নতুন নামকরণ হয় “রূপমহল" | শচীন্দ্রনীথ সেনগুপ্ডের 
“আবৃল হাপান' ও মহেন্দ্র গুপ্তেৰ 'উত্তরা'$অভ্িনী৩ হওয়াৰ পর এই নাট্যশালাটির অস্তিত্ব 
অবলুপ্ত হয়। 


অন্বান্য কযেকটি নাট্যশালা 
চল্লিশের দশকে কাঁলীঘাঁট অঞ্চলে স্থাপিত হয় বাঁমচন্দ্র চৌধুরীর “কালিক থিয়েটার 
(৫, সদানন্দ রোড )। নাট্যশালাটিব যাত্র শুক হয় ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্বের ২২ ডিসেম্বর, 
শবংচন্দ্রের 'বৈকুষ্ঠের উইপ" দিয়ে | বইটির নাট্যরূপ দিয়েছিলেন বিধায়ক ভট্টাচার্য । 
১৯৫১ থীস্টাব্দে নাঁটযশালাট চিত্রগৃহে রূপান্তরিত হয়। 

পঞ্চাশের দশকে কোরিস্থিয়ান রঙ্গমঞ্চে ( ৫, ধর্মতল! স্ট্রিটে ) “হ্থন্দরম' নামে একটি 
সাধাবণ নাট্যশীলার আবির্ভীব হয়েছিল। অনতিকীলের মধ্যেই অবশ্য নাট্যশীলাটির 
তিরোভাবও ঘটে । 

মানিকতলা খাঁলপুলের কাছে (২০ /২ সি, ক্যানাল ওয়েস্ট রোড) শ্যামমোহিনী 
দেবীর 'কাঁখী বিশ্বনাথ ইন্টিটিউট'-এর উদ্বোধন হয় ১৯৫৪ গ্রীস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি | 
১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মহেন্দ্র গুপ্ক এবং তীর সম্প্রদায় এখানে অভিনয় শুক করেন । সেই সময় 
থেকেই নাট্যশালাটি “কাশী বিশ্বনাথ ইনষ্রিটিউট”-এর পরিবর্তে “কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চণ নামে 
সাঁধারণ্যে পরিচিতি লাভ করে । তারপর থেকে বিভিন্ন পেশাদার নাট্যসপ্প্রদায় মঞ্চটি 
ভাড়া নিয়ে নিয়মিত অভিনয় করে আসছেন । 

সত্তরের দশকে আবিভূ্ত হয় 'রঙন। ও প্রতাপ মক | “রঙ্গনা'র (১৫৩ / ২এ, 


২৮০ কলকাতার পুরীকথা 


আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র রোড ) জন্ম ১৯৭০-এ, আর প্রতাপ মঞ্চের (৮৪, আচার্য প্রফুল্লচন্তর 
রোড ) আবির্ভীব ১৯৭২-এ | 


শেষের কথা 


১৮৭২ থেকে ১৯৭২--এই স্থদীর্থ একশে। বছরের মধ্যে কলকাতায় যেসব সাধারণ 
নাট্যশালা স্থাপিত হয়েছিল, সেগুলির জন্ম, বিবর্তন, কপান্তর ও কর্তীবদলের রূপরেখা 
এখানে সংক্ষেপে সংকলিত হল । নাটক, নাট্যপ্রয়োগ, অভিনয়ধারা বা অভিনেতৃদের 
কৃতিত্ব সম্বন্ধে আলোকপাঁতের স্থযোগ এই স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে নেই। এখানে শুধুই 
আলোচিত হল নাট্যগৃহগুলির প্রসঙ্গ | 

আলোচিত নাট্যশালাগুলি ছাড়াও কলকাতায় রয়েছে মহাঁজাঁতি সদন মঞ্চ, রবীন্্র 
মদন, আাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের মঞ্চ, কলামন্দির ও শিশির মঞ্চ । উত্তর 
কলকাতার বাহ্থদেব মঞ্চ, বিজন থিয়েটার, সাঁরকাঁরিন।, গিরিশ মঞ্চ এবং দক্ষিণ 
কলকাতার থিয়েটার সেন্টার, মুক্ত অঙ্গন, যৌগেশ থিয়েটার, অবন মহল, অহীন্দ্র মঞ্চ ও 
তপন থিয়েটার বয়সে নবীন হলেও কলকাতার নাট্যরসিকমহলে স্ুপরিচিতি পেয়েছে। 
এই মঞ্চগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটির জন্ম ১৯৭২-এর পরে। নিউ আলিপুর অঞ্চলের 
পিয়ালী মঞ্চে কিছুদিন অভিনয় হয়েছিল, কিন্তু নাঁট্যশীলাটি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। রবীন্দ্র 
ভারতী বিশ্ববিদ্ালয় ও রবীন্দ্র ভারতী সোসাইটির নিজস্ব মঞ্চের নাম যথাক্রমে রথীন্দ্ মঞ্চ 
ও অবনীন্দ্র মঞ্চ । 

বিগত ১১৮ বছরে কলকাতার সাধারণ নাট্যশালাকে নান। বিপর্যয় অতিক্রম করতে 
হয়েছে। আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা আগেই দেখেছি, আথিক বিপত্তি কিভাবে 
নাট্যরসিক পৃষ্ঠপোষকদের সর্বস্বান্ত করেছে, ঘটিয়েছে অজন্র নাট্যশালার রূপান্তর তথা 
অবলুপ্তি। তবুও যে কলকাতাকেন্দ্রিক বাংল] সাধারণ নাঁট্যশাল। বিলুপ্ত বা গৌরবচ্যুত 
হয়নি, তাঁর পিছনের কারণ অর্ধেন্দুশেখর-গিরিশচন্দ্র-শিশিরকুমারের অনন্য অবদান এবং 
সর্বস্তরের নাট্যকর্মীদের আন্তরিক কুশলতা | সেই উত্তরাঁধিকারের গুণেই কলকাতার 
নট্যচর্চ আজও সগৌরবে বহম!ন | 


হরিপদ ভৌমিক 


কলকাতার পুকুর 


সংবাদে- সাহিত্যে লিপিফলকে 


'বাপীকৃপতড়াগানি দেবতায়তনাঁনিচ। 
পতিতান্যুদ্ধরেদ যস্ত স পূর্তফলমশ্্তে ॥ 
_-লিখিত সংহিতা, ৪ শ্লোক 


'বুপারামতড়াগেষু দেবতায়তনেষু চ। 
পুনঃসংস্কার কর্তা চ লভতে মৌলিকং ফলম্‌ ॥' 
_বিষুস্বতি, ৯১ অধ্যায় 


জলের অন্য নাম জীবন | তাই শাস্ত্রের বিধান, জলাশয় সংস্কীর করলে দেবমন্দির 
সংক্কীরের সমতুল পুণ্যলাভ হয়, আর জলাঁশয়-দেবমন্দিরের সংস্কীর-ফল নতুন প্রতিষ্ঠার 
সমান । শুধু সংস্কৃত শাস্ত্রের পথির পাতাঁতেই নয়, বাঁঙালির লোকজীবনেও আছে জলাশয় 
প্রতিষ্ঠার নির্দেশ | তাঁই লৌকিক প্রবাদ ধলছে, “ঘর করবে গুটি গুটি, পুকুর দেবে 
একটি 1” বান্তভিটার সঙ্গে পুকুরঘাঁট ন। হলে বাঙালির যেন চলত না| 

কলকাতা একদিনে শহর হয়ে ওঠেনি । জনবাছল্যের দৌলতে তাঁর যে নগরায়ণ 
ঘটেছিল, আদিপধে তাতেও ছিল গ্রাম্য গন্ধ । শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, “তখন জলের 
কল ছিল না, প্রত্যেক ভবনে এক-একটি কৃপ ও প্রত্যেক পলীতে ছুই চারিটি পুষ্করিণী 
ছিল। এই সকল পচ৷ দুর্গন্ধময় জলপূর্ণ পুষ্করিণীতে কলিকাতা। পরিপূর্ণ ছিল। অনুমান 
করি, যখন কলিকাতার পত্তন হয় তখন বর্তমান রাজধানীর আদিম স্থানে দুই একটি 
ক্ষুদ্র গ্রাম ভিন্ন সমগ্র স্থান ধানের ক্ষেত ছিল। শহর যেমন বাঁড়িয়াছে লোকে ধানের 
ক্ষেতে পুক্ষরিণী খনন করিয়। করিয়1 বাস্তভিট। প্রস্তত করিয়াছে । এইরূপে প্রত্যেক 
গৃহস্থের' গৃহের সঙ্গে সঙ্গে এক-একটি ক্ষুদ্র পু্ষরিণী হইয়াছে । এই অন্কমানের আর একটি, 
প্রমীণ এই যে, পুষ্করিণী সকল শহরের পূর্বাংশেই অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইত; কারণ 
স্থতানুটী, গোবিন্দপুর প্রভৃতি আদিম গ্রামসকল নদীর পীর্থেই অবস্থিত ছিল; সেখানে 
অধিক পুক্রিণীর প্রয়োজন ছিল ন1। 

“এই পুরিণীগুলি জরের উৎসম্বরূপ ছিল | এতত্ডিম্ন গবর্নমেপ্ট স্থানে স্থানে কয়েকটি 
দীধিকা খনন করিয়াছিলেন, তাহাতে কাহাকেও ্পলান করিতে দিতেন ন1; সেইগুলি 


২৮২ কলকাতার পুরীকথ। 


লোকের পানার্থ ছিল। তন্মধ্যে লালদিঘী সর্বপ্রধান ছিল। উড়িয়া ভারীগণ এ জল 
বহন করিয়! গৃহে গৃহে যোগাইত ।”১ 

কলকাতায় কলের জলের প্রচলন হওয়ার পর পুকুরগুলি তাঁদের প্রয়োজনীয়তা 
হারায়। “ভারত সংস্কীরক' পত্রিকায় তখন লেখা হয়, 'কলিকাতায় জলের কল হইয়! 
কূপ ও পুক্ষরিণী সকল অব্যবহীর্ধ্য হইয়া গিয়াছে ।২ একদিকে ফুরোচ্ছিল প্রয়োজন, 
অন্যদিকে বাঁড়ছিল জমির চাহিদা । আবার রোগের 'উৎস্বরূপ' পুকুরগুলিকে বোজাতে 
তৎপর ছিল পুরসভা ।৩ এই ত্রিমুখী চাপের প্রকোপে কলকাতার অধিকাংশ পুকুরই 
ভরাট হয়ে গেল, জলাঁশয়বন্থল অঞ্চল ক্রমে পরিণত হল পুফরি ণী-বিরল শহরে । 

কলকাতার পুকুরের বিষয়ে নানা বিবরণ ছড়িয়ে আছে পুরনো সংবাদপত্র আর 
্রন্থাদির পাতায় । তাঁরই কিছু উপাঁদান এই নিবন্ধে উদ্ধৃত হল। 


কালীঘাটের কালীকুণ্ 


কালীঘাটের কালীকুণ্ডই বোধহয় কলকাতার টিকে থাঁকা পুকুরগুলির মধ্যে প্রাচীনতম | 
এই পুকুরটির বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে স্ুর্যকুমীর চট্টোপাধ্যায়ের লেখায়, “ইহা৷ এখন 
সামান্য পুষ্ষরিণীর মত দেখা যাঁয়। ইহার বর্তমান আয়তন অন্যুন ১০ কাঠা হইবে । পূর্বে 
ইহার আয়তন সমধিক বিস্তৃত ছিল ।:-*এখন পর্য্যন্ত অনেকে কাঁলীঘাঁটে আসিয়। গঙ্গাঙ্সান 
ন। করিয়া এই হদে অবগাহন করিয়া থাকেন । 

“অতি পুর্বে ইহা গঙ্গার অতলম্পর্শ দহ ছিল, ক্রমে চর পড়িয়া গঙ্গার পূর্বতীরস্থ 
তল উন্নত হওয়াতে উহ1 হদরূপে (1.8£০900 ) পরিণত হইয়াছে ।..*এইব্নূপে উৎপন্ন 
হ্রদের জল স্বভাবতই বিশ্বাদ হইয়া থাকে । কালীকুণ্ড হুদও সে নিয়মের বহিভূর্তি নহে! 
এখন ইহার জল...অপরিষ্ষার ও বিস্বাদ | ইহার জলের এইরূপ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য 
দুইবার ইহার পক্কোদ্বার করিবার চেষ্টা কর! হয়। ১৭১ অন্দে কালীর সেবাইত 
অধিকারিগণ আপনাদের মধ্যে টাদ। করিয়৷ ইহার সামান্য সংস্কার করেন | পরে ১৮৮৭ 
অন্দে আলিপুরের মিউনিসিপালিটী হইতে ইহার পক্কোদ্বার করা হয়। কিন্তু ইহার সমুদয় 
জল অনেক চেষ্টা করিয়াও একেবারে সেচনা করিয়া! উঠিতে পারে নাই | ইহা সছগভীর 
ও গঙ্গার নিকটবর্তী হওয়ায় জল সেচন করিলেও ক্ষণমধ্যে আবার জলে পরিপূর্ণ 
হইয়া! উঠে ।,8 

কলকাতার প্রবাদপুরুষ বৈষ্ণবদাঁস : বৈষ্ণবচরণ ) শেঠ নাকি কালীঘাঁটে একটি 
দিঘি খনন করিয়ে দিয়েছিলেন ৷ কথিত আছে, জনৈক রাজমাতাঁকে জলসংক্রান্তি ব্রত 
উপলক্ষে একশেো। আটটি গঙ্গীজল ভরা রুপোর কলসী দান করতে দেখে বৈষবদাঁসের 
মায়ের অনুরূপ বাসনা জাগে । পরের বছর জলসংক্রান্তি উপলক্ষে বৈষ্ণব শেঠ মা-কে দিয়ে 
একশে। আটটি দিঘি স্থাপন করিয়েছিলেন | দিঘিগুলির কোনোটি ছিল পুরীতে 
কোনোটি কাশীতে ; একটি ছিল কাঁলীথাটে ।৫ 


কলকাতার পুকুর ২৮৩ 


লালপিঘি 
'ভাল-জল লাঁলদীঘি হিম সরোবর, 
চাঁরি ধারে ফুলবন শোভা মনে'হর, 
দুই ধাঁরে ছুই ঘাঁট সুন্দর সোপান, 
চৌদিকে লোহার রেল শুলের সমান 
ই ও ১৪ গা 
চারিদিকে অট্রালিকা মধ্যে সরোবর, 
অপরূপ-দরশন অতীব সুন্দর ! 
লাঁলদিঘির এই বর্ণন। দীনবন্ধু মিত্রের 1৬ এই জলাশয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কলকাতার 
প্রাচীন তন্তবায় শেঠবংশের স্মৃতি | নগেন্দ্রন'থ শেঠের দাবি, লালদিঘি খনন করিয়ে- 
ছিলেন লালমোহন শেঠ, তাঁর নামেই জলাশয়টির নামকরণ হয়েছিল? কিন্তু ওলন্দাজ 
সেনানায়ক স্ট্যাভোরিনাঁস লিখে গেছেন ভিন্ন কথা । তার মতে, ইংরেজ কোম্পানিই 
পাঁনীয় জলের প্রয়োজন মেটাতে এই দিঘি খনন করিয়েছিল ।৮ 
লালদিঘি খননের কৃতিত্ব ইংরেজ কোম্পানির কিনা, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ 
থাকলেও লালদিঘিকে যে ইংরেজরাঁই দৃশ্ত করে তুলেছিলেন মে বিষয়ে সন্দেহ নেই । 
তীরা শুধু জলাশয়টির পঙ্ষোদ্ধার বা আরতনবৃদ্ধিই করেননি, তাঁর সঙ্গে পাহারাদারির 
ব্যবস্থা, চারপাশের রাস্তা মেরামত ও সংলগ্র বাগানে কমলালেবু গাছ লাগানোর 
ব্যবস্থ! করেছিলেন ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে 1৯ 
লালদিঘির এই যত্তপ্রস্থত সৌন্দর্য বজায় রাখার জন্য কোম্পানির আইনকানুন ছিল 
কঠোর । ১৮৪৯ গ্রস্টাব্ধে লালদিঘির বাঁগাঁন থেকে ফুল ছিড়ে জনৈক মহিলা বিপাকে 
পড়েছিলেন, “একজন বিবী লালদীঘ ভ্রমণক।লীন বৃক্ষ হইতে একট! ফুল তুলিয়। 
ছিলেন, এই অপরাধে পুলিসের বিচারে তাহাকে ১ টাকা দণ্ড দিতে হইয়ীছে।”১০ 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে একবার প্রস্তাব করা হয়েছিল লালদিঘিকে ভরাট করার । 
'লালদীঘি ভরশটের প্রস্তাব প্রসঙ্গে তখন “ভারতবর্ষ” পত্রিকায় লেখা হয়, “কলিকাতা 
ডাঁলহোৌসী স্কোয়ার বা লালদিঘী যে স্থানে অবস্থিত সে স্থানটিতে মোটর ধাড়াইবার বা 
বিমান আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবাঁর জগ্ একটি স্বপ্রশস্ত ঘাঁটি তৈরী করিবার 
উদ্দেশে পুকুরটি ভরাট করার প্রস্তাব চলিতেছে । লাঁলদিঘীর চারি পাঁড়ে বহু সরকারী 
ও বেসরকারী আপিস আছে, স্থতরাং সে অঞ্চলে মোটর গাড়ীর ভিড় হওয়াটা অসঙ্গত 
নয় এবং এককালে বহু মোটর গাড়ী দ্রাড় করাইয়া রাখাও অপরিহার্য । তাছাড়া 
আপিস আদালত বনু লোক অধ্যুসিত হওয়ায় এ অঞ্চলে বিমান আক্রমণ হওয়াটাও 
অসম্ভব নয়। কাঁজেই এ স্থানে প্রস্তাবিত ঘণাটি হওয়৷ দরকার, স্থতরাং হইবেও, কিন্ত 
লালদিঘীর সহিত ইঠ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের ফোর্ট উহালয়মের স্মৃতি জড়িত, 
কাজেই অনেকে এই প্রস্তাবে দুঃখিত হইবেন 1১১ ্‌ | 
বলা বাহুল্য, লালদিঘি ভরাটের প্রস্তাব কার্যকর হয়নি | 


২৮৪ কলকাতার পুরাকথা 


গোলদিঘি 
দীনবন্ধু মিত্রের হথরধুনী কাব্যে লালদিঘির মতে। গোলদিঘিও স্থান পেয়েছে, 

“দেখ মাতা, গোলদীখি, বড় রক্ত জোর, 

বিরাজে দক্ষিণ দ্রকে হেয়ারের গোর, 

ও ও শী গভ 

উত্তরে বিরাঁজে হিন্দু কালেজ গম্ভীর, 

গৌরবে উজ্জ্বল মুখ, উন্নত শরীর ।৯২ 

“গোলদীঘি' শীর্ষক নিবন্ধে এই জলাশয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন ললিতকুমার 

বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি লিখেছিলেন, "শুনা যায়, সংস্কৃত কলেজের ইষ্টকালয় অধ্যাপক- 
গণের বাসের জন্য ও তৎসংলগ্র এই জলাশয় তাহাদের স্সানের জন্ত প্রস্তুত হইয়াছিল । 
কিন্তু তাহাঁর। শ্নেচ্ছের প্রতিষ্ঠিত দীঘিকায় স্নান করিতে সম্মত হন নাই । যাক, সে প্রতুতত্ব 
বা এতিহাসিক কাহিনী । ভাঁষাতত্বের দিক হইতে দেখিলে এই নামট1 কতকট] সোনার 
পাথরবাঁটীর মত ; কেনন] দীঘি বলিতে আমর! খুব লম্বা ( দীর্ঘ) চারিকোণা জলাশয়ই 
বুঝি ; তাহা! আবার গোলাকৃতি হয় কিরূপে? যাহা হউক, নামে মালুম হয় ( এবং 
আমাদেরও যেন স্মরণ হয়) ইহ1 এককালে গোলাকার ছিল, ক্রমে চতুক্ষোণ হইয়। 
পড়িয়াছে। তবে তাহা প্রাকৃতিক বিবর্তনে নহে, কৃত্রিম উপায়ে । জ্যামিতির 
880780010 01 ০৮111008] 81৪. অর্থাৎ 3008110 & ০17016-এর সুন্দর দৃষ্টান্ত ! 
-"*যাক্‌, সময় ও সামর্থ্যের অভাবে এই সকল গবেষণ। শেষ পর্য্যন্ত চালাইতে পারিলাম 
না। আশা করি বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন মৌলিক গবেষকদিগের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট 
হইবে । এই সেকেলে অক্ষম লেখক শুধু দিল্মাত্র প্রদর্শন করিলেন ।”১৩ 


গোলদিঘি নিয়ে গণ্ডগোল 


পুরনে। কলকাতায় গোলদিঘি একটি ছিল না, তিনটি ছিল। সে প্রসঙ্গে ললিতকুমার 
লিখেছেন, “গোলদীঘির প্রসঙ্গে একটু গোলমালের কথা আছে।.. মির্জাপুর পার্ক, 
কলেজ, স্কোয়ার, এমনকি ওয়েলিংটন্‌ স্কোয়ারকেও গোঁলদীঘি বলিতে শুনিয়াছি। 
( শেষেরটিকে গোলপুকুর বলিতেও শুনিয়াছি;) ওয়েলিংটন্‌ স্কোয়ারের দীঘি ব1 পুকুর 
€ অর্থাৎ জলাধার ) ফন্তর ন্যায় “অন্তঃশিলা” ছিল ; এক্ষণে উহ! শুন্যগর্ভ ; মির্জাপুর পার্কে 
এক সময় একটা দীঘি ছিল বটে (আমর দেখিয়াছি ), কিন্তু তাহা৷ পল্লী গ্রামের 
“ডোবা'রও অধম হইয়া পড়িয়াছিল) বনুদিন যাঁবৎ তাহা ভরাট হইয়াছে; তথাপি 
তালগাছ-শূন্ত তাঁলপুকুরের মত ইহা আজও গৌলদীঘি নামে বিড়দ্িত এবং ইহার দক্ষিণ 
দিকের গলি মির্ছাঁপুর ট্যাঙ্ক লেন্‌ নামে অভিহিত । অনেকে প্রভেদের জন্ত বড় 
গোলদীঘি ও ছোট গোঁলদীঘি, অথবা পটোলডাঙ্গার গোলদীঘি ও টাপাতলার 
গোলদীঘি বলে ।”১৪ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ছোট গোঁলদিঘি বা৷ মির্জাপুর ট্যা্কের বর্তমান 
শাম "শ্রদ্ধানন্দ পার্ক', মির্জাপুর ট্যাঙ্ক লেনের পরিবতিত নাম 'রজনী গুপ্ত রো” । 


কলকাতার পুকুর ২৮৫ 


মনোহর দাস তড়াগ 

চৌরক্গির মনোহর দাস তড়াগের বিস্তারিত ইতিহাস লেখা আঁছে তীরবর্তাঁ মর্তরফলকে, 
“কাশী নিবাসী ৬ গোপাল দাঁস সাহের স্বপুত্র মনোহর দাস সাহা সংবৎ ১৮৫৭ ( ইং 
১৮০০) সালে গরুর জল পানার্থ এই বুহৎ পুক্ষরিণী নির্মীণ করেন | এতঘ্যতীত 
পু্করিণীর চারি কোণে চারিটি মন্দির নির্মীণ করিয়া তাহাতে শিব, বিষ, দুর্গ! ও তুর্য্যদেব 
স্থাপনা করেন | এই স্থান তাহারই নামে সর্বদ। প্রসিদ্ধ রহিয়াছে । ভারতের সকল 
প্রদেশের ব্যবসায়ী সমাজে স্মপরিচিত কলিকাত। "মহানগরীর “মনোহর দাসের কাটরা” 
ইহারই দ্বারা নিম্মিত, এবং প্রথমে এই কাটরারই না ছিল 'বড়বাঁজার |” সেই সময় 
নগরাধিকারীগণ তাহার প্রতি অদ্ধা নিদর্শনের জন্য এই কাটরার পূর্ব দিকের এক 
বড় রাস্তার নাম দিয়াছিলেন “মনোহর দাঁস স্ট্রীট, এবং এ নাম অগ্ভাপি বর্তমান 
রহিয়াছে । 

“এই উদার মহীপুরুষ ভারতের বন্থ তীর্ঘস্থানে মন্দির, ঘাঁট, কৃণ্ড আদি নির্মীণ করিয়। 
সেই সকল স্থানে চিরম্মরণীয় হইয়৷ রহিয়াছেন । কোন কোন স্থানে তাহার নামাসঙ্কিত 
শিলাখণ্ডও বন্তমান আছে। 

“এই মহাপুরুষের কীত্তি ও স্মৃতি রক্ষার্থ এবং তীহার বংশধরগণের প্রতি সর্ধবপাধারণের 
আশীর্বাদার্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্ুমতিক্রমে সংবৎ ২০০৫ ইং ১৯৪৮ সনে তাহার 
নামাঙ্কিত এই স্ফটিক শিলা তাহার পৌল্র জানকী দাস, তশ্য পৌন্র মাধবদাসের পুত্র 
পৌন্রগণ কর্তৃক স্থাপিত হইল |” 

তড়াগের চার কোণের চারটি বিগ্রহশূন্ত মন্দিরের মধ্যে পূর্বদিকে ছুটি পাতাল 
রেলের কাজের জন্য ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। সম্প্রতি সে ছুটি প্রায় হুবহু পুননিমিত 
হয়েছে। 


শ্যামপুকুর 
বর্তমান "শ্যামপুকুর স্ট্রিট ও শ্যামপুকুর লেন* কলকাতার বুকে বিদ্যমান থাকলেও 
হ্যামপুকুরের পুকুরটি গেছে হারিয়ে । এ-বিষয়ে ১৮৯২ খ্রীস্টান্ধে নগেন্দ্রনাথ বন্ধ 
লিখেছিলেন, ১৭৪৯ খুষ্টাঁব্দের গবর্নমেপ্টের কাগজপত্রে “ঠ্যামবাজার* নামক পল্লীর 
অস্তিত্ব পাঁওয়] যায়। পল্লীতে অতি বৃহৎ একটী প্রাচীন দীঘিক। ছিল, ইহার নাম ছিল 
“শ্ামপুকুর”, সম্প্রতি এই পুফরিণী দুষিত হইয়া যাওয়ায় গত বৎসরে বুজাইয়া দেওয়। 


বটতলার পুকুর 

বটতলার সাহিত্যের কথা৷ কারও অজান' নয় । একটি পুকুরের তীরবর্তী জোড়া বটগাছ 
থেকে অঞ্চলটির নামকরণ হয়েছিল “বীধা-বটতলা”। 'বাঁধা-বটতল! নামক স্থানে পূর্বে 
একটা পুফরিী ও একত্র যোড়। ছুটি বটগাছ ছিল । এখানে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন 
'রত্বগুলি অদ্ধি দুর্দশার সহিত মুদ্রিত ও বিক্রীত হুইয়। থাকে 1৯৬ 


২৮৬ কলকাতার পুরাকথা 


সিংহীবাগানের পুকুর 

সিংহীবাগান ( সিংহবাগান ) পল্লীর একটি পুকুরের কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর *জীবনস্মতি'তে 
পিথেছেন, “দাড়াইয়। চাহিয়া খাকিতাম__চোঁখে পড়িত আমাদের বাঁড়ির ভিতরের 
বাগান-প্রান্তের নারিকেল শ্রেণী; তাহারই ফাক দিয়া দেখা যাইত “সিঙ্গির বাগান 
পল্লীর একট] পুকুর, এবং সেই পুকুরের ধারে যে তারা গয়লানী আমাদের দুধ দিত 
তাহারই গোয়ালঘর ৯৭ এই পুকুরটি সম্পর্কে ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাঁকুরও স্বতিচারণ! 
করেছেন, “আমাদের বাড়ীর গায়ের কাঁছেই “সিংহবগাঁনে” একটা! প্রকাণ্ড পুকুর ছিল। 
এই সিংহবাগান স্বনামধন্য ৬কালী প্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের পূর্ববপুরুষদিগের অধিকারভুক্ত 
ছিল এবং বর্তমানে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত স্বন্দরলাল মিশ্রের অধিকারতুক্ত। এখন বাগানের 
পরিবর্তে সেখানে একট? প্রকাণ্ড বস্তি মিয়া উঠিয়াছে। পুকুরটা বর্তমান রাঁজেন্্র মল্লিক 
স্রাটের ঠিক পূর্বব পার্থ অবস্থিত ছিল । উহা আমাদের বাড়ীর পূর্বদিকস্থ খিড়কী দরজা 
হইতে দুই পা দূরে ছিল বলিলেই চলে । আমার বয়স যখন আন্দীজ পাঁচ বৎসর, তখন 
মিউনিসিপালিটি এই পুকুরটী আবজ্জন! দ্বারা ভরাঁট করিতে আরম্ভ করিয়াছিল ।”৯৮ 


জোড়াসাকো ঠাকুরবাড়ির পুকুর 
শৈশবস্বতি রোমন্থন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাড়ির পুকুরের অনবছ্ধ ছবি একেছেন, 
'জানালার নীচেই একটি ঘাঁট-বাঁধানে। পুকুর ছিল । তাহার পূর্বধারের প্রাচীরের গায়ে 
প্রকাণ্ড একট] চীন? বট-দক্ষিণধারে নারিকেলশ্রেণী | গপ্ডিবন্ধনের বন্দী আমি জানালার 
খড়খড়ি খুলিয়া প্রাঁয় সমস্তদিন সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বহির মতো দেখিয়া 
কাটাইয়! দিতাম । সকাল হইতে দেখিতাম, প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে 
আসিতেছে । তাহাদের কে কখন আসিবে আমার জানা ছিল। প্রত্যেকের স্নানের 
বিশেষত্বটুকুও আমার পর্িচিত।"-*এমনি কারয়া ছুপুর্ন বাজিয়| যায়, খেলা একটা হয় । 
ক্রমে পুকুরের ঘাট জনশৃন্ত, নিশ্তব । কেবল রাহা স ও পাতিহাসগুল। সারাবেল ডুব 
দিয়া গুগলি তুলিয়া খায় এবং চঞ্চুচালনা করিয়া ব্যতিথ্যস্তভাবে পিঠের পালক সাফ 
করিতে থাকে ১৯ 

রবীন্দ্রনাথের শৈশবেই পুকুরটির বিদায়-ঘণ্ট৷ বেজেছিল। সে প্রসর্ে “ছেলেবেলায় 
তিনি লিখেছেন, “তখন রাস্তার ধারে বাধানে নালা দিয়ে জোয়ারের সময় গঙ্গার জল 
আসত । ঠাকুরদার আমল থেকে সেই নালার জলের বরাদ্দ ছিল আমাদের পুকুরে । 
যখন কপাট টেনে দেওয়। হত ঝর্‌ু ঝর কল্‌ কল করে ঝরণার মতো জল ফোোনয়ে পড়ত | 
মাছগুলে। উদ্টোদিকে সাতার কারবার কপরত দেখাতে চাহত। দক্ষিণের বারান্দার 
রেলিঙ ধরে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতুম | শেষকালে এল সেই পুকুরের কাল থানয়ে, 
পড়ল তার মধ্যে গাড়া-গাড়া রাবিশ। পুকুর ধু'জে যেতেহ পাড়াগায়জের সবুজ ছাঁয়!-পড়া। 
আয়নাটা যেন গেল সরে ।”২০ 

রবীন্দ্রনাথ বদি এই পুকুরকে তাঁর লেখায় স্থান না দিতেন তবুও এই পুকুর, 
ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পেত। কারণ, এই পুকুরে স্নান করে, এরই পাড়ে বসে দেবেন্দ্রনাথ 


কলকাতার পুকুর ২৮৭ 


ঠাকুর “তত্বরঞ্জিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । পরে সেই সভার নাম বদলে রাখ! হয় 
“তত্ববোধিনী সভা” । দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে লিখেছেন, “আমাদের বাঁড়ীর পুষরিণীর 
ধারে একট] ছোট কুঠরী চুনকাম করাইয়া পরিফ্ষার করিয়! লইলাম | এদিকে দুর্গাপূজার 
কল্প আরম্ভ হইল | আমাদের বাটার আর সকলে এই উৎসবে মাতিলেন। আমরা কি শৃন্য- 
হৃদয় হইয়৷ থাকিব? আমরা সেই রৃষ্ণীচতুর্দশীতে আমাদের হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ করিয়া 
একটি সভ। স্থাপন করিলাম । আমর সকলে প্রীতঃস্ান করিয়। শুদ্ধসত্ব হইয়৷ পুফরিণীর 
ধারে সেই পরিষ্কৃত কুঠরীতে আসিয়৷ বসিলাম !...আমি প্রস্তাব করিলাম যে, এই সভার 
নাম “তত্বরপ্রিনী” হউক.-- "১১ 


গুড়ের মা-র পুকুর 

বর্তমান যছুনাথ দে রোড ও চিত্বরঞরন আযাভেনিউয়ের সংযোগস্থলের অনতিদূরে অবস্থিত 
গুড়ের মা-র পুকুর" । সেকালে যে এই পুকুরটিকে দিকচিহ্ন হিসাঁবে ব্যবহার কর] হতো, 
তা জান] যায় ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের একটি নীলাম নোটিস থেকে, “সমাচার দেওয়। যাইতেছে 
যে আগাঁমি ২৮ এপ্রিল বৃহস্পতিবার কলিকাতায় শরিফ [ শেরিফ-_হ. ভৌ, ] সাহেব 
মদন দাসের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিএশ নামক পরবানার ক্ষমতাতে বিক্রয় করিবেন । 
বিশেষতঃ কলিকাতা নগরে গুড়িয়ার মাঁর পুকুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক 
দেশতাঁলা ইঞ্টক নিম্মিত গৃহ বসত বাটা এবং তাহার সঙ্গে---ভূমি--*বিক্রীত হইবেক ।”২২ 
১৮৫২ খ্রীন্টান্দের আর একটি নীল'ম নেশটিস থেকে জীন যাচ্ছে, পুকুরটি ছিল 'শহর 
কলিকাতার চাঁদনীর ইমাঁমবাঁগ নামক স্থানের” সন্নিকটে অবস্থিত ।২৩ 


শট বস্তির পুকুর 


ক্যাম! স্ট্রিটের অদূরবতণ শর্ট বস্তি অঞ্চলে উইলিয়াম কামাকের বিস্তৃত নাঁবাল জমি 
ছিল। কোম্পান সেহ জমি কিনে যে একটি পুকুর খননের ধন্দৌবস্ত করেছিল, সে-কথা 
এই সংবাদটি থেবে জানা যায়, “মোং কলিকাতার ষাটবস্তিতে শ্রীযুত কেমাক সাহেবের 
যে স্বান ছিল সে সকল শ্রাশ্রযুত কোম্পানী খাহাছর খরিদ কারয়াছেন যে হেতুক সে স্থান 
নীচ ভূমি বর্ষাকালে তাহাতে জল হইয়া অনেক লোকের ক্ষতি হয় এখন কোম্পানী 
বাহাদুর তাহাতে মৃত্তিক। উঠাইয়া মধাস্থানে চতুক্ষোণ ময়দান রাখিয়া এক পুক্ষরিণী ও 
বাগান করিবেন এবং চতুদিগস্থ স্থান ক্ষুদ্র ২ ভাগ করিয়া বিক্রয় করিবেন। ইহাতে 
কোম্পানীর লাঁভ হইবেক এবং লোকেরদিগেরও উপকার হইবেক ও শহরের সৌষ্ঠব 
হইবেক ।”২৪ 


বসাক দি'ঘ বা “বসাকের প্ুক্ষরণী” 

বর্তমান মা্কীস স্কোয়ারের সাঁবেক নাম ছিল 'বসাঁক দিখি' | তাই পাশের একটি রাস্তার 
নামও ছিল “বপাঁক দিঘি লেন" । কিন্ত ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের সংবাদপত্রে 'বসাক দিঘি” নামের 
পরিবর্তে পুকুরটি বণিত হয়েছে 'বসাঁকের পুষ্চরিণী' নামে, “মহানগর কলিকাতার 


২৮৮ কলকাতার পুরাকথা 


অন্তঃপাঁতী মেছুয়াবাজার ঝ্রিট নামক স্থানের সাঁমীল ও তন্মধ্যস্থিত ১২৫ নম্বর ভূত 
ভাড়াটিয়| জমি, মায় পুফ্চরিণী এবং জমির কিয়দংশ যাঁহাঁকে বসাঁকের পুক্ষরিনী বলে। 
যাহার পরিমাণ অনুমান চারি বিঘ। সাঁড়ে দশ কাঠ এবং সাড়ে পাঁচ ছটাঁক।” পুকুর 
সমেত এ জমির চতুঃসীমা ছিল, উত্তর সীমানায় হরস্বন্মরী দাসী এবং অপরাপরের 
ভাড়াটিয়া অমি । দক্ষিণ সীমানায় মেছুয়াবাঁজার স্ট্রাট, পূর্ব সীমানায় একটি পথ যাহ। 
মিউনিসিপাঁল কর্তৃক একটি ড্রেন অর্থাৎ পয়ঃপ্রণালী ভরাট করা হইয়াছে এবং পশ্চিম 
সীমানায় প্রাগুক্ত বসাকের পুষ্করিনীর অপর অংশ ।,২৫ 


হেছুয়া 
বর্তমান আজাদ হিন্দ বাগের আদত নাম “হেছুয়া” ৷ নগেন্দ্রনাথ বস্থ লিখেছেন, “মালীর 
বাগান ছাড়াঁইয়। পূর্বের “হেদে?” বা “হেছুয়।” নামক স্থান । “হেদে” হুদ শব্দের অপত্রংশ, 
৭০/৮০ বর্ষ পূর্বে, এখানে বনজঙগগলে পরিবৃত জঘন্য জল! ব1 “দহ' ছিল, তাহা হইতেই 
ইহার নাম “হেদে” হইয়াছে ।:..পূর্ববকার সেই বন কাঁটাইয়া এবং “জলা পরিষফাঁর করিয়া 
বর্তমান “হেছুয়া পুকুর” হইয়াছে ।২৬ হেদুয়! যে সেকালে স্থুপেয় জলের উৎস ছিল, সে 
কথা৷ জান। যায় মহেন্দ্রনাথ দত্তের রচন। থেকে, “-" খাইবার জন্য চীকরের। হেছুয়া৷ হইতে 
বীকে জল আনিত । তখনকার দিনে হেছুয়ার জল ছিল উৎকৃষ্ট ।***গর্জগাজলে পোকা 
হইত না। হেছুয়ার পুকুরের জল কিছুদিন রাঁখিলেই পৌঁক! হইত, পরে কলের জলও 
জালায় রাখিলে সরু সরু পৌঁকা হইত ।"২৭ মহেন্দ্রনাথ শিমল। অঞ্চলের অন্য ছুটি পুকুরের 
কথাও উল্লেখ করেছেন, “আমরা মাধব পালের পুকুরে স্নান করিতাঁম। হেয়ার স্কুলের 
হেডমাঞ্টার ভোলানাথ পালের পুকুরে সকলে স্নান করিত | সকালে পুকুরে সান করা ও 
সীতার কাট। একট] প্রথা ছিল এবং সকলেই কিছু কিছু সীতার কাটিতে পাঁরিত। পরে 
কলের জল হইলে সেটা কেবল খাইবার জন্য ব্যবন্ৃত হইত, স্নান পাতকুয়া ব] অন্য 
পুকুরে হইত 1২৮ 


সংবাদ প্রভাকর' : হেছুয়া থেকে কোম্পানির পুকুরে 

“সংবাদ প্রভাকর' ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত হতে হেছুয়ার তীরবতণ একটি বাড়ি 
থেকে । পত্রিকায় লেখা থাকত, “এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে শ্রতি দিবস 
কলিকাঁতার সিমুলিয়ার হেছুয়। পুষ্ষরিণীর দক্ষিণ পার্স্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণদিগস্থ গলির 
8৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয় । অগ্রিম বাঁধিক যূল্য কোং ১০ টাঁকা।” কিন্তু ২৪ ডিসেম্বর 
১৮৫৩ তাগিখের “প্রভাকর'-এ বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় যে, হেছুয়ার ধার থেকে পত্রকার 
কার্যালয় স্থানান্তরিত হচ্ছে “কোম্পানির পুকুরের' পাড়ে, “এই বিজ্ঞাপন পঞ্জ দ্বারা দেশ- 
বিদেশীয় সমুদয় সাহায্যকারি হিতকারি বন্ধু ও সর্বসাধারণ মহাশয় দিগ্যে জ্ঞাত করা 
যাইতেছে যে, প্রভাকর যস্ত্রালয় অগ্ঠ দিবসে সিমুলিয়ার হেছুয়। পল্লীর ( ৪৪-৬ সংখ্যক ) 
বাটী হইতে উঠিয়া সিমূলিয়ার অন্তঃপাতি হোগলকুঁড়িয়ার ছুর্গাচরণ মিত্রের স্ট্রাটের 


কলকাতার পুকুর ২৮৯ 


মধ্যস্থ (৪২ নগ্ধর ) ভবনে স্থাপিত হইল । এ বাঁটী কোম্পানির পুকর নামে বিখ্যাঁত 
পুকুরের পূর্বদিগে, রাস্তার উত্তরভাগে ।' 

বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত “কোম্পানির পুকুরের, পোশাঁকি নাম ছিল ব্ল্যাকোয়্যার 
স্কোয়ার” । বর্তমান নাম “দাঁধক রামপ্রপাদ উদ্যান” । পুকুরটি অবশ্ত বন্দিন আগেই 
অন্তহিত হয়েছে । 


জোড়াপুকুর 
বর্তমান গিরিশ পার্কের জায়গায় আগে ছুটি পুকুর ছিল | তাঁই বিগত শতাব্দীতে 
স্থানটি পরিচিত ছিল “জৌড়াপুকুর স্কোয়ার" হিসাবে, লোঁকমুখের চলতি নাম ছিল 
'খেশড়ার মাঠ” । নিজের পিতামহের সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে প্রমোদকুমার 
চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "-..তিনি বৈকাঁলে আমাদের খিড়কির দিকে গলির মোড়ে. 
জোড়াপুকুর স্কৌয়ারে বেড়াতে যেতেন আমায় সঙ্গে নিয়ে | খোঁড়ার মাঠ বলেই আমর! 
তখন জানতাম । এই খোৌঁড়ার মাঠ এখন গিরীশ পার্ক হয়েছে, তার যেখানে এখন 
নট্যাচার্য গিরীশ ঘোষের মর্সরমৃতি বসেছে, তখন ঠিক তার সামনে ছিল ডোমপাড়ার 
বন্তি আর চিত্তরঞ্জন এভিনিউ তখন ছিল জোড়াপুকুর স্কৌয়ার লেন মাত্র ।২৯ 
জোড়াপুকুরের পুকুর ছুটি অবনুপ্চ হয়ে গেলেও তার স্মৃতি জেগে রয়েছে 'জোড়া পুকুর 
লেন” ও “জৌড়াপুকুর স্কোয়ার লেন” নামক ছুটি গলির মধ্যে । 


কার্জন পাকের পুকুর 
ধর্তমীন ধর্সতলা ট্রাম ডিপোর জায়গায়, স্থরেন্দ্রনাথ পার্কে (ভূতপূর্ব কার্জন পার্ক) একটি 
পুকুর ছিল ৷ এই পুকুরূটি সম্পর্কে একটি আকর্ষণীয় গল্প পরিবেশন করেছেন নিগুলাল 
ভ্রাচার্ধ, “এখন যেখানে কার্জন পার্ক এ স্থানে একটি তৃজাওয়া'ল! অর্থাৎ ছাতুওয়াল। 
এঁ স্থানে বসিয়। বিক্রয় করিত । পদব্রজে যাহার যাইত অধিকাংশ লোকেই উহার 
নিকট ছাঁতু পাঁলীয় জল খাইত । ইহাতে তাহার বেশ লাভ হইত । হঠাঁৎ লর্ড ক্লাইভের 
১,০০,০০০ লক্ষ টাঁকার বিশেষ প্রয়োজন হয় | তখন তাহার বিশ্বস্ত কর্মচারীদের বলেন 
যে টাকার বন্দোবস্ত কর, তখন দালালর] এ তৃজাওয়ালাঁকে বলিল যে, ইংরাজ গবর্ম- 
মেণ্টের এক লক্ষ টাকার প্রয়োজন আছে, তুমি দিতে পার? সে হাঁসিয়। বলিল আমি 
দিব । তখন লর্ড ক্লাইভের নিকট তাহাকে লইয়া যাওয়া হইল এবং ভূজাওয়ালাকে 
দেখিয়া তিনি বিশ্মিত হইলেন । দালালদের বলিলেন, রাজ] বা জমিদার নেই যে টাকা 
দেয়। তাহার। বলিল না ও দেবে । 

তাহার পরদিন স্থির হইল সেইদিন টাকা দিবার কথা ঠিক-_-সেই সময় গরুর 
গাড়ী যোগে কাঁচা টাক! (০০12) প্রেরণ করিল তখন নোট ছিল না। কারণ সে যাহ। 
লাভ করিত মাটির ভিতর পুণ্তিয়৷ রাখিত। সরকারী কর্মচারী টাকা গুনিয়। লইল এবং 
তাঁহার পর লর্ড ক্লাইভ তিন বৎসরের অন্য এপ্রিমেন্ট হ্যাগুনোট লিখিয়। টাঁক। গ্রহণ 
করিলেন | যখন তিন বৎসর অতিক্রম হইয়া গেল তখন তৃজাওয়ালাকে ডাকিয়া 


ক. পু ১৯ 


২১০ কলকাতার পুরাকথা 


পাঠাইলেন...। -..এখন সকল লোক জানিতে পারিয়াছে যে তাহার প্রচুর টাকা আছে। 
তখন তাহার প্রাণনাশ হইতে পারে, সেই জন্য ভূজাওয়ালা লর্ড ক্লাইভকে বলিল আমি 
টাকা লইব ন1। তাহার পরদিন আসিয়া বলিল সাহেব আমার টাকার একটা ব্যবস্থা 
করিয়। দিন | “কি ব্যবস্থা হইবে ?” আমার যে টাকা এ টাকা আপনার নিকট থাকুক, 
এ টাকা দিয়া আমি যেস্থানে ভূজ] বিক্রয় করি এ স্থানে একটি তাঁলাও খনন করিয়া 
দিন। সেই তালাওটির নামে ধর্মাতীলাও অর্থাৎ ধন্মীতিলা নাম হইয়াছে ।”৩০ 

এ গল্পটি চিত্তাকর্ষক হলেও আসলে নিছক গল্পই | পুকুরটি খনিত হয়েছিল 
কোম্পানির উদ্যমে, ১৭৯০ খ্রীস্টান্দের ৭ জানুয়ারি তার ঠিকা দেওয়া হয়েছিল । একই 
সঙ্গে আরও ছুটি পুকুর খনিত হয়েছিল হর্পিণধাড়ির কাছে । এই তিনটি পুকুরের মধ্যে 
ছুটি ছিল সাহেবদের পানীয় জলের জন্য নিদিষ্ট । অন্য পুকুরটি ছিল সাধারণের পানীয় 
জল ও ঘোড়াদের স্নান করানোর জন্য | 


পচ পুকুরে মা গঙ্গার আবির্ভাব 


'কলিকাতার উত্তর অংশে বাঙ্গীলীদিগের পল্লীতে নুরলীবাগান নামে একটি পল্লী আছে। 
তথায় মান্ধাতার আমলের একটি ক্ষুদ্র রকমের মহাসাগর অবস্থিতি কাঁতেছে । আহা 
তড়াগবরের কি চমৎকার শোভ] ! এ শোভায় কুমুদ-কহল।র কোকনদ নাই-- হংস- 
কারগুব চত্রবাক নাই_- আছে কেবল মহাপচা পাক, ীট-কিলবিলায়িত ছুর্গন্ষের মাতৃ- 
ভূমি পচা জল, আর ম্যালেরিয়ারূপী কগ্ঠপমুনির আঁদিতি স্বরূপ বহুকীল-সঞ্চিত স্ব-উত্তম 
পচা আবজ্জন] | 

গত শনিবার প্রাতঃকালে উক্ত অঞ্চলে হঠাৎ মহা হৈ হৈ রৈরৈ ব্যাপার উপস্থিত 
হইল; দলে দলে লৌকগণ “মা গঙ্গার জয়” রবে দিগন্ত প্রতিধবনিত কারতে কাঁরতে 
তদভিমুখে ধাবিত হইতেছে) "*ব্য।পার ক জানিঝাঁর জন্ত বড়ই উৎস্থক হহলাম । 

-"*শুনিলাম যে মুরলীবাঁগানের অন্তর্গত একটি উত্তম পচা পুকুরে মায়ে আবির্ভাব 
হইয়াছে, কারণ সেই পুঞ্করিণীর প] পাক ও পচা জল হইতে আতর গো1ল।পের ন্যায় 
উৎকৃষ্ট সদৃগন্ধ খাহির হইয়? সেহ পাড়া আমোদ কর্রতেছে, দোখ বাস্তখিকহ তাই ! 
'"ভক্তিমান হিন্দু নরনারীগণ-..সৌগন্ধবান পচা পুকুরের--জলে স্নান কারতেছে--" | 
কেহ কেহ সেহ পুকুররূপী গোমুখী সন্ত গঙ্গাবা!র বোতলে গুবিয়া 8/৫ টাকা যূল্যেও 
বিক্রি করিয়াছে ।...এদিকে সিমলা অঞ্চলে প্রসিদ্ধ গন্ধদ্রধ্য ত্যবসায়ী এইচ খস্থ বাঁস 
করেন ' তিনি বিলাত হহতে নান! প্রকার এসেন্স আমপানি করিয়া থাকেন ! কয়েকদিন 
পূর্বেব তিনি জাহীজ হইতে এসেশ্সের বোতল ভরা কঙকগুলি বাক গাড়ী বোঝাহ করিয়! 
নিজের গুদামে চালান দেন। জেটিতে মাল লইয়া গো-গাঁড় গাঁঢাকা দেয় । তিনি 
পুলিসে সংবাদ দেন, কিন্তু পুলিস গাড়ী বা এ বাঝ্গালর কোন কূল কিনাপী করিতে 
পারেন নাই। 

বসহ্ছজ মহাশয় ব্রাহ্ম ধর্ীবলম্বী ।.. তাহার মনে কেমন সন্দেহ হয় | তিনি তৎক্ষণাৎ 
তথায় ঘাইয়া দেখিলেন বহু লোক সমাগম এবং সদৃগন্ধে পাড়াটী ভুরতুর করিতেছে। 


কলকাতার পুকুর ২৯১ 


গন্ধ আস্রাণ করিয়াই তিনি বুঝিলেন যে, ইহা এসেন্সের গন্ধ | পুলিসে যাইয়া! তিনি 
সংবাদ দিলে পুলিস আসিয়। পুকুরে জাল ফেলাইয়াও যখন কিছুই পাইলেন ন1, তখন 
সকলেরই প্রবল বিশ্বাস হইল যে, একে কলিকাল, ম1 গঞ্জ ত পৃথিবীতে থাকিবেনই না, 
তার উপর আবার ইংরাঁজের রাজ্য, তাই মা ভাগীরথী খাত ছাড়িয়া আজ এইখাঁনে 
আবির্ভত হইয়াছেন । মা গঙ্গার জয় ! 

উক্ত পুক্ষরিণীতে কিছুই ন। পাওয়ায় তশ্নিকটস্থ আর একটি পুকুরেও জাল ফেল। 
হয়, তথা হইতে গে!ট। কত ভাঙ্গা! শিশি বোতল পীওয়৷ যায়। তাং৷ দেখিয়া বনজ 
মহাশয় বলিলেন “এই বোতলেই আমার এসেন্স ছিল। অতএব পূর্বেবাক্ত পুকুরটি 
[ ভাল ] করিয়া খোঁজ হউক |” তাহাই হইল | এবারে সেই পুকুর হইতে [ কয়েকটি ] 
বোতল প্রভৃতি খাঁহির হইল । 

“এ পুকুরের নিকট একখানি গো-গাডিৰ আড্ডা আছে। তাহার সর্দাবকে ধরিয়। 
এ আড্ডা অনুসন্ধান করায় কয়েকট। বাক্স বাহির হইয়াছে । এখন এ সর্দার হাজতে 
আছে । গাডোয়ান পলাতক । 

“ইতি মা গঙ্গার আবির্ভীব কথা ।৩৯ 

১৯১১ গ্রীস্টাব্ে প্রকাশিত এই সংবাদটি সম্পর্কে বেশি বলার প্রয়োজন নেই । এমন 
আকস্মিক দেধমাহাত্্যলাভ বোধহয় কলক'তার আর কোনে। পুকুরের ক্ষেত্রে ঘটেনি । 


পুকুরে প্রাণহানি 

পুকুরকে কেন্দ্র করে প্রাণহানির ঘটনা সেকেলে কলকাতায় আকছার ঘটত । জলমগ্র হয়ে 

মৃত্যুর প1চটি ঘটনার বিবরণ আমরা উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করলাম সামায়কপত্রের পৃষ্ঠা 

থেকে ! 

১. গোয়াবীগান : ১৮৩১--গত ৫ শ্রীবণ বুধখাঁর দিবসে প্রায় বেল| ৯ ঘণ্টার সময় 
বাহির শিখুলার শ্রীযুক্ত মধুহুদন চক্রবন্তির পত্রী অত্যন্স বয়স্ক! কি অক্ষণে উক্ত দিনে 
গয়াবাগানের সরোবরে আন করণার্থে গমন করিয়। এ অবল। বালা জলে খেল৷ 
করিতে ২ একেবারে শেষ খেলা খেলিয়াছেন অর্থাৎ শমন ভবন গমন করিয়াছেন, এ 
অতি ছুঃখের বিষয় যেহেতু বংশজ ব্রাহ্মণের অতি কষ্ট হষ্ট্যা বিবাহ নির্বাহ হয় স্থতরাং 
তাহাতে শ্রীহীন হইলে ইহার অধিক আর দুঃখ কি আছে ।"৩২ 

২. জানবাজার : ১৮৫২--*২৬ জ্যৈন্ঠ বেল। ছুই প্রহর ছুই ঘটিকার সময়ে জানবাজার 
নিবাসি শ্রমুত বাবু চণ্ডীচপণ দত্ত মহাশয়ের বাটার অন্তঃপুরস্থ পুফরিণীতে উক্ত বাবুর 
পুত্রবধূ এবং তাহার দাসী এতদুভয়ে গাত্রমার্জন করণার্থে অবরোহণ করিয়াছিলেন 
দৈব ছুর্ষিপাঁকে উক্ত রমণী জলমগ্ন হওয়াতে পরিচারিকা৷ নিজ কত্রীকে অকৃল জীবনে 
পতিত] দর্শনে আকৃল চিত্তে তাহাকে উত্তোলন করণার্থে জলে অবগাহন করাতে 
উভয়ে একত্রে জড়িত হইয়া জীবন সঞ্চারিণী জীবনে জীবন পরিত্যাগ 
করিয়াছেন 1৮৩৩ 

৩. শ্যামবাঁজার : ১৮৫৪--শ্তামবাজার নিবাসী রাছু নিয়োগির এক কষ্া। মঙ্গলবার 


২৯২ কলকাতার পুরাকথ! 


সন্ধ্যাকাঁলে ভোজন করিয়। খিড়কী পুক্ষরিণীতে আচমন করিতে যাঁইয়] জলে ডুবিয়। 
যায় এ বাড়ীতে অনেকগুলিন কুমারী আছে এ জন্য রাত্রিতে এ কন্যার অনুসন্ধান 
হয় নাই, পর দিবস প্রাতঃকালে জলপান বিভাগকালীন তাহাকে ন৷ দেখিয়! 
পুর্করিণীতে অনুসন্ধানে মৃতদেহ উদ্ধৃত হইয়াছে ।৩৪ 
৪. উঁপাঁতলা : ১৮৬২- 'কল্য বেল! ছুই প্রহরের সময়ে একটি বৃদ্ধ স্রীলোক চাপাতলার 
দীঘিতে জল আনিতে গিয়া জলমগ্র হইয়। প্রাণত্যাগ করিয়াছে 1৩৫ 
৫. মাঁনিকতল : ১৮৭৯-_গত রবিবাঁর তিন বৎসরের একটী ছেলে ও চাঁর বৎসরের 
একটী মেয়ে ছুই একসঙ্গে মাঁনিকতলার একী পুকুরে ডুবে মরিয়াছে। তাহাদের 
মা বাঁপ অনেকক্ষণ ধরিয়। খুঁজিয়! না পাঁওয়াতে যখন পুকুরের কাছে আসিয়। উপস্থিত 
হয় তখন এ ছেলেটীর শবীর ভাসিয়! উঠে দেখা যাঁয়। পিতা মাতার অযত্তেই 
ছেলেদের এইরূপ অপঘাত মৃত্যু ঘটিয়া থাকে 1৩৬ 
শেষ ঘটনাটি বাদ দিলে বাকি সব কটি ক্ষেত্রেই জন্মমগ্ হয়েছেন মহিলারা । 
পর্দাপ্রথা কি তাদের সন্তরণশিক্ষার অন্তরায় ছিল? 
অন্য ধরনের একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল শিয়ালদায়, ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে, “শিয়ালদহের 
স্টেসনের নিকটে যে বাজার ও পুফরিমী হইতেছে, সেই পুক্ষরিণীর মৃত্তিকীর বৃহৎ টিবি 
হইয়াছে । কয়েকজন মঞ্জুর সেই টিবির নীচ হইতে মৃত্তিকা খনন করিতেছিল, হঠাৎ 
টিবির মাথা ভাঙ্গিয়া পতিত হইয়1 দুইজন মঞ্জুর হত হইয়াছে । মুরেরা ত আহাম্মক, 
তত্বাবধায়কেরাঁও কি অন্ধ ছিলেন ? "৭ 


ন্নানাধিনীর শ্লীলতাহানি 

পুকুরকে কেন্দ্র করে যে নানা অসাঁমীজিক কাণ্ডও ঘটত, তার সাক্ষ্য আছে সংবাদপত্রেরই 
পাতায়, শুনা গেল যে মোং মীরপুর নিবাসি কোন কায়স্থের পরম সুন্দরী যুবতী স্ত্রী 
সমীপবন্তিনী পুফরিমী মধ্যে গাত্রধৌতার্থ গমন করিয়াছিল ইতিমধে। এ কামিনীকে 
একাকিনী পাইয়া তত্রস্থ বন্ধিধু সীতারাঁম ঘোষের পুত্র বাঁনু পীতাম্বর ঘোষ কএক জন 
লোক মমভিব্যাহারে আসিয়া বলে অধলার অন্বর ধরিয়া অন্তঃপুরে লইয়া স্বাভিলাষ পূর্ণ 
করিয়া পরিত্যাগ করাতে কামিনী বাগিণী হইয়া অতি দ্রত গমনে পটলভাঙ্গীর থানায় গমন 
করিয়া সমুদায় বিবরণ নিবেদন করাতে পরদিবস প্রাতে জমদ্দার সকলের সবাঁনবন্দি 
লিখিয়! এক্ষণে পুলিশে প্রেরণ করিয়াছে এতীবন্মাত্র শুনা গিয়াছে পরে বিচার হইলে 
এ বিষয়ের সত্য মিথ্য। যাহ হয় তাহ প্রকাশ করা যাঁইবেক 1৩৮ 


স্লানের ফাতায়া 

কলকাতাবাসীরা কোন কোন পুকুরে স্ীন কবতে পারবেন, সে বিষয় নির্ধারণ করে 
একটি বিজ্ঞপ্তি ১৮৫২ খ্রীস্টাৰে প্রকাশিত হয়| “শহর কলিকাতা শোভা বৃদ্ধি করনের 
কমিশ্তনরদের আজ্জাক্রমে' বিজ্ঞ্চিটি স্বাক্ষর করেন কমিশনারদের সেক্রেটারি জে, ও. 
বেকেট। বিজ্ঞপ্তির বয়ান ছিল এইরকম, “সন ১৮৫২ সালের ১২ আইনের ৪১ ধারার 


কলকাতার পুকুর ২৯৩ 


১৩ প্রকরণের মন্দ্দীগুসারে সকল লোককে অনুমতি প্রদান কর! যাইতেছে যে..'নীচের 
লিখিত পুফরিণীতে প্লান করিতে পারিবেক। 

| দুর্গাচরণ মিত্র ই্রাটস্থিত ব্লাকোএর সাহেবের পুক্করিণী। 

“91 জানবাঁজার ট্রাটস্থিত নিয়েগী পুক্ষত্রিণী। 

৮ | রাঁডন স্ত্রীট ও থিওটার ই্ীটস্থিত ** নং পুক্রিণী। 
ইহ ছাড় অন্ত কোন পুঞ্করিণীতে স্নান করিতে পারিবেক ন11”৩৯ 

বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যাচ্ছে, তখনও জানবাজার স্ট্রিটের ধারে, তালতলার নিয়োগী- 
পুকুরের অস্তিত্ব ছিল। এ পুকুরটির নামে আগে একাধিক রাস্তা ছিল। এখন শুধু 
নিয়োগীপুকুর বাই লেন সেই বিলুপ্ত জলাশয়টির নাম বহন করছে । 


[নলাম নোটিসে ছোটখাটে। পুকুর 

দেউলিয়া ব্যক্তিদের সম্পত্তি নিলামে বিক্রি করার জন্য সেকালের সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হতো জমিজমার বিস্তারিত বিবরণ ও চৌহদ্দি। সেইসব “নিলাম নোটিস 
থেকে বছ পুকুরের হদিস পাঁওয়া যাঁয়, যেমন_-দরজিপাঁড়ার প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের পুকুর,৪০ 
শিয়ালদার বৈকু্ঘনাথ চৌধুরীর৪৯ ও ওয়াঁকিয়। বানর পুকুর,৪২ কলুটোলার কৈলাসনাথ 
দে'র পুকুর,১৩ জানবাজারের গোল্বদি মিস্ত্ির পুকুর*৪ প্রভৃতি | মানচিত্র, পথপঞ্জী 
( ৪1078180 ) ও অন্যান্যি সহায়ক স্থত্রের সাহায্যে এই তথ্যগু(লকে সম্পূর্ণ করে তুললে 
কলকাতার জলাশয়গুলির বিস্তারিত ইতিহাস রচিত হতে পারে । 


উল্লেখপগ্জ। 

১. শিবনাথ শান্ী, 'রামতন্ন লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ”, “শিবনীথ শাস্ত্রী 
রচনাসংগ্রহ” ( সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭৯ ), পৃঃ ২৬৬ | 

২. “ভারত সংস্কারক", ৩১ অক্টোবর ১৮৭৩, ১৬ কাতিক ১২৮০ । 

৩. ক্ষিতীন্দ্রনাঁথ ঠাকুর, "কলিকাতায় চলাফেরা : সেকালে আর একালে' ( কল্সন, 
১৯৮৮ ), পৃঃ ৭-৮ [ পরবর্তা পাদটাকায় “কলিকাতায় চলাফেরা” নামে উল্লিখিত ]| 

৪. স্্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'কালীক্ষেত্র দীপিকা (হরিপদ ভৌমিক সম্পাদিত সং, 
পুত্তক বিপণি, ১৯৮৬ ), পৃঃ ৭৪-৭৫ | 

৫. মগেন্্নীথ শেঠ, “কলিকাতাস্থ তন্ত-বণিক জাতির ইতিহাঁস' ( কলকাতা, ১৯৫০ ), 
পৃঃ ৩৮ [ পরবর্তী পাদটাকায় “তন্তবণিক' নামে উল্লিখিত ]। 

৬. দীনবন্ধু মিত্র, “স্থরধুনী কাব্য” (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দীস সম্পাদিত 
সং, সাহিত্য পরিষত, ১৩৭০ ), পৃঃ ১২৯ [ পরবর্তা পাঁদটাকাঁয় “নুরধুনী কাব্য' নামে 
উল্লিখিত ]1 

৭, তন্তবণিক, পৃঃ ২২। 


১১ 


৮. 
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১২, 


১৪৩, 


১৪, 
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৩১, 
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২৩১৩, 


কলকাতার পুরাকথা 


4৯5 000060 10) এন, 07০ 4৯০ 00000 45816005014 2104 ৩” 
(06106191, 1980, 7২9%1550. 6010)017, 6৫. টব. ২. ১০ ), 2. 268. 


, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, কলিকাঁত1 সেকালের ও একাঁলের' (পি. এম. বাঁকৃচি, 


তৃতীয় সং, ১৯৮৫, নিশীথরঞ্জন রায় ও অরবিন্দ ভন্রাচার্য সম্পীদিত ), পৃঃ ৩০৪, 


৩৭৩ | 


. "সংবাদ প্রভাকর', ৩ মে ১৮৪৯, ২২ বৈশাখ ১২৫৬। 


ভারতবর্ষ”, আষাঢ় ১৩৪৭, পৃঃ ১৩৪-১৩৫ | 

'হুরধুনী কাব্য”, পৃঃ ১২৯। 

ললিতকুমাঁর বন্দ্যোপাধ্যায়, “সাহার! (ভট্টাচার্য্য এগ সনৃ, ১৩৩৪ ), পৃঃ ১২৮- 
১২৯ (পাদটীকা )। 

তদেব, পৃঃ ১৩০। 

নগেন্দ্রনীথ বন্ধু, "বিশ্বকোষ", তৃতীয় ভাগ (কলকাতা, ১২৯৯ ), পৃঃ ২৮২। 

তদেব, পৃঃ ২৮৩ | 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “রবীন্দ্র-রচনাবলী", নবম খণ্ড ( বিশ্বভারতী, ১৩৯৬, ১২৫তম 
রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত স্থুলভ সং, পৃঃ ৪১৬ [ পরবর্তী পাদটাকায় 
'রবীন্দ্র-রচনাবলী' নামে উল্লিখিত ]1 

কলিকাতায় চলাফেরা”, পৃঃ ৮। 

“রবীন্দ্-রচনাবলী”, পৃঃ ৪১৪-৪১৫। 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “ছেলেবেলা” (বিশ্বভারতী সং )। 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, “স্বরচিত জীবন-চরিত', স্থকুমার সেন ও অন্যান্য ( সম্পাঃ ১, 
“আত্মকথা” প্রথম খণ্ড, ( অনন্ত প্রকাশন, ১৯৮১ ), পৃঃ ১৪। 

“সমাচার চন্দ্রিকা”, ১৬ এপ্রিল ১৮৩১ । 


» সিংবাদ প্রভাকর', ১১ অগাস্ট ১৮৫২ । 


'পমাচাব দর্পণ”, ১১ নভেম্বর ১৮২০ । 

সংবাদ প্রভাকর* ৯ মাঘ ১২৯৮। 

নগেন্দ্রনাথ বন্থু, “বিশ্বকোষ” তৃতীয় ভাগ ( কলকাতা, ১২৯৯), পৃঃ ২৮৫। 
মহেন্দ্রনাথ দত্ত, “কলকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা” (মহেন্দ্র পাবলিশিং, তৃতীয় 
মুদ্রণ, ১৯৭৮ ), পৃঃ ৪ ! 

তদেব, পৃঃ ৫। 

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রাণকুমারের স্তিচারণ (আননাধারা, ১৩৭৪ ), 


পৃঃ ১৫০ | 


, নিধুলাল ভট্রীচার্ষ্য, “কাঁলীঘাটের এঁতিহাঁসিক কথা+ (কলকাতা, ১৩৬৪ )। 


রিপোর্টারের পল্র", স্থলভ সমাচার: ১ সেপেম্বর ১৯১১। 
সমাচার চন্দ্রিক”, ১৭ শ্রাবণ ১২৩৮। 
হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি, “সংবাদ প্রভাকর”, ২৯ জ্যেষ্ট ১২৫৯। 


কলকাতার পুকুর টনি 


৩৪, 'সম্বাদ ভাক্কর”, ২৮ মাঘ ১২৬০ । 

৩৫, “সোমপ্রকাশ', ১ পৌষ ১২৬৯ । 

৩৬, "স্থলভ সমাচার”, ৪ জৈষঠ ১২৮৬। 
৩৭. সোমপ্রকাঁশ', ৭ মাঘ ১২৬৯। 

৩৮. সমাচার দর্পণ, ২৭ আষাঢ় ১২৩২। 
৩৯, “সংবখদ প্রভাকর”, ১১ বৈশাখ ১২৬৯ । 
৪০. “সংবাদ প্রভাকর', ১০ এপ্রিল ১৮৪৯ । 
৪১, “সংবাদ প্রভাকর, ১৪ মে ১৮৪৯ 
৪২. 'সংবাদ প্রভাঁকর”, ১৫ অগাস্ট ১৮৫৬ | 
৪৩. সংবাদ প্রভাকর”, ২৯ মার্চ ১৮৫৩। 
৪৪. সংবাদ প্রভাকর” ১৪ জুন ১৮৫২ | 


দেবাশিস বস্তু 


কলকাতার পল্লীনাম 
তালিকার সন্ধানে 


একটি শহরের পঙল্লীবিন্তাসের মধ্যে নিহিত থাকে তার চরিত্রের নান গুরুত্বপূর্ণ দিক। 
যেহেতু কলকাতা গড়ে উঠেছে কোনে পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পন। ছাড়াই, তাই তার 
পাঁড়াগুলিও জন্ম নিয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, তাঁদের ইতিহাস আবতিত হয়েছে বাঁসিন্দাদের 
চাহিদাকে কেন্দ্র করে। পাড়াগুলির জন্ম, বিবর্তন বা! নামকরণের বিবরণ বিশ্লেষিত হলে 
কলকাতার সামশ্রিক ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠবে । কারণ, একেকটি 
পল্লী তো আসলে এই বিরাঁট মহীনগর-সৌধের একেকটি ইট । 

কলকাতার পলীনাম নিয়ে ভাষাতাত্বিক বা সমাজতাত্বিক কোনে গবেষণ। করতে 
গেল সর্বাগ্রে চাই একটি তালিক। ৷ কলকাতার সমস্ত পল্লীনাম শনাক্ত করতে হলে তন্ন 
তন্ন করে সরেজমিন অনুসন্ধীন চালাতে হবে সারা শহর জুড়ে । বল। বাহুল্য, কোনো 
ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সে কাজ সম্পাদন অসম্ভব, তার জন্য প্রয়োজন যুখবদ্ধ প্রয়ীম । 
আমর এখানে বই, মানচিত্র, পথপঞ্জী ও অন্থান্ত স্তত্রের সাহায্যে ৬০৯টি পল্লীনামের 
একটি প্রাথমিক তাঁলিক1 সংকলন করলাম । অদূর ভবিষ্যতে কোনে। সযোগ্য গবেষকদল 
কলকাতার পল্লীনামের পূর্ণাঙ্গ তালিক। প্রণয়ন করবেন, এই আশা নিয়েই আমাদের 
অসম্পূর্ণ উদ্বেখগটুকু প্রকাশিত হল। 


কলকাতার বিস্তার ও পঞ্চান্গ্রান 
১৬৯৮ গ্রীস্টাব্দের ১০ নভেম্বর সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে তিনটি গ্রাম কিনে ইংবেজ 
কোম্পানি জমিদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল । স্থতীক্টি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা 
নামক সেই তিনটি গ্রাম ছিল বর্তমান মহানগরের ধাজস্বরূপ। তারপর থেকে বাড়ন্ত 
শহরের বিরামহীন ক্ষুধা! মটাতে অজ্র গ্রাম আত্মবিসর্জন করেছে কলকাতার জঠরে । 
শহরের পাকষক্ত্রে পড়ে গ্রামগ্ুলি রূপান্তরিত হয়েছে মহাঁনগরের পল্লীতে, পলীনামে 
পরিণত হয়ে বেঁচে রয়েছে সেইসব গ্রীমনামের অধিকাংশের স্মৃতি ! 

কলকাতার এই বুভুক্ষু আগ্রাসনের স্থব্রপাত ১৭১৭ শ্রীস্টাবে। এঁ বছব মুঘল 
সম্রাটের অনুমতি নিয়ে কলকাতার আশেপাশে ছড়িয়ে থাক। আটত্রিশটি গ্রাম ইংরেজ 
কোম্পানি কিনে নেয় । আটন্রিশটির মধ্যে পাঁচটি গ্রাম অবস্থিত ছিল গঙ্গার অপর পারে 


কলকাতার পল্লীন্নাম . ২৯৭ 


(সাঁলকিয়া, হাওড়া, কাস্থন্দিয়া, রামকৃষ্ণপুর ও বেতড় )। বাদবাকি ঠেত্রিশটি গ্রা্ 
ছিল কলকাতার সঙ্গে সরাঁসরিভাবে সম্পক্ত। কাকুড়গাছি, বাগমারি, শিয়ালদা, ট্যাংরাঁ 
প্রভৃতি সেই তেত্রিশটি গ্রাম আজ কলকাতা শহরের অবিচ্ছেছ্চ অংশে পরিণত 1২ 

পলাশির যুদ্ধে জয়লাভের পর, নিজেদের উপনিবেশটিকে স্থসংহত করে তোলার 
দিকে নজর দিল ইংরেজ কোম্পানি । এতদিন মারাঠা খাতের আবেষ্টনীর মধ্যেই আবদ্ধ 
ছিল কলকাতার পরিধি । এবারে এই বেষ্টনীর বাইরে অবস্থিত পনেরোটি “ডিহি'-কে 
জুড়ে দেওয়া হল কলকাতার অন্দে | পনেরোটি ডিহি ছিল সর্যসাকুল্যে পঞ্চান্নটি গ্রামের 
সমষ্টি । কলকাতার এঁতিহাসিক আলোচনার সর্বত্র এ গ্রামসমি 'পঞ্চান্নগ্রাম' নামে 
অভিহিত্ত হয়েছে । পূর্বোক্ত তেত্রিশটি গ্রামের অনেকগুলিই ছিল 'পঞ্চান্নগ্রমের, 
অন্তর্ভুক্ত ।৩ 

কলকাতার এক্ভিয়ারে ঢুকেও পঞ্চান্নগ্রাম কিন্তু প্রথমে যূল শহরের অংশ হিপাবে 
স্বীকৃতি পায়শি । ১৭৯৪ গ্রীস্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বর কপকাঙার চৌহদ্দি-সংক্রান্ত একটি 
ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল । তাতেও কেবল মারাঠি! খাতের অন্তবতী অঞ্চলকেই 
দেওয়] হয়েছিল খাস শহরের সন্মান ।৪ পঞ্চান্রগ্রাম তখনও নিছক শহরতলি ।৫ এখন 
পঞ্চান্নটি গ্রামের অধিকাংশই কলকাতার প্রাঁণচঞ্চল পল্লীতে পর্ধবধি৩, কয়েকটি অবশ্য 
আজও পশ্চাদ্পর শহরতলির এলাকাধীন। 

পঞ্চান্গ্রামের অন্তর্ভুক্ত সব ক'ট গ্রামের অবস্থিতিনির্দেশ ইতিপূর্বে মুদ্রিত কোনে! 
গ্রন্থেই আলোচিত হয়নি । আংশিক প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তিও ঘটেছে । তাই বর্তমান 
নিন্ধে আমর পঞ্চান্নটি গ্রামেরই অবস্থান নির্ধারণ করার চেষ্টা! করেছি । যদিও তার মধ্যে 
কয়েকটি গ্রাম কলকাতার পৌরাঞ্চলের বহিভূতি, তবুও বিষয়টিকে পূর্ণতা প্রদানের জন্য 
আমর সেই নামগ্ডলিও তালিকায় গ্রহণ করেছি. । 


নগরায়ণ ও পল্লীনাম 
অগ্রীদশ শতকে কলকাতার যে বিস্তার শুর হয়েছিল, আজও তা অব্যাহত রয়েছে ৷ 
পশ্চিমে গঙ্গ। থাকায় সেদিকে বাড়তে পারেনি কলকাতা । পূর্বেও তাঁকে থমকে দাড়াতে 
হয়েছিল লবণহুদের ধারে পৌছে । পরে সে হুদ বুজিয়ে “বিধাননগর” তৈরি হয়েছে ঠিকই, 
কিন্ত ভিন্ন ধাঁচের এই পরিকল্পিত উপনগরীকে কলকাতার স্বতঃস্ফূর্ত বিস্তারের ফদল 
বোধহয় না বলাই ভাল | কলকাতার প্রধান প্রসার ঘটেছে উত্তরে ও দক্ষিণে | এই 
ব্যাঞ্তিতে ঘৃতাহুতা দয়েছে দেশবিতাগ । 

স্থতানুটি-গোবিন্দ পুর-কলকাঁতা৷ একদিনে শহর হয়ে ওঠেনি | আবার যেসব গ্রামকে 
কলকাতা শহর গ্রাস করেছে, তাদেরও রূপান্তর ঘটেনি রাতারাতি । যূল শহরের অংশে 
পরিণত হওয়ার আঁশে পঞ্চান্ন গ্রামকে শহরতলি' হতে হয়েছিল । অন্যান্য গ্রামাঞ্চলও সে 
রীতি অনুসরণ করেছে, তাদের পরিবর্তন ঘটেছে ধাপে ধাপে। নগরায়ণের প্রথম পর্বে 
কলকাতা -ব। তাঁর সংলগ্ন গ্রামাঞ্চল ধীরে ধীরে বর্জন করে তার কৃষিনির্ভর চরিত্র । 
পরবতণকালে নবজাত শহরের জনবাহছুল্যের চাপ ছাপ ফেলে সন্গিহিত গ্রামাঞ্চলে, 


২৯৮ কলকাতার পুরাকথা 


আবাদী জমি বাঁস্ততে পরিণত হতে শুরু করে। শহরের ধনিক শ্রেণীর সদস্যর! অনতিদূরে 
অবস্থিত খোলামেলা পরিবেশে গড়ে ভোলেন বাগান তথ বাগানবাড়ি | জমির চাহিদা 
দিনে দিনে বাঁডতে থাকে, বোজানে? শুরু হয় পুকুর-দিঘি, তার উপরে ব1 পাশে গড়ে 
ওঠা জনবসতির অনেক ক্ষেত্রেই নামকরণ হয় জলাঁশয়টির নামে । জনপদটির সাবেক 
বাসিন্দারা স্থানচ্যুত হন, পুরনে' পল্লীবিন্যাসকে ভেঙে গজিয়ে ওঠে নতুন অধিবাপীদের 
নতুন পাঁডা। ক্রমবর্ধমান চাঁহিদাঁর সঙ্গে তাল রেখে জমির দাম অবিরাম উর্ধ্বমুখী হয়ে 
চলে । অর্থের মোহে বা অবস্থাস্তরের কারণে অনেক বাগানবিলাঁসী পরিবার বিক্রি করে 
দেন পূর্বপুরুষের সাধের বাঁগানবাড়ি । বাগান চিরে রাস্তা বেরোয়, টুকরো করে বিক্রি 
হয় জমি, একটিমাত্র হোল্ডিং থেকে প্রস্থত হয় অজন বাই-নশ্বরযুক্ত বাঁড়ি। পল্লীটির 
নামের মধ্যেই শুধু বেঁচে থাকে একটি হারিয়ে যাঁওয়া বাগানের স্মৃতি । কোথাও কোথাও 
পূর্বপরিচয় ঢাকা পড়ে যায় নব্য অধিবাসীদের আধিপত্যে ৷ বাগানের স্বতি মুছে দিয়ে 
তারই বুকের উপর গজিয়ে ওঠে বামুনপাঁড়া বা মুসলমানপাঁড়া । ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার 
চাহিদা মেটাতে স্থাপিত হয় নতুন বাঁজার-হাঁট | তাঁর মধ্যে কয়েকটি স্থায়িত্ব পায়, 
বাঁকিগুলি ডুবে যাঁয় অবলুপ্তির অতলে | চাউলপটি, ময়রাঁপটি প্রভৃতি নামের মধ্যে রয়ে 
যায় তাদের রেশ । এত ভাঙাগড়ার মধ্যেও অনেকক্ষেত্রেই জেগে থাকে গ্রামটির সাবেক 
নাম । সেভাবেই বেঁচে গিয়েছে পঞ্চান্নগ্রামের অধিকাংশের নীম, সেভাবেই টিকে থাকছে 
যাদবপুর, সন্তোষপুর, মোমিনপুর নামগুলি । আর দাড়িয়ে থাকে লোকদেবতার “থান' 
গুলি, চট করে দেবস্থানের বিলুপ্তি ঘটে ন1। কারণ, সাবেক বাসিন্দাদের মতো নতুন 
বসতিকারীদেরও যে তেনাদের” দরকার | গাছতলাঁর বদলে দেবনাটির মাথার উপর 
ওঠে ইট-কাঁঠের আচ্ছাদন, তৈরি হয় রগরগে রঙের মন্দির | দেবতার কৌলীন্য 
বাড়লেও “তলা” শব্দটা! ঘোচে ন?, 'শীতলা মন্দিরের” বদলে লোকে তখনও বলে চলে 
শীতলাতলা” । আরও কিছু “তলা বেঁচে থাকে লোকমুখে । সেগুলি বহন করে প্রাচীন 
কিছু বৃক্ষের স্মৃতি, যেমন-_বটতলা ব1 ডালিমতল] | 

পার্শ্ববর্তী জনবসতিকে চেনার দিকচিহু হিসাবে পুকুর, বাগান, বাঁজার বা লোক- 
দেবতার “থাঁন'-এর ব্যবহার গ্রামবাংলার এক প্রথাসিদ্ধ রীতি । গ্রামনাম বা গ্রামবাংলার 
পল্লীনামের তালিকার দিকে তাকালে এর সত্যতা সহজেই অনুধাবন কর। যাবে। 
কলকাতার বিস্তারের ফলে গ্রামাঞ্চল নগরায়ণের পথে পা দিলেও তার গা থেকে গ্রাম্য 
গন্ধ চট করে চলে যায় না । নতুন পাড়াগুলিকে চেন1র জন্য যখন নামকরণের প্রয়োজন 
হয়, তখন তা সাধিত হয় শনাক্তকরণের সেই সনাতন গ্রাম্য রীতি অনুসরণ করে । কখনও 
আবার অনুস্থত হয় একটি স্বতন্ত্র গ্রাম্য পদ্ধতি | অবৃস্থিতি অনুযায়ী পাড়ার নাম হয় 
উত্তর-দক্ষিণ-পুব বা পশ্চিম পাড়া, নয়তো৷ অধিবসীদের জাতপাত ও পেশার পরিচয় 
জড়িয়ে দেওয়। হয় পল্লীর নামে। 

গ্রাম থেকে নগরাঞ্চলে রূপান্তরিত হওয়ার এই দঈর্ঘ পদ্ধতি স্বাভাবিকভাবেই সময়- 
সাপেক্ষ । তাই মহাকালের একটি বিশেষ মুহুর্তে সব ক'টি পরিবর্তনশীল অঞ্চলের চেহারা 
একরকম থাঁকে না। ছুশো৷ বছরে পঞ্চামগ্রামের স্বাতস্ত্রের বেমালুম বিলুপ্ধি ঘটেছে। 


কলকাতার পল্লীনাম ২৯৯ 


একশে! বছর আগে যে বালিগঞ্জ ছিল মর্যাদাহীন শহরতলি, আঙ্ঈংসে জায়গাই নগর- 
কৌলীন্ঘে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার । আবার কলকাতার পৌরাঞ্চলের ( ওয়ার্ড ৫৭, ৫৮) 
ভিতরে থেকেও চিংডিহাট, মাঁকালতলা', তাপুরিয়াঘাঁটা. অনন্তমাতাল, আরুপোতা, 
বৈঁচতল? প্রভৃতি অঞ্চল আজও গ্রাম" অভিধায় অভিহিত ।৬ ১৯৮৪ থেকে যাদবপুর, 
গার্ডেন রিচ প্রভৃতি দক্ষিণ শহরতলির কিছু অঞ্চল ঢুকে এসেছে কলকাতার পৌরসীমার 
মধ্যে । এইসব অঞ্চল নগরাঁয়ণের শেষ গণ্ডির সমীপবর্তী। অন্যদিকে যেসব অঞ্চলে 
দ্রুত নগরায়ণ চলছে, সেসব এলাকায় দেখ! যাঁয় পথনামের ব্যখহীর টিলেঢাল।, সে 
তুলনায় পল্লীনাম বেশি জনপ্রিয় | কিন্তু নগরাঁয়ণের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পল্লীনামের 
জায়গা পথনাঁম অধিকার করতে থাকে । 

কলকাতার পল্লীনীমের বিষয়টি পর্যালোচন1 করলে দেখ। যায়, পথনামে স্থান পেলে 
'পল্লীনামের আমু দীর্ঘায়িত হয় | পথনামে স্থান পাওয়ায় পটলডাঁঙা, সিমলা, গরানহাট। 
প্রভৃতি পল্লীনাম স্থায়িত্ব পেয়েছে । কিন্ত সে সৌভাগ্য না হওয়ায় বিজিতলা', ভিস্তিপাঁড়া 
বা প্যাড়াতলা আজ বিস্মৃত । অবশ্য পথনামে ব্যবহৃত হলে পল্লীনাম নিয়ে যে বিভ্রান্তিও 
সৃষ্টি হয়, তাঁর প্রকৃষ্ট উদাহরণ “চিৎপুর? | চিৎপুরের প্রকৃত অবস্থান চিৎগুর রোডের 
উত্তরপ্রান্তে, খালেরও উত্তরে | তবু আমরা অম্নানবদনে “রবীন্দ্র সরণি" কে “চিৎপুর” বলে 
অভিহিত করি । 


'পলীনামের চরিত্র | 
আমাদের পল্লীনামের প্রয়োগ বেশ শিথিল। তাই ঝামাঁপুকুর আর ঠনঠনিয়া অথবা 
পটলডাঁঙ আর মির্জাপুরের মধ্যে বিভাজনের সীমারেখা কলমের দৃঢ় আঁচড়ে 
আকা অসম্ভব | বর্তমান নিবন্ধে পরিবেশিত তালিকায় দেখা যাবে, অনেক ক্ষেত্রে 
পাশাপাশি দুটি রান্ত। দুটি স্বতস্ত্র পল্লীনাম বহন করছে । রীতিগত শৈথিল্যের কথা৷ জান 
না থাকলে ব্যাপারটি বিভ্রান্তিকর বলে মনে হবে। পল্লীনামের ব্যবহার যে কতটা 
আলগা, একটি উদাহরণ দিলে সেট! বোঝা যাঁবে | রাধাঁনাথ মল্লিক লেন নামক নাঁতি- 
দীর্ঘ গলিটি বিভিন্ন জায়গায় পটলডাঁঙা, আড়পুলি, চাঁপাঁতল। ও গোয়ালাপুকুর-_চাঁরটি 
পল্লীনামে অভিহিত হয়েছে ।৭ বর্তমান নিবন্ধে পল্লীগুলির যে অবস্থিতিনির্দেশ দেওয়া 
হল, সেটি ব্যবহাঁরকালেও এই বিষয়টি খেয়াল রাখ! দরকার । 

পল্লীনামের ফর্দ করতে গিয়ে আর একটি ব্যাপার আমাদের চোখে পড়েছে । 
পল্লীগুলির আয়তনের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই--কোনোটি একাধিক ওয়ার্ড ছুড়ে 
বিস্তৃত, আবার কোনোটি ব1 একটি গলির অংশ মাত্র । কলকাতার অংশবিশেষে 
রূপান্তরিত অনেক গ্রামের নাম পরিণত হয়েছে পল্লীনামে । স্বভাবতই সেই পল্লীনামগুলি 
বৃহৎ অঞ্চলের গ্ভোতক । আবার সেইসব গ্রামের বুকে গড়ে ওঠা একেকটি পল্লী প্রসব 
করেছে একেকটি নাম | এই উপ-পল্লীগুলির আকার ম্বাভাবিক কারণেই ছোট । 

সব মিলিয়ে বিষয়টি বেশ গোলমেলে । পুরে প্রসঙ্গটি আলোচন] করতে হলে একটি 


৩০০ কলকাতার পুরাকথা' 


স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখতে হয়। এখানে শুধু বিভ্রান্তি এড়াঁতে কিছু প্রাথমিক জটিলতার, 
কথা জানিয়ে রাখা হল। 


অন্ধুস্থত নীতি 
১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে পুরসভা কলকাতার একশোটি ওয়ার্ডের চৌহদ্দি ও পথনামের একটি 
তাঁলিক! প্রকাশ করেছিলেন ।* মোটামুটি সেই তালিকার অন্তর্ভূক্ত অঞ্চলগুলির 
পল্লীনামই আমরা সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি। তবে পঞ্চান্নগ্রামের ক্ষেত্রে যে সেই 
সীমানার বাইরেও আমাদের পা বাড়াতে হয়েছে, সে-কথা৷ আমরা আগেই জানিয়েছি । 
কলকাতার অনেক রাস্তা অতীতে দেশজ নামে পরিচিত ছিল, যেমন-_বন্দুকওয়াঁল। 
গলি, মীর-ই-জাঁনি গলি, মাথনওয়াল। গলি । এগুলি পথনাম বলে বর্তমান তালিকায় 
গৃহীত হয়নি । ম্যাণ্ডেভিল গার্ডেনস, মালিন পার্ক, রেইনি পার্ক, সানি পার্ক, কুইন্স পার্ক 
প্রভৃতি নামগুলিও পথনাম ধলে বজিত হয়েছে । বড়বাজারের “কারা” বা খুব ছোট 
'পটি"গুলি যেহেতু “পল্লী” নয়, তাই তালিকায় স্থান পায়নি । একই কারণে বাদ পড়েছে 
একাধিক পুকুর ও বাঁজীর | তবে খোলাখুলি একটি স্বীকারোক্তি গোড়াতেই সেরে রাখা 
ভাঁল। কোনটি যে নিছক 'স্থাননাম', আর কেো1ন।ট যে পল্লীনাম' তা অনেক ক্ষেত্রেই 
স্পষ্ট নয়। তাই দৃঢ় কোনে? নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি৷ যান্ত্রিক কঠোরতার গণ্ডি 
এড়িয়ে আমরা চেষ্টা করলাম সীমিত পরিসরের মধ্যে যথাসাধ্য বেশি তথ্য সংকলন 
করার । 


তালিকা ( বর্ণানুক্রমিক ) 

১. অন্তবাদ (4১000099984 )--পঞ্চান্গ্রামের অন্যতম গ্রাম অন্তবাঁদ ছিল ডিহি 
শ্ীরামপুরের অন্তর্ভুক্ত 1৯ উত্তরে বৈচতলা, পশ্চিমে ধলন্দা, দক্ষিণে চৌবাগ।__ 
এই ত্রিপীমান। দিয়ে বেষ্টিত ছিল অন্তব্দ 1১০ 

২. অরফ্যানগঞ্জ _অরফ্যানগঞ্জ রোড, ডায়মগুহারবধার রোড ও টাপলির নালার 
মধ্যবর্তী ত্রিভুজাকুতি অঞ্চল 1৯৯ 

৩. আযাণ্টনিবাগান-_আ'চার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডের পশ্চিমধারে 'আযাণ্টনিবাগান লেন' 
এখনও রয়েছে (ওয়ার্ড ৩৭ )1৯২ 

৪. আকৎর্পুর-মেগ্ডিসের মানচিত্রে (১৮৪৫) দেখা যাচ্ছে, খিদিরপুরেস দক্ষিণে ও 
আপার অরফ্যান স্কুলের পশ্চিমে ছিল 44৯1010510991 1১৩ 

৫. আড়কুলি-_বর্তমীন মদনগোপাল লেনের (ওয়ার্ড ৪৮) পূর্বনীম ছিল 'আড়কুলি 
লেন? ।১৪ 

৬. আঁড়পুলি-_ বর্তমান স্থরেন্্রলীল পাইন লেনের € ওয়ার্ড ৪০, ৪৮) পুর্বনাম ছিল 
“আড়পুলি লেন” ।১৯৫ আড়কুলি ও আঁড়পুলি পল্লীনাম ছুটি নিয়ে বিস্তর 
গণ্ডগোল । প্রাণকৃষ্ণ দত্ত শঙ্কর ঘোষ লেন ও সন্নিহিত অঞ্চলকে "আড়পুলী” 
বলেছেন ।৯৬ লোকনাথ থোষও এই শঙ্কর ঘোষের পরিবারকে বলেছেন 


কলকাতার পল্লীনাঁম ৩০১ 


১০০ 


৯০ 


১২২০ 


১৩. 
১৪০ 
১৫, 


১৬. 
১৭, 


১৮, 


৯৪১০ 


1076 010055 7810115 ০ 4১100111১৯৭ কিন্ত আশড়পুলি লেনের (বা 
স্বরেন্্রলাল পাইন লেনের ) অবস্থান শঙ্কর ঘোষ লেনের বহু দক্ষিণে, মেডিকাল 
কলেজের উলটোদিকে | এই রাস্তার সামান্য দক্ষিণেই আবার আড়কুলি লেন 
( বা মদনগোপাল লেন )। তাহলে আড়পুলি লেন এবং আডকুলি লেন প্রায় 
পাশাপাশি । এ ছুটি নাম কি তবে একই শব্দের ছুটি অপতভ্রংশ ? মৌখিক 
আলোচনা প্রপঙ্গে শ্রীরাধারমণ মিত্র আমাদের বলেছেন, 'আড়কুলি' ফাঁদি 
শব'। কুলি” শব্দের অর্থ রাস্তা, কোনে বড় রাস্তা থেকে যে পথ আড়াআড়ি 
বেরিয়ে যাঁয়, তাকে বলা হয় 'আঁড়কুলি'। তাঁর মতে, “আঁড়পুলি' শব্দ 'আঁড়কুলি' 
থেকে অপজাত । উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সম্পাদিত একাধিক বাঁংল। দলিলে 
আমর] দেখেছি যে, রাধানাঁথ মল্লিক লেন ও সন্নিহিত অঞ্চলকে অভিহিত কর' 
হচ্ছে “মৌজ। আডপুলী” নামে | সব মিলিয়ে বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। 


৭» আতাবাগান-_-বর্তমান চণ্ডীবাঁড়ি স্ট্রিটের ( ওয়ার্ড ১৬) পূর্বনাম 'আতাবাগান 


স্ট্রিট €( লেন ),৯৮ সন্নিহিত পাডাটির নামও আতাঁবণগাঁন । 


. আদিগঙ্গা চর- টালির নালা, গঙ্গা ও কবিতীর্থ সপণির মধাব্্ ব্রিভুজাকৃতি 


অঞ্চল ।+৯ 


, আনন্দপুর-_কীকুড়গাঁছির দক্ষিণ-পূর্বে ও নারকেলভাঙা মেন রোডের উত্তরধারের 


একটি অঞ্চল 1২০ 

আমপোস্তা- পি. এম. বাঁকচির ১৮৯৯ থ্রীস্টান্ষের ডাইরেক্টরিতে ২১৫ ও ২২৫ 
দরমাহাটা স্ট্রিটের মধ্যবত্তণ অঞ্চল এই নামে অভিহিত ।২১ 
আমড়াঁতল।__-এখনও ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে আমড়াঁতলা। স্ট্রিট ও লেন রয়েছে । 
আয়নীপটি_-পি. এম. বাকচির পুরো ভাইরেক্টরিতে সোয়ালো লেন 
চীন1বাজার আঁয়নাপটি' নামে অভিহিত | সন্নিহিত একটি অঞ্চল “গেলাঁসপটি' 
নামে পরিচিত ছিল ( “গেলাসপটি, দ্র-)। 

আরকপুর--বর্তমাঁন আনোয়ার শাহ রোডের পূর্ব অংশ ও সন্নিহিত অঞ্চল ।২২ 
আরমানিটোল! --আরমেনিয়ান স্ট্রিট ও সন্নিহিত অঞ্চলের সাবেক নাম 1২৩ 
আরিফনগর--শকের মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে, এ অঞ্চলটির অবস্থান গার্ডেন রিচের 
দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে | 

আলগুদাম-_জ্যাকস্ন"স ঘাট স্ট্রিট ও সংলগ্ন এলাকা ।২৪ 

আলিপুর--৭৪ ও ৮২ নম্বর ওয়ার্ডে আলিপুর আ্যাঁভেনিউ, আলিপুর পাক প্রেস, 
আলিপুর পার্ক রোড, আলিপুর রোড এখনও আলিপুর গ্রামের স্মতি জাগিয়ে 
রেখেছে । 

আলুপোস্তা-াপ. এম. বাকচির পুর্ধোক্ত ডাইরেক্টরিতে ২৩১ ও ২৩২ দ্রমাহাটা 
স্ট্রিটের মধ্যবর্তী এলাকাটি “'আলুপোস্তা' নামে অভিহিত | 
আহিরিটোল।--আহিরিটোঁলা৷ স্ট্রিট, ফার্স্ট লেন ও বাই লেন (ওয়ার্ড ১৯, ২০) 
এখনও এই পল্লীনাঁমটি বহন করছে। 


৩০২ 


২১, 


২২, 


২৩, 
২৪. 


২৫. 


২৬, 
২৭, 


৭৮০ 


৩১, 


৩২০ 


৩৩, 
৩৪, 


৩৫, 


কলকাতার পুরাকথঃ 


আহির্রিপুকুর--আহিরিপুকুর রোড, ফার্ট” লেন ও সেকেণ্ড লেন (ওয়ার্ড ৬৯ ) 
এই পল্লীনামের বাহক । আহিরি পুকুরের (আহিরিতালাও) পাশে 'আহির্রিবাগান 
নামে একটি বস্তিও ছিল ১৮৫৮ গ্রীস্টাব্দে।২৫ গুরুসদয় রোড ও আহিরিপুকুর 
রোডের সংযোগস্থলের পশ্চিমধারে, বধর্তমান “পোদ্দার নিকেত'-এর জায়গায় 
ছিল আহিরিপুকুরের অবস্থিতি ।২৬ 

ইংরেজটোলা--ইংরেজটোলা৷ বলতে যদিও আমরা আলগাঁভাবে পুরো সাঁহেখ- 
পাঁড়াই বুঝি, শবু পি. এম. বাঁকচির পুর্বোক্ত ডাইরেক্টপ্রিতে থিয়েটার সোড 
বিশেষভাবে “ইংরেজটোপা” নামে অভিহিত হয়েছে। 

হন্দ্রি--সারকুলার গার্ডেন গ্লিচ রোড ও তারাতল। রোডের সংযোগস্থলের 
দক্ষিণ-পৃবে বিভ্তীর্ণ অঞ্চল 1১৭ 

ইত্রাহিমপুর--৯৬ নগ্ঘর ওয়ে এখনও ইত্রাহিমপুর রোড রয়েছে । 
ইমামবাগ-_প্রিন্সেপ স্ট্রিট ও সন্নিহিত অঞ্চল। প্রিন্সেপ স্ট্রিটের সাবেক নাম 
“ইমামধাঁগ লেন? ও প্রিন্ষেপ লেনের পূর্বনাম “ইমমবাঁগ সেকেওড লেন” 1২৮ 
উখড়া-_সাঁরকুলার গাডেন রিচ রোডের উত্তরধারে, ডুমেইন আভেনিউ ও সত্য 
ডাক্তার রোডের মধ্যবতণ অঞ্চল । 

উড়িয়াপাডা_-১--এখনও ৫৪ নম্বর ওয়াড়ে রয়েছে উভিয়াঁপাড়া লেন? । 
উড়িয়াপাড়া--২-খতমান পমান।থ কবিরাজ লেনের (ওয়াউ ৫১) পুনম 
ভিডিয়াপাঁড়া লেন” 1২৯ 

উড়িয়াধাগান-_খেলিয়াঘাটা। মেন রোডের উত্তরধারে, সরকার বাজার ও 
আলোহীয়া সিনেমা থেকে সমদূরত্বে অবস্থিত । 


* উত্তরপাঁড়া উত্তরে বরাহনগর থেকে দর্ষিণে গান ফাঁউপ্ড, পৌড, পাশ্চমে 


কাশীপুর বোঁড থেকে পুর্বে সাতর!পাড়া পধন্ত একটি খিশ্তীর্ণ অঞ্চল 'উত্তরপাঁড়া” 
নামে পরিচিত ছিল । বর্তমান হেয় দে লেনের 1 এয়া ২) জাাবেক নাম ইস্ট 
উত্তরপীড়। লেন" 1৩০ 


, উলফত্বাঁগান--উডবার্ন পার্ক ও সন্িহিত এলাকার পুরনো নাম 1৩১ 


উন্ুখেড়িয়া__-পঞ্চনগ্রামের অন্ততম গ্রাম উপুবেড়িয়া ছিল [ডহি শ্ররামপুরের 
অন্তভূ্ত।৩২ উলুবেডিয়ার অবস্থিতি ছিল বন্দেল ও কসবার মাঝে ।৩৩ ফার্ন 
রোড ও প্রেসের পুর্বন1ম যথাক্রমে উলুবেড়িয়া রৌড 'ও লেন 1৩৪ 

উল্টোডাডা। উদ্টোৌডিডি)-_উপ্টোডাঙা ছিল পঞ্চান্নগ্রামের অগ্তভূক্ত একটি ডিহি 
তথা গ্রাম 1৩৫ উপ্টোঁভিডি রৌড (ওয়া ১২ ) এখনও পল্লীনামটি বহন করছে । 
একডালিয়? (একডালা)--৬৮ নম্বর ওয়াঢে এখনও রয়েছে একডালিয়! প্লেস? | 
একবাঁলপুর--৭৮ নম্বর ওয়ার্ডে এখন রয়েছে “এএকবালপুর লেন” । 

এন্টালি (ইণ্টীল )- পঞ্ধান্নগ্রামের অন্তভূক্তি এই গ্রাম তথা ডিহিটিরও৬ স্মৃতি 
জাগিয়ে রেখেছে 'ডিহি এপ্টালি রোড' (ওয়ার্ড ৫৫)। বাংলায় আগে অঞ্চলটির 
নাম লেখ। হতো “ইটালি”, উচ্চারণ কর? হতে! “ইটিলিঃ | 


কলকাতার পল্লীনাম তত 


৩৬. 


৩৭, 


৩৮, 


৩৭. 


৪০, 
৪ ১, 
৪২, 


৩. 


৪9, 


8৫, 


৪৬. 


8৭. 


৪8৮. 


9৪০ 


ওয়াটগঞ্জ-_বর্তমাঁন কবিতীর্ঘ সরণির পুরনে। নাম “ওয়াটগঞ্জ স্টরিট',৩৭ সংলগ্ন 
এলাকাটিও “ওয়াটগঞ্জ' নামে পরিচিত । “ওয়াটগঞ্জ স্কোয়ার” €ওওয়ার্ড ৭৫) এখনও 
রয়েছে। 

ওয়ারিসবাঁগান--বর্তমান মেটকাঁফ লেনের €ওয়ার্ড ৪৬) পূর্বনীম “ওয়ারিসবাঁগান 
লেন' 1৩৮ 

কড়েয়া-_বেনেপুকুরসহ কড়েয়া গ্রাম ছিল ডিহি তপসিয়া তথা পঞ্চানন গ্রামের 
অন্তভূস্ত 1৩৯ কড়েয়! রোড ( ওয়াড ৬৪, ৬৯) সেই প্রীচীন গ্রামটির স্মৃতি 
বহন করছে। 

কদমতল।-_পাঁনি ঘাট এবং গোয়ালিয়র মন্রমেণ্টের মাঝে গঙ্গাতীর ছিল 
'কদমতলা ঘাট" । এ. কে. পায় লিখেছেন যে, সংলগ্ “কদমতলা' পল্লীর নামেই 
ঘাটটির ন|মকরণ হয়েছিল 1৪০ 

কপালিটোল।--কপালিটেলা লেন (ওয়ার্ড ৪৭) এখনও নাষটিকে বাঁচিয়ে 
রেখেছে। 

কপালিবাগান--৫৭ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রয়েছে কপাঁলিবাগান লেন। 
কপিভাঙা--খিদির্পুরের বর্তমান নেতাজি স্থভাষ ডক অঞ্চল 1৪১ 
কপিবাগীন--বাঁগবাঁজীরের ঠাকুর বাঁধাকান্ত লেনের (ওয়ার্ড ৭) সাবেক নাম 
কপিধাগান লেন? 18২ 

কবরডাঙা_-১--রতন সধৃকাঁর গার্ডেন স্টিট ও শিবতলা স্ট্রিটের সংযোগস্থলের 
দরক্ষিণ-পশ্চিমে ছিল কবরডাঙার অবস্থিতি 1৪৩ ধর্তমান শিবু ঠাকুর লেনের নামও 
ছিল 'কবরভাঁঙা স্ট্রিট? 18৪ 

কববডাঙা_-২-_শিয়াশদা স্টেশনের « পুরে অবস্থিত “কাশিমবাঁজার রাঁজবাটী' 
ও সংলগ্ন অঞ্চল এক সময়ে পরিচিত ছিল “কবরডাডা' নামে 18৫ 
কখরাজবাগান_অরখিন্দ সেতুর দক্ষিণ-পূর্ব, হরিশ নিয়োগী রোডের 
একাংশ । 

কমলনয়নের বেড--শকের মানচিত্রে 10]51001 1982 88 039816০-র উল্লেখ 
রয়েছে । এট যে একাট পল্লীনাম ছিল সেটা বোঝা যায় ১৮৫৬ খ্রস্টাব্দের 
পথপঞ্জা থেকে 18৬ সেখানে নামটিকে পথনামেপ মধ্যে ঢুকিয়ে পল্লীটর অগ্তর্গত 
অনেকগুলি বাড়ির বাসিন্দাদের নামোল্েখ করা হয়েছে । আবার ১৮৯৫ 
গ্াস্টান্দের পথপঞ্জীতে মাল্লক “স্্রটের দেশজ নাম দেওয়া আছে 4481001-1০%- 
19-9817 18৭ কমলনয়নের পদবী অবশ্য 'রায়' ছিল ন, তাঁর পদবী ছিল 
“মাললক? | 

কম্ুলিয়াটোঁলা-_-কন্ুলিয়াটোলা লেন (ওয়ার্ড ১০) এখনও পল্লীনীমটিকে 
জীবিত রেখেছে। 

কয়লাঘাট ( কয়লাঘাট। )--বর্তমান বাবু তারাপদ মুখাঁজি সরণির পূর্বনাম 
কয়লাঘাট স্ট্রিট” । রাস্তাটির সঙ্গে স্ট্র্যাণ্ড রোডের সংযোগস্থল এবং সন্নিহিত, 


৫০, 


৫৯০ 


৫২, 


৫৩, 


৫৪, 


৫৫, 


৫৬, 


৫৭, 


৫৮. 
৫৯, 
৬০, 
৬১. 
৬২. 


কলকাতার পুরাকথা 


অঞ্চল এখনও এ নামে পরিচিত বলেই রেলের স্থানীয় অফিসটির নামের সঙ্গে 

'কয়লাঁঘাট” শব্দটি যুক্ত হয়েছে । 

কয়লাহাটা--প্রিন্স দ্বারকাঁনাথের অনুজ রমানাঁথ ঠাকুর ছিলেন কয়লাহাটাঁর 

ঠাকুরবংশের প্রতিষ্ঠাতা । কয়লাহাট। পল্লীর অনেকটাই গু'ড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে 

গেছে কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রিট । রমানাঁথের ভদ্রাসনের জায়গায় এখন বিরাজ 

করছে বাঙ্গুরদের “বেহ্কটেশ্বর মন্দির? ৪৮ 

কলিনবন্তি--লোঁয়ার সারকুল1র রেছেবু উত্তরধারে, ক্যামাক স্ট্রিট ও বর্তমান 

ল্ড সিনহা রোডের মাঝামাঝি জায়গ। জুড়ে ছডিয়ে ছিল এই পল্লীটি ।৪৯ 

কলাবাগান--১-মেছুয়াবাজার স্ট্রিটের উত্তরধারে, হ্যালিডে সিট ও শতৃচন্দ্ 

চ্যাটাজি স্ট্রিটের মাঁঝে ছিল সাবেক কলাবাগানের অবস্থিতি 1৫০ বর্তমাঁনে 

হাঁলিডে স্ট্রিটের জায়গায় য়েছে চিত্তরঞ্জন আাঁতেনিউ | 

কলাবাগান--২--প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের কাছে এখনও রয়েছে 

“কলাবাগান লেন' (ওয়ার্ড ৯৪ )। 

কলাবাগান--৩--তৃতীয় কলাবাগানের অবস্থিতি বেলেঘাটায়, চড়কডাঙা 

রোডের পূর্ধারে | 

কলাব1গাঁন--৪-_আর একটি কলাবাগান অবস্থিত ছিল বাগবাঁজারে, খালের 

ধারে ।৫* 

কলিঙ্গা__-“কলিঙ্গা-র নাম বিরুত হয়ে “কলিন লেন' ও “কলিন স্ট্রিটের (ওয়া 
৫২, ৬২) মধ্যে টিকে রয়েছে । বর্তমান পেম্যণ্টিল স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ৬২) আদি 

নাম কলিঙ্গী ফাস্ট লেন । এই গলিটি ১৮৪১-এ ছিল স্থাননামবহুল-_ 

£21180950 655াগ 00 11) 01119 18106 1785 2, 108009 2.00017650 0109 

19101553, 00 [95 1856 0520 5০ 10110119660, 11080 10 15 090 

[9531919 00%/ 10 91)6জ/ [102 1১01170215 01 5801. 10906...00%/ (181 

৪. 57680 700101061 01 1,000599 06101081178 0০ 10 1)8%5 09650 01010610 

00%/0 001 ড/911১519% 50086 8:00 105 50060, ৫ ২ 

কলুটোলা_ কলুটোল। সর্ট অনাগারিক ধম্মপাল স্ট্রিটে নামাত্তরিত হলেও 

এখনও ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে 'কলুটোল। লেন? । 

কলুপাঁড়া--৯১ নম্বর ওয়ার পয়েছে 'ক্লুপাড়া লেন? | 

কসবা বালিগঞ্জ রেলস্টেশনের পূর্বদিকে বিস্তীর্ণ অঞ্চল। 

কসাইটোল।_-বর্তমান চবটিস্ক স্ট্রিট ও সন্নিহিত অঞ্চলের সাবেক নাম 1৫৩ 

কসাইপাঁড়1--৬০ নম্বর ওয়ার্ডে কপাইপাড়া লেনের অবস্থিতি | 

কসাইবস্তি--২৯ নগ্বর ওয়ার্ডে রয়েছে কসাইবস্তি ক্রপ লেন, ফার্ট লেন ও 

সেকেও্ড লেন। পুরে! অঞ্চলটিরই নাম “কসাইবস্তি 


, কাওড়াপাড়া-চিৎপুর ব্রিজের ধারে, বসিরিশাঁহ্রে দরগার অদূরে ১৮৬৩ 


্ীস্টাব্দে 'বাওড়াপাড়া” নামে একটি পল্লী ছিল।৫৪ 


কলকাতার পলীনাম ৩০৫ 


৬৪, 


৭8. 


৭৫. 
৬. 


৭৭. 


কাকুড়গাছি--পঞ্চাননগ্রামের অন্তভুক্ত কাকুড়গাছি গ্রম ছিল ডিহি শু"ভার 
এলাকাধীন ।৫€ কাকুড়গাচি রোড, ফাস্ট লেন ও সেকেগু লেন (ওয়ার্ড ৩০,৩১) 
গ্রামটির স্মৃতি টিকিয়ে রেখেছে । 


. কীকুড়িয়। _দক্ষিণর্দীড়ির পূর্বদিকে অবস্থিত৫৬ এই গ্রামটি ছিল পঞ্গান্নগ্রাম 


তথা ডিহি বাগজৌলার অন্তর্ভুক্ত ;৫৭ অঞ্চলটির বর্তমান নাম “বীকুড়ি', এটি 
এখন সপ্টলেক থানার এলাঁক ধীন 1৫৮ 


. কীকুলিয়া-_ফাকুলিয়া রোড এই পল্লীনামটি বহন করছে ( ওয়াড ৬৮, ৯০)। 
৬৭. ক[?উপাঁড়া-১--১৮৭৪ শ্বীস্টাব্দে আপার সারকুলার রোড ও উল্টোডাঙা (ব্রিজ) 


রোৌডের সংযৌগস্থলের উত্তরদিকে অবস্থিত ছিল 'কাঁজিপাঁড়া" ।৫৯ পল্লীটির যে 
নামান্তর ছিল “কাগজিপাঁডা” সে-কথা জান ষাঁয় ১৮৬৩ খ্রীস্টান্বের একটি পথপঞ্জী 
থেকে । একই পথপঞ্জীতে অঞ্চলটকে 'কাঁজিপাড়া”ও বল হয়েছে, কিন্তু উভয় 
ক্ষেত্রে জানানে! হয়েছে যে. সেখানে বাঙালি কাগজ প্রস্ততকারকদের বাস 1৬৪ 


. কখ্জপাঁড়া২- সারকুলার গাডেন রিচ রোড ও তারণতল। বোৌঁডের সংযোগস্থলের 


দক্ষিণপশ্চিমে তারাতলা বোডের পশ্চিমধারে অঞ্চলটির অবস্থান 1৬১ 


. ঈ্াটাপুকুর বর্তমান শশীন মেত্র লেনের । ওয়ার্ড ৭, ৮* ১০ । সাবেক নাম ছিল 


কীটাপুকুর লেন,৬১ সন্নিহিত বিস্তৃত এলাকা পরিচিত ছিল এর পল্লীনামে | 


. বপাঁদভীঙা শিমলা স্ট্রটের € ওয়াড ২৫, ২৬) পূর্বনাম 'কাপাসভাঁও।' 1৬৩ 
১. কামরাডাতলা-_বর্তমীন অন্রদা বানাজি লেনের ( ওয়া ৭০ ) পুবনাম 


'কামরাঙাতল। লেন' |১৪ 


. কামারভাঙা- পঞ্চান্নগ্রামের এলাকাধীন কামারডাঁড1 ছিল ডিহি এণ্টাঁলর 


অনুডূক্ত 1৬৫ কামারভাঙা রোড ( ওয়াড় ৫৬ ) এখনও সেই গ্রামের কথা স্মরণ 
করায়। 


. কাঁরবালা--১৮৭১ গ্রীষ্টীব্দের গাইডবুকে কারবালার অবস্থি'ত নির্দেশ করা আছে 


এহভাঁবে, 4701010. 00110517 170806 0 006 101000101) 01 119.71010118.1) 
91199 ৮100) 0105 70070069 011001181 1২০080.১১ 1ফভার হাসপাতাল 
কমিটির রিপোর্টের মধ্যে রক্ষিত একটি মানচিত্রে অঞ্চলটি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত 
আছে ।৬৭ কারবালার বিখ্যাত পুকুরটি বুজিয়ে ফেল! হলেও এখনও বেঁচে আছে 
'কারবাল। ট্যাঙ্ক লেন' (ওয়াউ ১৬ | রমানাথ দীসের মতে, এ অঞ্চলটির 
নাঁমান্তর ছিল 'কুষ্টবাগাঁন ।৬৮ 

কালীঘাঢট-_কালীবাট ছিল পঞ্চান্নগ্রামের ডিহি মনোহ্রপুরের এলাকাধীন ।৬৯ 
স্বনামখ্যাত পীঠস্থান, অবস্থিতি নির্দেশ নিশ্রয়োজন । 

কালীতলা-_বর্তমান মার্কাস লেনের (ওয়ার্ড ৩৯) পূর্বনাম “কালীতল]। লেন' 1৭0 
কালীদহ-__পঞ্চান্নগ্রামের ডিহি চিৎপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল “কালীদহ' গ্রাম । বর্তমান 
জীবন মিত্র রোডের ( ওয়ার্ড ৩) আগে নাম ছিল 'কাঁলীদহ রোড; । 
কালীবাঁগান-_খিদিরপুরের “ভূকৈলাস' রাজবাড়ি ও সংলগ্ন অঞ্চল ।৭১ 


ক. পুং২* 


৩০৬ 


৭, 


৭০. 


০, 


টি 


৮২, 


৮৩, 


78. 


৮৫, 


৬, 


৮৭. 


৭ 


৯৩, 
৪৯6, 


কলকাতার পুরাকথা 


কাঁশিয়াবাগান-১-_ক্যামাক স্ট্রিটের বিপরীত দিকে, লোয়ার সারকুলার রোডের 
দক্ষিণধারে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুডে বিস্তৃত ছিল কাশিয়াবাগান ।৭১ 
কাশিয়াবাগান-২-_এখনও ৬৪ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে 'নিউ কাশিয়াবাগন লেন: | 
কাশিয়াধাগান-৩ এই কাশিয়ীবাগান রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট নির্মাণের ফলে বিলুপ্ত 
হয়ে গেছে । রাজা দীনেক্দ্র স্্ট ও উল্টোডাঁঙা রোডের সংযোগস্থল বরাবর 
ছড়িয়ে ছিল এই পল্লীটি ।৭৩ 

কাশীপুর-_-পঞ্চান্ন গ্রামের একটি গ্রাম কাঁশীপুর ছিল ডিহি সি'থির অন্তর্ভুক্ত 175 
কাশীপুর রোড ( ওয়া ১. ৬ ) এখনও তার স্বৃতিবাহী হয়ে রয়েছে । 
কাসারিপটি-১-_পি. এম. বীকচির পূর্বোক্ত ডাইরেক্টর থেকে দেখা যাচ্ছে, 
পাথুরিয়ীঘাট? স্ট্রিটের ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ট্রিটের পশ্চিমীংশ এবং এই দুহ 
প্লাম্তার মাঝে আপার চিৎপুর পোডের যে অংশটি পড়ে সেটি ছিল কীসাঁএ জিনিসু- 
পত্রের দোকাঁনে ভি | পল্লীটির শামও তাই 'কাসারিপটি' ছিল ৭৫ 
কাসারিপটি-২--একহ ভাইবেক্টরি থেকে দেখা যাচ্ছে, ১ থেকে ১১ নম্বর ক্রু 
স্রট পর্যন্ত সব কাট বাঁডিতেহ ছিল কাঁসারিদের দোকান । তাই এহ পল্লীটির ও 
নাম ছিল কাসারিপটি | 

বাসারিপটি-৩--এ ডাহবেক্প্লিবহ বয়ান অনুমাবে, মনোহর দাসের চকের 
একাংশ পরিচিত ছিল 'কীসারিপটি নীমে। 

কাসারিপাঁড়া-১-খতমান সীতানাথ রোডের ( ওয়াড ২৫) সাবেক নাম ছিল 
কাসারিপাড়া লেন,৭৬ সংলগ্ন 'বৃস্তীর্ণ অঞ্চল বীঁসারিপাডা নামে পারচিত 1 এহ 
অঞ্চলের “সং বিখ্যাত ছিল ।7 

কাসারিপাডা-২--এখনও ৭১ নম্বর ওয়াডে রয়েছে কাসী!রপাডা পোড ও লেন । 


0 পল 
॥ 


'কসমৎ শরহরপুর-টাির নালা, ময়ারপুর ও শাহপুরের মধ্যবতী অঞ্চল 


. কুচনান- পঞ্চান্রগ্রামের একটি গ্রায কিচনান' ছিল দ্দিহি শ্ড়া৭ অগ্তভূক্ত ।- 


মানিকঙলা মেন রোড, নারকেলডাও1 মেন রোড, নিউ কাানাঁল ও ক্ীকৃডগাভ 
_-এই চৌহদির মধ্যবা অঞ্চল হল কুচনান 1৮৭) 

কুণ্তবাগান কে” ভি. বস্থ সরণি পশ্চিমে, চড়কডাঁড] রোডের পুবে, পীখাল ঘোষ 
লেনের দক্ষিণে ও মিঞ্াবাগান বক্তির উত্তরে অবাশ্থত অঞ্চল! 


" কুমেদানবাগান-১--এখনও ৬২ নম্বর ওয়াডে রয়েছে কুমেদানবাগান লেণ. 
, কুমেদানবাগান-২--খরতমাঁন ডেণ্ট জিশন রোডের (ওয়ার্ড ৭৭) আনাম 


কুমেদানবাগান লেন ।”* 


. কুমোরটুলি_ মৃৎশিলের জন্য খিখ্যাত এই পল্লীর নামে রয়েছে স্ট্রিট ল স্কোয়ার 


(ওয়া ৮,৯)। 

কুমোরপাডা-১--৯১ শম্বর ওয়াডে রয়েছে কৃমোররপাড়া লেন' | 
কুমোরপাড়া-২_-লারকুলার রোডের পুর্বধারে, শিয়ালদার উত্তরবর্তী 
অঞ্চল ।৮১ 


কলকাতার পল্লীনাম 


৪১৫, 


৯. 


2১৮০ 


০৯৪১০ 


১০০, 


১০১৭ 


১০২, 


১০৩, 


১০৫, 


১১৩৩ 


৬৩০৩ এ 


কুলিয়া-_-পঞ্চান্নগ্রামের অন্তর্গত এই গ্রাম তথা ডিহ্ররি৮৩ স্থতি বেচে রয়েছে 
ইস্ট কুলিয়! রোড ( ওয়াড ৩৪ ) ও কুলিয়া-ট্যাংর? ফাস্ট” এবং সেকেও্ড লেনের 
( ওয়া ৫৭) মধ্যে । 


. কুলিবাজার-- কুঁলবাঁজারের অবস্থিতি সম্বন্ধে ১৮৪১ গ্রাস্টাব্দের গাইডবুকে রয়েছে, 


+010790515 0০016) 17382815816 6010 ৬/।111010.৮৯ ঠেশ্যায়ের মানচিত্রে 
গঙ্গা, আদিগর্জা ও ফোর্ট উইলিয়ামের মধ্যবর্তী 'ত্রভুজাকৃতি অঞ্চল। 
কুষ্িয়া__কুষ্িয়া ছিল ডিহি শ্রীরামপুর ৩থা পঞ্চান্নগ্রামের অগ্তগঙ ।৮৫ কুয়া 
রৌড ও কুষ্টিয়া মসজিদবাডি লেনের মধ্যে গ্রামটির নাম ধরা পয়েছে 
কেওড়াতল_ আদিগঙ্জার তীরবর্তী এ অঞ্চলাট মহানশানের কল্যাণে সুবিখ্যাত | 
কেয়াঙলা_-৮৬ নশ্বর ওয়াডে এখনও রয়েছে কেয়া তপা রোড। 
কেরানীবাগান--বর্তমান শোলাপ শাস্ত্রী লেনের পূবনীম “কেরানীবাপান 
ইস্ট লেন', আর রেফিউজ লেনের আদিনাম 'কেরানীবাগাণ শর্থ লেন'৮৬। ১৮৫৮ 
্রস্টাব্বের পথপঞ্জী থেকে দেখা যাচ্ছে, কেরানীবাগানের অবস্থান ছিল বৌধাজার 
সিট্রটের দক্ষিণধারে, সেপ্ট জেমস ফিট ও হুভুরিমলপ পেশের মব্যবতা অংশে 
(১০২-১০৫ বে।বাজার স্্ট )। তখনহ বাঁগানটি কুঁড়েঘর আর দোকানে ভরা 
বস্তিতে পরিণত 1৮৭ 

কৈথা“ল (কৈকালিয়া)_ কৈথালি ছিল পঞ্চান্নগ্রামের ডিহি মনোহরপুরের অন্তর্গত 
একট গ্রাম 1৮৮ উত্তরে শিয়ালদা-বজবজ রেলপথ, দর্ষিণে প্রিন্প আনোয়ার শাহ 
রোড, পশ্চিমে দেশপ্রাঁণ শাসমল রোঁড ও পুর্বে বরোজ রোড-_-এই হল মোটামুটি 
কৈখালি বা কৈকালিয়ার বর্তমান চৌহদ্ি।৮৯ 

কৌস্পানিবাগান-১-বর্তমান রবীন্দ্র ল।নন। সন্নিহিত পল্লীর উপরেও এ নামটি 
আরোপিত হয় । 

কোম্পানখাগান-২_গাডেন পিচের দেশজ নাম | 


. খড়মপট--পি. এম. বাকচির ভাহরেক্টপ্ি অনুযায়ী পাথুরিয়ীঘণট। ফ্্রিট ও আপার 


চিৎপুর রোডের সংযোগস্থলে, কাসারিপটিএ অব্যবহিত দক্ষিনে অবস্থিত । 
খ্যাংএ।পটি-_বর্তমান পুরুধোত্তম রায় সি্রটের (ওয়ার্ড ৪২, 8৫) সাবেক 
নাম।৭9 


৮ থানপুর--৯৮ ও ১০০ নম্বর ওয়াডে এখনও রয়েছে খানপুর রোড । 
* খালাসিঠোলা-১--৭৫ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রয়েছে খালাসিটোলা রোঁড। 


খালাপিটোল1-২_-বরতমান সেন্ট জর্জ টেরাসের (ওয়াউ ৭৫) পুধনাম খালাসি- 
টোল রোড ।৯৯ 


» খালাসিটোলা-৩--বতমান এস. এন, ব্যানীজি রোড ও রফি আহমেদ কিদোয়াই 


রোডের সংযোঁগস্থল থেকে শুরু করে চারদিকে বিস্তৃত একটি অঞ্চল ৯২ 
খালাসিপাড়।- মুন্সি সদরুদিন স্ট্রিট ও সংলগ্ন এলাকা। 1৯৩ 


১১১* খি।দরপুর-_-৬৩ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রয়েছে খিদিরপুর রোঁড। 


৩০৮ 


১৯৭ 


১১৩. 


১১৪, 


১১৫, 


শি, 


চিল, 


১১৪, 


১২৩, 
টি 


চি 
১২৩. 


১৭, 


কলকাতার পুরাকথা 


খেনুরতল] । খাঁজ রতলা )--জোড়ার্সীকোর ঠাকুরবাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে 
অবস্থিত একটি গলির নাম ছিল খেছুরতলার গলি 1৯৪ 

খোদাগঞ্জ- ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রয়েছে খোদাগঞ্জ রোড । 

খোডো পোস্তা--বাগবাজারে, খালের দক্ষিণধারে ।৯« দরমাহীট। স্ট্রিটে আর 
একটি খোডেো পোস্তা ছিল ।৯৬ 

গঙ্গারাম বস্তি (গঙ্গারামবাগান )--১৮৫৮ ্ীস্টাব্দে অঞ্চলটির নাম ছিল গঙ্গারাম 
বাগান, কিন্তু তখনই সেটি বস্তিতে পরিণত 1৯৭ ১৮৭৪ ্রীস্টাব্দে দেখা যাচ্ছে 
তার যৌক্তিক নামান্তর ঘটেছে, তখন সেটি গঙ্গারীম বন্তি।৯৮ পরবর্তীকালেও 
এ নীমটিই ব্যবহৃত হয়েছে ।৯৯ লোয়ার সাঁরকুলার বেডের দক্ষিণ ধারে উলফৎ- 
বাগান ও চৌরঙ্গি রোচ্ের মাঝে ছিল অঞ্চলটির অবস্থিতি | 
গণেশপুর--গণেশপুর ছিল বর্তমান মলঙ্গ। অঞ্চলের অংশবিশেষ । ১০০ 

গড়পার ( গড়পাড় )--২৮ নম্বর ওয়াডে 'গড়পার রোড' এখনও রয়েছে 1১৯ 
১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে বেলগাছিয়া রোড, উল্টোডাঙা রোড, 
সারঞ্ুলার রোড ও সারকুলার ক্যানীলের মধ্যবতণ অঞ্চলের নামও গড়পার | 


, গড়শ। (গরচা 1--গড়শা ছিল পঞ্চান্নগ্রাম তথা ডিহি চক্রবেড়ের অন্তর্ভুক্ত । 


গরচ। রোড ও গরচা ফাস্ট লেনের € ওয়ার্ড ৮৫. ৮৬) অস্তিত্ব এখনও রয়েছে । 
গড়িয়াহাট--রাসবিহারী আাভেনিউ ও গড়িয়াহাঁট রোঁডের সংযোগস্থল ও 
সন্নিহিত এলাকা, সম্ভবত গড়িয়া অঞ্চলের হাট হিনাবেই একদিন গড়িয়াহাটের 
নামকরণ হয়েছিল, কিন্ত গড়িয়া! আর গড়ির়াহাটের মাঝে আজ ঢের ফারাক । 
গরানহাট1--১৮ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রয়েছে গরানহাটা স্ট্রিট ও লেন। 
গ্যাড়াতল।- চিত্তরঞ্জন আভেনিউ এই পল্লীর অনেকটাই গ্রাস করেছে। 
বর্তমান মহাত্মা গান্ধী রোড-চিত্তরঞুন আযাঁভেনিউয়ের সংযোগস্থল ও সন্িহিত 
এলাকা 1৯০২ 

গণঙ্গুলিপাড়া--৪ নম্বর ওয়াডে এখনও রয়েছে গাঙ্গুলিপাঁড়া লেন। 
গাঙ্গুলবাগাঁন--ভাঃ পঞ্চানন মিত্র লেনের (ওয়াড ৩৪, ৩৫) উত্তরধারে ও 
রেললাইনের পূর্বদিকে অবস্থিত বেলেঘাটার একটি অঞ্চল । যাঁদবপুরেও একটি 
“গাঙ্গুলিবাগান' অঞ্চল রয়েছে । 


. গার্ডেন রি৮- গাড়েন রিচ রোড ( ওয়ার্ড ৭৫, ৭৬, ৮০) এখনও পল্লীনামটি 


বহণ করছে। 


, গুড়িপাড়া-গুড়িপাঁড়া রোড ( ওয়ার্ড ৩৬, ৫৫, ৫৭ ) এখনও রয়েছে । 
. গুড়ের মার পুকুর--গ্তডের মার পুকুর লেন এখন বেরৃত হয়ে 'গুড়িয়াম। লেন" 


( ওয়ার্ড ৪৭ ) হয়ে টিকে রয়েছে। রমানাথ দাঁস গুড়ের মার পুকুর ছাড়াও গুড়ের 
মার আড়ার কথাও উল্লেখ করেছেন 1১৯৬৩ শকের মানচিত্রে অঞ্চলটি পরিফার- 
ভাবে চিহ্নিত। 

গুপ বৃন্দীবন--্ট্র্যাহানের ও অন্যান্য মানচিত্রে পল্লীনাম হিসাবে চিহ্নিত ।১০৪ 


কলকাতার পল্লীনাম ৩০৯ 


৯২৮০ 


১৩২, 


৯৩৩. 


১৩৪. 


১৪০৫, 


১৩৬, 
১৩৭, 


১৩৮, 


১৪০, 


১৪১. 
১৪২. 
১৪৩, 


মোটামুটিভাবে বি. টি. রোড, দমদম রোড, রেললাইন ও উত্তরপাঁড়ার দ্বারা 
বেষিত।১০৫ নামটির জন্ম সাতপুকুরের বাগানের পোশাকি নাম থেকে । 
গুলপাঁড়া_-বর্তমাঁন ওয়েভারলি লেনকে (€ ওয়ার্ড ৫০ ) পি. এম. বাঁকচির 
পূর্বোক্ত ডাইরেক্টরিতে “গুলপাঁড়া গলি” বলা হয়েছে । 


, গেলাসপটি-_-সোয়'লে লেনকে ১৯০৭ গ্রীস্টাব্দের পথপঞ্জীতে “চীনাবাঁজার ক 


গেলা সপটি' বল। হয়েছে 1১০৬ 


- গোপাশনগর--গোপাঁলনগর রোড (ওয়ার্ড ৭৪, ৮২) তে? আজও রয়েছে । 
- গোবর1--গোবরা ছিল পঞ্চান্নগ্রীম তথা ডিহি এন্টালির অন্তর্ভুক্ত 1১9৭ ৫৯ 


নম্বর ওয়ার্ডে গোবরা রোড ও গোবরা গোঁরস্থান বৌড অগ্ভাপি বিদ্যমান | 
গোবিন্দপুর এ গোঁবিনাপুর স্ুতান্ুটি-কলকাতার সন্নিহিত গোবিন্দপুর নয় । 
বর্তমান যৌধপুর পার্ক ও সন্নিহিত এলাকা জুড়ে এই গোবিনাপুরের অবস্থান 
ছিল ।১৮ ৯৩ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রয়েছে গোধিন্দপুর রোড | 
গোয়াবাগান--১৬ নম্বর ওয়াডে এখনও রয়েছে গোয়াবাগান স্্রট ও লেন। 
গোয়ালটুলি-১-_বর্তমীন টা রোঙ্র ( ওয়ার্ড ৭১) পূর্বনীম গোয়ালটুলি 
রে$ড 1১৭৯ 

গোয়ালটুলি-২- বহমান গোপ পেনেরও (ওয়ার্ড ৫৪) আদিনাম গোয়ালটুলি 
রোড পি ৮) 

গোয়ালটুলি-৩--৫২ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রয়েছে গোয়ালটুলি লেন । 
গোয়ালাপাড়া-১--বর্তমাঁন অবিনাশ ঘোঁষ লেনের (ওয়ার্ড ১৬) পূর্বনাম 
গোয়ালাপাড়া লেন 1১৯, 

গোয়ালাপাড়া-২__বর্তমাঁন যামিনী ববরাজ রো-র ( ওয়ার্ড ১২) আঁদিনাম 
গোয়1লাপাঁড়া লেন 1৯১২ হেশ্যামের মানচিত্রে সন্িহিত্ত একটি অঞ্চল 'গোয়াল1- 
পাঁড়া' নামে চিহিত | 


. গোঁয়ালাপড়ী-৩-বতমান মপু রায় লেনের (ওয়ার্ড ২৫, ২৬) সাবেক নাম 


'গোয়াল'পাড়! 1৯৩ 

গোয়াল+পুকুর- রাধানাথ মলিক লেন কিছু দলিলপত্রে 'গোয়ালাপুকুর' নামে 
অভিহিত হয়েছে । ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের পথপঞ্জীতে সংলগ্ন শ্ীগোপাল মল্লিক লেনকে 
বলা হয়েছে 'শোয়ালপাড়া” 1১১৪ 

গোরাগাছা--৭৯ ও ৮০ নম্বর ওয়ার্ডে আজও গোরাগাছা রেঙ রয়েছে । 
গৌঁসাইপাঁড়া-_ গৌসাইপাঁড়া লেন এখনও রয়েছে ৯ নম্বর ওয়ার্ডে | 
গৌসাইবস্তি ( গৌসাইবাগাঁন )-_-১৮৫৮ শ্রীস্টাবন্দে, লোয়ার সারকুলার রোডের 
দক্ষিণধারে, বর্তমান এস. এস. কে. এম. হাসপাতালের অব্যবহিত পূর্বে অবস্থিত 
ছিল গৌঁসাইবাগান 1১৯৫ তখনই সে বাগান জুডে কাচা ঘর আর দোকান | 
১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে দেখা যাচ্ছে পল্লীটির উপযোগী নামান্তর ঘটেছে, 'গৌঁসাইবাগান' 
তখন 'গৌসাইবন্তি' 1১১৬ ১৮৭৪ ্রীস্টাব্দেও সেই নাই বহাল ছিল ।১১৭ 


৬০১৩ 


১৪৪, 


১৫০, 


১৫৩, 


১৫৯, 


৮৫৫, 


টি 


*৫৭, 


কলকাতার পুরাকথা 


গোৌরীবেড় (গৌরীবেড়ে )- পঞ্চান্্রগ্রামের অন্তর্গত গৌরীবেড় গ্রাম ছিল ডিহি 
উল্টোডাঙার এলাকাধীন 1১১৮ গৌরীবেড়ে লেনের ( ওয়াঁউ ১২,১৫) মধ্যে 
মধ্যে নামটি আজও বেঁচে রয়েছে । 

ঘুঘুডাডা-১-_পঞ্চান্নগ্রামের অন্যতম গ্রীষ্য 'ঘুঘুডাঙা ছিল ডিহি শ্রীরামপুরের 
অন্তর্ভূক্ত ।৯৯৯ ধর্তমাঁন ব্রাইট স্ট্রিটের (ওয়াড ৬৪৬৫ ) সাঁবেক নাম ঘুঘুডাঙা 
রোড. আর বর্তমান পাম আযাভেনিউয়ের (ওয়া ৬৫) আদিনাম ঘুঘুডাঙা 
লেন 1৯২১ ত্র স্ট্রিট মার্কেটের চলতি নাম ঘুঘুডাডার বাজার | 


- থুধুডাঙা-২-দমদ্ম জংশন রেলস্টেশনের পুবনাম ভিল দুুডাডা । এখনও একটি 


ডাকঘরের নাঁম ঘুরুডাঁডা (ওয়াড ২)। 

ঘোববাগাণ-_- এখনও ৬ নম্বর ওয়ীডে আছে ঘোৌষবাগাঁন লেন। 
থেডামারাবাগান--সারকুলার গাডেন পিচ পোঁছ. পমানাথ পাল রোড 
( বেরাপুকুর রোড ). সত্য ডাক্তীর রোডের ( নলুয়াপাঁডা বোডের ) মধ্যবর্তী 
অঞ্চল 1১৯০ 


. চক্রবর্তীপাঁড়া-_বাগবাজার স্ট্রিট ও কাঁপীপ্রসাঁদ চক্রবতণ স্ট্রিটের মোডে ছিল 


এই নামে একটি বস্তি ।৯২২ 

চক্রবেড € চক্রবেড়ে )-চক্রবেড হিল পঞ্চান্নগ্রামেব অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রাম তথা 
ডিহি 1১২৩ চক্রবেডে লেন, চক্তরবেডে রোড নর্থ, চক্রণেডে প্লোৌঁচ সাউথ €(ওয়াড 
৬৯.৭০.৭২ ) সেই গ্রামের নামবাহী । 


. চট পটি -পি. এম. বাঁকচির পূর্বোক্ত ভাইরেক্টরি থেকে দেখা যাচ্ছে, বর্তমান 


রামমোহন মল্লিক লেনের সাবেক চলতি নাম ছিল “চট পটির গলি । 


, চড়কডাঁঙা-১--বরতমান টাঁগোর কাপল সিটের (ওয়ার্ড ২৪) পুবনাম চড়কডাঁডা 


স্টিট |১১৪ 

চডকডাঙা-২--তমান কবি সুকান্ত সরণির ( ওয়ার্ড ৩৫) পুর্বনাম চড়কডাঙা 
রোড 1১৯২৫ 

চডকড|$1-৩--কালীঘাট ধোঁড ও বর্তমান শ্যামীপ্রসাদ মুখাঁজি রোডের 
সংযোগস্থল ও সাম্রহিত অঞ্চল |১২ 

চগ্ডীতলা--৯৭ নম্বর ওয়াডে আজও আছে চগ্ডজীতল" শেন । 

চাউলপটি-১- বর্তমান স্কুল রো-ব ( ওয়া ৭১) সাঁবেক নাম চাউলপটি লেন। 
অদুরবতী স্হাঁসিনী গাঙ্গুলী সরণির (ওয়া ৭১. ৭৩) পূর্বনাম চাঁউলপটি 
রৌড (১৯২৭ 

চাউলপটি-২-_বেলেঘাটায় চাউলপটি রোড । ওয়ার্ড ৩৩. ৩৪. ৩৫) আজও 
রয়েছে । 

টাদনীচক- চাঁদনীচক স্ট্রিট আজও বরাঁজনান (ওয়ার্ড ৪৬. ৪৭ )। 


, চাপাতলা- ডাঃ ললিত ব্যানাজি সরণির / ওয়াও ৯৪. ৪৭) আদিনাম চাঁপাতল! 


লেন. প্রেমচাদ বাল স্ট্রিটের (ওয়া ৪৮) সাঁবেক নাম টাঁপাঁতল' সেকেগু লেন, 


কলকাতার পল্লীমম ৩১১ 


35৫, 


হি, 


চাপাতলণ সেকেণ্ড বাই লেন এখন হয়ে গেছে ইডেন হসপিটাল লেন ( ওয়ার্ড 
৪৭ )1।১২৮ শুধু টাপাতলাফাস্টবাই লেন বহাল রয়েছে পুধনাঁমে €ওয়াডি ৪৮)। 
অদ্ধানন্দ পার্কের শুরনেো। দেশজ নাম চপাতলার গোলদিঘি' 1১২৯ গঙ্গাতীরে 
একটি "1পাঁতলাঁর ঘাট আছে বটে. তবে সেটি বোধহয় পল্লীনশম নয় । 
চারাঁবাশান-বেপেঘাটা মেন রোডের উত্তরধারে, আলোছায়া সিনেমা ও 
রাঁপমণি বাজাবের মধ্যবতণ অংশে. বাসবাগাঁনের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত | 


. চাঁলতাবাগান--২৭ নম্বব ওয়াঁড়ে এখনও রয়েছে চালভাবাগান লেন | 
. চাষাধোধাপীড1-১-- গিরিশ পার্ক নথের (ওযা ১৫ ) সাবেক নাম চীষাধোবা- 


পাড়া স্টিট ।১ 51) 


রত 


. চাষাবোবাপাড়-২ - বহমান সাবপেনটাঁইন লেন 9 সরি লেনেব (ওয়াউ ৫০) 


গস, 


মধ্যবতণী অঞ্চল 1১৩১ 


, ভাঁষাধোবাপাডা-৩--১৮৬৩ শ্রীস্টাব্দের পথপঞ্জী থেকে জান। যাচ্ছে, গডপারে 


খন একটি 'চাষাধোবাপাডা লেন" ছিল !৯৩২ 


. গাষাধোবাপাডা-৪ _রাঁষকমল স্ট্রিটেব । এয়ীড ৭৬) পর্ধনাম চাষাঁধোবাপাঁড। 


স্ট্রিট ।১৩5 


. চাষাবাগীন--১৮৬৩ হ্রীস্টান্দে এই নামে একটি বস্তি ছিল বেনিয়াপুকুর 


অঞ্চলে 1১৩৭ 


. চিংড়িঘাঁটী--€৮ নম্বর 'ওয়'ডে আজ আছে চিংভিঘাট? লেন । 


চিত্ডিহাটা - রামকৃষ্জ নক্ষব লেনের (ওয়া ৩৩) পূর্বনাম চিংডিহাঁটা 
লেন 1৩? 


. চিকনপাঁডা-পৈয়দ ইসমাইল লেনে €ওয়াড ৬৩) এটি সাবেক দেশজ 


নাস (» ক ২১ 

চিতপুর পঞ্চান্্রগ্রীমের একটি গ্রাম তথা ডিহি হল [চৎপুর 1১৩৭ রবীন্দ্র সরণি 
৮তৎপুর নয়. চিৎপুর ঘখট লেন ( য়া্ড ৬) যেখানে, সেই অঞ্চলটি আদি 
চিৎপুর | 


. চিনিপটি_-বামকুমার রক্ষিত লেন (ওয়াচ ২২7 ও সন্নিহিত অঞ্চল | 
, চীনাপাড়া__ড্যামজেন লেনের (ওয়াঁউ ৪৩ ) দেশজ নাঁম 1১৩৮ 
০. চীনা বজার _ ওল্ড চীনাবাঁজার স্ট্রিট ( ওয়ার্ড ৪৫) এখনও বয়েছে । আর নিউ 


চীনণবাজারের অবস্থান ছিল ইগ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস. লায়নস রেঞ্জ ও নেতাঁজি 
স্থভাষ রোচ-_বর্তমানের এই ত্রিসীমানা জুডে ।৯৩৯ 


. চুনাপুকুর-চুনাপুকুর লেন এখনও বিরাজ করছে ৪৮ নশ্বর ওয়ার্ডে । 


চেতল।- চেতলাহাট রোড ( ওয়ড ৭৪, ৮২), চেতলা সেপ্ট, বল রোড (ওয়া 
৮২) চেতল রোড ( ওয়ার্ড ৮১. ৮২) এই পল্লীনামটি বহন করছে । 
চোরবাগান__বর্তমান অমর বস্থ সরণির (ওয়ার্ড ২৫) পুর্ধনাম চেঁরবাগান 
লেন । 


৩৯২ 


হিল 


স- 
১৭৭৯৭ 
১৮০, 
১৮৬, 
১৮৯, 
১৮৩, 


১৮৮, 
১৮৫, 


১৮৬. 
টি 
১৮০, 
১৮৯, 
১৪)০৬ 
* ছেলেপাড়-১- এখনও ৫১ নধর ওয়াডে রয়েছে জেলেপাড়া। লেন! 
১৯২, 
১৯৩. 
১৯৪. 


১০১৫, 


কলকাতার পুরা কথা 


চৌবাগা_-পঞ্চান্নগ্রামের অন্যতম গ্রাম চৌবাগ! ছিল ডিহি শ্রীরামপুরের 
অন্তর্ভুক্ত ।১৯৪০ এখন ৬৬ নগ্বর ওয়ার্ডের চৌবাগ! রোড গ্রামটির ক? স্মরণ 
করায় । 

চৌরর্সি-চৌরঙ্গি রোড (ওয়ার্ড ৬৩, ৭০, ৭১), চৌরঙ্দি লেন ( ওয়াড ৬৩) 
প্রভৃতি পথনামগুলির সঙ্গে এই পল্লীনামটি জড়িত রয়েছে । 
ছাঁনাপটি-১--বিপিনবিইারী গাঙ্গুলল স্ট্রিট ও ঝলেজ স্ট্রিটের সংযৌগস্থলের 
অদূরে । 

ছানাপটি-২- প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ট্রিটের ৭ হুনবাঁজীর-সংলগ্র অংশ, গ্ক্থু'রয়াঘাটা 
বাই জেন ও সংলগ্র অঞ্চল ( ওয়াড ২৪). 

ছুতোরপাডা-১--বর্তমান বিদ্যাসাগর স্ট্রিটের ( ওয়া ৩৮) আদিনাম ছুতোব- 
পাডা 1১১ 

ছুতোরপাড়া-২--খতমান হরিশ সিকদার পথের (ওয়ার্ড ৪০. ৪৮ ) সাবেক নাঁম 
ছুতোরপাড়া লেন 1৯৪২ 

ছুতোরপাড়া-৩-বর্তমান রামকানাই অধিকারী লেন (ওয়া ৪৮) ও সান্নহত 
এলাকা ।৯১৩ 

জন্থরাবাজার--৯১ নম্বর ওয়াডে রয়েছে জহুরীবাজার লেন। 
জাননগর-১--এখনও ৬০-৬১ নম্বর ওয়াডে রয়েছে জাননগর রোড ও সেকেও 
লেন! 

জাননগর-২-__কেওড়াতলা সংলগ্ন ও আন্দিগঙ্জার তীরধততণ একটি অঞ্চল 
জানবাঁজার-_ধর্তমান এস. এন. ব্যানাজি রোডের পূর্বনাম জানাজার সিট । 
রানী পরাসমণি রোড ও এস. এন. খানাগজ রোডের সংযোগস্থল ও সংন্ভত 
অঞ্চল এই পল্লীনামে চিহ্নিত । 

জাকল উত্তরে দক্ষিণ শেরেপুর ও দক্ষিণে সোনাডভীগ মধাবতী ন।-তবুহং 
অঞ্চল 1৯১৪ 

জিরাট-_জিরাট গ্রামের বুকে আজ বিরাজ করছে আলিপুর চিড়িয়,ঝ)না | 
অদূরবত্তী আদিগঞ্জার উপরের সেতুটি শুপু সেই গ্রামটির নাম আজও বহন করছে । 
জেলেটোলা-_বর্তমাণ সুধীর চ্যাটাজি স্ট্রিটের পূর্বনাম জেলেটোলা স্ট্রিট .১৭৫ 


জেলেপাড়া-২-স্কট লেন-উইলিয়ামস লেন ( ওয়াড ৪৯) অঞ্চলও জেলেপাড। 
নাঁমে পরিচিত। 

জেলেপাড়া ৩-_বর্তমান গিরিশ মুখাঁজি রোডের (ওয়ার্ড ৭২) পূর্বনাম ভেলেপাড। 
রোড 1১৪৬ 

জেলেপাড়া-৪-_ পঞ্চানন মিত্র লেন ও রাজেম্রলাল মিত্র রোডের সংযোগস্থলের 


দক্ষিণ-পশ্চিমে | 
জোড়াগির্জী-_সেণ্ট জেমস চার্চের কলণানে এই পল্লীনীমটির জন্ম । বহুদিন 


কলকাতার পল্লীনাম ৩১৩ 


২০৮, 
০ ৪৯, 
২১৪০, 


১১৭ 


৬, 


আগে থেকেই যে এ নামটি পল্লীনাম হিসাবে বাবহৃত হচ্ছে, তার প্রমাণ প্রিন্স 
বাথকানীথের কনিষ্ঠ পুত্রবধূ ঠাকুর-পরিবারে “জোড়াগির্জের দিদিমা নামে 
অভিহিত হতেন | বলা বাহুল্য, তিনি থাকতেন গির্জাটির অদূরে | নামটি 
মোটা মূটি ভাবে হরেকুষ্চ কৌডার সরণি ও লোয়ার সারকূলার রোডের সংযোগ - 
স্থলসহ সন্নিহিত এলাকার উপর আরোপিত ! 


, জোড়াতলাও বর্তমান মীকুষইস ঝি্টের € ওয়াড ৫২ ) পুধনাম জোড়াতলাও 


স্ট্রিট (৯৪৭ 


" জোড়াপুকুর-জোডাপুকুর লেন ও জোড়াপুকৃর স্কোয়।র লেন (ওয়ার্ড ২৫, ২৬) 


আজও রয়েছে! 


, জোডাবাগান-১--এখনও ২১ নম্বর ওয়াডে রয়েছে জোডাবাগান স্ট্রিট | 
. জোড়াবাগাঁন-২-_জৌভাবাগান বোডের € ওয়া ৯৯) অবস্থান শহরের দাক্ষিণ 


প্রান্তে 


. জোডাশববাগান_-জৌড়ীশিববাগান লেনের অবস্থান ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে । 
. জোড়াসাকো-বতমান বিবেকানন্দ রৌড-রবীন্র সবর্ণি সংযোৌগস্থল ও সংলগ্র 


অঞ্চল! 


, জৌলাপাড। -ধর্তমান মারাঠ। ডিচ লেন ও মহা শিশিরকুমীর সরশির 


( গালিফ স্ট্রিটের ) মধ্যবততী অঞ্চল ।৯৪৮ 


, ঝাউতলা-_-৬৫ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রয়েছে ঝাউতলা লেন । 
- ঝামাপুকুর ৩৮ নম্বর ওয়াডে রয়েছে ঝামাপুকুর লেন ' 
. ট্যাংরা পঞ্ধন্নগ্রামের অন্তর্গত ট্যাংরা গ্রাম ভিল ডিহি এণ্টালর 


এলাকাধীন ।৯৪৯ ট্য'ংর1 ফাস্ট লেন, সেকেণ্ড লেন (ওয়ার্ড ৫৮), ট্যাংরা। 
রোড সাউথ ( ওয়ার্ড ৬৬ ) প্রভৃতি পথন'মগুলি গ্রামটির শ্বৃতি রক্ষা করছে। 


. টাঁলা__টাঁল। গ্রাম ছিল পঞ্চান্নগ্রাম তথা ডিহি চিৎপুরের অন্তভূক্ত ।১৫' জলের 


ট্যাঙ্কের কল্যাণে পলীনামট সুপরিচিত | বর্তমান তারাশঙ্কর সরণির ( ওয়ার্ড 
৫ ) পূর্বনাঁম টালা পাক আভেনিউ |১৫৯ 


. টালিগঞ্জ --টাঁলিগঞ্জ রোড, সার্কুলার রোড (টালিগঞ্জ) (ওয়ার্ড ৮১, ৮৩, ৮৮) 


প্রভৃতি পথনাম ধরে রেখেছে পলীনাঁমটিকে । 

টিকটিকির বাঁজার--কেশব সেশ স্ট্রিটের দক্ষিণধারে, সীতারাম ঘোষ স্টিট ও 
রাজা রামমোহন সরণির মধ্যবত) অঞ্চল | নামান্তর 'পোঁড়াবাঁজাপ' ।৯৫১ 
টিকিয়াপাঁড়া (টিকেপাঁড়া )_-ধর্তমীন আমহার্ট রো ও সন্নিহিত এলাকা 1১৫৩ 
টিকেপটি--বর্তমান রমেশ দত্ব স্ট্রিটের একাংশ ।৯%৪ 

টিরেট্রাবাজার ( টেরিটিবাজার )--৪৩ নম্বর ওয়াডে রয়েছে এই পলীনামবাহী 
লেন ও স্ট্রিট। 

টেরিপটি__পি. এম. খাঁকচির পূর্বোক্ত ডাইরেক্টরের মতে পগেয়াপটির 
নামান্তর | 


৩০৪ 


উঠত 


5 


£/ 
পা 
€/ 


১২৪, 


২৯. তাঁতিপাড়া--গোপীকৃষ্ঞ পাল লেনের ( €য়াড ২০) একাংশ |2 
. তীঁতিবাগান--৫৪ ও ৬০ নম্বর ওয়াডে রয়েছে যথাক্রমে তাঁতিবাগান রোড ও 


কলকাতার পুরাকথ। 


ঠনঠনিয়া-বেচু চাাটাজি স্ট্িট-বিধান সরূণির সংযোগস্থল ও সংলগ্ন অঞ্চল । 
কালীমন্দিরের কলাণে পল্লীনামটি বিখ্যাত । 


, ডানকাঁন বন্তি-- ক্যামীক স্ট্রিটের দেশজ নাম ছিল 'ডাঁনকণন বাস্ত ক! রাস্তা" ।১৫« 


অনুমিত হয়, এ রাস্তারই একাংশে পল্লীটি অবস্থিত ছিল। 

ডাঁলপটি ( ডাউলপটি )--পি. এম. খাঁকচির প্রাগুক্ত ডাইরেগুরি খেকে দেখা 
যায়, ১৩৬ থেকে ১৬৭ নম্বর মস্জিদবাঁডি স্ট্রিটের মধ্যে এই প্টি-র অবস্থিতি 
জাতে 

ছল । 


. ডাঁলিমতপা- ডাঁলিমতলা লেন ( ওয়ার্ড ১১. ১৬) এখনও রয়েছে। 
, ডিডাভীঙ1-ক্রীক প্রো] ও রীজক্মার বন্্ লেনের (ওয়ার্ড ৫১) পুধনাম 


ডিউাভাডা লেন 1৯৫৬ এ. কে. রায়ের মতে, ডিঙভীঁঙার নামান্তর “ভলা 
কলিঙ্গী 1১৫৭ 

ডুগড়গিপাড়া--বর্তমান গোরাটাদ লেনের ( ওয়ার্ড ৬০ ) পুবনাম ডুগড়ুগিপাডা 
লেন 1১৪৮ 


১৯* “ভীমটোলা । ডোমটুলি )--এজরা স্ট্রটেধ দেশজ নাম “ছিল 'ডোমটুলি কা 


রাস্তা 1১৭৯ পোশাকি নাঁম ছিল ডোমটেোল। সিট 1১১) 


. ডোমপাডা-১- বর্তমান মহেন্দ্র গোপ্ধামী লেনের ( পয়াউ ২৬) সাবেক 


হর 
নাম। 


, ডোমপাড়া-২- রমেশ দত্ত স্ট্রিটের ( ওয়ীড ২৬ । পূব অংশ ডোমপাঁডা নামে 


পরিচিত । 


. ভোমপাঁড়া-৩-- ধর্তমান গিবিশ পার্কের সামনে একটি ডোমপাঁড়া “ছল, চিত্তরঞ্জন 


* ৭৭৩ 


আাভে'নউ সেটিকে ধূলিসাঁৎ করেছে | 
টাক1পটি-_পি. এম. বাঁকচিএ পুবোলিখিত ডাইবেক্টবি অনুযায়ী শিবু ঠারর 
লেন, শিবতলা সিট ও সন্মহিত এলাকা] । 

টাঞ্ুরিয়া রেলস্টেশন ৩ একাধিক পথনায়ের (ওয়া ৯২) মাধ্যমে 
স্থপরিচিশ 


, ঢুলিপীডা--রামটাদ ঘোষ লেন । ওয়াড ১৮ ) 3 সন্নিহিত অঞ্চল 1১৬৩ 
* তন্ুপুকুর-_ ৯২ নম্বর ওয়ীঞ্ডে রয়েছে তন্ুপুকুর রোড | 
, তপসিয়া পঞ্গাননগ্রামের অগ্তগত গ্রাম ও জহি 15৬৪ তপঘিয়া রোড নর্থ ও 


তপসিয়া! রোড সাথ ('হয়াড ৫৮. ৫৯, ৬৫, ৬৬ গ্রামটির নাযবাহী | 


, তরফদারপুকুর- ধর্তমা 3 গণেশ সরকীর লেনের ( প্রয়াড ৭৭) পূর্বনাম তরফদীর 


টণাঙ্ত ফাঁর্ট লেশ | পার্ববতশী হরিপসভা স্টটের আদিনাযম তরফদার ট্যাঙ্ক 
সেকেগড লেন 1* £? 


১০ 


লেন । 


কলকাতার পলীনাম ৩১৫ 


১২৩১, 


তামাঁপটি-পি- এম. বাঁকচর পুধোক্জ ডাইরেকরি অনুযায়ী ৮৬ ৪ ৮৭ 
খ্যাংরাপটি স্ট্রিটের মাঝে ছিল “তাঁমাপটির গলি" । 


' তারাতলা--৮০ নম্বর ওয়াডে রয়েছে তাবাতল। বোড। 
, তালতলা-€৩ ও ৬২ নম্বর ওয়াডে এই পল্পীনামটি বহন ক্দছে একাধিক 


রাস্তা । উড ও আপজনের মাঁনচিত্রে অঞ্চলটিকে অভিহিত কব? ছে -তালপুকুর 
নামে । 


, তীলপুকুর--বর্তমান কে. ভি. বস্তু সধণির ( পয়ীড ৩৫) পুবগাম তালপুকর 


রোড | ১৭ ৃ্‌ 
তালবাঁগান--৬৪% নম্বর দয়াডে রয়েছে ভাল্বাগান লেম। 

ভিলিজল1--তিলজলা ছিল পঞ্গন্নগ্রাম তথা দ্ুঠি তপসয়াব অন্ুভূক্ত ।১৬৮ 
অনেকগুলি প্থনামের সঙ্গে € এয়াড় ৫৯, ৬৪-৬৬ ) তিলজলা'ণ নামটি জড়িত । 


৩৭. তু'তবাগান--কবি স্থকাণ্ত সরশতে ( প্য়াড ৩৫) অবস্থিত উপেক্সবাজারের 


অদরবধর্তা বস্তি অঞ্চল । 

তুলাপটি১৯৯ ( তুলীহাটা )১৭) কটন স্ট্রিট (উৎ্কলমণি গেঠপবন্ধু সধণি ) « 
পান্রঠিত অঞ্চল । 

ছেপীপাঁডা-১--আভও ১০ নম্বর তয়াড়ে তেলীপাডা দেন পয়েছে। 
তেলীপাঁডা-২-_ তেলীপাডা বোড অয়েছে ৭১ নম্বর '৪য!ডে। 


. তেপীপাঁডা-৩- আর একটি ৫ঞলীপাডা লেন আছে ৯২ নম্বর ওয়াড়ে। 
. তেলেক্গাবাগাণ_ অধরচন্দ্র পাপ লেন ( ওয়াড ১৩) ও সংলগ্ধ এলাকা । 


দক্ষিণদীডি- দক্ষিণাডি ছিল পঞ্চান্্গ্রাম এ ডিহি বাগজোলার অন্তর্গত 1৯৭১ 
গ্রামটিৰ একাংশ আবাব 'নিড। দক্ষিণদাি নামে পরিচিত ছিল | বর্তমানে 
অঞ্চলাট দ'ক্ষণ দমদম পুরসভার এলাকীবান । 

দঙ্সিণ শেরেপুর-পশ্চিমে পোশাই, দক্ষিণে জাকল ও বলরামপুর, পবে 
মোমিনপুর ৭ উত্তবে ভূকৈলাস-পাঁজাপামপুর-বয়েডবেড়িয়ী--এই চত্ুঃসীমীর 
মধাবতী অঞ্চল ৯৭১ 

দত্তপাঁডা-১--এখনও ২০ নম্বর ওয়াড়ে পয়েছে দত্তপাঁডী লেন | 
দত্তপাড়া-২--নীমান্তর বেনিয়াঁপাডা । বর্তমীন বালক দত্ত লেনের ( ওয়াড ৩৯) 
পৃবনাঁম দত্তপাঙা লেন 171৩ 

দত্তবখগান-১-_ বেলগাস্ছিয়া মিল্ক কলোনিব উত্থরদিকের একটি অঞ্চল । 
দত্তবগান-২_- ১৮৬৩ গ্াস্টাবে এণ্টালি নর্দ রোৌছে এই নামে একটি বন্তি 
ছিল 1১৭৭ 


. দত্তাবাঁদ--দত্তাধাদ “ছল পঞ্চান্নগ্রাম ও ডিহি শ্াডার অংশ 1১৭৫ মানিকতলা 


মেন রোড. নারকেলডাঙা মেন রোড ও নিউ ক্যানাল--এই হল দত্বাঁবাদের 
্রিসীমাঁন1 1৯৭ ৬ 


. দপ্ঠরিপাড়া_ পি. এম. বাকচির পূর্বোলিথিত ডাইরেক্টরি অনুসারে করি'জ চার্চ 


৩১৬ 


২৫১, 
৫, 


২৫৩, 


২৫১. 


২৫৫. 


২৫৬. 


৫৭. 


২৫1৮, 
২৫০১. 
২৬০. 


২৬১, 


২৬২. 


২৬৩. 


২৬৪, 


কলকাতার পুরাকথা 


লেন (ডাঃ কাতিক বন্ধ স্ট্রিট ), পীচু খানসামা লেন (ডাঃ দেবেন্দ্র মুখাঁজি 
রোড ) ও সংলগ্ন অঞ্চল হল দপ্তরিপাঁড়। ৷ এ রাস্তা ছুটি সহ বৈঠকখানা রোঙের 
সন্নিহিত এলাক1 জুড়ে আজও বিরাজ করছে দপ্তরিপাড়া। 

দমদম-__স্টেশন ও পথনামের কল্যাণে স্থুপরিচিত ( ওয়া ২, ৩, &)। 
দমদমা-_ গার্ডেন রিচের দক্ষিণপ্রান্তের গঙ্গাতীরবর্তী একটি অঞ্চল ।৯৭৭ গার্ডেন 
রিচ রোঁছের আগের নাম ছিল দমদম(1) রোড ।১৭৮ 

দয়েপটি-- গুপ্ত লেন ও রবীন্দ্র সরণির সংযোগস্থল ও সন্নিহিত অঞ্চল 1৯৭৯ 
দয়েহাটা-১-_দিগম্বর জৈন ম্পল রোডের ( ওয়ার্ড ২২) পূর্বনাম দয়েহাট! 
স্ট্রিট । 

দয়েহাটা-২--বিবি রোজিও লেনের ( ওয়ীড ৪৭) ও সন্নিহিত এলাকার পুরনে। 
নাম ।৯৮৪ বঠমাঁনে দয়েহাট। -ছানাপটি -তে রূপান্তরিত | 

দরজিপাড়া--১৭ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রয়েছে দরজিপাড়া বাই লেন। 
দরমাহ1টা_দর্মীহাটা লেন, বাই লেন ও ফান্ট লেন আজও রয়েছে ( ওয়ার্ড 
২০, ২১)। 

দাসপাড়া-__কীতিবাস মুখাজি রোডের (ওয়ার্ড ১৩) পূর্বনাম দাসপাঁড়া রৌনড। 
দুর্গাপুর-১-- ৭৪ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে ছুর্গাপুর্ব লেন । 

ছুগাপুর-২-__বাঁগমীরি রোড ও উপ্টাঁডিডি মেন রোডের সংযোগস্থল ও সন্নিহিত 
অঞ্চল । 

দেওয়ানপাড়া--বর্তমাঁন দেওয়ান লেন ও সন্নিহিত অঞ্চল । নামটি জানা যাচ্ছে 
পি. এম. বাকচির প্রাপ্তক্ত ডাইরেক্টরিতে প্রকাশিত “চণ্ডেশ্বর তৈলের” বিজ্ঞাপন 
থেকে । 

দৈবতল1--উড ও আপজনের মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে, বর্তমান শিবদাস ভ'দুডী 
ডি্রটের ( ওয়ার্ড ১১) দক্ষিণে ও উপ্টাভিডি রেড এবং সারকুলার রোড সংযোগ- 
স্থলের পশ্চিমে এই অঞ্চলটিব অবস্থিতি ছিল! 

দৌলতপুর-_বর্তমান ডুমেইন আযাভেনিউ (ওয়ার্ড ৮০ ) ও সংলগ্ন অঞ্চল । 
ধরবাগান-১-_বতমান জইরলাঁল দত্ত লেনের ( ওয়ার্ড ১৩) পূর্বনাঁম “ধরবাগান 
লেন? 1৮৯ 


, ধরবাগাশ-২-_হারসি ফিট, গণাস সিট ও আতার্ধ প্রফুল্লচন্দ্র রোডের দ্বারা বেস্তিত 


রাজাবাজার টাঁম ডিপো সংলগ্র অঞ্চল । 


, ধর্মতলা-১--যদিও ধর্মতল] ফিট আজ লেনিন সরণিতে পরিণত, তবু রাস্তাটি 


পশ্চিম অংশ ও সন্নিহিত অঞ্চল এখনও 'ধর্ধতল1' নণমেই স্থপরিচিত | 


. ধর্সতলা-২ _এখনও ৬৭ নম্বর ওয়ে রয়েছে ধর্মতল রোড । 
- ধর্মতলা-৩-_পুরসভাঁর তালিকা অন্্যাঁয়ী ইসমাইল ম্যাডান লেনের পূর্বনাম 


ধর্মতলা লেন 1৯৮২ কিন্তু কলকাতার পুরনে] পথপ্জীগ্ুলি পর পর সাজিয়ে নিলে 
বোঝা। যায় যে. ধর্মতল] লেন আসলে জ্যাঁকেরিয় স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ৪৩, ৪৪) 


কলকাতার পল্লীনাম ৩১৭ 


২৭৪. 


৭৫, 


সট ্ ৮, 


পুরনে। নাম ৷ ইসমাইল ম্যাডান লেন শুরু হয়েছে জ্যাকেরিয়? স্ট্রিট থেকেই | 
গলিটির সম্ভাব্য পুরনে। নাম হল ধর্মতলা সেকেগ্ড লেন । 


* ধর্মতলা-৪--১৮৭৪ গ্রীস্টান্দে আহিরিটেলা ঘাটের উত্তরদিকে ছিল ধর্মতল। 


ঘাট ।১৯৮৩ সম্ভবত সন্নিহিত পলীটির নাম ছিল ধর্মতল] | 


- ধলন্দ_ বর্তমান রেস কোস ও সংলগ্ অঞ্চল । এখনও রেস কোর্সের অদূরে 


অবস্থিত পুলিশের 'দলন্দ হাউস" গ্রামটির স্মৃতি বহন করছে। 

পঞ্চান্নগ্রামের মধে।ও “ধলন্দ নামে একটি গ্রাম ছিল। সেই 'ধলন্দ' 
কোথায়? অনেকেই উপবোক্ত 'ধলন্দ-র সঙ্গে এ গ্রামটিকে অন্তন্ন ভেবেছেন । 
কিন্ত এই দ্বিতীয় ধলন্দ ছিল ডিহি শ্ররামপুরের অন্ততূক্ত এবং চৌবাগা-বন্দেল- 
বেদেডাঁঙা-কুষ্টিয়ার সঙ্গে সম্পক্ত।৯৮৪ বর্তমানে “ধলেন্দা নাষে পরিচিত 
অঞ্চলটি কিছুদিন আগেও “ছল যাঁদবপুর থাঁনাঁর (জে. এল. নগ্বর ৮) এলাকাঁধীন। 
বর্তমানে এটি কসব। থান .ব অন্তভুক্ত | 

আর একটি অদ্ভুত ব্যাপ।র। প্রথম ধপন্দ-র অদূরে ছিল “বিজি নামে 
পরিচিত একটি অঞ্চল । এই ধলেন্দা-রন অদূরে রয়েছে 'বুজি' নামে একটি 
এলাঁক | যতদিন না ন'মগ্তলির অর্থ অন্ুধাধন করা যাচ্ছে, ততদিন এ রহস্য 
সমীধাঁন করা সম্ভব নয়! 


, ধাউডপাড়া_বর্তমীন মুকিছুল ইপলাম লেনের ( ওয়াঁড ৫৪. ৬০ ) পুনম 


৬ 


ধাঙড়পাঁড। লেন ।১৮৫ 


, ধীঙডবাঁজার-_বর্তমাঁন পাক সাকা মার্কেট ও সন্নিহিত এলাকা । 
. ধানীবাগান ( ধনেবাগাঁন, ধন্থবাঁগান )--বমীন ললিঙ মিত্র লেনের € ওয়ার্ড 


১২) পূর্ধনাম ধনিয়াবাগান ঝ! ধনেবাগান রোড (লেন )1১৮৬ বিভিন্ন মানচিত্র 
ও পথপঞ্জীতে নামটি বিভিন্ন নামে উপস্থ।পিত হয়েছে, যেমন রমানাথ দাঁস 
বলেছেন 'ধাঁনীবাগাঁন' 1১৮৭ 

ধাপা--জঞ্জাল ফেলার জায়গা হিসাবে সুপরিচিত | তাছাড়া ৫৮ নশ্বর ওয়ার্ডে 
রয়েছে ধাঁপা পোড। 

ধুকুডিয়াবাগাঁন-বর্তমান অমিয় হাজরা লেনের ( ওয়ার্ড ৫২) আদিনাম 
ধুকুড়িয়াবাগান লেন।-৮৮ 


. ধোবাপাড়া-১__বর্তমান প্রাণনাথ পণ্ডিত স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ৬৯, ৭২) পূর্বনাম 


ধোবাপাড়া লেন ।১৮১ 


. ধৌবাপাড়া-২-_বর্তমান কাউয়ি লেনের ( ওয়ার্ড ৬৩) পুরনো নাম ধোবাপাড়া 


স্ট্রিট |১৯০ 


ধোঁবাপাঁড়া-এ__বেলেঘাঁট? মেন রোড ও কে. জি, বস্ত্র সরণর সংযোগস্থল ও 
সন্নিহিত অঞ্চল। 


. ধোবাপাঁড়া-৪__১৮৭৪ শ্রীস্টান্দে গঙ্গীতীরে চাপাতলা ঘাটের উত্তরে ছিল 


ধোবাপাড়। ঘাঁট।১৯১ 


৩১০ 


২৮০, 


২৮১, 


২৮২, 


৮৩, 


২৮৮. 


২৮৫, 


২৮৬. 


২৮৭, 


২৮৮, 
২৮০৯, 


২৭০. 


২৫১৫, 


২৯৬, 


৪১৭, 


কলকাতার পুরাঁকথা 


ধোবাপুকুর-১-বতমান রতন সরকার গাডেন স্ট্রিটের ( ওয়ার্ড ২২, ২৩) 
একাংশ 1৯৯২ 

ধোবাপুকুর-১-বর্তমান নতুনবাঁজারের পশ্চিমদিকের পল্লী । বাস্তবিকভাবে 
উনিশ শতকের গোড়ায় এখানে এঁ নামে একটি প্রকাণ্ড পুকুর ছিল ।৯৯৩ 
নকুলেশ্বরতলা--৮৩ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে দক্ষিণাকাঁলীর ভৈরব নকুলেশ্বরের 
মন্দির ও নকুলেশ্বরতলা লেন । 

নতুন পোস্তা_-পি. এম. খাঁকচির পুবোল্লিখিত আাইরেক্টরিতে দেখা যাচ্ছে 
১৯৯ ও ২০২ দরমীহাঁট। সিটের মাঝে নতুন পোস্ত । 

নন্দনবগান--১৫ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রয়েছে নন্দনবাগান স্টিট। 
নবাঁবপটি-_৬ নম্বর ওয়াডে আছে নব1ধপটি স্ট্রিট | 

নবাবধাগান-_ধেলেঘাট! মেন রোডের দক্ষিণধারে সরকার বাঁজারের 
বিপরীতবতণ অঞ্চল । 

নলপুকুর-_-৪৬ নম্বর ওয়াডে রয়েছে নলপুকুর লেন । 

নক্করপাড়া_ ৯২ নম্বর ওয়াডে নস্করপাড়। লেন আছে। 

স্তাডাগিজ1__বিদ্ধমাঁন সেণ্ট জেমস চার্চ যেমন “জোড়াগির্জী' পল্লীনীমটির জন্ম. 
দাতা, তেমনি বিলুপ্ধ সেপ্ট জেমস চাঁচ 'ন্যাড়াগির্জা পলীনাম হিসাবে ব্যবহৃত 
হয়েছে স্বর্ণবণিক হিওসাঁধনী সভার তালকাঁয়,৯৯৪ সামায়কপত্রে,৯৯৫ বংশ 
পারচয়ে 1৯১ 


. নাকতল।-- ১০০ নম্বর ওয়াডে রয়েছে নাকতলা রোড । 
, নীথের বাগান--১৯ নম্বর ওয়াডে আছে এই নামবাহী লেন ও স্টিট । 
২. নাপতেহাটা- -প্রসম্নকমার ঠাকুর স্টিটের (ওয়াড ২১, ২৪) সাথেক না 


নাপতেহাটা |- ৭? 


. নাপিতখাঁগান-_হস্ট কুলিয়া রোড ও কালাতারা বন্ধ লেনের মাঝে 


বারোয়ারিতল। রোডের যে অংশটি পডছে, সেহ অংশের দর্ষিণধারে | ১৮৬৩ 
গ্রস্টান্দের পথপঞ্জী অনুযায়ী ১২৬ বৌবাঁজার স্ট্রিটে একটি 'নাপিতবাগান' ছিল. 
তবে সোট বোধহয় পল্লীনম নয় ।-৯প 

শাপিতধাজার €(শাপিতের বাজাব )-বর্তমান লেনিন সরণি, এস. এন. খ্যানণাজি 
রোড ও আচার জগদীশ বস্থ রোডের মধ্যবতী একটি অঞ্চল ! 
নারকেলডাডা-_নারকেলডাঙ1 ছিপ পঞ্চানন গ্রাম তথা ডি সিমলার অন্তর্গত।*৯, 
নারকেলডা$া নথ রোড € ওয়ার্ড ২৯, ৩০ ) গ্রামটির স্বৃতিবাহী | 
নারকেলবাগান-১-_-বর্তমান ডাঃ জগবন্ধু বস সরণির ( ওয়ার্ড ২৮) পুধনাষ 
নারকেলবাগান লেন ২৪৪ 

নারকেলবাগাঁন-২-বর্তমান গণেশ সরকার লেন (ওয়া ৭৭) ও সন্নিহিত 
অঞ্চল ।২০- 


কলকাতার পল্লীনাম ৩১৯ 


২২৪), 


স২০১৭১০ 


৩০৪০ 


১৩৪ রি 


৩১৯. 
৩১৩, 


৩১৪, 


নারকেলবাগান-৩-_১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের পথপঞ্জী অনুসারে বর্তমান টিভোলি পার্ক 
ও সংলগ্র অঞ্চলে ছিল নাঁর্কেলবাগান বস্তি | 

নিকারিপাড়া-১-দেশপ্রাণ শাসমল রোডের পশ্চিমধারে, ভবানী" সিনেমার 
দক্ষিণের একটি অঞ্চল । 


* নিকীরিপাঁড়া-২--পশ্চিমে গঞ্া, পূর্বে কাশীপুর রোড, উত্তরে গান ফাউগু, রোড 


ও দক্ষিণে টার্নার রোড--এহ চৌহদির মধ্যবতণ এলাকা 1২৫২ 


- নিকাঁরিপাড়া-৩-বাঁগবাঁজাধ অঞ্চলেও একটি নিকীরিপাঁড়া ছিল 1২০৩ 
. নিকাশিপাড়া_বর্তমান যতীন মিত্র লেন ও বিপিন মিত্র লেনের ( ওয়ড ১২) 


পূর্বনাম নিকাশিপাঁডা লেন 1২৯ 


১ নিজগ্রাম_-নিজগ্রাম ছিল পঞ্চান্নগ্রাম ও চিঠি ভানীপুরের এলাকাধীন 1২০৫ 


উত্তরে কাসারিপাঁড়।, পশ্চিমে টাঁলির শালা, দক্ষিণে বলরাম বস্থু খাট বোড ও 
পূর্বে বর্তমান আশুতোষ মুখাজি পো - মোটবমুটি এই ছিল নিজগ্রামের 
চৌহদ্দি ।২৪৬ 

নিমকপৌতা € শিমকপোক্তান ) --পঞ্চন্নগ্রামের তাপিকায় ডিাহ এণ্টালির 
অন্তর্গঙ এই গ্রামটি [4০610491006 নামে অভিহিত হয়েছে । ১৭ “কন 
মানচিত্রে গ্রামটির নীম পাওয়। গেছে [নমকপৌক্তান, বর্তমান নামও তাহ । 
ঝসবা থানার এলাকাঁধীন এই গ্রামাট কয়েক বছর আগেও ছিপ যাদবপুর 
থানার এলাকাভুক্ত (জে. এল- নম্বর ১)। অঞ্চলটি পাগণাডাঙডা ও ধাপার 
মধ্যবতী। 


, নিমত্তলা১--নিমতলা। ঘাট স্ট্রিট, নিমতপা লেন ও মহাশ্মশান শামটি বহন 


করছে। 


, নিমতলা-২_বতমান গগন সরকার রোত্র (ওয়ীড ৩৩, ৩৪ ) পূর্বনাম নিমতলা। 


রৌড 1২৫৮ 


. নিয়ো গীপুকুর_৫৩ নম্বর ওয়াডে এখনও রয়েছে নিয়োগীপুকুর বাই লেন, 

. স্থনগোলা--গোকুল মিত্রের ঘাট এবং গঙ্গাতীরণত। সন্নিহিত অঞ্চল 1২১১ 

. স্ুনপটি__খড়বাঁজারের শাহ জুম্মা পীরের পরগার উত্তরবর্তা এলাকা । 

, নেবুতলা-১-বর্তমান শশিভৃষণ ০৫ স্ট্টের ( ওয়াড ৪৮, ৫০, ৫১) পুর্বনাম 


৯) 


নেবুতল! লেন । 
নেবুতপা-২__বওমাঁন পোলক সিটের (ওয়াড 5৫) সাবেক নাম নেবুতলা-ক1- 
রাস্তা ।২৯- 

নেবুধাগান--৭ নম্ঘর ওয়ার্ডে এখনও বয়েছে নেবুবাগান লেন ও বাহ লেন। 
নেহারিটোল।২৯২ (নিহারিটেশলা,২*৩ নাহারিটোলা১৯৪ )--কটন স্ট্রিট. 
আরমেনিয়ান স্িট্র, মল্লিক স্ট্রিট ও সিন্দুরিয়াপটির দ্বারা আবদ্ধ অঞ্চল। 
নোঙরপটি--পি. এম. বাঁকচির পুরঝোক্ত ডাইরেক্টরি অনুসারে ৮০ ও ৮০/১ 
ক্লাইভ স্ট্রিটের ফাঁকে ছিল নোঙরপটির গলি । 


কলকাতার পুরাকথা 


* নোৌনাডাঙা__পঞ্চাম্নগ্রাম ও ডিহি শ্রীরামপুরের অন্তর্ভূক্ত এ গ্রামটি২১৫ অদূর 


অতীতে ছিল যাদবপুর থানার অন্তর্গত (জে. এল. নম্বর ১০) চৌবাগা ও 
লক্করহাটের মাঝে তর অবস্থিতি | 


৩১৬. নোনাপুকুর-_বিজলী রোডের (ওয়ার্ড ৬১) পূর্বনাম নোনাপুকুর রোড 1২১৬ 


৩১৪), 


৩২৯. 


২৬) মি 


৩৩০, 


৮৩৩, 


১৮৫৮ শ্রীস্টাবদের পথপঞ্জীতে দেখা যাচ্ছে, তখনই পুকুরটি ভর!ট হয়ে বস্তিতে 
পরিণত 1২৯৭ 


১৭. নোয়াবাদ- পঞ্গান্নগ্রাম ও ডিহি বাগজোলার অন্তর্গত নোয়াবাদ গ্রামের 


অবস্থিতি ছিল দক্ষিণ্দীড়ি ও উপ্টৌডাঙার পূর্বদিকে এব. কেছ্রপুরের 
পশ্চিমে |২১ 


, নোলোপাঁড়া ( নলুয়'পাড়া ।-_খিদিরপুরের নোলোপাড়া রেড এখন ষগ্ঠতল। 


রোডে রূপান্তরিত 1২১৯ 
পগেয়াপটি_বর্তম'ন বসন্লাল মুরারকা রোডের (ওয়ার্ড ৪২) পূর্বনাঁম 
পগেয়াপটি স্ট্রিট ।২৯০ 


. পচাঁবাগান--বেলেঘাট1 মেন রোডের দক্ষিণধাঁরে, রোমান ক্যাথলিক সমাধি- 


ক্ষেত্রের পূর্বদিকে । 


, পটলভডাঁউ1--৩৭ নম্বর ওয়ীডে এখনও পটলডাডা স্ট্রিট রয়েছে । 

. পটুয়াটেলা_ ৪০ নচ্ছর ওয়াে পটুয়াটোলা লেন এখনও আছে । 

- পঞ্চাননতলা-১- এখন ২ নম্বর ওয়াডে আছে পঞ্চাননতল। লেন: 

. পৃর্ধাননতলা-২_-অটর একটি পঞ্চাননতল। লেন আছে ৫১ নম্বর ওয়'ডে। 

- পঞ্চাননতলা-৩-_পগ্ননতলা রোড রয়েছে ৯০ নম্বর ওয়াডে। 

. পণ্ডিতিয়1_-এহ গ্জীনামটি বহন করছে ৮৫ নখর ওয়ার্ডের একটি প্লেস, একটি 


রোড ও একটি টেবাস। 


, পদ্মপুকুর-১-বতমান দেব লেনের ( ওয়া ৫৫ 1 প্রনাম পদ্মপুকুর লেন | ১৯ 
, পদ্মপুকুর-২__এই পদ্মপুকুরের (ওয়ার্ড ৬৯, ৭০, ৭২ ) নামটি বহন করছে একটি 


রোড ও একটি লেন । 

পদ্মপুকুর-৩-_আ'ব্র একটি পদ্মপুকুর রোড রয়েছে ৯৮ নম্বর ওয়াডে। 
পন্মপুকুর-৪--চতুধ পদ্মপুকুরের নামে ৭৬ নম্বর ওয়াডে আছে ইস্ট লেন ও 
ক্ষোয়ার | 

পবনের বাগান-রাঁজ| নবকৃ্ণ দেবের বাড়ির € শোভাবাঁজার রাজবাড়ি ) পূর্ব 
দিকের অঞ্চলের সাবেক নাম 1১২২ 


।্৯ ভি 
. পরাঁণনগর--পর*ণনগর ছিল পঞ্চান্নগ্রাম ও ডহি শ্রীরামপুরের অন্তর্ভুক্ত !৯ ৩ 


পূর্বে ঝাউতলা রোড, দক্ষিণে বালিগঞ্জ সারকুলার রৌঙ ও বর্তমান গুরুসদয় 
বোড, পশ্চিমে আচার্য জগদীশ বস্থু রোড ও উত্তরে কড়েয়া! অঞ্চল-_-এই ছিল 
মোটানুটি পরাণনগরের চৌহদ্দি ।২২৪ 

পাইকপাঁড়া--পঞ্চান্নগ্রামের অন্যতম গ্রাম পাঁইকপাঁড়া ছিল ডিহি সি"খির 


কলকাভার পল্লীন্দাম ৩২১ 


৩৩৪, 


৩৩৯, 


৩6৩, 


৩৪৭, 


৩৫০, 


৩৫ ১০ 


অন্তর্গত 1২২৫ পাইকপাড়া রে। ও পাইকপাড়া রাজা মণীন্দ্র রোড ( ওয়ার্ড ৩, ৪) 
দেই গ্রামনামটিকে জিইয়ে রেখেছে । 

পাকুড়তলা-১__বর্তমীন চক্রবেড়িম্না। রোড সাউথ ( ওয়ার্ড ৭০, ৭২) ও সন্িহিত 
অঞ্চল । 


. পাকুড়তলা-২-_গার্ডেন রিচের এ অঞ্চলটি ছিল উড়া ও গঙ্গার মধ্যবর্তী ।২২৬ 
- পাগলাডাঙা-_পঞ্চাননগ্রামের অন্তর্ভুক্ত পাঁগলাডাওা ছিল ডিহি এণ্টাির 


এলাকাধীন।২২৭ ৫৭ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও আছে পাগলাডাঁঙা রোড, ফার্স্ট 
লেন ও সেকেও্ড লেন । 


. পাঁটোয়ারবাগান--৩৭ নম্থর ওয়ার্ডে রয়েছে পীটোয়ারবাগান লেন । 
, পাঁথরটোঁল। ( পাথরতল1 ?)-_-মট লেনের ( বর্তমান ইগ্ডিয়ান মিরার ডি্ট ও 


মণিলাল সাহা! লেন ) সাবেক নাম ছিল 1১000000181 1২২৮ 
পাঁথুরিয়াঁধাট1--এখনও পল্লীনাঁমটি বহন করছে তিনটি বান্তা--স্ট্রি, লেন ও 
বাই লেন (ওয়ার্ড ২১ ২৪)। 


, পাঁনপোস্তা-_পি. এম. বাঁকচির পৃর্বোপ্লিখিত ভাইরেক্টরি থেকে জানা যাচ্ছে, 


২০৩ ও ২০৪ দরমাহাট। স্ট্রিটের মাঝে ছিল পানপোস্তার অবস্থিতি | 


, পানধাগান-:-৫৪ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রয়েছে পানবাঁগান লেন | 
. পামারধাজার--পামারবাঁজার রোডের (ওয়ার্ড ৫৫, ৫৬, ৫৭) নাম এখনও 


অপরিবতিত আছে। 
পাঁয়রাটোলা-_-বর্তমান গৌরদাস বসাঁক লেনের ( ওয়ার্ড ২২) সাবেক নাম 
পায়রাটো!লা৷ স্ট্রিট ।২২৯ 


. পাঁরশিবাগান-১- এখনও ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে পারশিবাগান লেন। 
 পারশিবাঁগান-২-_বেলেঘাঁট। মেন রঙ ও হেম নঙ্কর রোডের দংযোগস্থলের 


দক্ষিণে, টাওয়ার অফ সাইলেন্স' সংলগ্ন এলাকা । 


. পাঁহাড়পুর--৮০ নগর ওয়ার্ডে রয়েছে পাহাড়পুর সাইডিং রোড 
, পিকনিক গার্ডেন--পিকনিক গার্ডেন রোডের ( ওয়ার্ড ৬৫) ৬৬, ৬৭) কল্যাণে 


এ নামটি বিস্তৃত অঞ্চলের উপর প্রযুক্ত । 


পিগুলপটি-বর্তমান এলগিন লেনের ( ওয়ার্ড ৭০) পূর্বনাম পিপুলপটি ব্রাঞ্চ 


লেন ।২৩০ বর্তমান রায় স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ৭০) আগের নাম পিপুলপটি 
লেন।২৩১ 

পেয়ারাবাগান-১--গোরাচাদ বস্থ রোডের (ওয়ার্ড ১৬) সাবেক নাম 
পেয়ারাবাগান সিট 1২৩২ 

পেয়ারাবাগান-২- বর্তমান লাভলক স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ৬৯) পুরনো নাম 
পেয়ারাবণগান লেন।২৩৩ এখনও অদুরবর্তী বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুল সংলগ্ন 
অঞ্চল এ নামে অভিহিত হয়৷ 

পোটোঁপাড়া-১--এখনও ২৯ নগ্বর ওয়ার্ডে আছে পোটোপাড়া লেন। 


ক, পু ২৯ 


৩২ 


৩৫২, 
, পোড়াবাজার-১--পোড়াবাজার লেন রয়েছে ৭০ নম্বর ওয়ার্ডে । 

, পোড়াবাজার--টিকটিকির বাজারের নামান্তর ( টিকটিকির বাজার ত্র. )। 

, ফড়িয়াপাঁড়া__বর্তমান তারণকৃষ্ণ নস্কর লেনের (ওয়ার্ড ৩৩) পুরনে। নাম 


৩৬৩, 


৩৬৪, 
৩৬৫. 
৩৬৬, 
৩৬৮, 


৩৬৯, 


৩৭০, 


কলকাতার পুরাকথ। 
পোঁটোপাড়া-২_-কাঁলীঘাঁটের এই পল্লীটি পটশিল্পীদের কল্যাণে সুবিখ্যাত | 


ফড়িয়াপাড়া লেন ।২৩৪ 


, ফড়িয়াপুকুর-_বর্তমান শিবদস ভাদুড়ী স্ট্রিটের ( ওয়ার্ড ১১) সাবেক নাম 


ফড়িয়াপুকুর স্ট্রিট । 


, ফতেপুর-_সারকুলার গাডেন বিচ রোডের দক্ষিণধারে, রামনগর ও ইন্দ্রি-র 


মধ্যবর্তী অঞ্চল 1২৩? 


. ফলপটি--বাঁলমুকুন্দ মকর রোড. বর্মন ফিট্রট (ওয়ার্ড ৪১) ও সন্নিহিত এলাকা । 
. ফুলবাগান-১-_মথুর সেন গার্ডেন লেন ( ওয়ার্ড ২০) ও সন্নিহিত অঞ্চল । 

. ফুলবাগাঁন-২-_শুড়া ও কাকুড়গাছির মধ্যবর্তী এলাকা | 

১৬১, ফুলবাগান-৩- বর্তমান স্যর সৈয়দ আহমদ রোডের (ওয়া ৫৪) পূর্বনাম 


ফুলখাগান রোড ২৩৬ 


, ফুলবাগান-৪-_কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের পশ্চিমধারে এবং মেছুয়াবাজার স্ট্রিটের 


উত্তরধারে অবস্থিত এলাকাটি আগে পরিচিত ছিল এই নামে 1২৩৭ 
ফুলবাগাঁন-৫__ রাজা গোপেন্্রকু্ণ স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ১০) পূর্ব অংশে অবস্থিত 
বস্তি অঞ্চল । 

বকুলতল-_৬৭ নম্বর ওয়াড়ে বকুলতল। লেন আছে । 

খকুলবাগান---৭২ নম্বর ওয়ার্ডে আছে বকুলবাগান রে! । 

বটতলা (বাঁধা বটতল। ।__দ্বগাঁচ*্ণ মিত্র স্ট্রিট ও রবীন্দ্র সরণির সংযোগস্থলের 
উত্তর-পুব কোণে অবস্থিত ছিল বটতলার পুকুপ্ন 1৯৩৮ তার পাঁড়ে ছিল জোড; 
বটগাছ 1১৩৯ তাহ থেকে সংলগ্র পল্লীর নাম হয়ে গিয়েছিল বটতলা । অঞ্চলটি 
খাংল। নুদ্রি৩-সাহিত্র শৈশব-ক্রীড়াজন | 


* বড়তলা-_বড়তলা৷ সিট্রট ( ওয়ার্ড ২২, ২৩, ৪২ ) পল্লীনামটিকে ধরে রেখেছে! 


বড়বাজার- মহাত্মা গান্ধী রোড ও স্ট্যাগও রোডের সংযোগস্থলের উত্তর-পৃবের 
বিস্তীর্ণ অঞ্চল 1 বড়বাজারের বিভিন্ন উপবিভাগের ( বিভিন্ন পটি ) মধ্যে বেশ 
কয়েকটি আলাদাভাবে উল্লিখিত হল | 

বন্দেল--উলুবেড়িয়ার সঙ্গে যৌথভাবে শেল ছিল পঞ্চান্গ্রাম ও ডিহি 
শ্ররামপুরের অন্তভুর্তি ।১* বন্দেল রোড (ওয়ার্ড ৬৫, ৬৮) গ্রামনামটির 
স্বৃতিবাহী । 

বয়েডবেড়িয়। € বৈচবেড়িয়া ?)-- উত্তরে সার্কুলার গার্ডেন রিচ রোড, পশ্চিমে 
সোনাই, দক্ষিণে দক্ষিণ-শেরেপুব ও পুৰে রাঁজারামপুর-মোটামুটি এই 
চতুঃসীমার মধ্যবর্তণ অঞ্চল ।২৪১ 


. ধলদিয়াপাঁড়া--১৫ নম্বর ওয়ার্ডে আছে বলদিয়াপাড়া রোড । 


কলকাতার পল্লীনাম ৩২৩ 


৩৭২. 
৩৭৩, 


৩৭৪, 
৩৭৫, 


৩৭৬, 


শত৭ ৭. 
৩৪৭০, 


ছত৭ ০৯০ 
৩৮৩. 
৮১৮১, 
৩৮২, 
২৩৮৩, 
৮৪, 
৩৮৫, 


* বাবুবাগান-১--৯২ নম্বর ওয়ার্ডে বাবুবাগান লেনের অবস্থিতি । 
২১৮৭, 


বলরামপুর- মাঝেরহাঁট, সোনাডাডা1 ও জারুলের মধ্যবতশ এলাকা 1২৪২ 
বসাঁকদিঘি--বর্তমান মাকীস স্ষৌয়ারের সাবেক নাম বসাকদিঘি স্কোয়ার, 
কেদার ব্যানাজি লেনের ( ওয়ার্ড ৩৯) পূর্বনাম বসাকদিঘি লেন ।২৪৩ 
বসাকবাগান--২৫ নম্বর ওয়ার্ডে আছে বসাকবাগান লেন। 
বসাকাবাদ-__বর্তমীন উল্টোডাঙা মেন রোডের পুর প্রান্তে, লবণ হুদের ধারে 
১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ছিল বসাকাবাঁদ 1১ ৯৪ 

ব্যানাজিপাড়া--৯১ নম্বর ওয়াডে রয়েছে ব্যানাজিপাড়া লেন । 
ব্যাপারিটোল1-_ব্যাপারিটেলা লেন রয়েছে ৪৭ নঘ্বর ওয়ার্ডে। 
বাগজোল।__-যে পনেরোটি ডিহির অধীনস্থ ছিল পঞ্চাত্্গ্রাম, তার মধ্যে অন্যতম 
ছিল ডিহি বাগজোল1 1২৪৫ বাগজোঁলার অধীনে ছিল তিনটি গ্রাম : দক্ষিণ- 
দাড়ি, কাকুড়িয়া ও নোয়াবাঁদ্‌ | কিন্তু বাগজোল। নামে কোনে। স্বতন্ত্র গ্রাম 
ছিল না। সম্ভবত বাগজোল। তখন অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসাবে নিহিত ছিল এই 
তিনটি গ্রামের কোনে! একটির মধ্যে । ইংরেজ শাসনকালে ও স্বাধীন ভারতে 
প্রশাসনিক কারণে বারবার মৌজা ও গ্রামের গঠন ভাঙাগড়া হয়েছে । কখনও 
একটি গ্রামকে ভেঙে একাধিক মৌজা হৃষ্ট হয়েছে, আবার কখনও খ] একই 
মৌজার মধ্যে আত্মবিসর্জন দিয়েছে একাধিক গ্রাম । এই ধরনের ভাঙাগড়ার 
মধ্য দিয়েই পরবর্তীকালে বাগজৌলা একটি স্বতন্ত্র গ্রাম হিসাবে আত্মপ্রকাশ 
করে (থানা দমদম. জে. এপ্স. নম্বর ২১)। বর্তমানে অঞ্চলটি দক্ষিণ দমদম 
পুরসভার অন্তভূক্ত। 

বাগবাজার-_খাগ্বাজার স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ৭, ১০) নামটি এখনও অপরিবতিত 
রয়েছে । 

বাগমারি__-বাগমারি ছিল পঞ্চান্নগ্রাম ও ডিহি উল্টোডাডার অন্তভূ'ক্ত 1২৪৬ 
বাগমাঘি রোড ! ওয়ার্ড ১৪, ৩২ ) ও লেন (ওয়ার্ড ৩২ ) এখনও আছে । 
বাঁদামতুলা-১---পাঁক স্ট্রিট, রয়েড স্রিট (ওয়ার্ড ৬১, ৬৩ ) ও সন্ত্িহিত অঞ্চলের 
সাবেক নাম 1২৪৭ 

বাদামতলা-২--শকের মানচিত্রে উড স্ট্রিট, পাক স্ট্রিট ও ক্যামাক স্ট্রিটের 
নধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল বাদামতলা নামে চিহিত । 

বাদামতলা-৩-_ভূকৈলাসের পশ্চিমদিকে, সার্কুলার গাডেন প্রিচ রোড থেকে 
'বাদামতলা রোড' নামে যে একটি রাস্তা ঢুকেছিল, ১৮৮৬ শ্রীস্টাব্বের পথপঞ্জী 
থেকে সে বিষয়টি জান। যায় ।২৪৮ 

বাছুড়বাগান--৩৮ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রয়েছে বাছুড়বাগান লেন । 

বাদে রায়পুর-_৯৬ নম্বর ওয়ার্ডে আছে বাদে রায়পুর রোড । 


বাবুবাগাঁশ-২-_বেলেঘাটা মেন রোডের উত্তরে, চড়কডাঙা রোডের পূর্বে ও 
মিএশাবাগান বস্তির পশ্চিমে ! 


৩৯১, 


৩৪৯৬, 


৩৯৭, 


৩৪৯৮, 


কলকাতার পুরাকথ। 


, বামুনডাঁঙা__-১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের পথপঞ্জী থেকে দেখা যাচ্ছে, হরলাল মিত্র লেনে 


( বর্তমীন উমাঁচরণ মিত্র লেন ) এই নামে একটি বস্তি ছিল।২৪৯ 


, বামুনপাঁড়া-১-_বামুনপাঁড়া লেনের অবস্থান ৬৫ নম্বর ওয়ার্ডে । 
, বামুনপাঁড়া-২__বকুলবাগান রোড, রমেশ মিত্র রোড ও গৌরমোহন ঘোষ 


রোড সম্ব্িহিত এলাকার সাবেক নাম । 
বাদুনবস্তি-_শকের মানচিত্রে লোয়ার সারকুলীর রোড, ক্যামাক স্ট্রিট থিয়েটার 
রোঁড ও হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিটের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা এই নাঁমে অভিহিত | 


. বামুনবাগান-১-_-পি. এম. বাঁকচির প্রাগুক্ত ডাইরেক্টরি অনুসারে, জানবাজার 


সি্রটের (এস. এন. ব্যানাজি রোড) দক্ষিণধারে, ধর্মঠাকুরের মন্দির সংলগ্ন 
অঞ্চল । 


. বাধুনবাঁগান-২--বেলেঘাট!র গুরুদাস পার্কের পূর্বদিকে, স্থরেন সরকার রোড ও 


অবিনাশ ব্যানাজি রোডের সংযোগস্থল ও সংলগ্ন এলাকা ৷ 


, বারাসাত--বর্তমান ডেণ্ট মিশন রোড ওয়ার্ড ৭৭) ও সম্ব্িহিত এলাকাকে 


শকের মানচিত্রে বারাসাত নামে চিহ্িত করা আছে। 


, বারোয়ারিতল।-১-_বারোয়রিতল লেন রয়েছে ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে । 


বারোয়ারিতলা-২-_বারোয়ারিতলা রোড আছে ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে । 
বালাখান।__বর্তমান অন্রদাপ্রপাদ স্ট্রিটের (ওয়া ১৭) একাংশের পূর্বনাম 
বালাখান। স্ট্রিট ।২৫০ নামটি পল্লীনাম হিসাবে ব্যবহৃত হতে] ।২৫ ১ 
বালিগঞ্জ-পঞ্চান্নগ্রামের অন্তর্গত বালিগঞ্জ ছিল ভিহি চক্রবেড়ের 
এলাকাধীন 1২৫২ ৬৫, ৬৭, ৬৮, ৬৯ ও ৯০ নগ্থর ওয়ার্ডের বহু পথনাম গ্রাষটির 


স্বৃতি বহন করছে। 


, বীশতলা-১- বাঁশতল। গলি এখনও রয়েছে ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে । 
* বীশতলা-২-_নুকেড লেন, ড্রেপার লেন ( ওয়ার্ড ৪৬ ) ও সন্নিহিত এলাকার 


সাবেক নাম বাঁশতল। ।২৫৩ 


. বাঁশতলা-৩- গোঁবর। রোডের € ওয়ার্ড ৫৯) পুরনে! নাম বাঁশতলা লেন ।২৫৪ 
. বাহির জেলেপাঁড়া__ বেলেঘাঁট। মেন রোডের উত্তরধারে, ফড়িয়াঁপাঁড়ার উত্তরে 


ও খোদাগঞ্জের উত্তর-পূর্ব ।২৫৫ 


. বাহির মির্জাপুর-- হরিনাথ দে রোডের (ওয়ার্ড ২৮) পূর্বনাম বাহির মির্জাপুর 


রোড 1২৫৬ 


. বাহির শিমলা--বাহির শিমলা ছিল পঞ্চান্নগ্রাম তথা ডিহি শিমলার 


অন্ততূক্ত ।২৫৭ অঞ্চলটির অবস্থিতি নিয়ে নান। মুনির নানা মত 1 আপজনের 
মানচিত্রে বর্তমান রাঁজাবাজার-গড়পার অঞ্চলকে চিহিত করা হয়েছে 43176 
13811817 51101819 নাযে । শকের মানচিত্রে অঞ্চলটি সরে গেছে বর্তমান 
নীরদবিহারী মলিক রোড ও বিবেকানন্দ রোডের মাঝে | হেষ্টামের ১৮৫৬ 
্রীস্টীন্দের মানচিত্রে আবার বাহির শিমলা চলে গেছে দক্ষিণে, বিবেকানন্দ 


কলকাতার পল্লীনাম ৩২৫ 


৪০৮০ 


৪8০৯, 
৪১৩, 


8১১, 


৪ ১২, 


রোড ও নারকেলডাঙ। মেন রোডের মধ্যে । মানিকভল অঞ্চলে এখনও 
রয়েছে 'শিমল। রোড” । 

উন্নিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সমস্যাটি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। এখার 
আবার কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের পূর্বধারের একটি অঞ্চল বাহির শিমলা নামে 
অভিহিত হতে লাগল । অথচ যেহেতু বাহির শিমলা পঞ্চান্নগ্রামের অন্তভূ-ক্ত, 
তাই সেটি কোনোমতেই সারকুলার রোডের পশ্চিমদিকে মূল শহরের মধে' 
অবস্থিত হতে পারে না1। তবু পত্রিকার পাতায় রঘুনাথ চ্যাটাজি স্ট্রিটকে বলা 
হল “বাহির সীমুলিয়া'২৫৮। পি. এম. বাকচির পূর্বোল্লিখিত ভাইরেক্টরিতে 
মানিকতল1 এলাকার ওয়ার্ড ইনস্টিটিউশন লেনকে যেমন 'বাহির শিমলা 
বল। হয়েছে, তেমনি সেই একই নামে অভিহিত করা হয়েছে গুরুপ্রসাঁদ চৌধবী 
লেন, শিবনারায়ণ দীস লেনকেও | শেঝৌক্ত রাস্তার ১৯ নম্বর বাঁড়িতে তখন 
রয়েছে “বাহির শিমল। ইনফ্যাণ্ট স্কুল । কাজেই সত্যিই যে অঞ্চলটি বাহির 
শিমলা নামে পরিচিত ছিল তাতে সন্দেহ নেই । কি করে সারকুলার রোডের 
পূর্বদিকের একটি পল্লীনাম কর্মওয়ালিস স্ট্রিটের উপর আরোপিত হয়ে গেল তা 
এক অদ্ভুত রহস্য | 


, বাহির শুঁড়া__স্রেন সরকার রোডের (ওয়ার্ড ৪৪) আদিনাম বাহির গুঁড়া 


রোড। 


. বিবিবাগান-১-_বর্তমান গ্রোঁভ লেনের ( ওয়ার্ড ৮৪.) পূর্বনাম বিবিবাগান 


লেন ।২৫৯ 


, বিবিবাগান-২--একটি বিবিবাগান লেন এখনও রয়েছে ৫৬ নম্বর 


ওয়ার্ডে । 

বিজিতল।-_নেহরু মিউজিয়াম ও নন্দনের সংলগ্ন যে পুকুরটি আছে তার নাম 
“বিজ্জি তালাও” 1২৬০ ডিহি বিজি গ্রামের প্রধান পুকুর, সেই হিসাবেই এই 
নামকরণ | মিডলটন স্ট্রিট, থিয়েটার রোড ও লোয়ার সারকুলার রোডের 
মধ্যবর্তী অঞ্চল জুড়ে ছিল ডিহিটির বিস্তৃতি ।২৬১ আপজনের মানচিত্রে পল্লীটি 
পরিষ্কার দেখানে। আছে। 

বিশ্বীসপাড়া--৮৯ নগ্বর ওয়ার্ডে রয়েছে বিশ্বাসপাড়। লেন । 

বীরপাড়া- বীরপাড়া ছিল ডিহি চিৎপুর তথা পঞ্চান্নগ্রামের অন্তর্ভুক্ত ।২৬২ 
বীরপাড়া লেন ( ওয়ার্ড ৩, ৪) গ্রামটির স্বতি জাগিয়ে রেখেছে। 

বুন্দাবনবস্তি (বৃন্দাবনবাঁগান)__লোয়ার সাঁরকুলার রোডের দক্ষিপধারে, বর্তমান 
ক্যালকাটা ক্লাব ও সন্নিহিত এলাকা জুড়ে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে অবস্থিত ছিল 
বৃন্দাঁবনবখগান।২৬৩ তখনই বাগানটি বস্তিতে পরিণত । ১৮৮৬ শ্রীস্টাব্দের 
পথপঞ্জীতে অঞ্চলটি বুন্দাবনবন্তি নীমেই অভিহিত 1২৬৬ 

বেকবাগান ( বেগবাগান )--বেকবাগান রে ( ওয়ার্ড ৬৪, ৬৫, ৬৯) পল্লীনণমটি 
বহন করছে। 


৩২৬ 


৪১৩, 


৮১১৪. 


৮১৬. 
3১৭, 


৪ ১৪১, 


২০. 


৪২১, 


৪২২, 


৪২৩, 


৪২৪, 


৪২৫. 


৪২৬. 


২৭, 


4২৮, 


১২ ৪৯, 


৪৩০, 


৪৩১, 


কলকাতার পুরাকথা 


বেদেভাড1-_-বেদেডাঙা ছিল পঞ্চান্রগ্রামের ডিহি শ্রীরামপুরের অন্তর্গত 1২৬৫ ৬৭ 
নম্বর ওয়ার্ডের একাধিক পথনামের সঙ্গে পল্লীনামটি যুক্ত | 

বেদেপাড়া__-শকের মানচিত্র অনুযায়ী, লোয়ার সারকুলার রোডের দক্ষিণধারে, 
বর্তমান এস. এস. কে. এম. হাসপাতালের অব্যবহিত পূর্বে ছিল অঞ্চলটির 
অবস্থিতি ।২৬৬ 


. বেনেটোলা-১-_বেনেটোল। ( বেনিয়াটোঁল] ) স্ট্রিট রয়েছে ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে । 


বেনেটোলা-২- বেনেটোল। ( বেনিয়াটোল! ) লেন রয়েছে ৪০ নম্বর ওয়ার্ডে । 
বেনেপাড়া-১-_-জগদানন্া মুখাঁজি লেনের (ওয়ার্ড ৭২) পূরনাম বেনেপাড়া 
লেন ।২৬৭ 


 বেনেপাড়া-২-বালক দত্ত লেনের (ওয়াড ৩৯) সাবেক নাম বেনেপাড়। 


লেন 1২৬৮ 

বেনেপাড়া-৩--শকের মানচিত্র অনুসারে, খিদিরপুরের পদ্মপুকুর 'ও পাকুড়তলার 
মধাবর্তী পল্লী । 

বেনেপাডা-৪-_বেনেপাঁড়। লেন এখনও রয়েছে ৬০ নম্বর ওয়াডে | 
বেনেপুকুর _ কড়েয়াসহ বেনেপুকুর ছিল পঞ্চান্নগ্রাম তথা ডিহি তপসিয়া'র 
অন্ততুক্ত ।২৬৯ বেনেপুকুর ( বেনিয়াঁপুকুর ) লেন । ওয়ার্ড ৬০. ৬১) গ্রামটির 
স্মৃতিবাহী | 

বেরাপুকুর (বেডাপুকুর )_ রমানাথ পাল রোডের । ওয়া ৭৬) পূর্বনাম 
বেরাপুকুর রোড 1১৭৪ 

বেলগাছিয়'__বেলগাছিয়া ছিল পঞ্চান্্রগ্রামের ডিহি দক্ষিণ পাইকপাড়ার 
এলাকাধীন ।২+১ বেলগাছিয়া রোডের নতুন নামকরণ হয়েছে ক্ষুদিরাম বস্থ 
সরণি ( ওয়ার্ড ৩, ৫) 1২৭২ 

বেলতলা- পঞ্চান্ন গ্রামের অন্যতম গ্রাম বেলতলা ছিল ডিহি মনোহরপুরের 
অন্তভূক্ত।১৭৩ নরেশ মিত্র সরাণর পুরনে। নাম বেলতলা৷ রো৬ ।২৭৪ 
বেলেঘাট1-_-বেলেঘ'ট? ছিল পঞ্চন্্গ্রাম তথা ডিহি শিয়ালদাঁর অন্তর্গত |২৭৫ 
বেলেঘাঁট। ( বেলিয়াঘাট। ) রোড ( ওয়াড ৩৬, ৫৭) গ্রামটির স্মতিবাহী । 
বৈঠকখান।-_বৈঠকখান। রোড ও বৈঠকথানা সেকেণ্ড লেন ( ওয়ার্ড ৩৭. ৪৯) 
পল্লীনামটিকে জিইয়ে রেখেছে! 

বৈগ্ভপাড়া-_গৌরস্থন্দর শেঠ লেনের ( ওয়ার্ড ২) পাঁবেক নাম 1২৭৬ 
বৈষ্ণবঘাটা--১০০ নম্বর ওয়ার্ডের একাধিক পথনামের সঙ্গে পল্লীনামটি যুক্ত । 
বৈষ্ণবপাড়া--বর্ধমান রোডের ( ওয়ার্ড ৭৪) পুরনো নাম বৈষ্ণবপড়া কার্ট 
লেন 1২৭৭ 

বোস্পাড়া-মা সারদামশি সরণির (ওয়ার্ড ৭, ৮) আদিনাম বোসপাড়া 
লেন 1২৭৮ 

বোসপুকর- বেখসপুক্র রোড € ওয়ার্ড ৬৭, ৯১) পল্লীনামটি বহন করছে। 


কলকাতার পল্লীনাম ৩২৭ 


৪৩২, 


৩৩, 


৪৩৪. 


৩৫, 


শশড, 


শট২, 
৪৮৩, 
3৪3, 
"৪৫, 
2৪৬. 


৮87, 


১৪৯, 


8৫০, 
৪৫১, 


৪৫২. 


বোসবাগান__তীতিবাগান ও বেনেপুকুর সংলগ্ধ একটি বস্তির নাম ছিল 
বোসবাগান ৷ ১৮৫৮ ও ১৮৬৩ শ্রীস্টাব্দের পথপঞ্জীতে তাঁর উল্লেখ রয়েছে |২৭৯ 
বৌবাঁজার-__বিপিনবিহাারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট (সাবেক বৌবাজার স্ট্রিট ) ও নির্সলচন্ত্ 
স্ট্রিটের সংযোগস্থল ও সন্নিহিত বিস্তীর্ণ এলাকা | 

ত্রাহ্মণপাড়া-১--গৌপাইপাঁড়া লেনের (ওয়ার্ড ৯) আদিনাম ব্রাহ্মণপাড়া 
লেন 1২৮৪ 

ব্রাহ্মণপাড়া-২-_ এখনও ২৫ নম্বর ওয়াডে বয়েছে ব্রাহ্মণপাড়। লেন । 
ভবানীপুর পঞ্চ ন্নগ্রঠমের অন্তর্গত একটি ডিহি 'ও গ্রাম ।২৮৯ দেবেন্দ্রলাল খ। 
রোডের ( ওয়ার্ড ৭৬, ৭৭ ) পুরনে। নাঁম ভবানীপুর রোড । 


, ভাটিখানা__বেলেঘাঁটা1 মেন রৌড, বেলেঘাট] ক্যানাল, সারকুলার ক্যানাল ও 


কুলিয়ার দ্বার? বেষ্টিত অঞ্চল 1১৮১ 


৮, ভালুকপাড়া_মনোমোহন স্ব সিটের (ওয়ার্ড ১১) সাবেক নাম ভালুকপাড়া 


লেন 1২৮৩ 


, ভিত্তিপাডা-১-_স্ুরেক্লাল পাইন লেন ও রাঁধানাথ মল্লিক লেনের মধ্যবর্তী 


একটি এলাকা । 


. ভিক্ভিপাঁড়া-২--কলিন স্ট্রিটের ( ওয়'র্ভ ৫২, ৬২, ৬৩) দেশজ নাম 1১৮৪ 
. ভিক্তিপাঁড়া-৩ _মহাক্সা গান্ধী রোড ও চিত্তরঞ্জন আঁভেনিউয়ের সংযোগস্থলের 


উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটি অঞ্চল | 

মঠেশ্বরতলা--৫৮ ও ৬৬ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে মণেশ্বরতল। রৌড। 
মতিঝিল--৫৬ নম্বর ওয়ার্ডে আছে মতিঝিল লেন । 
মদনমোঁহনতলা-_মদনমোহনতল। স্ট্রিটে অবস্থিতি ৮ নম্বর ওয়ার্ডে | 
মনসাঁতলা-১-__মনসাতলা লেন ও রো রয়েছে ৭৭ নগ্বর ওয়ার্ডে । 
মনসাতলা-২---দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্টিটের ('ওয়াড ২১, ২২, ২৪) সাবেক নাম 
মনসাঁতলা |২৮৫ 


. মনোহ্রপুকুর-_সঠিক নাম মনোহরপুর ৷ মনোহরপুর ছিল পঞ্চান্নগ্রামের একটি 


গ্রাম ও ডিহি 1২৮৬ মনোহরপুর মনোহরপুকুরে পরিণত হয়ে টিকে রয়েছে রোড 
ও সেকেগড লেনের মধ্যে ( ওয়ার্ড ৮৪, ৮৫)। 

ময়দাঁপটি-১-_দত্ত লেনের ( ওয়াড ৪৬ ) পূর্বনীম ময়দীপটি 1২৮৭ 
ময়দাঁপটি-২-_নলিনী শেঠ রোডের (ওয়ার্ড ২২) একাংশের পূর্বনীম ময়দাপটি 
লেন ।১৮৮ 

ময়রাঁপটি নিউ বৌবাজাঁর লেনের ( ওয়ার্ড ৪৭ ) সাবেক নাম ১৮৯ 
ময়রাপাড়া-__রাজকিশোর দে লেনের (ওয়ার্ড ২০) পুরনো নাম ময়রাপাড়! 
লেন 1১৭৪ 


ময়রাহাট1__নলিনী শেঠ রোডের (ওয়ার্ড ২২) একাংশের পূর্বনীম ময়রাহাঁট? 
সিরা 1২৯১ 


৩২৮ 


৪8৫৩, 


8৫৪, 
8৫৫. 


৪৫৬, 


8৫৮, 


৪৬০, 


৪৬১, 


৪৬২. 
৪৬৩. 


৪৬৪, 


৪৬৭, 


৪৬৮, 


৪৬০১, 


৪৭৩, 


কলকাতার পুরাঁকথা 


ময়ারপুর- প্যারীমোহন রায় রোড ও রাখালদাস আয রোডের পুরনে। নাম 
ময়ারপুর রোড, শ্টাম বন্থ রোডের পূর্বনাম ময়ারপুর লেন ( ওয়ার্ড ৮২ )1২৯২ 
মলঙ্গ৷া--৪৭ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রয়েছে মলঙ্গ। লেন । 

মলিকবাগান-_রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোডের পশ্চিমধারে, আলোছায়া 
সিনেমা ও দাঁউদী বোহ্‌ড়া সমাধিক্ষেত্রে মধ্যবর্তী এলাক1। 
মল্লিকাঁবাদ-_পঞ্চান্নগ্রাম ও ডিহি কুলিয়ার অন্তর্গত মল্লিকাঁবাদের চৌহদ্দি 
মোটামুটি এইরকম £ উত্তরে নারকেলডাঁঙ! মেন রোঁড, পুর্বে নিউ ক্যানাল, 
পশ্চিমে শু'ড়া, দক্ষিণে বাহির জেল্পোঁড়া ।২৯৩ 


. মশারিপটি-_-পি. এম. বাঁকচির প্রাগুক্ত ডাইরেক্টরি থেকে দেখা খাচ্ছে বর্তমান 


রবীন্দ্র সরণির পূর্বধারে, মুক্তারাম বাবু স্টিট ও আঁদি ব্রাহ্ম সমীজের মাঝে ছিল 
মশারিপটির অবস্থিতি | 

মসলাঁপটি-_-একই ডাইরেক্টরি থেকে জান! যায় যে ২৩১ ও ২৩২ দরমাহাট। 
স্ট্রিটের মাঝে ছিল আলুপোস্ত! ও মসলাপটি । 


, মাঁঝেরহাট--শিয়ালদা-বজবজ্জ রেলপথের স্টেশনের কল্যাণে সুপরিচিত | 


মানিকতল।_-২৬ নম্বর ওয়াডের মানিকতল। লেন প্রকৃত মাঁনিকতলা অঞ্চল 
থেকে বহুদূরে অবস্থিত । বরং মানিকতল। বাজার স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ২৭) অবস্থান 
সঠিক জায়গায় । 

মালপাড়া- হেশ্টামের মানচিত্রে একটি দীথ রাস্তা 'মালপাড়া রোড” নামে 
চিহ্নিত। মহারানী স্বর্ণময়ী রোড (ওয়ার্ড ৩৬) ও সন্নিহিত অঞ্চল এখনও 
বর্ষীয়ান বাঁসন্দাদের কাছে 'মালপাঁড়া” নামে পরিচিত । 

মালাপাড়া_ -গঙ্জানারায়ণ দত্ত লেন (ওয়াড ২১) ও সন্নিহিত অঞ্চল 1২৯৪ 
মালীবন্তি- লোয়ার সারকুলার রোডের দক্ষিণধাঁরে, কাশিয়াবাগানের পূর্বদিকে 
অবস্থিত অঞ্চল 1২৭৫ 

মালীবাগান (মালীর বাগান )_-বর্তমান কাশী ঘোষ লেন (ওয়ার্ড ২৬ । ও 
সংলগ্ন এলাকা ।২৯৬ 


, মিছরিগোলা-_মনসাঁতলা লেনের ( ওয়ার্ড ৭৭ ) একাংশ ।২৯৭ 
, মিঞাবাগান-১--আপার সারকুলার রোডের পূর্বধারে, মানিকতল1 ও বর্তমান 


সাহিত্য পরিষৎ ভবনের মধ্যবর্তী একটি এলাক। 1২৯৮ 

মিঞাবাগান-২- বেলেঘাট? খালপুলের উত্তর-পুবে, সরকার বাজারের উত্তর- 
পশ্চিমে অবস্থিত বস্তি অঞ্চল। 

মিঠাপুকুর--ডুমেইন আযাভেনিউয়ের ( ওয়ার্ড ৮০) পূর্বনাম মিঠাপুকুর 
লেন 1২৯৯ 

শিত্তিরপাড়া €মিত্রপাড়া )--১৮৬৩ শ্রীস্টাব্দে শ্থামবাজার স্ট্রিটে এই নামে একটি 
বস্তি ছিল 1৩০ 

মির্জাপুর-_হূর্য সেন স্ট্রিটের ( ওয়া ৩৭, ৪০, ৪৯) পূর্বনাম মির্জাপুর স্ট্রিট । 


কলকাতার পল্লীনাম ৩২৯. 


৪8৭১, 


৪৭২. 


৪৭৩, 
»৭৪* 
৪৭৫. 
৪৭৬, 
১৭৭, 


8৭৮. 


৪৭৯১, 


817৩, 


8175১, 


917২, 


৪৮৫, 
৪৮৫, 


৪৮৬, 
৪৮৭, 


811৮, 


8৮৯, 


৪০০. 


তবে রাস্তাটি যথেষ্ট দীর্ঘ, তার সবটুকু মির্জীপুর নয়। শকের মানচিত্রে 
সারকুলার রোড, মেছুয়াবাজার স্ট্রিট, আমহাস্ট” স্ট্রিট ও মির্জাপুর স্রিটের মধ্যবর্তী 
এলাকাকে মির্জাপুর বলে চিহ্িত করা আছে। 

মিশিগঞ্জ- মারকুইস স্টিট-ক্রি স্কুল স্ট্রিট সংযোগস্থল ও সন্নিহিত এলীকা 1৩০১ 
মিশ্ত্রিপাড়া--৫৪ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে মিস্বিপাঁড়া লেন। 

মীনাপাড়া__মীনাপাঁড়া রোড (ওয়ার্ড ৯৫, ৯৮ ) এই পল্লীনীমটি বহন করছে। 
মুখাজিপাড়া-১- মুখাজিপাড়া লেন আছে ৮৩ নম্বর ওয়ার্ডে । 
মুখাজিপাঁড়া-২--আর একটি মুখাঁজিপ্রাড়া লেন আছে ৯১ নম্বর ওয়ার্ডে । 
মুচিখোলা-_ গার্ডেন রিচ অঞ্চলের সাবেক নাম 1৩০১ 

মুদ্দিপাড়া-১--হেশ্তামের মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে, সারকুলার ক্যানাল, 
বেলগাছিয়া রৌড ও কর্মওয়ালিস স্ট্রিটের ( বর্তমান নেতাঁজি-যূতি থেকে খাল 
পর্যন্ত অংশ ) মধ্যবর্তা ত্রিভুজাকৃতি এলাকার নাম মুচিপাঁড়া । 
মুচিপাঁড়া-২-বর্তমান ব্লকম্যান স্ট্রিটের ( ওয়ার্ড ৫৩) সাবেক নাম মুচিপাঁড়া 
লেন ৩০৩ 

মুচিগাঁড়া-৩-_ ইসমাইল স্ট্রিটের ( ওয়ার্ড ৫৪ ) পূর্বনাম মুচিপাঁড়া রোড 1৩০৪ 
মুচিপৃড়া-৪--নীলরতন সরকার হাসপাতাল একটি মুচিপাঁড়া লেনকে গ্রাস 
করেছে । এটি ছিল হাসপাতালের দক্ষিণ প্রান্তে 1৩৩৫ 

মুচিবাজার-_বিধাননগর রোড স্টেশনের উত্তর-পশ্চিমে | 
গুদিয়ালি__পঞ্চান্নগ্রামের অন্ততূক্ত মুিয়ালি ছিল ডিহি মনোহরপুরের 
এলাকাধীন 1৩০৬ লেক আযাভেনিউয়ের (ওয়ার্ড ৮৭) পূর্বনাম মুদিয়ালি 
রোঁড 1৩০৭ গার্ডেন রিচ অঞ্চলের দক্ষিণ প্রান্তে দ্বিতীয় মুদিয়ালির 
অবস্থিতি 1৩০৮ 


- মুন্সিগঞ্জ_৭৫ নম্বর ওয়ার্ডে আছে মুন্সিগঞ্জ রোড । 


মুন্দিপাড়া-১-_মুন্সিপাঁড়া লেন রম়্েছে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে । 

মুন্সিপাঁড়া-২- চেতলাহট রোড ও টালিগঞ্জ সারকূলার রোডের সংযোগস্থলের 
দক্ষিণ-পূর্বে 1৩০৯ 

মুন্সিবাজার-_৫৭ নম্বর ওয়ে রয়েছে মুন্সিবাজার রোড । 

মুরগিহাটা-_বিপ্লবী র1সবিহারী বস্থ রোডের (ওয়ার্ড ৪২, ৪৫) সাবেক নাম, 
মুরগিহাটি। স্ট্রিট । 

মুরারিপুকুর-_মুরারিপুকুর রোডের বর্তমান নাম বিপ্লবী বারীন ঘোষ সরণি 
(ওয়ার্ড ১৪, ৩২)1৩১০ 

মুসলমানপাড়া-১-_জাস্িম মন্মথ মুখাজি পৌর (ওয়ার্ড ৪৯) পুরনে। নাম 
মুললমানপাড়া লেন। 

মুসলমাঁনপাড়া-২__মুলেন স্ট্রিটেরও ( ওয়ার্ড ৬৯) আদিনাম মুসলমানপাড়া 
লেন 1৩৯» 


৩৩৪ 


৪০৯১. 


৪৯২, 
৪৯৩. 


৪৯৫, 


4৪৬, 


1০০. 


৫০৩. 


কলকাতার পুরাকথা 


মেছুয়াবাজার_ ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে মেছুয়াবাজার লেন, ৪১ নশ্বর ওয়ার্ডে 
রয়েছে সেকেগড ও থাড লেন । 

মেহেন্দিবাগান_-এলিয়ট লেন, রোড ( ওয়াঁড ৬১ ) ও সংলগ্ন অঞ্চল 1৩১২ 
মৈত্রবাগান-_স্থরেন সরকার রোডের ধারে, বর্তমান বেলেঘাটা থানার উত্তর- 
পশ্চিমে | 


. মোগলবাগীন-_নাঁরকেলডাঙা মেন রোডের উত্তরধারে, বিধান শিশু হাসপাতাল 


ও শ্যর গুরুদাস হন্টের মধ্যবতণ এলাকা | 
মোঁমিনপুর--৭৮ নগ্ধর ওয়াঁডে রয়েছে মোৌমিনপুর রোড | 
মোহনবাগান--১১ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে এই পল্লীনামবাহী লেন ও রো । 


, মৌলালি-এস. এন. ব্যানাজি রোড-_পাঁরকুলার রোড সংযোগস্থল ও সংলগ্র 


অঞ্চল । 


, যাদবপুর-৯৩. ৯৫, ৯৬ ও ৯” নম্বর ওয়াডে একাধিক পথনামের সঙ্গে 'যাঁদবপুর' 


সম্পৃক্ত | 


. মুশীপাঁড়া- পুরসভা আনুষ্ঠীনিকভাবে পল্লীনামটিকে 'যোশীপাঁড়া" করেছেন ।৩৯৩ 


২৮ নম্বর 'ওয়ার্ডের মেন রোড, লেন 'ও বাই লেনের সঙ্গে যুক্ত আছে নামটি । 
রজার্সপটি-_পি. এম. বাঁকচির পূর্বোক্ত ডাইরেক্টরি থেকে জান! যায়, মনোহর 
দাসের চকের একাংশে ছিল ছুরিকাঁচির দেকানবহুল 'রজার্সপটি” | প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য, 'রজার্স” কোম্পানির ছুরিকাঁচি তখন বিখ্যাত ছিল । 


. রসা-পাগলা-_রসা! রোড ইস্ট ফার্ট লেন ও সেকেও্ড লেন (ওয়ার্ড ৮৯ ) এবং রস 


রোড সাউথ ফাস্ট, সেকেণ্ড, থার্ড ও ফোর্থ লেন (ওয়াড ৯৪ ) রসা-পাগলার 
নাঁমটিকে বাচিয়ে রেখেছে। 


. রীজাপাঁড়া__বাগবাজারের রীঁজাপাঁড়া লেন এই পল্লীনামটির বাহক । অদুরবর্তী 


একটি পল্লীর নাম রাজবল্লভপাঁড়। । 
রাঁজাবাজার--কেশব সেন স্টিট, আচার্য প্রফুল্লচন্্র রোড, গা?স স্ট্রিটের চৌমাথা। 
ও সংলগ্ন এলাকা । 


. রাঁজাধাগান-১-_বাঁজীবাগান স্টিট রয়েছে ১১ নম্বর ওয়ার্ডে । 


রাজাবাগান-২--রাঁজাবাগখন লেন রয়েছে ২ নমর ওয়াড়ে । 


. রাঁজারপাড়া--শোভাঁবাঁজারের দক্ষিণে, দরজিপাঁড়া ও বালাখানার উত্তরে 1৩১৪ 


রাজারামপুর--পূর্বে ভূকৈলা'স, উত্তরে সাঁরকুলার গার্ডেন রিচ রোড, পশ্চিমে 
বয়েড়বেড়িয়া ও দক্ষিণে দক্ষিণ-শেরেপুর-এই চৌহদির মধ্যবর্তী 
অঞ্চল 15১৫ 


. পাজাহাট-ট্যাংরার দক্ষিণ-পূর্ব ও গোধরার পূর্বদিকস্থ একটি অঞ্চল 1৩১৬ 


রাঁধানগর-উত্তরে জাজেস কোর্ট রোড, পূর্বে গোপালনগর রোড, দক্ষিণে 
চেতলাহাঁট রোঁড ও পশ্চিমে আলিপুর রেশ্ডের মধ্যবর্তী অঞ্চল 1০৯৭ 


. প্রাধাবাজার-__৪৫ নম্বর ওয়ার্ডে আছে রাধাবাঁজার লেন ও স্ট্রিট । 


কলকাতার পলীনাম ৩৩১ 


৫» ১. 


৫১৫, 


2, 


52. 


6১৮, 


৫২০, 


৫২১. 


৫২৩, 
৫২৪, 
৫২৫, 
৫২৬, 


রই, 


রামচন্দ্রপুর--একবালপুরের উত্তরে. বাঁরাসাতের পূরে-_বর্তমান ডায়মণ্ডহীরবার 
রোড ও সারকুলার গার্ডের রিচ রোডের সংযোগস্থল সংলগ্ন অঞ্চল 1৩৯৮ 


. পলামনগর-হীইভ রৌড ও সারকুলার গার্ডেন রিচ রোডের সংযোগস্থলের দক্ষিণ- 


পশ্চিমে | রামেশ্বরপুরের উত্তরে, ফতেপুরের পুরে 1৩৯৯ 


. ধামবাগান--২৫ নশ্বর ওয়াডে এখনও রয়েছে পাঁমবাগান লেন । 
* রাঁমবাজার__-আপজনের মানচিত্রে বিস্তত অঞ্চল এহ নাঁষে চিহ্িত আছে। 


শকের মানচিত্রের সঙ্গে তুলনা করলে মনে হয়, অঞ্চলটি ছিল দর্পনারাঁয়ণ ঠাকুর 
স্ট্রিট সংলগ্ন বা অদ্ররবর্তী কেনো স্থানে । 

রামসীতার বাগান--বেলেঘাটাঁর গুরুদাঁস পাক ও সন্ত্িহিত অঞ্চলের সাবেক 
নাম । 

রামেশ্বরপুর উত্তরে রাঁমনগর ও ফতেপুর, পশ্চিমে সিংয়ের হাট, দর্ষিণ-পূর্বে 
ব্রেস ব্রিজ রেল স্টেশন ও পূর্বে হাহড রোঁড-_-মোটামুটি এই চৌহদ্দির মধ্যবর্তী 
অঞ্চল 1২৪ 

রায়পাড়া__-২ নম্বর ওয়াডে আছে বায়পাড়া রোড, লেন ও বাই লেন। 
রায়পুর--৯৬, ৯৯ ও ১০০ নম্বর ওয়ার্ডে 'রায়পুর' নামবাহী একাধিক রাস্তা 
আছে। তার মধ্যে একটি রাস্তা একই সঙ্গে বহন করছে 'রায়পুর" ও “মণ্ডলপাডা' 
নাম ছুটি। 


১৯. রায়বাগান__মহেশ ভদ্রীচার্য সরণি (ওয়ার্ড ১৬ ) সাবেক নাম রায়বাগান 


স্ট্রিট (৩২ ১ 

রাসবাগাঁন--ডঃ পঞ্চানন মিত্র লেনের (ওয়1ড ৩৪, ৩৫) পরনে নাম রাষবাগণি 
লেন । 

রীসমণিবাজার--৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে বাসমণিবাঁজার রোড । সংলগ্ একটি 
পল্লীর নাঁম রাসমণিবণগান | 


. রুইহাঁটা--আঁপজনের মানচিত্রে স্থানটি চিহিত আঁছে। শকের মানচিত্রের সঙ্গে 


মিলিয়ে দেখলে মনে হয়, পরবর্তাকালে যেখানে 'কমলনয়নের বেড়” ব1 মল্লিক 
স্টিট হয়েছে, মোটামুটি সেখানেই ছিল রুইহাটি1। 

লক্ষমীনারায়ণগঞ্জ_-৭৬ নম্বর ওয়ার্ডে আছে লক্ষ্মীন1রায়ণগঞ্জ গলি । 

লালবাজার-_ পুলিশের সদর দপ্তরের কল্যাণে স্থপরিচিত | 
লালাবাণান-_লালাবাগান রোডের অবস্থিতি ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে 
লিচুবাঁগাঁন-__রাঁজা রাজনারায়ণ স্ট্রিট, আচীর্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ও গডপার রোডের 
মধ্যবর্তী এলাকা ৩২২ 


. লোহাপটি_-পি. এম. বাঁকচির পূর্বোল্লিখিত ডাইরেক্টুরি থেকে জানা যাচ্ছে, 


দরমাহাট। স্ট্রিটের যে অংশটি মীরবহর ঘাট স্ট্রিট ও বাঁশতলার স্ট্রিটের মধ্যবর্তী, 
সেই অঞ্চলটির নাম লোহাপটি । 
শর্টবাজার-.আপজনের মানচিত্রে পার্ক স্ট্রিটের দক্ষিণধারে ও সাউথ পার্ক স্ট্রিট 


৩৩২ 


€ ২৪১, 
2৩০, 


৫৩১, 


৫৩২, 


৫৩৩. 


৫৩৪, 


৫৩৫, 
৫৩৬. 


৫৩৭, 


৫৩৮, 


৫৩৯, 
৫৮৩, 
৫৪১, 


৫৪২, 
৫৪৩. 


€৫৪৪8 


কলকাতার পুরাকথা' 


সিমেট্যারির পশ্চিমে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে “শর্টস বাঁজার' দেখানো আছে । 
শকের মানচিত্রে দেখ! যায়, শর্টবাঁজার থেকে ক্যামাঁক ফট পর্যন্ত একটি 
রাস্তার নাম 'শর্টবাঁজার স্ট্রিট” । শর্ট স্টিট, (ওয়ার্ড ৬৩ ) সেই রাঁস্তারই বর্তমান 
শাম । 

শ্যাওড়াতলা-__বাঁগমাঁরি ও কাকুডগাঁছির মধ্যবর্তা অঞ্চল | ২৩ 

শ্ামপুকূর--১০ নম্বর ওয়াডে এখনও আছে শ্ঠামপুকুর লেন ও স্ট্রিট । শ্যামপুকুর 
জলাঁশয়টির অবস্থান ছিল শ্ঠামপুকৃব সিটি ও রণজা নবরুষ্ণ স্ট্িটরে মাঝে, বর্তমন 
অভয় ঘোষ লেনের পশ্চিমধারে 1৩২৪ 

শ্তামবাজার-_শ্যামধাঁজার সরি । ওয়ার্ড ৮, ৯, ১০) এখনও স্বনামে বহাল 
রয়েছে । শকের মানচিত্রে এই রাস্তার সংলগ্ন বিস্তৃত এলাকাকে শ্ামবাজার 
বল! হয়েছে । আপজনের মানচিত্রে এই রাস্তা ও বলরাম ঘোষ স্ট্রিটের মোডে 
হ্যামবাজার | 

শাখারিটোলা--৫০ নম্বর ওয়াডে রয়েছে শীখারিটোলা! স্ট্রিট । 
শীখারিপাঁড়া--বিজয় বস্থ রোড ও ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ রোডের ( ওয়ার্ড ৭১. ৭৩) 
পূর্বনাম শীখাঁরিপাঁড়া রোড ।৩২৫ 

শাহ.বাগান--ডিহি মনোহরপুর তথা পঞ্চান্নগ্রামের অন্তর্গত শাহ নগরের৩১৬ 
নাঁম ৮৮ নম্বর ওয়াঙের শাহগর রোভ বহন করছে। 

শাহ.পুর--৮১ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে শাহ.পুর রৌড। 

শিকারীপাড়া_শকের মানচিত্রে এ অঞ্চলটির অবস্থিতি কড়েয়ার পৃথে, 
শ্রীরামগুরের দক্ষিণে ও ঘুঘুডাঙীর উত্তরে | ন্যান্ত মানচিত্রের সঙ্গে মেলালে 
মনে হয়, শিকারীপাঁড়ার অবস্থান ছিল বর্তমান পার্ক মার্কাঁস ময়দান বা সংলগ্র 
কোনে। এলাকায় । 

শিবতলা-১--২৩ নম্বর ওয়ার্ডে আছে শিবতলা' স্ট্রিট । 

শিবতলা-২- ফকির হাঁলদাব লেনের (ওয়ার্ড ৮৩) পূর্বনাম শিবতল! 
লেন 1৩২7 

শিবতলা-৩-_রবা্ট স্ট্রিটের (ওয়ার্ড ৪৭ ) পুরনে। নাম শিবতল। গলি 1৩২৮ 
শিবতলা-৪-_একটি শিবতলা লেন ( ওয়ার্ড ৩৬, ৫৭ ) আজও রয়েছে । 
শিবতলা-৫-_-মানিকতল। খালপুলের উত্তরধারে, মধু মুখাঁজি লেন (ওয়ার্ড ১৫) 
ও সম্িহিত এলাকা 1৩২৯ 

শিবতলা-৬--৬৫ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে তিলজল! শিবতল লেন । 
শিববাগান--১, হরিনাথ দে রোডে একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে । এই" 
মন্দিরকে বেষ্টন করে যে বস্তি, ভার নাম 'শিববাঁগান বস্তি । 


, শিমল1-শিমুলিয়া গ্রাম এখন “শিলা” পল্লীতে পরিণত | ডাঃ নারায়ণ রায় 


সরণির (ওয়ার্ড ২৫. ২৮) সাবেক নাম ছিল শিশল! স্ট্রিট ।৩৩০ আপজনের 
মানচিত্রে পুরন শিমলা বাঁজারের অবস্থান ষেছুয্াবজার স্ট্রিটের উত্তরধারে, 


কলকাতার পল্লীনাম ৩৩৩ 


ঠনঠনিয়ার পূর্বে | শকের মানচিত্রে শিঙ্বলা বাঞ্জার বারাণসী ঘোষ স্ট্রিটের 
উত্তরধারে। 


পঞ্চান্নগ্রামের মধো একটি ডিহির নাম ছিল “শিমলা', তার অধীনে ছিল ছুটি গ্রাম : 
বাহির শিমল] ও নীরকেলডাঙ্গ! ।৩৩১ বলা বানছল্য, ডিহি শিলার অবস্থান সারকুলার 
রোডের পূর্বধারে, এই শিমল। থেকে সে অঞ্চলটি পৃথক | 


£৪৫. 


৫৮৬, 
৫8৪৭, 
?8৮, 


৫8০), 
৫৫০, 
৫৫০. 


৫৫২, 
৫৫৩. 
৫৫৪. 
৫৫৫. 


৫৫৬, 
৫৫৭, 
৫৫৮, 
ও ৫৯. 


৫৬০, 
৫৬১. 
৫৬২, 
৬৩, 


শিয়ালদহ ( শিয়ালদ। )- পঞ্চান্্গ্রামের অধীনস্থ একটি গ্রাম তথা ভিহি 1৩৩২ 
বর্তমানে রেলস্টেশনের কল্যাণে বিশ্ববিদ্িত | ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে নর্থ শিয়ালদহ 
রোড ও ৫৭ নম্র ওয়ার্ডে সাউথ শিয়ালদহ পৌঁড রয়েছে । 

শীতলাতলা--৩০ নম্বর ওয়ার্ডে আছে শীতলাঙলা লেন । 

শু'ঁটকিহাটা-_স্ুকিয়াস লেন ( ওয়ার্ড 8৫) ও সংলগ্র অঞ্চলেব পুরন নাম। 
শু'ড়া__পঞ্চান্নগ্রামের অন্তর্গত এই গ্রাম তথা ডিহিটির৩৩৩ স্মৃতি ধারণ করে 
রয়েছে ৩৩ নম্বর ওয়াঙের চারটি পথনাম । 

শু'ডিপাড়া-১-- ঘোষ লেনের ( ওয়ার্ড ২৭ ) আদিনাম শু'ড়িপাড়। লেন ।৩৩১ 
শত ভিপাঁড়া ২-_ম গুল স্ট্রিটের ( ওয়ার্ড ২১) পুরনো! নাম। 

শেখপাড়া_উজজির চৌধুবী রোড ( ওয়ার্ড ১৩) ও সংলগ্ন এপাঁকার সাবেক 
নাম ৩৩৫ 

শেঠপুকুর__ শেঠপুকুর রোড পয়েছে ৬ নথ্র ওয়ার্ডে । 

শেঠখাগান--২৬ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে শেঠবাগান গলি । 

শোভাবাজার--স্ট্রিট ও লেন ( ওয়া নম্বর ৯, ১৯) পল্লীনামটিকে ধরে রেখেছে । 

রপামপুর- পঞ্ধান্ গ্রামের গনেরোটি ডি্রি মধ্যে ভিহি শ্রীরামপুর ছিল বুহত্বম | 
তার অধীনে ছিল এগারোটি গ্রাম 1৩৩৬ তাই ডিহি শ্রীরামপুর রোডের 
(বর্তমান পামেশ্বর সা রোড) অবস্থ।” ছিল একদিকে, আর ভিহি শ্রীরামপুর 
লেনের ( বর্তমন খাঁপিগঞ্জ প্রেম ইস্ট) অবস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নদিকে। 
ডিহি শ্রীরামপুরের অধীনে শ্রীরামপুর গ্রামও ছিল। উত্তরে কামারডাডা, দক্ষিণে 
ঘুঘুড়াওা ও পশ্চিমে জাননগর-_এই ছিল শ্রগামপুর গ্রামের ব্রিপীমানী ।৩৩৭ 
যঠীতলা-১-_ষীতলা রৌড এখনও রয়েছে (ওয়ার্ড ২৯, ৩০)। 

ষঠীতলা-২ _-৭৬ নম্বব ওয়ার্ডে রয়েছে আর একটি ষঠাতল] রোড। 
সওদাগরপটি-করিম বন্স রে (ওয়ার্ড ৬) ও সংলগ্ন অঞ্চল। 

সচ্চাধীপাড়া__১ নশ্বর ওয়ার্ডে রয়েছে এই পল্লীনামবাহী রোড ও লেন | ১৮৬১ 
্রীস্টান্দের মানচিত্রে অঞ্চলটি “চাঁধাধোবাপাঁড়া' নামে চিহ্নিত ।৩৩৮ 

সজিবাগান _সাজধাগান লেন রয়েছে ৮২ নম্বর ওয়ার্ডে। 
শ্বাকরাপাঁড়া--শ্যাকরাপাড়া লেনের অবস্থিতি ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডে । 
সীতরাপাড়1--২ নদ্বর ওয়ার্ডে আছে সীতরীপাড়া লেন । 

সানকিভাঁঙা__পি. এম. বাঁকচির ১৮১৯ স্রীস্টাবের ডাইরেক্টরিতে দেখা যাচ্ছে, 
মদনমোহন সেন লেনের অদূরে ৫/১ তবানীচরণ দত্ত লেনে ছিল 'দাস্কিভাঙ্গা 


৩৩৪ 


1৫৬৪, 


৫৬৫. 


৫৬৮, 


৫৬০১, 
৫৭০. 


৫৭, 
৫৭৫. 


৫5৬ 
হিডিগি 
৫৭15, 
৫৭৪১, 


৫1৮০, 
৫৮১, 


কলকাতার পুরাকথা! 


হরিসভা' | প্রেমিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পশ্চিমদিকের 
পল্লীটিই ছিল সানকিভাঙা ! রাধারমণ মিত্রের মতে, গোড়ায় মেডিকাঁল কলেঞ্জ 
স্ট্রিট ( অধুনালুপ্ত ) ও কলুটেশল। স্ট্রটের নাম ছিল সানকিভাঙা | পরে 
পল্লীনামটির পরিধি প্রসারিত হয় 1৩৩৯ 

সাপগাছি--সীপগাছি গ্রাম ছিল পঞ্চান্নগ্রাম তথা ডিহি শ্রারামপুরের, 
অন্তর্ভুক্ত 1৩৪০ ৬৬ নম্বর ওয়ার্ডের সাঁপগাছি ফার্টঁ ও সেকেণ্ড লেন গ্রামটির 
শ্বতিবাহী ৷ 

সাহেববাগান--উত্তরে রাজা রাজনারায়ণ স্ট্রিট, পশ্চিমে আচার্য প্রফুল্লচন্দর 
রোড, দক্ষিণে গাণস স্ট্রিট ও পূর্বে ক্যানাল ওয়েস্ট রোডের মধ্যবতত বস্তি 


অঞ্চল 1৩৪১ 


৬. সাঁহেববাজীর-_-নিমতল। মহাশ্মশানের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত একটি এলাক। | 
, সিকদারপাড়া-১-সিকদারপাড়া পলীনাীমটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে ২৩ নম্বর 


ওয়ার্ডের তিনটি পথনাম | 

সিকদারপাড়া-২--মহিম হালদার স্ট্রিটের ( ওয়ার্ড ৮৩) সাবেক নাম সিকদাপ- 
পাড়া রোড 1৩৪২ 

সিকদারবাগান--১১ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে সিকদারবাগান সিট । 
সি'থি-__পঞ্চান্নগ্রামের একটি গ্রাম তথা ডিহি সিথির নামে'৩৪ ৮ ২ নম্বর ওয়াঁডে 


রয়েছে ছুটি রাস্তা 


, সিন্দুরিয়াপটি ( সি" ছরেপটি । --বর্তমাঁন রবীন্দ্র সরণি__মহাত্া গান্ধী রোডেব 


সংযোগস্থল ও সংলগ্ অঞ্চল । 


. সিন্দুকপটি-১--পি. এম- বাঁকচির পূর্বোল্লিখিত ১৮৯৯ শ্রীস্টাব্দের ডাইরেক্টরি 


থেকে জানা যায় যে, ৬৯/৩ ও ৭০ নশ্বর ক্লাইত স্্রটের মাঝে ছিল সিন্দুকপটিএ 
গলি। 


, সিন্দুকপাট-২--একই ডাইরেক্টরি থেকে দেখা খায়, ২১৫ ও ২২৫ দরমাহাট 


স্ট্রিটের মাঝে ছিল আমপোন্তা ও সিন্দুকপটি | 

সিমলাইপাডা1-_ডাঃ স্বভাষ লেনের ( ওয়ার্ড ৪) পূর্বনাম সিমলাইপাঁড়া লেন 
সিংয়েরহাট (সিংয়ের হাঁটা )--ইন্দ্রি ও ফতেপুরের দক্ষিণে, রাঁমেশ্বরপুরেব 
পশ্চিমে, তারাতল। রোড সংলগ্র এলাক! ।৩৪৪ 

স্ংহীবাগীন (সিংহধাগাঁন)--৪১ শম্বর ওয়ার্ডে সিংহীবাগাঁন লেনের অবস্থিতি : 
স্তীপটি-_যমুনালাল বাজাজ স্ট্রিট ( ওয়ার্ড ৪২) ও সন্নিহিত এলাঁক! | 
স্থরতিবগান--এখনও ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে আছে স্ুরতিবাগান স্ট্রিট । 
স্থরহাট৷-_-আচার্য জগদীশ বস্থ রোডের পূর্বধাঁরে, মৌলালির দরগার উত্তপ্ত 
অঞ্চল 1৩5৫ 

সেনবাগান--অবিনাশ শীসমল লেন । ওয়ার্ড ৩৪, ৩৫) ও সংলগ এলাকা । 
সেলিমপুর--৯২ নম্বর ওয়ার্ডে আছে সেলিমপুর রোড, লেন ও বাই লেন। 


কলকাতার পল্লীনাম ৩৩৫ 


৫৮২, 
৫৮৩, 
' সোনাভাঁঙা € সোনাডাঙাপাড়া )--৭৯ নম্বর ওয়ার্ডে আছে সোনাডাঙা ফাস্ট? 
৫৮৫, 
৫1৮৬, 


. হন্ুমাশবাগান-__রাঁজীরপাঁড়ার সাবেক নাম (রাঁজারপাডা দ্র-) 1৩৪৬ 
. হ্রীতকীবাগান ( হুকিবাগান )--ডাঃ ধীরেন সেন সরণির € ওয়ার্ড ২৭) 


৫৯৩, 


৫৯৩, 


৫০৫, 


৫০৩, 


৫৯৭. 


৫০1. 


সৌঁনাই--৮০ নম্বর ওয়ার্ডে সোনাই রোড আছে । 
সোনাগাছি ( সোনাগাজী )--সোনাগাঁছি লেনের অবস্থ।ন ১৮ নম্বর ওয়াডে। 


লেন । 
সোনাপটি--নলিনী শেঠ রোডের ( ওয়ার্ড ২২) একাংশে | 
সোনারপুর-_গার্ডেন রিচ অঞ্চলে সোনারপুর রোড ( ওয়ার্ড ৮০ ) রয়েছে । 


পুরনে। নাম হরীতকীবাগান লেন !৩ন৭ 


. হরিণবাঁড়ি-__৪৩ নম্বর ওয়াঁডে তিনটি পথনাম এই পল্লীনামে চিহিত । 

- হাজরাবাগান--৫৬ নম্বর ওয়াডে আছে হাজরাখাগান লেন । 

, হাঁজিপাঁড়া__কাইজার সিট্রটের (ওয়ার্ড ৩৬ ) পূর্ব প্রান্ত ও সম্ত্িহিত এলাকা । 

. হাঁটখোঁল--নাথেরবাগাঁন স্ট্রিট থেকে আহিরিটোলা স্ট্রিট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ 


এলাকা 1৩৪৮ 
হাড়িটোলা-_হাড়িটোল। রোডের (ওয়ার্ড ৫৭) নামের মধ্যে রয়েছে 
পল্লীনী'মটি | 

হাঁড়িপাঁড়-১-_ইউরৌপীয়ান আসাঁহলাম লেন৩৪৯ ( আবছুল হালিম লেন | 
থেকে শুরু করে ডাক্তার লেন৩৫॥ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সাবেক নাম হাঁড়িপাঁডা। 
উডের মানচিত্রে এই পল্লাটিন নাম হাড়িটোল। | 

হাঁড়পাড়া-২--নন্দকুমীর চৌধুরী লেনের (ওয়া ২৭) পুরনো নাঁম 1৩৫১ 
হাড়িপাড়া-৩--১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে লোয়ার সারকুলার রোডের পশ্চিমধারে. 
বর্তমান 'স্ট্ডে্টস হেলথ হোমের ৬াশেপাশে ছিল একটি হাড়িপা্ডা 
লেন ।5৫- 

হাঁড়িপাড়া-৪-স্তর সৈয়দ আহযদ রোডের ( ফুলবাগান রোড ) পুরনো দেশজ 
নাম 'হাড়পাড়। কা রাস্তা? | 2? 5 

হাড়িহাটা--হরিণবাড়ি লেন, টিরেট্রাবাঁজার /স্ট ও রবীন্দ্র সরণির মধ্যবর্তী 
অঞ্চলের পুরনে| নাম 15৭৪ *ভতোম পা্যাচার নকশায় পল্লীনামটির উল্লেখ 


আছে ।৩৫৫ 


, হাতিবাগান-১-_-হাঁতিবাগান রোড নর্থ ( ওয়াড ৫৪. ৫৯. ৬০ ) আজও রয়েছে । 
. হাতিবাগান-২--বাঁজারের দৌলতে সুপরিচিত । নলিন সরকার স্ট্রিটের (ওয়া 


১১) পূর্বনাঁম হাতিবাগান স্ট্রিট ।৩৫৬ 


, হায়দ্রাবাগান (হায়দারবাগান ?)--শকেপ মানচিত্রে লিগুসে স্টিট ও চৌরঙ্গি 


রোডের সংযোগস্থলের সামান্য উত্তর-পূর্বে হায়দ্রাবাগান অঞ্চলটি দেখানো! আছে। 


, হাঁলদারপাড়া__অমৃত ব্যানাজি রোড, দেবনারায়ণ ব্যানাজি রোড ও গুরুপদ 


হালদার রোডের (ওয়া ৮৩ ) সাবেক নাম হালদারপাড়া রোড 1৩৫৭ 


১9৩৬ কলকাতার পুরাকথা 


৬০৩. হাঁলদীরবাগান--১২ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে হালদারবাগান লেন । 

৬০৪. হাঁলসিবাগান- নীরদবিহারী মল্লিক রোডের ( ওয়ার্ড ১৫) পূর্বনাম 
হালসিবাঁগান রোড 1৩৫৮ 

৬০৫, হ্বাসপুকুর (হীসপুকুরিয়া)-_-২৩ নম্বর ওয়ার্ডে আছে হীসপুকুর লেন ও ফাস্ট লেন। 

৬০৬. স্থ"কাঁপটি-_-গোলদিঘির বিপরীতে, মাধববাবুর বাজারের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে 
ছু'কাপটি অবস্থিত ছিল 1৩৫৯ 

৬০৭. হুদুরিমলপাড়া--ফরডাইস লেন (গার্ড ৫০) ও সন্্িহিত অঞ্চল 1৩৬০ 

৬০৮, হোঁগলকুঁড়িয়া-_বর্তমান সাহিত্য পরিধদ স্ট্রিটের সাবেক নাম হোগলকুঁড়িয়। 
গলি /৩৬১ 

৬০৯. হোসেনপাড়া-_দরজিপাড়৷ সংলগ্ন একটি পল্লী ।৩৬২ 


স্থানসংক্ষেপ করার তাগিদে পল্লীগুলির অবস্থিতি নির্দেশ করা হল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত- 
ভাঁবে। প্রতিটি পল্লীর বিস্তৃতি ও চৌহদ্দির কথা উল্লেখ করতে পারলে যে বিষয়টি স্পষ্ট 
ও সহজবোধ্য হয়ে উঠত, সে-কথ নিদ্বিধায় স্বীকার্য। তাছাড়া একেকটি পল্লী বিভিন্ন 
মীনচিত্র ও পথপঞ্জীতে কিভাবে নির্দেশিত হয়েছে তার তুলনামূলক আলোচনাও 
প্রয়োজন ছিল । কিন্তু পরিসরের খাতিরে আমাদের লেখনী সংবরণ করতে হল। 

পল্লীগুলির আরও ছুটি তালিকা এইসঙ্গে যুক্ত করার বাঁসন। আমাদের ছিল । একটি 
তাঁলিকায়-_-পুকুর, --বাগান, _-পটি, -_পাঁড়া প্রভৃতি অন্ত্যাংশ অনুযায়ী নামগুলিকে 
সাজিয়ে দিলে সুধী পাঠকদের সুবিধা হতো, পরিষ্কার হতো। কলকাতার পল্লীবিস্যাস | 
আর একটি তালিকায় গাছপালা, জাতপাত প্রভৃতি বিষয় অনুযায়ী পল্লীনামগুলিকে 
সাজালে পুরনে৷ কলকাতার উত্ভিদবৈচিত্র্য, অধিবাসীদের বর্ণবিগ্তাস ইত্যাদি পরিষ্ফুট 
হয়ে উঠত। কিন্তু স্থানান্তরে বিষয়গুলি আলোচন কর। ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই । 

বর্তমান তালিকায় সংকলিত নামগুলির বাইরেও আমর] বেশ কিছু পল্লীনাম 
পেয়েছি । কিন্তু ইংরেজি শ্ত্র থেকে সেগুপির সঠিক বাংলা পপ নির্ধারণ কর যায়নি । 
অনেকগুলির অবস্থান আবার যথাঁধথভাবে বোঝা যাচ্ছে না। তাই সেই নামগুলি 
তখলিকায় গৃহীত হল না। 


শেষের কথা 

আমাদের এই অসম্পূর্ণ তালিকা যে নিছক একটি নমুন] সংগ্রহ, তা আমরা শুরুতেই 
স্বীকার করেছি। কলকাতার পল্লীনামের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণীত হওয়া প্রয়োজন বেশ 
কয়েকটি কারণে । কলকাতার পল্লীনামের সঙ্গে বাংলার গ্রামনামগ্ডলির তুলন1 করলে বেশ 
কিছু সাঘৃশ্তের সুত্র খুঁজে পাওয়া যায় । এই সাধুজ্য থেকে অনুভব করা যায় যে, বাংলার 
গ্রাননাম ও কলকাতার পল্লীনামের উৎস-সন্ধান একই পদ্ধতিতে করতে হবে। কোনো 
অভিনব অনুমান বা খটমট সুত্র থেকে কলকাতার পন্নীনামের জন্নাকথ! খুঁদতে গেলে তা 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তিকর হয়ে ঈ্াড়াবে। পল্লীনামের জন্মকথা আবিষ্কার করতে 


কলকাতার পল্লীনাম ৩৩৭ 


হুলে নামটির অর্থ অনুধাবন কর জরুরি । কলকাতার বেশ কিছু পল্লীনামের অর্থ কিন্ত 
স্পষ্ট নয়, যেমন-_কড়েয়া, নেহারিটোলা, ধুকুড়িয়াবাগাঁন | 

কলকাতার পল্লীনীমগ্ডলি বনু ভাবনার রসদ যোগায় ৷ শিমলা ও বাহির শিমলা নাম 
ছুটি থেকে বোঝা যাচ্ছে, এথানে শিমুল তুলোর গাছের অভাব ছিল না। কাঁপাসডাঙা 
নামটি বুঝিয়ে দিচ্ছে, এখানে কাঁপাস তুলোর চাষও হতে! । অতএব তুলোচাষের ক্ষেত্র 
হিসাবে এ অঞ্চলের মাটি ছিল প্রশস্ত । তাই কি শেঠ-বসাক সম্প্রদায় এখানে ডের! 
বেঁধেছিলেন ? নাকি নিজেদের চাহিদ1 মেটানোর জ্ন্য এই তত্তবায়রাই তুলোচাষ 
প্রবর্তন করেছিলেন? তালিকায় চোখ বোলালে এ-রকম বহু প্রশ্নের উদয় হয় মনে । 

পল্লীনামের ফর্দে শ্রমজীবী সম্প্রদায়, এমনকি হাঁড়ি-ভোষ প্রভৃতি অন্ত্যজ বর্ণের যথেষ্ট 
উল্লেখ রয়েছে। বর্ণহিন্দুদের উল্লেখ তুলনায় কম। নগরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে পল্লীনণীমের 
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08109/09 1886 ), 9. 302. [পরবর্তী টীকায় 4011601019-86, নামে উল্লিখিত] 


»::4৯০ 0০ 2৪9, 0. 110. 
১০ ১০ 


£৯০ 0৩০ 89, 0. 112. 

মধুক্ছদন মজুমদার, “গানের যাদুকর কৃষ্ণচন্দ্র, “দক্ষিণীবার্তী', শারদীয় সংখ্যা 
১৩৮৭, পৃঃ ৮৮-৯১। এছাড়া দ্র. নির্মলকুমার রায়, 'শীশ্রীরা মরণ তীর্থপরিক্রমা” 
( নবভারতী, ১৯৮৫), পৃঃ ২২১-২২৩ | 


৪. মানচিত্র পৃঃ ৫, ২৩। 


+516160010 1৬181 ০01 081901018, পি 810 9000103 ৪00 32181795016 
(9০০01০0, 9 )' [ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগারে রক্ষিত এই মানচিত্রে আযাসিস্ট্যান্ট 
সারভেয়ার জেনারাল 0. 981,87-এর সই থাকলেও প্রকাশকালের উল্লেখ 
নেই । পরবর্তী টীকায় 45081091)' নামে উল্লিখিত ]। 


1৯18 1861. 
১০৬, 


“71390106775 [00191 [01750001৩) 1907, (21090161, 90111 & 905 
0810905, 1907 ), 0. 1080. [ পরবত্তী টীকায় 40011501019 1907" নাষে 
উল্লিখিত ] 

/&- 0. তি৪9, 0. 112. 


1,190, 1190 01 90650 : 010 ৪70 ৩৮, [, 13. 
ঢ010., 70. ১, 
০10. 0. 1. 
চ010., 7, ০6. 


তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৭৫ ), পৃঃ ১। | পরবর্তী টাকায় “মহেন্দ্রাথ, নামে উল্লিখিত ] 
5৬ 081001008, 0, 114. 

15089] 101160001%, 0. 1093, 

ইত ০৪1090) 0, 87, 

0০01065, 19, 47. 

£&, তি. ৪, 0,111, 


কঙ্দকাতার পল্লীনাম ৩৪৩ 


চিউউ। 
১২০. 
উই, 
১২২. 
১২৩, 
১২৪, 
1150 1151 01 90665 : 014 & 15৬, 0.7. 

. সুর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'কালীক্ষেত্র দীপিকা ( পুস্তক বিপপি, ১৯৮৬, হরিপদ 


১৪০ 


১৫০, 


1০10. 0. 112. 

[150 17150 01 500590 : 010 & ৩৬, 0. 2. 10 
[119901061-10. 

5 ০81098002, 70. 76. 

£৯০ ৮০ [৪৬১ 0. 112. 

(01969, 17. 44. 


ভৌমিক সম্পাদিত সং ), পৃঃ ৮৭ ও মানচিত্র | 


17190511910 01 90559 : 014 &০ ৩৬, 7. 13. 


101., 00. 4, 5, 10. 


. ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহীর।' ( ভদ্টীচার্যা এগ সন্, ১৩৩৪ ), পৃঃ ১৩০ | 
১1515011910 9(165965 : 014 & ০৮, 0. 5. 

১১110801677. 

. 5৬ ০9100058, 0. 141. 

, খিদিরপুর, পৃঃ ২৫। 

- 5৬ 0810161, 0. 150. 

৫, 1150 [190 01 9006905 : 014 & বিএ, 2. 11. 

* [90176900915 1907, 0. 10980. 

4৯০ পি 29, 0,111. 

(5006১, 7. 63. 

1010, 0. 139. 

২4৯০1 ৪৮, 0০ 112 

8390 17150 06 90660 : 010 800 ৩৬, 0, ১. 

»* 010, 0, 5. 

»:001793, [0. 173. 

, 1৮20 1861. 

»:0810015 উ101010121 02260061, 48085 ১, 1957, 0. 243. 
»: 1150, 1151 01 90555 : 0014 810৫ 5৬, 0. 5. 

[010১ 0, 8, 


শা) 07 0819003 9116%106 00৩ 180550 110001056706065 45৪ 
%150178 10 1856,...85 ৬৮. [০551)820, [ পরবর্তণ টীকাগ্জলিতে 
6৮51), নামে উল্লিখিত ] 

4৯০ 0০ 2২89, ০,112. 

হ010., 2. 111. 


৩৪৪. কলকাতার পুরাকথা 

১৫১, 1890, 115 06 90655 : 010 8100 6৬, 7. 13. 

১৫২. প্রাণকৃষ» পৃঃ ৮৩ । 

১৫৩. বসন্তকুমার বস্থ, 'কায়স্থ পরিচয়”, কলিকাত। খণ্ড ( কলকাতা, ১৩২৮ ),পৃঃ ১১৪ | 

১৫৪. নগেন্দ্রনীথ শেঠ, 'কলিকাতাস্থ তন্তবণিক জাতির ইতিহাস” €( কলকাতা, ১৯৫০ ). 
পৃঃ ১৪৪ । [ পরবর্তী টীকায় “নগেন্দ্রনাথ শেঠ' নামে উল্লিখিত ] 

১৫৫, (0০07865, 0. 30. 

১৫৬. 1150 1156 01 90680 : 0910 & ০৬, 20. 3, 14. 

১৫৭. 4৯ 16০ 1২2৮, 0. 111. 

১৫৮, [1515 17190 01 95915 : 010 & 5৬, 0. 5. 

১৫৯. €501099, 00, 77. 

১৬০. 1150. 1150 01 ১05905 £ 01৫ & 15৮, 09. 5. 

১৬১. মহেন্দ্রনাথ, পৃঃ ১। 

১৬২. প্রমোদকুমীর চট্টোপাধ্যায়, “প্রাণকুমারের স্মতিচারণ' (আনন্দধারা, ১৩৭৪.) 
পু ১৫০ | 

১৬৩. (07965, 0. 163. [রাম্তাটির সঠিক নাম রামচন্দ্র ঘোষ লেন" নয়, 'রাঁমচাঁদ 
ঘোষ লেন? | 

১৬৪, 4৯০ (5 হংএ9, 0. 112. 

১৬৫. 1150 [191 01 9066 : 010 & 5৮, 7019, 5, 6. 

১৬৬. 731)01217961) 010010061, 0810010, 10 01111 8100 010৮/00”, €0810005 
(00156151 1195921176) ৬০1. [৬, 1005, 4, ০-10, 40111, 30110৬- 
0০৫০9০6]1, 1897. 455 16101107690 1 4৯10 [২৪৮ (০৫. 08100 
1960580, (8২৫01)1, 1978), 0. 55. 

১৬৭, 1150, 1151 01 ১0590 : 010 & 16৮. 0. 7. 

১৬৮, ৯16. 2৪9, 0- 012. 

১৬৯, 01801061775 08100165. 101160001%, 1939-40”, ০810005 906596. 0, 111. 

১৭০. €০01095, 70. 57. 

১৭১, £&৯০ 028, 0,112, 

১৭২. 1৬120 1891. 

১৭৩. 115, ].151 01 90:6505 : 010 & তত, 09. 2, 4. 

১৭৪, 6৬ ০8100008, 0. 154. 

১৭৫. 4৯ ৮৮. 2৪, 1 111. 

১৭৬, 1190 18691. 

১৭৭, [010. 

১৭৮, 150 15156 06 906915 : 010 & ৩৬/, 2. 5. 

১৭৯, স্ুবর্ণধণিক হিতসাধনী সভার তালিকায় কুমার দীনেন্দ্রনারায়ণ রায়ের ঠিকানা 


কলকাতার পল্লীনাম ৩৪৫ 


১৮০, 
১৮১, 
১৮২, 
১৮৩, 
১৮৪, 
১৮৫, 
১০৮৬, 


১৮০, 
১৪১৩, 
১৪৯১০ 
১৯২, 
১৯৩, 
১৪১৪, 
১৪১৫০ 
১৯৬, 
১৪৯৭, 
টা 
১৯৯. 
২০০, 
, খির্দিরপুর, পৃঃ ২৫। 
২০২, 
২০৩, 
২০৪. 
২০৫, 
২০৬, 
4৯০ 0, ৪৬, 0,112. 
২০৮, 
২০৯. 


রয়েছে “জোড়াসীকো। দয়েপটী' | দীনেন্দ্রনারায়ণের বাড়ির ( জোড়াসাকো 
রাজবাড়ি) কল্যাণে অঞ্চলটি শনাক্ত করা যাচ্ছে ।_ দ্র. নরেন্দ্রনাথ লাহা, 
্থবর্ণবণিক কথা ও কীতি', ২য় খণ্ড ( কলকাতা, ১৯৪১), পৃঃ ১৬৬। [পরবর্তী 
টাকায় -স্বর্ণবণিক' নামে উল্লিখিত ] 

(07065, 7. 15. 

[.150, 1156 01 90553 : 014 & ট্ব৩৬/, 79. 6. 

[890 115 01 905909 : 010 & ৩৬, 79. 9. 

01095, 7. 191. 

/&- (৮ ৪৮, 0. 112. এছাড়াও দ্র. 180. 1861. 

[150 1150 06 9015905 : 010 & ৩৬, 70. 8. 

1010. 00. 7. 


- মানচিত্র, পৃঃ ৩৫ । 


১৮৮০ 


[150 1150 06 96505 : 010 & ৬, 0. 1. 
[010., 12. 10. 

[010., 0. 3. 

00865, 0. 191. 

নগেক্দ্নাঁথ শেঠ, পৃঃ ৩৮। 

১০1৪9,101). 

স্থবর্ণবণিক, পৃঃ ১৭৫, ১৭৬ | 

'ভারত-সংস্কারক, ৩০ শ্রাবণ ১২৮১, পৃঃ ২০৫ | 
জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, “বংশ-পরিচয়', ২৬ খ€ ( কলকাতা, ১৩৫৬ ), পৃঃ ১৬১। 
[৩৬/ ০81০0009, 0. 113, 

1019., 0. 20. 

£, [তু হ&%, 0. 111. 

1151 150 01 906505 : 014 & 76৮, 7, 4. 


91021)81). 

বিশ্বকোষ, পৃঃ ২৮২ । 

1:15, 115 01 90565 : 010 & 5৬/, 0. 1, 6. 
/&০ পুত ২৪9, 0,112, 

[080%61-10. 


[.150, 1,156 01 905৩9 : 010 & 15৮4, 0. 5, 
রাঁজেন্দ্রকুমীর. মিত্র, “গোকুলচন্দ্র মিত্র ও সেকালের কলিকাতা”, প্রথম ভাগ (আর, 
কে. পাবলিশিং, ১৩৫৮ ), পৃঃ ৪৬ । 


২৪৩, 
২৪১, 


কলকাতার পুরাকথা 


»:[190, 1151 01 9015605 : 010 & তজ, 7. 12. 
* (০0169, [9. 153. 

* মানচিত্র, পৃঃ ২৭। 

11080186177, 

১ 12 1861. 

8. ৪১, 0. 112. 

»:1150, 119 0 90660 : 0010 & ৩৬, 70. 2. 

* 1361069] 101160601%, 0, 103. 

»৮0 1861. 

১1150 1715 09190066515 : 010 & ৩, 0, 13. 
» 5010. 0. 3, 

-. 1150 1190 01 96815 : 0010 & 6৬, 7. 4. 

. প্রাণকৃষ্ণ, পৃঃ ৬১। 

৮0০189১0112, 

17655517817), 

১:4৯, 1 8৮, 0,111. 

১১০1081০017. 

4৯০ 5১ 0২89১ 0. 112, 

»:71000 3510881 4১110981780 001 1856”, 09811 ৬]]], 70. 4. 
*:13670£81 1)11600015) 0. 137. 

১1150 1156 01 90525 : 010 & ৩৮%/, 7. 5. 
* 8010 0. 11. 

- [010.. 0, 5. 

[0105 0. 8, 

১11087651১1, 91861 0. /১-19. 
.1109061-10, 

১1150 1190 06 909915 : 014 & বত, 7, 12. 
* 00065, 0. 128. 

* [01 0. 38, 

98180 010810018 11108. 010 09109002, 81001081 7188821106, ৩ 


901165, 170. 12, 10609100061 1889. 4৯5 15011009010 4৯101 ৪9 
(6৫.), 2৭109155001) 05000] 9000165, ০. 5 (0810010, 1974 ), 0, 
102. 

£&5 2 হি৪গ) 0, 112. 

1080861-77, 


কলকাতার পল্লীনাষ ৬৩৪৭ 


২৪২, 
২৪৩, 
২৪৪. 
২৪৫. 
২৪৬, 
২৪৭, 
২৪৮, 
২১৯. 
২৫০, 
২৫১০ 
২৫২, 
২৫৩, 
২৫৪, 
২৫৫, 
২৫, 
২৫৭, 
২৫৮, 
২৫৯. 
২৬০, 


২৬১. 


২৬২. 
২৬৩, 
২৬৪. 
১4৯০ ভুত 89, 0,112 
২৬৬, 
২৬৭, 
২৬৮, 
২৬৯, 
২৭০, 
২৭১. 
২৭২, 
২৭৩. 
২৭৪, 


1৬90 1861. 

17150, [150 01 905865 : 014 & ব৩জ, 09. 7, 8. 
1৬1610095? 1৬121), 

/৯০ 1 হি85 0,111, 

1০10. 

€098100, 790. 93-94. 

[011600019-86. 7. 300. 

৩৬/ ০8106, 0. 70. 

1,150, 1151 01 9015615 : 010 & 5, 0, 1. 
বিশ্বকোষ, পৃঃ ২৮২। 

/&৯০ 1, [৪৬১ 0, 112. 

1,151 1190 ০0 906909 : 010 & 6৮, 70. 3, 4. 
2010. 19, ১. 

1৬181 1891. 

[190,115 06 9065505 : 014 & 6৬, 75. 6. 

4৯০ ক, 1855 0. 111, 

'বামাবোধিনী পত্রিকা, ১ বর্ষ ২ সংখ্যা, আশ্বিন ১২৭০, পৃঃ ২৮। 

1,190 17150 01 90990 : 014 & ৩, 0. 5. 

9০109101), 

17. 2310991010081011, ০915005 ৫001106 1990 ০60001%” (041০008, 1868). 
4১515011050 10 4৯10 [২৪9 (6৫.), 08100608 6560587067 ( 7২৫01)1 
1978, 0. 79. 

/৯- ৮, চ২৪9, 0. 111. 

9320891 111600010, 0. 103. 

1)11600015-86, 7. 302. 


9০118101). 

1150 1150 01 90:9905 : 010 & 16৮, 2.7. 

1010. 0. 2. 

£&, 6" 1২৪, 0. 112. 

[150 1,156 01 9065905 : 014 & ৩৬ 0. 11. 
4৯, 139৬, 0. 111. 

1190 15156 01 90560 : 010 & ৩, 0.7. 

4৯০ [রি িঞড, 0012. 

1,150. 11500190665 010 & ৩৬, 0. 9. 


৩১৪17 


২৭৫, 
২৭৬. 
২৭৭. 
২৭৮. 
২৭৯. 
২৮০. 
২৮১, 
২৮২, 
২৮৩. 
২৮৪. 


২৮৬, 
২৮৭. 


৮৮, 
২৮৯. 
২০১০, 
১০১১৯, 
২৯২, 
২৯৩. 
২০১৪, 
২৯৫, 
২৯৬, 
২৯৭, 
২৯৮, 
২৯৯. 


৩০০. 


কলকাতার পুরাকথা 


£৯১ (০ 89১ 0. 111, 

[.150, 1150 06 9006865 : 010 & 6৬, 19. 5. 

[010., 0. 2. 

1010. 0. 8. 

1360788] 11160101%, 09. 187 3 6৬) ০810000%, 0. 150. 
1,150 1,150 01 5909905 : 010 & ৩৬, 09. 5. 

4৯, তি 1২85) 0. 112, 

71090191410. 

[1,180 [15 01 9616605 : 010 & ০৬. 7. 8. 

1010. ০0. 3. 


১ ০৬7 210008, 0. 52. 


£৯০ 2, ২9৬১ 0. 112. 

“10580155 0810008 1)11650001%, 1939-40, 08108 906০0. 
[0. 131. 

1,150 1150 01 ১06905 : 010 & 1০৬, 0. 9. 
6৬ ০8190009, 0. 100. 

[150 [১150 01 9016605 : 010 & 1৭6৬, 0. 11. 
[610.) 0. 9. 

[910., 7, 10, 11. 13. 

2 1861. 

নগেন্জনাথ শেঠ, পৃঃ ১০৯। 

5৮7 ০৪109008,. 0. 87. 

(00765, 0. 106. 

খিদিরপুর, পৃঃ ৮৬ | 

(01069, 0. 50. 

1,150 115 01 90565 : 014 & ব€৬/, 0. 4. 
ব০%/ 0০9100618, 0. 125. 


, 0100901601-17, 

-. 1011601015-86, 0. 3117. 

, 11511715001 505605 : 019 & ৬. 0.2. 
* 0910.) 7). 6. 

১ (০0065, 0. 48. 

২ 4৯: তত ৪9, 0. 112, 

0150 1150 01 90550 : 014 & টি, 0. ৯. 
1490 1861. 


কলকাতার পল্লীনাম ৩৪৯ 


৩১৫, 


৩১৮, 
৩০, 
৩.৬ ০, 
৩২১, 


৩২২, 


»*:0178061-10. 

1990 17150 01 906605 : 010 & ৩৮, 0.2. 

- 10610. 0. 8. 

-:11100800615 0810066 1017500919, 1939-40+, 08198055055, 7. 134. 
"17050, 1151 01 905965 : 01 & ৩৬, 7. 14. 

. বিশ্বকোষ, পৃঃ ২৮৫ । 


11180151771. 


-:1৮161)029 1৬1৪91). 
*:[18015-10. 


1৪ 1861. 

080191-1 0. 

[০10. [ বর্তমান মানচিত্রের সঙ্গে তুলনীয় ] 

119, [150 06 9065905 : 010 & ৩ষ/, 7. &. 

'বামাবোধিনী পত্রিকা”, ৭ কল্প ২ ভাগ, ৩৯ বষ, ৪৪১-৪৪২ সংখ্যা, আশ্বিন- 
কাতিক ১৩০৮* পৃঃ ১৭১। এছাড়াও দ্র. হগিশচন্দ্র কবিরত্ব, “সেকালের সংস্কৃত 
কলেজ', 'প্রবাসী” ভাদ্র ১৩৩২, পঃ ৬৪৯ । 


১ 901081010, 

-. 1010. 

১1191, 17150 01 9059105 : 010 & 6৮/, 01. 2, 3. 
২ 4৯০ 0৬ 295, 0,112, 

. 90, 1156 09 9006550 : 010 & ৩৬. 0, 5. 
1010. 0. 11. 


বাণী নাগ (মুখোপাধ্যায় ), “বঙ্গভাষাম্ববাদক সমাজ ও মধুন্দন মুখোপাধ্যায়” 


( কলকাতা, ১৯৯০ ), পৃঃ ১১, ২৫। 


১1150. 1150 01 905০0 2010 & ৩৬, 0. 4. 

২:৯6 হি্ড) 0,111, 

* [010. 

-. 010, 

১. [150 1158 ০1 90550 291 & ৩৮, 0. 5. 

১1355511981), 

4৯০ 1৮০ 289১0. 112. 

«:90109101). 

, 1৮19] 1861. 

. রাধারমণ 'মত্র, 'কলিকা তা-দর্পণ”, প্রথম পর্ব (স্থবর্ণরেখা, ১৯৮০), পৃঃ ১১৮- 


১১৯ | 


৩৫০৩ 


৩৪০ 


৩৪১, 


৩৪২. 
৩৪৩. 
৩৪৪, 
৩৪৫, 


৩৪৬. 
৩৪৭. 
৩৪৮, 
৩৪ ০১, 
৩৫০, 
৩৫১, 
৩৫২, 
৬৩৫৩, 
, (00069, 70. 198. 

, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস ( সম্পা. ) 'ছুতোম প্যাচার নকশা 


কলকাতার পুরাকথা 


/৯* [, হি৪9, 0. 112. 

[08 0019, 4৯ 91010 9810015 901৬5% 01 06 9০0০10-60011010110 
00001610175 01 981760-08581) 905050, [২92)802281. 0810002 (030৮1. 
06 [10019, 160. 01 /৯11091010091098%, 1958 ), 0. 1. 

[150 1150 01 90:9909 : 010 & ৩, 7. 9. 

/&০ [ক তি৪ড) 0,111 

71080161-10. 

রাঁধানাথ মল্লিক লেনের চারুচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও ক্ষেত্রচন্দ্র মল্লিকের মধ্যে ১৮৮৮ 
্বীস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল সম্পাদিত সম্পত্তি বিভাজনের দলিল। 

বিশ্বকোষ, পৃঃ ২৮৫। 

[,15, [19 01900656515 : 010 & টি৬/, 19. 3. 

৩৮7 08191018, 0. ১2. 

02065, 7. 76. 

1,150 1150 01 906505 : 010 & ৩, 09. 4. 

মহেন্দ্রনাথ, পৃঃ ৫৪ । 

[011606015-95, 79. 36. 

[01160001১ 1907. 0. 10946. 


ও অন্তান্য সমাজ-চিত্র” । সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৯১, চতুর্থ মুদ্রণ ), পৃঃ ৩৬। 


1150 119. 01 90666 2010 & 6৬. 0১. 9. 

0010. 010. 1, ক, ৩, 

. 010, 0. 9. 

. ব্রোলোক্যনাঁথ দেব, "অতীতের ব্রীক্ষপমাজ' (সাধারণ ত্রাহ্ষপমাজ, ১৯৭৯ ), 


পৃঃ ১৩ । 


, 6 ০810009) 0- ১7. 
. ঢ150 115 0 90990 : 010 & 6%/, 7. 12. 


, বিশ্বকোষ, পৃঃ ২৮২ । 


স্বীকৃতি : পল্লীন1মের জন্য সরেজমিন অনুসন্ধানকীলে বহু ব্যক্তি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে 


দিয়েছেন | গড়পার-রাজাবাজার অঞ্চলের পল্লীনামের ব্যাপারে শ্রীঅমল দে ও 
বেলেঘাট! অঞ্চলের পল্লীনামের জন্য “নাগরিক সমাচার" পত্রিকার কর্মীবৃন্দ, 
শ্রীদীপক সেনগুপু ও প্রয়াত হিতেশরঞ্জন সান্তাল বিশেষভাবে সাহাষ্য করেছেন । 
এ'দের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ ! 


উদয়ন মিত্র 





কোম্পানির চিঠিপত্রে কলকাতার নগরায়ণ 
একটি বিষয়ভিত্তিক তালিকা 


উনিশ শতকে বিশ্ব-মানচিত্রে যেসব উল্লেখযোগ্য ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার মধ্যে 
শহর হিসাবে কলকাতার আত্মপ্রকাশ অন্যতম | উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে একদিকে যেমন 
কলকাতার বহিরঙ্গ বিকশিত হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি এ শহরকে কেন্দ্র করে ঘটে 
গিয়েছিল এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পালাবদল । কলকাতার গ্রাম্য চরিত্র অবশ্ঠ বদলাতে 
শুরু করে আঠারে! শতকের সত্তরের দশক থেকেই! তখন থেকেই কোম্পানির উদ্যোগে 
গড়ে ওঠে রাস্তাঘাট, হাট-বাজার, নিশ্চিত কর হয় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা । 
ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমলে এইভাবে যে নগরায়ণ-পর্ব শুরু হয়, তা সুসংহত হয়ে ওঠে 
লঙ ওয়েলেসলির সময়ে । ওয়েলেসলি ১৮০৩ খ্রীস্টাব্ধে গঠন করেন লটারি-কমিটি । 
কলকাতার নাগরিক বিকাশের ক্ষেত্রে এই কমিটির ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
ওয়েলেসলির অন্থবর্তী শাসকদের ও সজাগ দৃষ্টি ছিল কলকাতার নগরাঁয়ণের দিকে । অর্থাৎ. 
কোম্পানির শাসনকাঁলেই কলকাতার নাগরিক «প ধীরে ধীরে প্রন্ফুটিত হয়ে উঠতে 
আরম্ভ করে। 

কোম্পানির কোর্ট অফ ডিরেক্টরসের প্রাপ্ত ও প্রদত্ত চিঠিপত্রে তৎকালীন নগরায়ণ- 
পদ্ধতির প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া যায়। আপাতৃষ্টে সেগুলিকে হয়তো খণ্ডচিত্র মনে 
হবে | কিন্তু কালক্রম অনুসারে চিঠিগুলিকে সাজালে, কোম্পানির শাসনকালে 
কলকাতার যে ক্রমিক নগরায়ণ সঙ্ঘটিত হয়েছিল, তার রূপরেখ! বেরিয়ে আসে। 
চিঠিগুলি থেকে কলকাতার উন্নয়ন, আইনশৃঙ্খলা ও পুলিশি-ব্যবস্থা, পৌরজীবনের 
সথখস্বাচ্ছন্দ্য, গঙ্গার ঘাট-রান্তা-জলাশয় নির্মাণ ও সংস্কারের বিবরণ ইত্যাদি বিষয় জানা 
যায়। সীমিত পরিসরের কোনো প্রবন্ধে এই বিপুলসংখ্যক চিঠিপত্রের সার-সঙ্কলন 
করা সম্ভব নয় | আমরা তাই কলকাতা-বিষয়ক চিঠিগুলির একটি বিষয়ভিত্তিক তালিকা 
করে দিলাম । যূল নথিগুলি রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগারে । 


কোর্ট অফ ডিরেক্ট্রসের প্রাপ্ত চিঠি : ১৮০০-১৮৫৬ 
এই শ্রেণীর চিঠিগুলি এরেছে কালাহুক্রমিক ছেচল্িশটি খণ্ডে। তাঁর মধ্যে ১০, ২৯, 


৩৫ 


কলকাতার পুরাকথা 


৩০, ৪১, ৪৪, ৪৫ এবং ৪৬ সংখ্যক খণ্ডগুলিতে কলকাতা-বিষয়ক কোনে চিঠিপত্র নেই। 
বাকি খণ্গুলির কলকাতা-বিষয়ক চিঠির তালিকা দেওয়া হল। 


১ম খণ্ড : অক্টোবর ২৭, ১৭৯৩-_সেপ্টেম্বর ৩০১ ১৮০২ 


. সেপ্টেম্বর ৫, ১৮০০-- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ । 


২য় খণ্ড : ফেব্রুয়ারি ২৮, ১৮০৩-_ডিসেম্বর ৩০, ১৮০৯ 


১. সেপ্টেম্বর ৩০, ১৮০৩--কলকাতার উন্নয়ন । 
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, মার্চ ১, ১৮০৫ কলকাতায় মানসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা। 


রাস্তাঘাট নির্মাণ । 


, অক্টোবর ১৭, ১৮০৫3-কলকাতার উন্নয়ন । 

, ফেব্রুয়ারি ৭, ১৮০৭- প্র | মানসিক হাসপাতাল । 

, জুলাই ৩১, ১৮০৭ কলকাতার পৌর রাজস্ব । 

, জানুয়ারি ৩০, ১৮০৮-- কলকাতার উন্নয়ন । 

. সেপ্টেম্বর ১৫, ১৮০৮ শ্রী | 

১ এপ্রিল ৭, ১৮০৮ লু শ্রী | উন্নয়ন-প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহের জন্য লটারির 


সাহায্য গ্রহণ । 


৩য় খণ্ড : জানুয়ারি ৭, ১৮১০-_অক্টোবর্‌ ২১ ১৮১৩ 


, ফেব্রুয়ারি ২৮, ১৮১০৮ লটারি তহবিল ও শহরের উন্নয়ন । 
, নভেম্বর ২৪, ১৮১০ --কলকাতার উন্নয়ন । 


, অক্টোবর ২৯, ১৮১১ লু প্র | 
, ডিসেম্বর ৩১, ১৮১১ নু এর ॥ 
, এপ্রিল ২৫, ১৮১২ হল এর । 


, জানুয়ারি ৩০, ১৮১৩7 এ | কলকাতার “হাউস ট্যাক্স” । 


৪র্থ খণ্ড : মার্চ ১, ১৮১৪- অক্টোবর ১৭১ ১৮১৫ 


, মে ২০, ১৮১৪  -০কলকাতার সীমানাবৃদ্কির পরিকল্পনা ও তৎসংক্রান্ত 


মাইন । 


, অক্টোবর ৭, ১৮১৫ নব্য পুঁলিশ-প্রশাসন । কলকাতার উন্নয়ন প্রকল্প । 


কলকাতার পুলিশ । 


৫ম খণ্ড : জানুয়ারি ১৩) ১৮১৬--অক্টোবর ২৯, ১৮১৭ 


, মার্চ ১১৮১৭ -কলকাতার পুলিশ । 


কোম্পানির চিঠিপত্রে কলকাতার নগরায়ণ ৩৫৩ 


২. জুলাই ৪, ১৮১৭ --কলকাঁতার উন্নয়ন । 
৩. অক্টোবর ২৯, ১৮১৭ -কলকাতার উন্নয়ন-প্রকল্প । কলেরার প্রকোপ বুদ্ধি । 
জলাশয় খনন । 


৬ষ্ঠ খণ্ড : জুন ১, ১৮১৮-ডিসেম্বর ২৯, ১৮২০ 
১. জুলাই ২২, ১৮১৮ পুলিশ প্রশাসন । কলেরার প্রকোপ । জনকল্যাণযূলক 
কাঁজে অর্থব্যয় । 
২. ডিসেম্বর ১, ১৮১৯ কলেরা । জনকল্যাণযূলক কাজকর্ম । 
৩. ফেব্রুয়ার ১, ১৮২০ রাস্তাঘাট নির্নাণ ও অন্যান্য জনকলাণমূলক কাজ। 
৪, নভেম্বর ৩, ১৮২০ ০ এ | কলেরা । 


+ম খণ্ড : ডিসেম্বর ৭, ১৮২১-_সেপ্টেম্বর ২৯, ১৮২৫ 

১. ডিসেম্বর ৭, ১৮২১ -কলকাতায় দুয়ীখেল। বন্ধে ব্যবস্থা । কলের। মহীমারী। 

২, এপ্রিল ১০, ১৮২৩ কলকাতার ইউরোপীয় ও আমেরিকান অধিবাসী | 

৩. সেপ্টেপ্তর ২৫, ১৮২৫ লটারি কমিটির সংবিধান ও কার্যাবলী | কলকাতার 
উন্নয়নের হিসাব । হিন্দু কলেজ । কলকাতা মাদ্রাসা । 
কলকাতার রাস্তাঘাট : ওয়েলিংটন স্কোয়ার ও স্ট্রিট, 
কলেজ স্কোয়ার ও সিট্রট, ওয়েলেসলি স্কোয়ার ও ফিট, 
ফ্রি স্কুল সিট, স্টর্যাগড রোড | 


৮ম খণ্ড : মে ১১, ১৮২৬--ভিশস্ন্র ৭, ১৮৯৬ 
১. জুলাই ২৬, ১৮২৩ -কলকাতার পুলিশ ও লালবাজাব পুলিশ দপ্তর | 


৯ম খণ্ড : ফেব্রুয়ারি ২২, ১৮২৭ ডিসেম্বর ৬১ ১৮২৭ 
১. এপ্রিল ১২, ১৮২৭ কলকাতার উন্নয়নে লটারি কমিটির কাজে নজরদারির 
জন্য গঠিত কমিটির কার্যবিবরণী [ এখানে পাওয়া যাবে 
পুরনো পথঘাট সংস্কার এবং নতুন পথঘাট নির্মাণের 
বিবরণ ] 
২. অগাস্ট ৩০, ১৮২৭ হুলটাঁরি কমিটির কার্ধাবলী। 
৩. ডিসেম্বর ৬, ১৮২৭ রাস্তাঘাট, সেতু ও পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ । 


১১শ খণ্ড : ফেব্রুয়ারি ৫, ১৮২৯-_ডিসেম্বর ৩০, ১৮২৯ 


১. নভেম্বর ৩, ১৮২৯ কলেরা মহামারী | মানসিক হাসপাতাল । পুলিশ- 
প্রতিবেদন | উন্নয়ন পরিষদের ব্যয় । রাস্তাঘাট নির্মাণ 


ক, পু ৩ 


৩৫৪ 


২, 


৬, 


৪, 


কলকাতার পুরাকথ। 


ও সংস্কারে লটারি কমিটির ব্যয় । জনকল্যাণমূলক 
কাজে ব্যয় । 


১২শ খণ্ড : মে ২৮, ১৮৩০-__ডিসেম্বর ২৮, ১৮৩০ 


, নভেম্বর ৯, ১৮৩৭ _ুরজচন্দ্র দাসের সনের ঘাটের প্রসঙ্গ | জনকল্যাণমূলক 


কাজ। 


, ডিসেম্বর ২৮, ১৮৩০ কলকাতার পুলিশি-ব্যবস্থার বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য 


নতুন কমিটি গঠন এবং এই কমিটির প্রস্তাবিত নতুন 
ব্যবস্থাস্মৃহ । 


১৩শ খণ্ড : জানুয়ারি ৪, ১৮৩১-_নভেম্বর ১, ১৮৩১ 


. অক্টোবর ১৮, ১৮৩১ -ুচৌরপ্গি অঞ্চলে পশুচারণের অধিকার নিয়ে সরকারি 


নির্দেশ। 


১৪শ খণ্ড : জানুয়ারি ৩) ১৮৩২- ডিসেম্বর ৩১, ১৮৩২ 


জুলাই ৩১, ১৮৩২ -লটাঁরি কমিটির প্রতিবেদন | 


১৫শ খণ্ড : জানুয়ারি ২৯, ১৮৩৩-_ নভেম্বর ৩০, ১৮৩৩ 


. নভেম্বর ৩০, ১৮৩৩ লটারি কমিটির প্রতিবেদন | 


১৬শ খণ্ড : জানুয়ারি ২১, ১৮৩৪-_অক্টোবর ২৬, ১৮৩৪ 


, সেপ্টেম্বর ১৫, ১৮৩৪ _ অবৈধ মুদ্রা! 'পন্তুতকাঁবকদেব শনীক্তকরণের জন্ত 


পুরস্কার । জল দিয়ে কলকাতার রাস্তাঘাট পরিক্ষার 
করার পারকল্পন। | 


১৭শ খণ্ড : মাচ ১৭, ১৮৩৫--নভেম্র ১৫, ১৮৩৬ 


. জুলাই ১২, ১৮৩৬ -ুঅবৈধ মুদ্র! প্রস্ততকারকদের বিচার । গঙ্গার ধারে 


স্নানের ঘাট নির্মাণ । কলকাতার জনকল্যাঁণমূলক কাজে 
ব্যয় বরাদ্দ । লটারি কমিটি । নিমতলা শ্মশানঘাট । 

জুলাই ১৯, ১৮৩৬ -ুফিভার হাসপাতাল! 

সেপ্টেম্বর ৮. ১৮৩৬ -ুকলকাতার পুলিশ । জনকল্যাণমূলক কাজ । লটারি 
কমিটি । 

সেপ্টেম্বর ২৪, ১৮৩৬ -ুলটারি কমিটি | 


কোম্পানির চিঠিপত্রে কলকাতার নগরায়ণ ৩৫৫ 


৫. 


৩, 


নভেম্বর ৮, ১৮৩৬ -_ুকলকাঁতার জন্য বিবিধ ব্যয়। ঞোড়াবাগান পুলিশ 
থানা । লটারি কমিটি । 


. নভেম্বর ১০, ১৮৩৬ --১৮৩৬ গ্রীস্টাব্দের প্রথম তিন মীসের জনকল্যাণমূলক 


কাঁজেব বর্ণনা । টাউন হল। 


১৮শ খণ্ড: জানুয়ারি ১৭, ১৮৩৭--অক্টোবর ৪১ ১৮৩৭ 


জানুয়ারি ৩, ১৮৩৭ হাঁফভার হাসপাতাল, পুলিশ হাসপাতাল ও অন্যান্ত 


চিকিৎসায়, | 

. এপ্রিল ১১. ১৮৩৭ -জনকল্যাণমূলক কাজে বায়। সংরক্ষণ ব্যবস্থা 
পর্যবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত পারষদের জন্য ব্যয়। লটারি 
কমিটি । 

এপ্রিল ২৫, ১৮৩৭ -ু'পঁড ওয়ার্কস”-এর তিন মাসের প্রতিধেদন | 

, অগাস্ট ৮, ১৮৩৭ -ুকলকাঁতাঁর ওয়াটারিং ফাঁঙ্ | রামমোহন মল্লিককে 
্ট্যাণ্ড রোডে জনের ঘাট নির্মাণের অনুমতি | 

. অগাস্ট ১২, ১৮৩৭ ২ কলকাঁতা-ঢাকা ক্লাজপথ | রাস্তাঘাট, সেতু ও 


পয়ঃপ্রণালী নির্নাণ। 


১৯শ খণ্ড : জানুয়ারি ৩, ১৮৩৮-__নভেম্বর ২০, ১৮৩৮ 


. জানুয়ারি ৩. ১৮৩৮ কুবিপেেশী-আইনের প্রয়োগ থেকে অব্যাহতি ও পৌর 


অধিকারের দাবিতে কলকাতাঁর আরমানি অধিবাসীদের 
আবেদন । 


, জীনুয়ারি ৫, ১৮৩৮ লুকলকাতা শহনের পৌর উন্নত । স্কটিশ মিশনের জঙ্য 


কর্নওয়ালিস ট্ট্রটে জমি ক্রয়। জোড়াবাগান, 
বাগবাজার (২ নম্বর ) ও পার্ক স্ট্রিট পুলিশ থান) । 


লটারি কমিটি । 

, জুন ৩, ১৮৩৮ কলকাতায় আগুন ও তা নিাপণের ব্যবস্থা ৷ পুলিশ 
কর্মচারী প্রসঙ্গ | লটারি ও মিউনিসিপ্যাল কমিটি । 

. জুন ৮, ১৮৩৮ -আঁলিপুর্ন সেতুর কাছে 'রাইডিং স্কুলের' জন্য জমির 


ব্যবস্থ। ! 


. অগাস্ট ২৩, ১৮৩৮  লসাঁরকুলার খালের উপর সেতু (উপ্টাডাও। সেতু নাঁমে 


পরিচিত ) নির্মাণ । 


. নভেম্বব ১৭, ১৮৩৮ _কলকাঁত সংরক্ষণ সমিতি । 


২০শ খণ্ড : জানুয়ারি ২০ ১৮৩৯-_ডিসেম্বর ৩০১ ১৮৩৯ 


, ফেব্রুয়ারি ১২, ১৮৩৯-_ কলকাতায় কলেরার প্রাদুর্ভাব । 


৩৫৬ 


কলকাতার পুরাকথ! 


, সেপ্টেম্বর ১৯, ১৮৩৯ কলকাতার পুলিশ প্রশাসন । 
, ডিসেম্বর ৪, ১৮৩৯ কলকাতার উন্নতির জন্য লটারি | 


২১শ খণ্ড : জানুয়ারি ১৮, ১৮৪০ -_ডিসেম্বর ২৯, ১৮৪০ 


১, জুন ২২, ১৮৪০ - কলকাতার সংরক্ষণ ব্যবস্থা | 
২. জুলাই ২১, ১৮৪০ ০১৮৪০ গ্রীস্টান্দের প্রথম ও দ্বিতীয় লটারি । 


৩. জুলাই ২৭, ১৮৪০ -জল দিয়ে রাস্তাঘাট পরিষ্কীরের প্রসঙ্গ । 


২২শ খও : জানুয়ারি ২১, ১৮৪১--নভেম্বর ১২, ১৮৪১ 


, ফেব্রুয়ারি ২৭, ১৮৪১ পুলিশ প্রশাসন । লটারি কমিটির কার্ধীবলীর বিবরণ । 


. মার্চ ১৭, ১৮৪১ -আসাম টি কে।ম্পানি থেকে কয়েকজন চৈনিক 
কর্মচারীর পদট্যুতি [এই টনিক? কলকাতার 
অধিবাসী ছিলেন ]। 

* জুন ২২ ১৮৪১ ্জাঁধারণ নগর পরিষদ গঠনের জন্য কলকাতার 


ব্যবসায়িক গোচার প্রস্তাব । লটশার কমিটির তত্বাবধানে 
১৮৪১ গ্রীস্টাবের প্রথম ও দ্বিতীয় লটারি ! 


. অক্টোবর ২৯, ১৮৪১ --রসা-পাঁগলার মানপিক হাসপাতাল । 


২৩শ খণ্ড : জানুয়ারি ৮, ১৮৪১- ডিসেম্বর ২৯১ ১৮৪২ 


. ফেব্রুয়ারি ৫, ১৮৪২ _নতুন পৌর আইনের কার্ধকাঁরিতা | পুলিশ প্রতিবেদন 


(১৮৪০)। শহরের ধর্মীয় ও দাতধ্য অট্রালিকাগুলির 
মূল্য নিরূপণ । উপযুক্ত অঞ্চলে লাঁলবাঁজীর থানা সরিয়ে 


প্লে খীতন 


নেওয়াদ প্রতীব। 


, ফেব্রুয়ারি ২৮, ১৮৪২-_ কলকাতায় দমকল । 
৩. মে ১৭, ১৮৪২ -রসা-পাগলার মানসিক হাসপাতাল । কলকাতায় 


কলেরারোধে বিশেষ ব্যবস্থা । ১৮৪১ থ্রীস্টাব্দের 
পুলিশ-প্রতিবেদন ! লটারি কমিটি । 





২৪শ খণ্ড : মি ১৭, ১৮৪৩-_-ডিসেম্বর ২৭৯ ১৮৪৩ 


* ম.১:867 -কলকাতাঁয় অপরাধ-বুদ্ধি প্রসঙ্গে রামকমল সেন ও 


অন্তান্দের আবেদন । পুলিশ বিভাগে প্রশাসানক 
পরিবর্তন 


. মে ২৩, ১৮৪৩ কলেরা ও তাঁর প্রতিষেধক ব্যবস্থা] । লটাঁরি কমিটির 


বিবরণ । 


কোম্পানির চিঠিপত্রে কলকাতাঁর নগরায়ণ ৩৫৭ 


৩. জুন ৮, ১৮৪৩ কলকাতার জল নিক্ীশন ব্যবস্থা সম্বন্ধে হেনরি উডের 
প্রতিবেদন | এসপ্ল্যানেড অঞ্চলের ইজারা । 


২৫শ খণ্ড: জানুয়ারি ১৫, ১৮৪৬-_ডিপেস্বর ৩১, ১৮৪৪ 
১. অগাস্ট ২৮, ১৮৪৪ -এলেনবোর1 রাইভিং কোর্সের জন্য খরচ। কলকাতার 
'হাউস ট্যাক্স” | 
২. ডিসেম্বর ১২, ১৮৪৪ -সরকাঁরি লটারির বিষয়ে নগরাধ্যক্ষের প্রতিবেদন | 
জল-বসন্ডতের জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা | 


২৬শ খণ্ড : জানুয়ারি ১০, ১৮৪৫--_নভেম্বপ ৪১ ১৮৪৫ 


১ মার্চ ২২, ১৮৪৫ _কলকাতার রাস্তাঘাটের অবস্থা | 

২. অক্টোবর ১৩, ১৮৪৫ -জল-সরবরাহের জন্য টাদপাল ঘাটে “এয়াটার ওয়াস" 
নির্মাণ | 

৩, নভেম্বর ৪, ১৮৪৫ _্কলকাতার পয়ঃপ্রণালী প্রসঙ্গে ফিভার হাসপাতাল ও 


মিউনিসিপ্যাল কমিটির প্রতিবেদন | 


১৭শ খণ্ড : জানুয়াবি ৭, ১৮৪৬-ডিসেম্বর ১১, ১৮৪৬ 
১. সেপ্টেম্বর ২১, ১৮৪৬ পুলিশ : লর্ড হাঁডিগ কর্তৃক ১৮৪৫ প্রীস্টাবে নিযুক্ত 
কমিটির প্রতিবেদন । 


২৮শ খণ্ড : জান্ুয়াবি ৭, ১৮৭৭- -ডিনেম্বর ২৮১ ১৮৪৭ 
১. জানুয়ারি ২০. ১৮৪৭ -কুলিবাঁজারে পুলিশের কার্যকলাপ। কলকাতার পুলিশ 
| বাহিনী । কলকাতায় অপরাধের পরিসংখান € ১৮৪ ৫- 
৪৬ )| 
২. ক্ষে ১, ১৮৪৭ _জনগণের শাপ্তিশৃঙ্খল। রক্ষায় আইন | 


৩১শ খণ্ড : জুলাই ৭, ১৮৪৯-__ডিসেম্বর ২৪, ১৮৪৯ 
১. সেপ্েম্বর ১১, ১৮৪৯ -কলক'তার রাস্তায় গ্যাসের আলো । 


৩২মা খণ্ড : ফেব্রুয়ারি ১, ১৮৫০__ছুঁন ২৬, ১৮৫০ 
১. ফেব্রুয়ারি ৯, ১৮৫০ -ফিভার হাসপাতাল কমিটির অবসান | 
২. মে ২০, ১৮৫০ -কলকাঁতার “ইউরোপীয় অঞ্চলে' দেশীয়দের মিছিলের 
উপর নিষেধাজ্ঞা জারি । 


৩৫৮ 


খে 


চি 


কলকাতার পুরাকথা। 


৩৩শ খণ্ড : জুলাই ১, ১৮৫০-__ডিসেম্বর ৩১, ১৮৫০ 


, অগাস্ট ৮, ১৮৫০  শুএসপ্ল্যানেড, পুলিশ থান। ও অন্তান্ত অঞ্চলে আলোর 


ব্যবস্থ। করার প্রসঙ্গে জি. এইচ. স্ট্যাথামের প্রস্তাব । 


, অক্টোবর ২, ১৮৫০ 3কলকাতায় শান্তিস্থাপনের জন্য বিশেষ কমিশন গঠন | 


রাস্তাঘাট সংস্কারে ব্যয় । কলকাতায় জলবসন্তের 
প্রকোপ। 


. ডিসেম্বর ৩১, ১৮৫০ --কলকাত]। ও হাওড়ার মধ্যে বাম্প-চালিত নৌ-পরিবহণে 


সরকারি সাহাঁব্য । পৌর প্রশাসন ৷ যানবাহন, ঘোড়া, 
ব1ড়ঘর থেকে সংগৃহীত কর । 





৩৪শ খণ্ড : জানুয়ারি ২৮, ১৮৫১-_জুন ২৭৯ ১৮৫১ 


, এপ্রিল ১৭, ১৮৫১ পুলিশ প্রশাসন ও পরিচালন-পদ্ধতি সম্পকিত 


নিয়মাবলী । কুলিবাঁজার ও ফোঁট উইলিয়াম অঞ্চলের 
অধিবাসীদের দায়দীয়িত্ব। 


. জুন ২৭, ১৮৫১ -ব1ড়িঘর ও খানবাহনের উপর নতুন কণ আরোপের 


প্রস্তাব । ঘোঁডাঁর গাড়ির উপর কর আরোপের বিরুদ্ধে 
বেঙ্গল চেম্বার অফ কমাসের প্রতিবাদ ! হাউস ট্যাকু 
বুদ্ধির বিরুদ্ধে কয়েকজনের প্রতিবাদ | 


৩৫শ খণ্ড : জুন ২৮১ ১৮৫১ ডিসেম্বর ৪, ১৮৫১ 


. সেপ্টেম্বর ২৪, ১৮৫১ -ুএসপ্ল্যানেড অঞ্চলে আলোর ব্যবস্থা । 


৩৬শ খণ্ড : জানুয়ারি ৫, ১৮৫২ ভুঁন ২৮১ ১৮৫২ 


- ফেব্রুয়ারি ১৬, ১৮৫২ কলকাতার জনগণন] | 
* মার্চ ১৬, ১৮৫২ কখিদিপপুর থেকে আলিপুর পর্যন্ত রাস্তাঁথাটের সংস্কার । 


৩৭শ খণ্ড : জুলাই ১, ১৮৫২-_ডিসেম্বর ২৪, ১৮৫২ 


. অক্টোবর ৩০» ১৮৫২ পুলিশ : নিয়মনীতি | 
, ডিসেম্বর ২৪, ১৮৫২ কলকাতার পৌর উন্নতি । 


৩৮শ খণ্ড: জানুয়ারি ৭, ১৮৫৩-__ডিমেম্বর ৩১৯ ১৮৫৩ 


* সেপেট্বর ৩০, ১৮৫৩ কলকাতার পুলিশ-হাঁসপাতালের উন্নতি । 


৩৯শ খণ্ড : জানুয়ারি ১৮, ১৮৫৪-__ডিসেম্বর ৩০, ১৮৫৪ 


, ফেব্রুয়ারি ১৭, ১৮৫৪ -: কলকাতায় চৌকিদার-বাহিনী গঠনের জন্য প্রস্তাবিত 


আইনের খসড়! | 


কোম্পানির চিঠিপত্রে কলকাতার নগরায়ণ ৩৫৯ 


২. অক্টোবর ৩১, ১৮৫৪ -জল-সরবরাহের জন্য ওরিয়েপ্টাল গ্যাস কোম্পানির 
প্রস্তাব । 


৪০শ খণ্ড : জানুয়ারি ৪, ১৮৫৫-__সেপ্টেম্বর ৭, ১৮৫৫ 
১, জানুয়ারি ১৯. ১৮৫৫ হগ্যাসের আলো দিয়ে কলকাতার বাস্তা আলোকিত 
করার ব্যবস্থা । কলকাতার পয়হপ্রণালী থেকে ক্ষতিকর 
গ্যাস নিক্ষাশনের জন্য ব্যবস্থা । 
২. মে ১৮, ১৮৫৫ _ুকুলিবাঁজারের সংরক্ষণ বাবস্থা | পুলিশের বিগত তিন 
মাসের কার্ধবিবরণী। 


৪২শ খণ্ড : জানুয়ারি ৮, ১৮৫৬ জুন ২৮৭ ১৮৫৬ 
১. জানুয়ারি ১২, ১৮৫৬ কলকাতার মধ্যভাগে পাস্তা নির্মাণ । 
২. জানুয়ারি ২৬, ১৮৫৬ রাস্তায় গ্যাসেধ আপে! ও স্রকারি খণ। 
৩. মে ১২, ১৮৫৬ সচতপুধে নতুন থানা । 


৪৩শ খণ্ড : জুলাই ১৭, ১৮৫৬-_ডিসেম্বর ২৬, ১৮৫৬ 
১. অগাস্ট ১৫, ১৮৫৬ ২-ুকলকাতার পয়ংপ্রণালী ৷ শহরের উন্নতির বিষয়ে পুর- 
কমিশনারদের প্রতিবেদন । ওরিয়েন্টাল গ্যাস 
কোম্পানি কর্তৃক অধিগৃহাত জমির জন্ত মালিকদের 
ক্ষাতপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব । 


কলকাতার উন্নতিবিধানের জন্য ইংরেজ কে পানির চিন্তাভাবনা কোন কোন খাতে 
প্রবাহিত হয়েছিল, তা এই তালিকা থেকে স্পষ্ট হয়ে 'পঠে। উনিশ শওকের প্রথমার্ধে 
কলকাতার যে ব্যাপক্ক রূপান্তর ঘটেছিল, তার আভাস মেলে "কলকাতার উন্নয়ন”-এর 
অজহর উল্লেখ থেকে | চিঠিপত্রে বারেবারে স্থান পেয়েছে লটারি কমিটির প্রসঙ্গ | 
বেঝা যায়, কলকাতার তৎকালীন উন্নয়ন-যচ্ছে এ কমিটির ভূঁমক কতটা গুরুত্বপূর্ণ 
ছিল । একদিকে, যেমন রাস্তাঘাট নির্মীণ বা অন্যান্য পূর্তবিভাগীয় কীজকর্ষমের দিকে নজর 
দিয়েছিল কোম্পানি, অন্যদিকে তেমনি প্রশাসনকে স্থসংহত করে তোলার দিকেও 
তার সজাগ দৃষ্টি ছিল । জুয়াঁডি, জাল মুদ্রা প্রস্তুতকারী প্রভৃতি অপরাধীদের দৌরাত্্যে 
বিব্রত কোম্প!নি পুলিশ প্রশীসন নিয়ে নাঁনীরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিল | 
সেইজন্তই পুলিশি প্রসঙ্গ ঘুরেফিরে আলোচিত হয়েছে চিঠিপত্রগুলিতে । অপরাধের 
মতো! মহীমারীর প্রকোপও প্রশাসকদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল । জলবসন্ত ও 
অন্তান্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল ঠিকই, তবে কোম্পানিকে যে কলেরার প্রকোপই 
সবচেয়ে বেশি চিন্তায় ফেলেছিল, তা চিঠির তালিক। থেকে অনুভব করা যায় । কলেরা- 
নিরোধের জন্যই বোধহয় পয়ঃপ্রণাঁলী, নিফাশনব্যবস্থা, জলাশয়ের দিকে বেশি নজর 


৩৬০ 


কলকাতার পুরাকথা 


দিতে প্রশাসন বাধ্য হয়েছিল । এইসব বিষয় চিঠিপত্রে প্রাধান্য পেলেও মানসিক 
হাসপাতাল, যানবাহন, করব্যবস্থা1, অগ্নিকাণ্ড এবং কলকাতার অভারতীয় অধিবাসীদের 
€ চৈনিক, আরমাঁনি, আমেরিকান, ইউরোপীয় ) বিষয়ে নানা আকর্ষণীয় প্রসঙ্গের হদিসও 
তালিকাটি থেকে পাওয়া গেল। 


কেটি অফ ডিরেক্টুরসের প্রদত্ত চিঠি : ১৭৯৫--১৮৫৪ 

এই শ্রেণীর চিঠিগুলি রয়েছে কালাহুক্রমিক বাঁইশটি খণ্ডে। তার মধ্যে &, ৫, ১০, ১১, 
১২, ১৫, ১৯ এবং ২০ সংখ্যক খগুগুলিতে কলকাতা-বিষয়ক কোনে। চিঠিপত্র নেই। 
বাকি খগ্ুগুলির কলকাতা1-বিষয়ক চিঠির তালিক। দেওয়া হল। 


১ন খণ্ড : এপ্পিল ১৫, ১৭৯৫-__জুন ২, ১৮১২ 


* জুন ৩০, ১৮০২ -ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ । কলকাতার 


পুলিশ প্রশাসনের উন্নতি । 


, এপ্রিল ২৫, ১৮০৬ »হপৌর কর সংগ্রহ । মানসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা | 


৩. সেপ্টেম্বর ১৪, ১৮০৮ কলকাতায় ডাকাতির কাঁরণ অনুসন্ধান । নগর ও পৌর 


চি 


প্রশীসনের উন্নতিকল্সে করবৃদ্ধি | 


ফেব্রুয়ারি ১৪, ১৮১২-লটারির মাধ্যমে কলকাতার উন্নয়নের ব্যয়ভার বহন | 


২য় খণ্ড : ফেব্রুয়ারি ২৩, ১৮১৩-_-মে ১৯, ১৮১৫ 


. অক্টোবর ১২, ১৮১৪ গভর্নমেন্ট খাঁউসের পার্খবব্ত রাস্তাঘাট জল দিয়ে 


পরিষ্কার করানোর জন্য অর্থব্যয়। পুলিশি অবস্থ] । 
হাউস ট্যাক্স সংগ্রহ | 


২. অক্টোবর ২৮, ১৮১৪ পুলিশ প্রশাঁগন । দমকল । কলকাতার উন্নতি । 
৩, মে ১৯, ১৮১৪ --কলকাঁতার উন্নতি । 
৩য় খণ্ড : এপ্রিল ১০, ১৮১৬--নভেম্বর ১৭, ১৮১৯ 
১, ফেব্রুয়ারি ২, ১৮১৯ কলকাতায় ম্যাজিস্ট্রেট নিয়েখগ । কলকাতা! থেকে 
ডায়মওহারবার পর্যন্ত রণস্তা | 
২, নভেম্বর ১৭, ১৮১৯ -কলকাতার পুলিশ-ব্যবস্থা । কলকাতার উন্নতি । 
৬ষ্ঠ খণ্ড : ডিসেম্বর ১৩. ১৮২০_-জুন ১৭, ১৮২৩ 
১. ডিসেম্বর ১৩, ১৮২০ -ুকলকাতায় সহকারী-সারভেপার নিয়োগ | লটারি 
তহবিল গঠন । 
২. জুন ২৭, ১৮২১ --দ্মকল-প্রতিষ্ঠা | রাস্তাঘাট সংক্রান্ত ও অন্যান্তি 


কোম্পানির চিঠিপত্রে কলকাতার নগরায়ণ ৩৬১ 


জনকল্যাঁণযূলক কাজ। রসা-পাঁগলা মানসিক হাস- 
পাতাল। 


৭ম খণ্ড : এপ্রিল ২৮, ১৮১৪-_মে ৩১, ১৮২৬ 
১. এপ্রিল ১১, ১৮২৬ ুলটাঁরি কমিটি ও কলকাতার উন্নয়ন | জুয়ীখেল? বন্ধে 
ব্যবস্থ৷ ৷ কলকাতার বিচার-ব্যবস্থা | 


৮ম খণ্ড : এপ্রিল ৬, ১৮৩৪_ডিসেম্বর ১৫১ ১৮৩৪ 
১. জুলাই ২০, ১৮৩০ --কলকাঁতীর পুলিশি ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রতিবেদন 
€(১৮২২-১৮২৭) 1 সংরক্ষণ বিভাগে ক্ষমতার 
অপবাবহীর । কলকাতার নগর-শুক্ক ও লটারি তহবিল ! 
লটারি কমিটির অবসান । 


৯ম খণ্ড : জানুয়ারি ১২, ১৮৩১--মে ৪, ১৮৩১ 
১, ফেব্রুয়ারি ২, ১৮৩১ কলকাতা মীদ্রাসা ও হিন্দু কলেজের ছাত্রদের চাকরির 
ব্যবস্থা । 


১৩শা খণ্ড : জুন ২৬, ১৮৩৫ নভেম্বব ২৫, ১৮৩৫ 
১. জুন ২৬, ১৮৩৫ লটারি কমিটির জন্য অর্থ বরাদ্দ । কলকাতার একাধিক 
পুকুর ও তৃথভূ'মর ইজারাদারদের কাছ থেকে প্রাপ্য 
বকেয়া কর সংগ্রহ ৷ 


১৪শ খণ্ড : জানুয়ারি ২০, ১৮৩৬--সেপ্টেম্বর ১৪, ১৮৩৬ 
১. জুন ২৯, ১৮৩৬ কলকাতার পুলিশ গ্রশীসন । 


১৬শ খণ্ড : জান্ুয়!রি ৪, ১৮৩৯-_ডিসেম্বর ২৩, ১৮৪০ 

১. জুলাই ২৪, ১৮৩৯ -্নিমতলা: ঘাঁট “মেসনরি ওয়ার্কস' : কিছু হিন্দু 
ভদ্রলোকের সামাজিক চেতন] । 

২. জানুয়ারি ২৯, ১৮৪০- কলকাতায় ফিভার হাসপাতাল স্থাপনের ব্যবস্থা । 
কলকাতার স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতিকল্পে বিশেষ ব্যবস্থ। 

৩. অক্টোবর ৭, ১৮৪০ -ুকলকাঁতায় কলেরার প্রকোপ । ১৮৩৭ খ্রীস্টীবের 
“ফায়ার আযাক্ট, প্রয়োগ | 

৪. অক্টোবর ২৮, ১৮৪০ -আলিপুরে 'রাঁইডিং স্কুল প্রতিষ্ঠা। 


৩৬২ 


একি 
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চি 


কলকাতার পুরাকথা 


১৭শ খণ্ড : ফেব্রুয়ারি ৩, ১৮৪১--_ নভেম্বর ২৭, ১৮৪৪ 


* জুন ২১, ১৮৪১ --কলকাতার উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত লটারি-প্রথার অবসান । 


১৮শ খণ্ড : জানুয়ারি ২২, ১৮৪৫-_ডিসেম্বর ১৫, ১৮৯৭ 


. এপ্রিল ২. ১৮৪৫ --কলকাঁতার সংরক্ষণ-ব্যবস্থা। জল সরবরাহের জন্থা 


&াঁদপাঁল-ঘাটে নতুন বাম্পীয় ইঞ্জিন। 


. জানুয়ারি ৬, ১৮৪৭ -ুফিভার হাসপাতাল কমিটির প্রতিবেদন 


২১শ খণ্ড - জানুয়ারি ২১, ১৮৫১--নভেম্কর ১৯১ ১৮৫১ 


* ফেব্রুয়ারি ৫, ১৮৫১ হুশহরে গ্যাসের আলো । 
. সেপ্টেম্বর ১০. ১৮৫১ -ুকলকাতীর ইউরোপীয় অধিকৃত অঞ্চলে ভারতীয়দের 


মিছিলের উপর পুলিশের নিষেধাজ্ঞ! [ ২০ মে, ১৮৫০- 
এর ১৮ নম্বর চিঠির উত্তর ]। 


. অক্টোবর ২৩, ১৮৫১ লুশহরের জনগণন] | 


২২শ খণ্ড : জান্তয়াবি ১, ১৮৫২-_-অক্টোবর ২৫, ১৮৫৪ 


, মার্চ ৩. ১৮৫২ -এসপ্র্যানেডের উপর কলকাতার “চিফ ম্যাজিস্ট্রেটের 


কর্তৃত্ব । 


* অক্টোবর ২০, ১৮৫২ হকুপি ক্যাণ্টনমেণ্ট খাঁজারের উপর টাউন মেজর ও 


পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের অধিকারের সীমারেখা । 


, অক্টোবর ২৫. ১৮৫৪ »- প্রসন্নকুমার ঠাকরের দানের ঘাঁটি নির্মাণ । 


কোর্ট অফ গরেক্টরসের প্রাঞ্চ চিঠিতে কলকাতা সংক্রাজ, যেসব তথ্য পাওয়া যায়, 
তার পধিপুরক উপাদান পাওয়া যাচ্ছে কোটের প্রদত্ত পত্রাথলীর মধ্যে । উভয় শ্রেণীর 
চিঠিতেই স্বান পেয়েছে অপগাধ, মহামারী, লটারি, উন্নয়ন, গঙ্গার ঘাট, দমকল, গ্যাসের 
আলো প্রভৃতি প্রসঙ্গ । আদান-প্রদানের এই বুনোটে বাঁধা পড়েছে তৎকালীন 
কলকাতার একটি বিশ্বস্ত ছবি । সময়ের সঙ্গে সে ছবি যেভাবে বদলেছে, সেই পরিবর্তনের 
মধ্যেই নিহিত আছে কলকাতার নগরায়ণের রূপরেখা । 


অশোক উপাধ্যায় 


বাংলাভাষায় কলকাতা-চচা 


১৩৪ বহরে গ্রকা শিত গ্রন্থের খতিয়ান 


প্রাক-মুদ্রণ বাঁংলা সাহিত্য কলকাতার উল্লেখ যৎসামান্, মুদ্রণ-পরবর্তণ চার দশকের 
অবস্থাও সমরূপ। মুদ্রণারস্তে (১৭৭৮) প্রায় ৪৫ বছর পরে, গঙ্ত শতাব্দীর তৃতীয় 
দশকে. প্রকাশিত হয় প্রথম কলকাতা-ধিষয়ক বাঁংল। বই “কলিকাতা কমলালয়, 
(১৮২৩) । সাংখাদিক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এই ধইটি সমকাঁপান কলকাতার 
সমাজজীবখনের ছবি সংবলিত একটি নকশা । ভুবাঁনীচরণের আরও ছুটি ব* 
'নবববুবিলাস' (১৮২৫ ) ও 'নববিবিবিলাস'। ১৮৩১? । একহ ধার1র অন্ুবতণী | এই 
রীতির সবশেষ উল্লেখযৌগা বই কাঁপীপ্রপন্ন সিংহের ছন্মনামী বচন! 'ছতোম প্যাচার 
নকশা (১৮৬১) | ভবানীচরণ থেকে কাপীপ্রসন্ন- চার দশকব্যাপী নকশা-সাহিত্যে 
কলকাতা-সমাজের চিত্র ফুটে উঠেছে। একইভাবে স্জন-সাঁহিত্যের অন্ত প্রকপ্নণগু!লতেও 
। নাটক-প্রহসন-উপন্তাঁস প্রভৃতি ) পাওয়া ধায় কলকাতার সামাজিক চণিত্রের নানান 
ছবি | 

সুজনধর্মণ সাহিত্যে কলকাতার পরিচয় গু তালিকা খা গবেষণাপত্রের বিষয় হতে 
পারে । বর্তমান তালিকায় সেগুলি বর্জন করে শুপু কলকাতার ইতিহাস-ভূগোল সম্পকিত 
বইয়ের বিবরণ গৃহীত হয়েছে । তার সঙ্গে স্থান পেয়েছে ছড়া-কবিতা1-কড়চা জাতীয় 
বইয়ের পরিচিতি | কিছু বই আমরা চক্ষে দেখিনি, পরোক্ষ সুত্র থেকে সেগুলির 
বিবরণ সংগৃহীত । জোড়া তাঁরকাচিহ্ৃ (*% ) সহ সে-বইগুলি উল্লিখিত হয়েছে । তিনটি 
বই একক তারকা চিহ্িত ! * ", নকুল চট্রোপাব্য।য়ের তালিকা সেগুলির বিখরশের 
উৎস। 

নকুল চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'তিন শতকের কলকাতা (১৯৬৬) গ্রন্তে কলকাতার 
ইতিহাস নিয়ে গবেষণ। সহায়ক একটি নির্ব(চিত পাঠ্যতাঁলিক প্রকাশ করেছিলেন । সেই 
তালিকা আমর! ব্যবহার করেছি । “পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার ২৪ অগাস্ট ১৯৮৯ তারিখের 
বিশেষ কলকাতা সংখ্যায় কলকাতার হাতহাস ও ভূগোল সম্পকিত বইয়ের একটি 
তালিকা মুদ্রিত হয় বাংলায় “কলকাঁতা-চর্চা ১৮৫৭-১৯৮৯ : নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী” নামে। 
বর্তমান খতিয়ান এ তালিকার সংশোধিত ও পরিধধিত রূপ । কাঁলক্রমিক এই তালিকা 
থেকে বাংলাভাষায় কলকাতা-চর্চার গতিপ্ররূতি অনুধাবন কর সহজ হবে । 


৩৬৪ কলকাতার পুরাঁকথা 


এই তালিকা সঙ্কলনের প্রাথমিক প্রেরণা পাই শ্রীদিব্যজ্যোতি মজুমদারের কাছে। 
ধাদের সক্রিয় সাহাযো এই তাঁলিক৷ রচনা সম্ভব হল, শ্রীমজুমদাঁরের সঙ্গে সেই বন্ধু- 
বর্গকেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি । 


১৮৫৭ 
রিচার্ডসন, ক্যাপ্টেন ডি এল-_কলিকাতার প্রাচীন দুর্গ এবং অন্ধকৃপ হত্যার 
ইতিহাস | কলিকীতা., লালচাদ খিশ্বীস এগ কোং : স্চার যন্ত্র, সংবৎ ১৯১৪ ! [২14 
৯৪ পৃষ্ঠা । 
'রামগতি স্তায়বত্ব কলিত' এই বইটি লেখকের 777597)) ০07 176 010 7০74 
07 0:910412 2%4 02127774007 176 71207 17012-এর স্বাধীন অনুবাদ | 


১৮৬৬ 
জয়ন্তীচঞ্্ সেন দাস-- শ্রীনন্দরাম সেনের জীবনোপাখ্যান । কলিকাতা, লালটাদ 
খিশ্বীস এণ্ড কোম্পানী £ স্থচীক যন্ত্র, ১২৭৩ ২৪ পৃষ্ঠ! (অসম্পূর্ণ )। 
পদে লেখা ৷ আখ্যাপত্রের পিছনের পষ্ঠায় সুচি ( “নির্ঘণ্ট” )। 


১৮৭১ 
%*% তারিনীচরণ চট্রোপাধ্যায়-_কলিকাত। প্রকাশ, ১ম ভাঁগ। কলিকাতা. নৃতন 
সংস্কৃত যন্ত্র, ১৮৭২ । ৩৬ পৃষ্ঠা । 


১৮৭৫ 

রাঁজনারায়ণ বন্থ--হিন্দু অথব! প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত । কলিকাতা, বাঁন্সীকি 
যন্ত্র, ১৭৯৭ শক । [(১]+ ১৮৫৭ [৩০] পৃষ্ঠা | 

'বর্তমান পুস্তিকা একাট যন্ত্রস্থিত গ্রন্থ হইভে উদ্ধৃত কবিয়। প্রকাঁশিত হইল বলিয়! 
তাহার যেরূপ পত্রাঙ্ক হওয়া! উচিত তাই! ন। হইয়। অন্য প্রকার হইয়াছে ।' ! বিজ্ঞাপন ) 

সংস্করণ : দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত-হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত । 
কলিকাতা, এম. পি. সরকার এগু সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৌষ ১৩৬৩ | [২]+-0২) 
-- ২৩ পৃষ্টা । 

কেদারনাঁথ দত্ত ভক্তিবিনোঁদ সঙ্কলিত-_দত্তবংশমাল।; ২য় সংস্করণ । কলিকাতা, 
২৮শে ফান্তন ১৩০৬ | [১]-(৪1+-২৩২ পৃষ্ঠ । 

প্রথম প্রকাশ ১৮৭৫ । 

পৃ ১২০০ : বংশাবলী (€“কুলজ নাম), পৃ ২০১--২৩০ : দত্তবংশঃ (১৩ 
অধ্যান্ন )- সংস্কৃত শ্লোকে লেখা বংশপরিচয় । 

্রন্থন (দত্তবংশঃ): নিশীথরঞ্রন রায় অশোক উপাঁধ্যায় সম্পাদিত--প্রাচীন 
কলিকাতা । কলিকাতা, সাঁহিত্যলোক, কাতিক ১৩৯০ | পু ২৫৫_২৭২। 


বাংলাভাষায় কলকাঁতা-চ্চ। ৩৬৫ 


১৮৮৪ 
রমানাথ দাস-_-কলিকাতার মানচিত্র । কলিকাতা. বি. পি. এম'স প্রেস, ১৮৮৪ । 
(২)+৪৪ পৃষ্ঠা । 
বইটি আসলে কলিকাঁতাঁর মানচিত্রের সংকেত-ব্যাখ্া। । 


১৮৯০ 

অন্ঞাত-_কলিকাতা-দর্শক : হৃতিহীস, বর্ণনা, দর্শনীয়স্থান, পাস্তা ও ডাইরেক্টারী | 
কলিকাতা, উপেন্দ্রনাঁথ মুখোপাধ্যায় : নূতন কলিকাতা প্রেস ডিপজিটাঁরী, ১২৯৭! 
।৬/০--১৩২ পৃষ্ঠা । সচিত্র | 


১৮৯৩ 

স্যকূমার চট্টোপাধ্যায়__কীলীক্ষেত্র দীপিক। বা কালীথাটের পুরাঁতন্ব । কলিকাতা, 
পাথিব যন্ত্র, 1১ জুলাই] ১৮৯১ 1 [১]+ ক-ঘ [৪1-71০-4-১৪০ পৃষ্ঠা | সচিত্র, মানচিত্র 

সংস্করণ : হরিপদ ভৌমিক সম্পীদিত--কালীক্ষেত্র দীপিকা; ২য় সংস্করণ । 
কলিকাতা, দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়াকস, মে ১৯৮৬। [২1+1[১1+1১14+1৩1+1৩1-4-১৮১ 
পৃষ্ঠ]! সচিত্র, মানচিত্র | 

'সংযোৌজন' অংশে ৪টি প্রধন্ধ পুনমুর্দ্রিত--ত্টির লেখক সম্পাদক, চতু্থটি দীনেশচন্তর 
ভট্টাচার্যের লেখা : “সাবর্ণ চৌধুরী লক্ষমীকান্ত মঞ্চুমদাঁর'। 
১৮০৯৩ 

* প্াারীমৌহন দীস_-কলিকাতী পথ প্রদর্শক ও ডাইরেক্টরী পঞ্জিকাসহ । 
কলিকাতা, ১৮৯৩ । 
১৮৯২ 

গঙ্গহরিচরণ প্রামাণিক__কলিকাতার বেশ্তা সঙ্গীত । কলিকাতা, ব্রেলোক্যনাথ দত্ত, 
[ ১৬ জুলাই ১৮৯৪ ]1 ৭২ পৃষ্ঠা | 

“189 501185 6011680690 17) 01015 ৮/01] 816 00590656 2110 ৬11181 দ্র. 
1701261 4.170177 09710109245, 40211617 200078 01॥ 3010 59101517091 1894, 
10. 16-17, 96118] 700. 2404. 
১৯০০ 

কুঞ্জবিহারী ধর সংগৃহীত--“ধর* বংশের কুলজীপত্র | অর্থাৎ কলিকাতা বড়বাজার 
আমড়াঁতলা-গলিনিবাসী শাগ্ডিলয-গোত্রজ স্ববর্ণ'বণিকু জাতীয় অনন্তরাম ধরের বংশ- 
বিবরণ | কলিকাতা, সংগ্রাহক, ১৩০৭ | [১4+1[১11+ক-চ [৬1+%০+-২+৮৯ পৃষ্ঠ।। 
সচিত্র | 


১৯০২ 
* পূর্ণচন্ত্র যুখোপাধ্যায়-_কলিকাতা পুরাদ্রব্যালয় । কলিকাতা, ১৩০৯ | 


৩৬৬ কলকাতার পুরাকথা 


১৯০৪ 
গোঁপেশ্বর মল্িক_ শ্রীশ্রাতগবতী সিংহবাহিনী দেবীর সেবাধিকারিগণের সমূল 
বংশবল্লী ৷ কলিকাতা, গ্রন্থকার, ১৩১১। ৪৯ পৃষ্ঠ সচিত্র । 


১৯০৭ 

বিনয়কৃষ্ণ দেব-_-কলিকাঁতার ইতিহাস : অতি প্রাচীনকাল হইতে কলিকাতা 
মহানগরী সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিবরণ । কলিকাতা, নটবর চক্রবর্তী : 'বঙ্গবাসী- 
ইলেকট্রো-মেসিন" প্রেস, ১৩১৪1 [২1+৩৪৮ পৃষ্ঠা | 

'স্থবলচন্জ্র মিত্র সঙ্কলিত' এহ বইটি লেখকের 716 12271) 175107)) 2777 0701৮111 
০7 0210114-র সংক্ষেপিত অনুবাদ । গ্রন্থাকারে প্রকাশের পুরে 'দাহিত্য-সংহিতা' 
পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত (আশ্বিন ১৩১২- অগ্রহায়ণ ১৩১৩)। 

সংস্করণ : বিনয়কুঞ্চ দেখ -কপিকাতার ইতিহাস | কলিকাতা, সপ্তষি, ১৫ এপ্রিল 
১৯৮২, ১লা বৈশাখ ১৩৮৯ । ২৩৬ পৃষ্টা | সচিত্র । 

ভূমিক! : কমল চৌধুরী । 


১৯১৩ 
যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্বার-__ইংরাঁজের কথা. ১ম খণ্ড । মোরাদপুর ( পাটন] ), নলিনাক্ষ 
রায়, ১৩২০ 1 ॥%০-+-১১৯ পৃষ্ঠা । সচিত্র । 


১৯১৪ 

অজ্ঞাত-_ইপ্ডিয়ান মিউজিয়ামের পরিচয়-পত্র । কলিকাতা, দি ট্রাস্টীস অব ইয়ান 
মিউজিয়াম, ১৯১৪ । ১৩৩ পৃষ্ঠা । 

কলিকাত ইগ্ডিয়াঁন £মউজিয়াষের বিভিন্ন বিভাগের প্রদশবস্তর পরিচয় | 


১৯১৫ 
হরিসাঁধন মুখোঁপাধ্যায়--কলিকাঁতা সেকালের ও একালের : উপন্তাপ আকারে 
গঠিত ইতিহাস | কলিকাতা, পি. এম. বাঁগচি এণ্ড কোং, | ফেব্রুয়ারি ] ১৯১৫ 1 [৩।-- 
।314+১1/০4- ১০২০-74-৮০ পৃষ্ঠা । সচিত্র | 
সংস্করণ : নিশীথরঞ্ন রায় ও অরবিন্দ ভট্রাচাধ সম্পািত--কলিকাতা সেকালের ও 
একালের , ৩য় সংস্করণ । কলিকাতা, পি. এম. ব1কৃচি আাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট 
লিমিটেড, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ | এগ[র+৬৮০ পৃষ্ঠ । সচিত্র, মীনচিত্র | 


১৯২১ 

বসন্তকুমার ধস্ু-কায়স্থ পরিচয় (সচিত্র). কলিকাতা খণ্ড ১ম ভাগ-_-অ হইতে ভ 
পর্যন্ত । শ্ররাঁমপুর (হুগলী), গ্রন্থকার : কাঁয়স্থ-পরিচঞ্জ কাধ্যালয়, ১৩২৮, ১৯২১ । [১] 
৩০ +%০+ ১৪৪ পৃষ্ঠ । সচিত্র । 


বাংলাভাষায় কলকাতা'-চর্চ ৩৬৭ 


১৯২৬ 
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সাবভৌম-_কালীঘাট-ইতিবৃত্ত । কলিকাতা, জগন্নাথ 
মুখোপাধ্যায়, ফান্ধুন ১৩৩২ 11-+[১৬]+ ১১৫ পৃষ্ঠা ৷ সচিত্র । 


১৯৩০ 

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর--কলিকাতায় চলাফের]! সেকালে আর একালে )। কলিকাতা, 
ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : আদি ত্াহ্ষসমাজ-যন্ত্র, ২০ শ্রাবণ ১৩৩৭, ১৯৩০ | ॥০+১৩৮ 
পৃষ্ঠা । সচিত্র । 

স্বৃতিকথ1 ।---কিলিকাতার প্রস্তাঘাট সম্বন্ধে সেকাশ ও একালের অবস্থা তুলনা 
করিয়।--.আমোদ :দবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক জ্ঞাতব্য কথা জানাইবার চেষ্টা করিয়াছি ।' 
(ভূমিকা )। 

গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে ত্তবোধিনী পত্রকাঁ"য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
। বৈশাখ-মাঘ ১৮৪৯ শক)! 

পুনমুর্্রণ : ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর--কলিকাতায় চলাফেরা ; ১ম কল্পন সংস্করণ । 
কলিকাতা, কল্পন, ক্ছুন ১৯৮৮ | ৬117৭২ পৃষ্ঠা । 


১৯৩১ 
প্রমথনাথ মল্লিক--কলিকাতার কথা (আদিকাণ্ড)। কলিকাতা, প্রবোধকুষ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৩১, ১৩৩৮ | [8]+৪7২৪৮+২৪ পৃষ্ঠা । সচিত্র । 


১৯৩৩ 
ব্রজেন্্রনীথ বন্দ্যোপাধ্যায়-_বঙ্গীয় নাট্যশ1%।র ইতিহাস, ১৭৯৫--১৮৭৫$ ৫ম 
সংস্করণ । কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষণ্ চৈত্র ১৩৮৬ | (৯)+২১৬ পৃষ্ঠা । সচিত্র । 
প্রথম প্রকাঁশ : জ্যৈ্ঠ ১৩৪০ । ভূমিকা : স্থুশীলকুম'র দে । 
শিবেন্্রনারায়ণ শাস্ত্রী--কলিকাঁতার পারিবারিক ইতিহাস, ১ম খণ্ড, রাজা দিগন্বর 
মিত্র ও তীহার বংশকথ! । কলিকাতা, রামকুষ্৫-সাহিত্য-কুটীর, [১৩৪০] । [ ২1+১৪৪ 
পৃষ্ঠ] | সচিত্র । 


১৯৩১ 

[ হরিহর শেঠ]_-কলিকাত]1 পরিচয় । কলিকাতা, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ : প্রবালী 
বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন, ১৩৪১ । [১14 ১৩০ পৃষ্ঠা ৷ সচিত্র, মানচিত্র | 

কলিকাতা ও তাহার নাগরিকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় । 

প্রবাঁসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের ১২শ বাধিক অধিবেশন (কলিকাতা, ১৩৪১) 
উপলক্ষে প্রকাশিত । 

ভূমিকা : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । 


৩৬৮ কলকাতার পুরাকথ। 


১৯৩৫ 
সতীশচন্রর মতিলাল-_বহুবাঁজারের মতিলাল বংশ। কলিকাতা, চিন্তামণি 
চট্টোপাধ্যায়, [ বৈশাখ ] ১৩৪২ । [২1+[১1+৩/০+১৮১ পৃষ্ঠ। | সচিত্র । 
প্রমথনাথ মল্লিক--সচিত্র কলিকা তার কথা, মধ্যকীণ্ড। প্রবোধকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
১৯৩৫, ১৩৪২ | ॥০+২১৬+১২৮ পষ্ঠা | সচিত্র । 


১৯৩৩ 
*র্পীচকড়ি সরকাঁর- ছোটদের কলিকা1তা-_সেকা'ল ও একাল : কলিকাতা, ১৯৩৬ | 


১৯৩৭ 

শিবেন্দ্রনারাঁয়ণ শাম্ত্রী--আহিরীটো লা । পূর্বে বেজড়া ) মিত্র-বংশ | [ কলিকাতা, 
গ্রন্থকার, ১৯৩৭ ]1 ১৬ পৃষ্ঠা । সচিত্র । 

লেখকের “বাঙ্গালার পারিবারিক ইতিহাস, ৩য় খণ্ড-_হুগলী ও হাওড়া” গ্রন্থের 
'বেজেডা (51০) মিত্রশ্বংশ' প্রবন্ধের (পু ১৮৫--২০০) স্বতন্ত্র পুস্তিক আকারে 
পুনমু্্রণ । 

পুর্ণচন্দ্র দে কবিভূষণ কাব্যরত্ব উদ্ভটসীগর, বি-এ__মদনমোহন ঠাকুর ও গোকুলচন্দ্ 
মিত্র । কলিকাতা, শ্রীগৌরার্গ প্রেস, বৈশাখ ১৩৪, ১৯৩৭ | [২৪]+-১৮১ পৃষ্ঠা । সচিত্র | 


১৯৩৯ 

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত-_পাঁরষৎ-পরিচয় | কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষৎ, কাঁতিক ১৩৪৬ | %০+-২০২+৩৪+[২]-+ (১৬) পৃষ্ঠা । 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ গ্রন্থাবলী--৮৮। 

সংস্করণ : পারষৎ পারচয় (১৩০০-_-১৩৫৬ ;1 কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, 
ফান্তন ১৩৫৬। %০+-৯৫ প্ষ্ঠা। 


১৯৪০ 

দেখেন্দ্রচন্দ্র খস্থ মাল্লক__ধংশগৌরব : কায়স্থ-তত্ব ও পটলডাঙ্গ। বস্থু মল্লিক বংশের 
ইতিহীস । কলিকাতা, গ্রন্থকার, [ শারদীয়া বাসর] ১৩৪৭ | [১1+1[১140০4+৫৩২+ 
১৬/০ পৃষ্ঠ! | সচিত্র । 


১৯৪১ 
সতীশচন্দ্র গুহ দেববর্মা শাস্ত্রী গল্পে |বশ্ববিদ্ভালয় ৷ কলিকাতা, বরেন্দ্র লাইব্রেরী, 
বৈশাখ ১৩৪৮ । [ ৪ 14২০২ পৃষ্ঠা! সচিত্র । 


১৯৪৪ 
উপেন্দ্রনাথ বন্থ--কলিকাঁত। ও উহার কর্পোরেশন । কলিকাতা, শংকররঞ্ন বস, 
১৩৫১ | শ/০+-১৩১ পৃষ্ঠা । 
ভূমিকা : শ্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । 


বাংলাভাষায় কলকাতা-চর্চা ৩৬৯ 


১৯৪৫ 
বৈদ্যনাথ চট্রোপাধ্যায়-_ছুটিতে কলকাতায় ৷ কলিকাতা, বুন্দাবন ধর আ্যাণ্ড সন্স্ 
লিমিটেড, পৌষ ১৩৫২ । [৪1-+-১১৫ পৃষ্ঠা । সচিত্র । 
১৯৮ 
ব্রজেন্্রনীথ বন্দ্যোপাধ্যায়--কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাঁস ( কলেজের ১২৫ 
বৎসর উপলক্ষে জয়ন্তী গ্রন্থ ।. ১ম খণ্ড : ১৮২৪-১৮৫৮ ৷ কলিকাতা, সংস্কৃত কলেজ, 
[ ২৫ অক্টোবর ১৯৪৮] 1 [১+[১1471১7+৯০ পৃষ্ঠা : সচিত্র । 
ভামকা : যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী । 


১৯৪৯ 
শবপ্রণাদ চট্রোপাধ্যায়--চাব্বশ পরগণা ও কলিকাতা । ভৌগোলিক কাহিনী )। 
কলিকাতা, 'পটি বুক কোম্পানী, [২১শে অগ্রহায়ণ ১৩৫৬] ॥/০ +১৯৫ পষ্ঠা। 
সচিত্র, মানচিত্র ' 
১৯৫০ 
শগেন্্রনাথ শেঠ_-কলিকাতাস্থ তন্ত-বণিক জাতির ইতিহাস । কলিকীতা, অজিত- 
কুমীর বসাক, ১৩৫৭ 1 1814 ১৯৬ পৃষ্ঠা | সচিত্র | 


১৯৫ 5 

বাঁজেন্দ্রকুমার মিত্র গোকুলচন্দ্র মিত্র ও স্কোলের কলিকাতা (১ম ভাগ) । 
কলিকাতা. আর-কে-পার্রিশিং কোং, আধাঢ় ১৩৫৮ | [১1+40১৩]4+২+১৬৪ পৃষ্ঠা । 
সচিত্র 
১৯৫৯ 

হরিহর শেঠ--প্রাচীন কলিকাতা পরিচয় : কথাঁয় ও চিত্রে! কলিকাতা, ওরিয়েপ্ট 
বুক কোম্পাঁন, ১৯৫২ [ভীদ্র ১৩৫৯] । 1০/০-+[১17-৭৮ পৃষ্ঠা । সচিত্র | 

ভূঁমকী : যদুনাথ সরকার । 
১৯৫৩ 

কালপেঁচা [বিনয় ঘোষ ]- কলকাতা কালচার । কলিকাতা, বিহার সাহিত্য 
ভবন লিঃ শ্রীবণ ১৩৬০ | ১৬৭ পৃষ্ঠা । 

বিমলচন্দ্র মিত্র রবীন্দ্রন্্র মিত্র--দজিপাড়া-মিত্রবংশ-পরিচয়ের কয়েক অধ্যায় । 
কলিকণতা, ৬দুর্গ'চরণ মিত্রের ঠাকুর-বাটী, ছুর্গাসপ্তমী ১৩৬০. ১৫ই অক্টোবর ১৯৫৩। 
/০+-৬ +[১] পৃষ্ঠা ৷ সচিত্র । 
১৯৫৫ 

ইন্দ্র মিত্র [ অরবিন্দ গুহ] অন্ত জন্ম | কলিকাতা, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১ল। 


বৈশাখ ১৩৬২ | [১]+১৫১ পৃষ্ঠা । 
ক. পু ২৪ 


৩৭০ কলকাতার পুরাকথ। 


আর্বি [রাখাল ভভ্রীচার্য |_কলকাঁতার ফুটবল | কলিকাতা, ইষ্টলীইট বুক হাউস, 
আষাঢ় ১৩৬২ । [৮1+২০৮ পৃষ্ঠা । সচিত্র । 
[ ভূমিকা ] : গোষ্ঠ পাল। 


১৯৫৬ 

সমুদ্রপ্পু [ পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী | শহর কলকাতার আঁদপব) ২য় সংস্কৰণ। 
কলিকাতা, নতুন সাহিত্য ভবন, ফান্তন ১৩৬৩ | ২২০+[২] পৃষ্ঠা । সচিত্র । 

প্রথম প্রকাশ : শ্রীবণ ১৩৬৩ | 

প্রঁণতোষ ঘউক-_কলকাতার পথ-ঘথাট । কলিকাতা, ইগ্ডিয়ান পাখালশিং তকোং 
প্রাইভেট লিং, ৭ই অগ্রহীয়ণ ১৩৬৩ 1 [১]+1০+-1২14-২১৫ পৃষ্ঠা । 

পুনমুর্্রণ : কলকাতার পথঘাট; ২য় মুদ্রণ । কলিকাতা, নয়া প্রকাশ. ১৯”৯। 
[২০]+ ১৬৩ পৃষ্ঠা । 

ভূমিকা : নিশীথরঞ্জন রায় । 
১৯৫৭ 

বিমলেন্টু কয়াল--কলিকাঁত। বিশ্ববিগ্ভালয় ( ১৮৫৭-১৯৫৭ ) শতাব্দীর আলেখ্য । 
কলিকাতা, কয়াল পুস্তক-প্রকাশনী. [ জানুয়ারি ১৯৫৭ ]। [২]+০+4-%০ +১০%+ 
৪০ পৃষ্ঠ সচিত্র । 

কুষ্ণময় ভট্রীচাধ-বাংলাদেশের গ্রস্বাগার, ১ম খণ্ড । কলিকাত্‌!, দেবদত্ত এপ 
কোম্পানী. ফাল্তন ১৩৬৩, মার্চ ১৯৫৭ | [১1]-1[১+1[১1+1[২17২৬৪ পৃষ্ঠা । 

+,নিধুলাল ভষ্রাচার্য-_কাঁলীঘাঁটের এঁতিহাঁসিক কথা । কলিকাতা, নরেশচন্দ্র 
ভন্রীচার্য, ১৩৬৪ । ১৫২ পৃষ্ঠা | সচিত্র । 

ইন্দ্র মিত্র [ অরবিন্দ গুহ ]-_পশ্চাঁৎপট 1 কলিকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১লা জোস্ঠ 
১৩৬৪ | [১]+১৫৬ পৃষ্ঠ! । 


১৯৫০ 

যোৌগেশচন্দ্র বাঁগল--কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দত্র । কলিকাতা, শ্রগুরু লাইব্রেরী, 
আষাঢ় ১৩-৬। ॥/০ +২৬৪ পৃষ্ঠা । সচিত্র । 

ভূমিকা : স্থুনীতিকুমাঁর চট্টোপাধ্যায় । 

প্রফুল্নচন্্র কর সংগৃহীত ও সম্পাদিত--কম্ুলিয়াটোলাঁর কর-বংশের ইতিবৃত্ত, 
কলিকাতা, সম্পাদক ১৩৬৬, ১৯৫৯। [২]4৭৬ পৃষ্ঠ] । 
১৯৬০ 

*ঞক্ইন্দ্র মিত্র [ অরবিন্দ গুহ ]--সাঁজঘর | কলকাতা, ত্রিবেণী প্রকাশন, ১৩৬৭ । 
ধ7 ৪০০+[২] পৃষ্ঠা । সচিত্র । 
১৯৬১ 


গোপিকায়োহন ভগ্রীচার্য-কলিকাত1 সংস্কত কলেজের ইতিহাস, ২য় খণ্ড: 


বাংলাভাষায় কলকাতা-চ5৮" ৩৭১ 


১৮৬৮--১৮৯৫। কলিকাতা, সংস্কৃত কলেজ, ১৯৬১ । [২)-+-%০-+-[১]- ৬৭ পৃষ্ঠা । সচত্র। 

কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিগ্ভালয় গবেষণা গ্রশ্থমালা, গরস্থাঙ্ক ১৮। 

ভূমিকা : গৌরীনাথ শাস্ত্রী । 

যোগেশচন্্র খাঁগল--বেখুন সৌসাইট । কলিকাতী, বঙ্গীয়-সাহি৩-পরিষৎ, 
[২০-১ ৬১ প্রেস-মার্ক] | ১২৬ পৃষ্ঠা । 

শ্পান্থ [ শিখিল সরকার ]--প্রুপান্থের কলকাতা | কলিকাতা, ত্রিবেণী প্রকাশন 
প্রাইভেট লিমিটেড, [২৬শে জানুয়ারী ১৯৬১] [১1+-0১1+1[১11+২৬৩+1১৩] 
পষ্ঠা। সচিত্র ! ূ 

বিনয় ঘোষ-টাউন কলিকাতার কডচা । কলিকাতা, বিহার সাহিতা ভবন 
প্রাইভেট লিমিটেড, আশ্বিন ১৩৬৮, অক্টোবর ১৯৬১ | ২২৪ পৃষ্ঠা । 

'-.-কলকাঁতা শহরের সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিকের চিত্র ৷ 


১৯৬২ 

বিনয় ঘোষ-_স্ুতান্ুটি সমাচার | কলকাতা, বাঁকৃ-খাহিত্য, মাচ ১৯৬২ । ৩৭৫ 
পৃষ্ঠা; সচিত্র; 

উইলিয়াম হিকি, এলজা ফে, ফ্যানি পার্স ও ভিকৃতর জ্যাকযেশার স্বাতকথা ও 
ভ্রমণকাহিনী অবলম্বনে রচিত | কালসীমা! ১৭৭৫--১৮৩০ খ্রীস্টাব্দ | 

হাঁক, ফে, ফ্যানি ও জাঁকমে। মালয়ে হেষ্টিংস-ফ্রান্সিসের কাপ পর্যপ্ত কলকাতা 
শহরের সামাজিক জীবনযাত্রার বিবরণ-.- | ( ভূমিকা ) 

পরিব্রাজক [ আশীষ বস্থু ]_শিক্ষীয়তন । কলিকাতা, কলিকাতা পুস্তকাপয়, জ্যেষ্ঠ 
১৩৬৯ । ৮০ পৃষ্ঠা । সচিত্র । 


১৯৪৬৮ 

অমিতাভ চৌধুরী__অচেনা শহর কলকাতা; ২য় সংস্কর্মণ | কলিকাতা, গ্রন্থ প্রকাশ, 
আধা ১৩৭৩ । [81--১৭৬ পষ্ঠা। 

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৭০ । 


১৯৬৫ 

রূপচাঁদ পক্ষী : শক্তি চট্টোপাধ্যায় ]--রূপকথার কলকাতা | কলিকাতা, নতুন 
প্রকাশক, শ্রাবণ ১৩৭২ | ১৬০ পৃষ্ঠ! । 

সংস্করণ : শক্তি ১ট্টোপাধ্যায় _ রূপকথার কলকাতা | কলিকাতা, রূপায়ণী প্রকাশনী, 
রথযাত্রা, আষাঁঢ ১৩৮৭ | ১৫৬ পৃষ্ঠা | 

এই সংস্করণকেও 'প্রথম সংস্করণ লেখা হয়েছে । বিষয়টি বিভ্রান্তিজনক । 


১৯৬৬ 
চণ্ডী লাহিড়ী-_-বিদেশীদের চোখে বাংলা । কলিকাতা, ইন্ডিয়ান আপেসিষেটেড 
পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৮৮৮ শকাব্ | 1৮1+১৭৮ পৃষ্ঠা । 


৩৭২ কলকাতার পুর1কথ। 


শ্রীপান্থ [নিখিল সরকার ]_ আজব নগরী ; রবীন্দ্র প্রথম প্রকাশ । কলিকাতা, 
রবীন্দ্র লাইব্রেরী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩ | [৪]1+-২০২ পৃষ্ঠা । 

হির্িঘয় বন্দ্যোপাঁধ্যায়--ঠাকুরবাঁড়ীর কথা । কাঁলকাতী?, সাহিত্য সংসদ, সেপ্টেম্বর 
১৯৬৬ ! সাঁত+২৮০ পৃষ্টা । সচিত্র । 

নকুল চট্টোপাধ্যায়--তিন শতকের কলকাতা ; ২য় সংস্করণ। কলিকাতা, মিত্র ও 
ঘোঁষ পাবলিশার্স প্রাঃ 'লহ, চৈত্র ১৩৭৯ । ১০ +২০৮ পৃষ্ঠা । সচিত্র । 

প্রথম প্রকাশ : ত্র ১৩৭২ । 

্রন্থপঞ্জী অংশের ছাট ভীগ--কলকাতার ইতিহাস গবেষণা সহায়ক : নিবীচিত 
পাঠ্যতালিকা (পৃ ১২০--১৫০ ) এবং 7116 901 ০0 0810062 : 4৯ 95190 
131911081801)5 (পু ১৫১-২০৮)। 

রীড. আর--ইংরেজ ডিটেকটিভের চোখে প্রাচীন কলকাতা | কলকাতা, ত্রিবেণী 
প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, জোষ্ঠ ১৩৭৩ । [৬]+১৮১ পৃষ্ঠা । 

লেখকের 27677 74271 1175 07৮ 19660%76 (১৮৮৭) গ্রন্থের আংশিক অনুবাদ | 
অনুবাদক . পরিমল গোস্বামী | 
১৯৬৭ 

সাদত আলী আখন্দ--তেরো নম্বরে পীচ বছর) ২য় সংস্করণ । ঢাকা. সাগর 
পাবলিশাস, ১৯৮৫ ১৬০ পষ্ঠা। 

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৭৪, মে ১৯৬৭ (রাজশাহী, মিত্র সংঘ )। 

স্বতিকথা ! লেখক কলকাতায় গোয়েন্দা পুলিশের সদর দণ্চরে (১৩ নম্বর লর্ড (সিনহা 
রোড ) পাচ বছর চাকরি করেন তিনে দশকের শেষদিকে-_সেই অভিজ্ঞতার বিবরণ । 

অমল মিত্র--কলকাঁতায় বিদেশী রঙ্গালয় । কলিকাতা, প্রকাশ ভবন, শ্রাবণ 
১৩৭৪ | ॥০+২২৪ পৃষ্টা । 


১৯৬৮ 

প্রন্থোত গুপ্ত- সেকালের কোলকাতা । কলিকাতা, কমলকৃষ্ পাল, অক্ষয়-তৃতীয়! 
১৩৭৫ | [১]+১০৮ পৃষ্ঠা । 

নকুল চট্রোপাধ্যায়--চিরকুমারী-সভা | কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, অগ্রহীয়ণ ১৩৭৫ 
[৪14 ১১৫ পষ্ঠা। 
১৯৬৯ 

রাসবিহারী মল্লিক--বংশ গৌরব । কলিকাতা, আর. মল্লিক, ১৩৭৬ | 1৬/০+ ১২০ 
পৃষ্ঠা | সচিত্র | 
১৭১৭০ 


শ্যামল চক্রবতী--ছাঁপা হরফের হাট । কলিকাত?, সাহিত্য সদন. এপ্রিল ১৯৭০, 
বৈশাখ ১৩৭৭ | [1১৫)-/-৯৬ পৃষ্ঠ! । সচিত্র । 


বাংলাভাষায় কলকাতা চর্চ। টি 


ভূমিক। : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। 

বীর রাঁ়চৌধুরী __সেষুগের কেচ্ছা একালের হতিহাপ। নবঘীপ (নদীয়া ), 
করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, কাতিক ১৩৭৭, নভেম্বর ১৯৭০ | :৩)+১০৫ পৃষ্ঠ | সচিত্র । 

:..১একটি ছাড়া আর সবগু“'লরহ প্রধান ঘটনাস্থল কলকাতা । 

পঙ্কজকুমার দত্ত--ভিক্টোিয়া মেমোরিয়াল কলিকাতা ; প্রদশ পরচতি। 
কলিকাতা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, নভেগ্বর ১৯৭০ | ৪১ পৃষ্ঠা! সচিত্র । 

লেখকের ইংরেজি পুস্তিকীর অনুবাদ | 

'চন্মোহন সেহানবীশ-_-৪৬ম২ | হাঁলতু (২৪ পরগণা। ), মীনা সেন, শভেদ্বন ১৯৭০ 
২৯ পষ্ঠা ৷ 

স্মৃতিকথা | "আঁপ্তর্জীতিক' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর-অষ্ঠোধর € ১৯৫৮ )। 

গ্রন্ঘন : চিন্মোহন সেহানবীশ--৪৬নং : একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে। 
কলিকাতা, বিসার্চ ইপ্তিয়া পাবলিকেশনস্‌, নভেম্বর ১৯৮৬ । পৃষ্ঠা ১২৫ | 


১৯4১ 
যৌগেশচন্দ্র ঝাঁগল-_বঙ্গসংস্কৃতির কথা৷ । কলিকাতা ওয়ার্লড প্রেস প্রাইভেট 
লিমিটেড, জানুয়ারী ১৯৭১। [১১]+১৭১ পৃষ্ঠী। 


১৯৭৯ 

শন্ধর ভট্রাচার্ধ__কলকাতার থিয়েটার । কলিকাতা, [ড. এম. লাইব্রেরী, মাঘ 
১৩৭৮ 1 ২.০০4-১৪৪ পৃষ্ঠ] । 

পূর্ণেন্দু পত্রী কা কৰে কলকাতা হলো । কলকাতা, আপপ পাবপিশাস প্রাহভেট 
লিমিটেড, অগাস্ট ১৯৭২ | ৭১ পৃষ্ঠা । সচিত্র । 

শঙ্কর ভ্ট'চার্য--কলকাঁতাঁর থিয়েটার, ২ পর্ব। কলিকাতা, [ড. এম, পাহত্রেরী, 
অগ্রহায়ণ ১৩৭৯, ডিসেম্বর ১৯৭২ । [৬7 [চার]+- ১৫৯ পৃষ্ঠা । 


১৯4 5 

মহেন্্নাথ দর্ত--কলিকাতাঁর পুরাতন কাহিনী ও প্রথা; ২য় সংস্করণ কালকাতা। 
মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, ৫ই অক্টোবর ১৯৭৫, ১৫ই আশ্বিন ১৩৮২। 1%০7১৪৮ 
পৃষ্ঠা । 

স্মৃতিকথা | প্রথম প্রকাঁশ : ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩, ভীপঞ্চমী, ২৫ মাঘ ১৩৭৯। 
রচনাকাল ২৯শে এপ্রিল -৩০শে ডিসেপ্বর ১৯২৯ | গ্রস্থাকারে প্রকাশের পূর্বে 
'কলিকাতার পুরাতন কথা” নামে 'প্রবর্তক' মাসিক পত্রে অংশত মুদ্রিত ( ফাস্তন- চৈত্র 
১৩৩৭ )। 

শিশির বস্্-..একশ বছরের বাংলা থিয়েটার ১৮৭২--১৯৭২, ১ম খণ্ড। কলিকাতা, 
নণভানা, ১ বৈশাখ ১৩৮০, ১৪ এপ্রিল ১৯৭৩। যৌল+-৫২৭ পৃষ্ঠা । সচিত্র । 

ভূমিক1 : অহীন্দ্র চৌধুরী । 


৩৭১ কলকাতার পুরাকথ' 


প্রণবকুমীর ঘোঁষ--কলিকাতা-সমাচাঁর। কলিকাতা, পার্থসারথি প্রকাশন, রথযাত্রা, 
আষাঢ় ১৩৮০ । [৭174 ১২৫ পা | 

ভূমিক1 : নিশীথরঞ্জন রায় । 

পূর্ণেন্দু পত্রী-_গত শতকের প্রেম ; ১ম এষা সংস্করণ। কলিকাতা, এষা, মে ১৯৮২। 
১৬০ পৃষ্ঠা । সাঁচত্র | 

প্রথম প্রকাশ : কলিকাতা, ভাবনা, নভেম্বর ১৯৭৩ | 

সংস্করণ : গত শতকের প্রেম; ১ম দে'জ সংস্করণ । কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, 
আগস্ট ১৯৮৭ ! [১৬]-+১৫২ পৃষ্ঠ! ! সচিত্র । 

পূর্ণেন্দু পত্রী-_ছডায় মোড়া কলকাতা ৷ কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ডিসেম্বর 
১৯৭৩ । ৫৬ পৃষ্ঠা । সচিত্র। 


১৯৭ এ 

স্বনীল মুন্সী _ঠিকাঁনা : কলকাতা । কলিকাতা, চলতি ছুনিয়৷ প্রকাশনী, মার্চ 
১৯৭৪ | ১০৪ পষ্ঠা । সচিত্র । 

কলকাতার কিছু পুরনে। ও বিশিষ্ট বাড়ির পরিচয়, লেখকের আকা স্কেচ পহ 

ভূমিকা : নিরঞ্জন সেনগুপ্ত | 

মদনমোহন কৃমার-বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস. ১ম পর্ব, 1006 1390891 
/0809]009 ০01 1.105180016, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ [ ১৩০০-১৩০১ খর্গীব্দ ॥ ১৮ ৯৩- 
১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ ] | কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাঁ্ত্যিপরিষতৎ, ৮ শ্রীবণ ১৩৮১ । ১৬+১১৬ 
পৃষ্ঠা । সচিত্র । 

ভূমিকা : রমেশচন্দ্র মগ্চুমদার ও স্থুনীতিকুমার চট্টেঁপাধ্যায় । 

অসীম মুখোঁপাধায়--ফুটপাতের বাসিন্দা । কলিকাতা, শঙ্খ প্রকাশন, আশ্বিন 
১৩৮১ । [814 ১৪৪ পৃষ্ঠা । 

তাপস গঙ্গোপাধ্যায় --মীনষ গড়ার ইতিকথা  কলিক1ত!, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, 
ডিসেম্বর ১৯৭৪ 1 [৮1-+-৩৩০ পৃষ্ঠা । 


১৯৭? 

বেছ্ানথ মুখোপাধ্যায় -পুরনো কলকাতার নায়িকা । মধ্যমগ্রাম (২৪ পরগনা ), 
দানেশ দাশপ্গু, ফান্থন ১৩৮১, মার্চ ১৯৭৫ 1 1ড৬17-১৭৭ পৃষ্ঠ! | 

বৈদ্ভনাথ সুখোপাধায়--বাবু গৌরবের কলকাতা ৷ কাচডাপাড়া (২৪ পরগনা ) 
শাওনি ঘোষ, এপ্রিল ১৯৭৫, বৈশাখ ১৩৮২ 1 ২১৪ প্জা। 

'বনয় ঘোষ- কপকাতা শহরের ইতিবৃত্ত | কলিকাতা, বাকৃ-পাহিত্য, আশ্বিন 
১৩৮২ অক্টোবর ১৯৭৫ | ৭০২ পৃষ্ঠা | সচিত্র, মানচিত্র ! 

'বইখানি চারটি ভাগে বিভক্ত : সুতানুটি সমাচার, কলকাতা কাঁলচাঁর. টাউন 
কলকাতার কড়চ, কলকাঁত!র ভ্রমবিকাঁশ ৷ প্রথম দ্বিতীয় তৃভীয় ভাগ পৃথক তিনটি 


বাংলাভাষায় কলকাতা-চর্চ? ৩৭৫ 


গ্রন্থাকারে যথাক্রমে ১৯৬২, ১৯৫৩ ( ১৯৫৬ ও ১৯৬১ পরবর্তী সংস্করণ ।, ১৯৬১ সালে 
প্রকাশিত হয় । ভূমিকা ) 


১৯৭৬ 

নারায়ণ দত্ত--জন কোম্পানীর বাঙালী কর্মচারী : কলিকাতা, নবপত্র প্রকাশন, 
জানুয়ারী ১৯৭৬ । ২৬০ প্ষ্ঠা। 

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়--ডিভি কলকাতা ছাড়িয়ে । কীচডাপাঙা (২৮ পরগন] ), 
শীওনী ঘোষ, মার্চ ১৯৭৬, চেত্র ১৩৮২1 [২1+1[২]4১৬২ পষ্ঠা | 

অম্রেন্্ দাঁস-_রাজনারায়ণেব কলকাতা । কলিকাতা, বর্ণালী, মার্চ ১৯৭ 1 80114 
১৮০1-31-11] পষ্টা । 

ভূমিকা ও সম্পাদন : শিউলি দপ। 


১৯৭০ 

রাধারমণ মিত্র_ কলিকাতায় বিগ্ভাসাগর | কলকাতা, জিজ্ঞাসা, ১২ অক্টোবর 
১৯৭৭ | [১1-1৬৮ পষ্ঠা 

কমল চৌপুরী -কলকাতা "৭৭: শ্রী ৬কালীপুজা স্মারক গ্রন্থ ।। কলিকাতা, নব 
যুবক সংঘ. [১৯৭৭] । [৮)- ১৭৬ পৃষ্ঠা । সচিত্র । 


১৪৯৭৮- 

বাধারমণ মিত্র- গঙ্গার ঘাট । কলিকাতা, এঁতিহাসিক, বৈশাখ ১৩৮৫, মে ১৯৭৮ | 
[২]+৭১ পঞ্ঠা। 

এতিহাসিক' পরিকর শারদীয় ১৩৮৪ সংখ্যায় প্রক1শিত প্রবন্ধের সংশোধিত ও 
পরিখতিত পুনমুদ্রণ | 

কলিকাতার ইতিহাস গ্রন্থমালা ১। 

কমল চৌধুরী কলকাতা বণিক সমাজ ' শ্রীশ্রী একালীপুজা স্বারক গ্রন্থ )। 
কলিকাতা, নব যুবক সংঘ, [১৯৭৮] । [৮]+৫২+২৪-+৪৮ পৃষ্ঠা | সচিত্র : 

স্থভীষ সমীজদাঁর--পুরাঁনো কলকাতার ভূতুড়ে বাডি। কলিকাতা. শঙ্খ প্রকাশন, 
অগ্রহায়ণ ১৩৮৫ 1 [৪14 ১১৬ পঞষ্ঠা। 


১৯৭৯ 

জয়ন্ত দত্ত-_-ভিক্টোরিয়াস মোহনবাগান [ ফুটবল : হকি : ক্রিকেট )। কলিকাতা, 
সাহিতা প্রকাশ, রথযাত্রা, আষাঢ় ১৩৮৬ | ১৩২ পৃষ্ঠা | সচিত্র 

পূর্ণেন্দু পত্রী-_পুরনো কলকাতার কথাচিত্র ! কলিকাঁত1. দে'জ পাবলিশিং কৃতিক 
১৩৮৬. নভেম্বর ১৯৭৯ । ৪২৬ পষ্ঠা ৷ সচিত্র । 

লেখকের "শহর কলকাতার আদিপর্ব' (১৯৫৬) গ্রন্থের পরিবধিত ও পরিবতিত 
সংস্করণ । 


৩৭৬ কলকাতার পুরণাকথা 


পূর্ণেন্দু পত্রী--কলকাতার রাজকাহিনী ৷ কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট 
লিমিটেড, নভেগ্বর ১৯৭৯। ৬৩ পৃষ্ঠা । সচিত্র । 

কমল চৌপুরা পাপ্মল চৌধুরী--কলকাতার ছাপাখান। (শ্রশ্র একালীপুজা স্মারক 
গ্রন্থ )। কালিকাতা, নব যুবক সংঘ, [১৯৭৯] । [৮]+-১০২ পৃষ্ঠা । সচিত্র । 

[ ভূমিক1 ] : নিশীথরঞ্জন রায় ! 


১৯৮০ 

চিত্রা দেব-ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল | আনন্দ পাঁবলিশাসস প্রাইভেট 1লামটেড, 
২৫ বৈশাখ ১৮৭ | [৮1+২৭৩ পৃষ্ঠা । সচিত্র । স্বতন্ত্র ভীজ কণা বংশলাতিকা | 

পুনবু'দ্রণ : ঠাকুরবাঁড়িব অন্দরমহল ; ১৫শ শুদ্রণ : কলিকাতা, আনশ্শ পাব শশা 
প্রাইভেট লিমিটেড, ২২ চৈত্র ১৩৯৩ । [৮]+ ৩১১ পষ্ঠ। | সচিত্র । 

আবদুল মোমিন--কলকাতার গাডোয়ান ধর্মঘটের চারদিন (১১ এপ্রল 
১৯৩০ )। কলিকাতা, মনীষা. ১৫ আগস্ট ১৯৮০ | [81-++৮ পৃষ্ঠা । 

ভূমিকা : চিন্মোহন সেহনবীশ | 

স্মৃতিকথা । লেখক এহ ধর্মঘটের প্রধান সংগঠক ছিলেন । রচনাটি "লায়ন? 
পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল । 

কমল চৌধুরী সম্পাদিত--কলকাতার নটনটা ( শ্রশ্ ৬কালীপুজা স্মারক গ্রন্থ )। 
কলিকাতা, নব যুবক সংঘ, [১৯৮০] । [৮] +৯২+৪৬--৫৬ পৃষ্ঠা । সচিত্র । 

শঙ্করপ্রসীদ দে সম্পারদি৩-- জেলেপাড়ার সঙ) ২য় সংস্করণ । কলিকাতা. কলিকাতা 
কৈবর্ত সমিতি, ৫ মে ১৯৮০ । [৮14২৭ পৃষ্ঠা । সচিত্র | 

প্রথম প্রকাশ : ২৫ ডিসেপ্ধর ১৯৮০ | 

রাধারমণ মত্র--কলিকাতা-দর্পণ, ১ম পর্ব । কলিকাতা, স্ুুবর্ণরেখা, ডিসেম্বর ১৯৮৭, 
অগ্রহায়ণ ১৩৮৭ । ক-_ঞ[১০]+ ৩৫৫ পৃষ্ঠা । 

সংস্করণ : কপিকাতা-দর্পণ, ১ম পরৰঃ ৩য়ু সংস্করণ । কলিকাতা, স্থবর্ণরেখা, ছুন 
১৯৮৮ | ক-ঠ[১২]+ ৩৫৬ পৃষ্ঠা । 


১৯৮১ 

অতুল স্থুর-_কলকাতা : চাক খেকে সি. এম. ডি- এ পর্যন্ত এক পূর্ণাঙ্গ হতিহাস। 
কলিকাতা, জেনারেল প্রিপ্টার্ আযাগ্ড পাঁখলিশার্স, [ ২৬ জানুয়ারী ১৯৮১] ৭1২৮৭ 
পৃষ্ঠা । সচিত্র, নানচিত্র | 

প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়_আমার দেখা কোল্ক1তা। কলিকাতা. দেবকুমার 
মুখোপাধ্যায়, শ্রীপঞ্চমী ১৩৮৭ | ॥০+২৪৫+-০/০ পৃষ্ঠা । সচিত্র | 

স্বৃতিকথা । অধিকাংশ বিষয় লেখকের চোখে দেখা, সেইসঙ্গে “বিশ্বস্ত লেৌকব 
কাছে শোন বিষয়গুলিও স্থান পেয়েছে । 

পিনীকরুদ্র সেন-_বাবু কোলকাতার বিবিবিলীস । কলিকাতা, মৌন্থ্মী প্রকাশনী, 
১লা বৈশাখ ১৩৮৮, এপ্রিল ১৯৮১ 1 ২১৬ পৃষ্ঠা ৷ সচিত্র । 


বাংলাভাষায় কলকাতী-চর্চ ৩৭৭ 


প্রাণকৃ্চ দত্ত-_কলিকাতার ইতিবৃত্ত । কলিকাতা, পুস্তক বিপাণ, ২৮ আগস্ট 
১৯৮১ | তেরো14+:১1+২২৩ পৃষ্ঠা । সাঁচত্র | 

ভুমিক : নিশীথরঞ্জন খায় । 

সাময়িকপত্রে প্রথম প্রকাশ : 'নব্যভারত' আশ্বিন ১৩০৮ -. মাঘ ১৩১০ । 

শিবপ্রপাদ সমাদার_ আমি আপনি কলকাতা । কলিকাতা, ভারত বুক সীল, ১০ 
আ.শ্বন ১৩৮৮, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ । [১৮]+৩৮৪ পৃষ্ঠা । 

ভূমিকা : শীহাররঞ্রন রায় । 

কাজল মিত্র কালে কালে কলকাতা! । কলিকাতা, দী প্রকীশন, আশ্বিন ১৩৮৮ | 
[১]--৩--২+7২+-৯৩ পষ্ঠী। সচিত্র । 

গ্রন্থ-প্রসঙ্গ :নশীথরঞ্ন রায় । 

কমল চৌপুথী- কলকাতার মানুষ (শ্রপ্নী একাঁলশপৃজা স্মারক গ্রন্ত '। কাঁলকাঁতা, 
নণ যুবক দংঘ, ! ১৯৮০], ৭২+২৪ পৃষ্ঠা । সচিত্র | 
১৯৮২ 

*কাশ্ডিএঞ্জন ঘেষ-গোঁরাদের কলকাতা । কলিকাতা, ১৯৮২ 1 ৯৬ পষ্টা। 

শহ্করলাল শুট্রাচার্য-কলকাতার কালচাঁর । কলিকাতা, বিশ্ববশী, বৈশাখ ১৩৮৯, 
এপ্রিল ১৯৮২ : ১১২ পুষ্ট] ৷ 

প্রদীপ রায়--উনিশ শতক : প্রথমার্ধ কলকাতা সমাজ দ্বন্দ ও মিলন | পলিকাতা, 
বুঝ টাস্ট, আঁষাঢ ১৩৮৯, জুন ১৯৮২ । ১২৩ পৃষ্ঠা । 

ভূমিকা : অরবিন্দ পোদ্দার । 

শঙ্কর ভট্টীচাষ-খাংল। রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান ! কপিকাতা. পশ্চিমবঙ্গ 
রাঁজ। পুকব্তক পর্ষদ, আগস্ট ১৯৮২ | [৬1-4(1%)4+-৫৩৫-4-[১] পষ্ঠা ৷ 

শুখবন্ধ : "ঘজিতকুমীর ঘোব । 

বমাপদ চৌপণুরী সম্পাদিত-_-অচেনা এই কলকাতা! । কলিকাতা, সংবাদ ১লা 
আশ্বিন ১৩৮৯ | ২৫০ পৃষ্ঠা । 

'বভিন্ন লেখকের লেখা কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন । 

প্রদ্ভোত গুহ--ক্লকাঁতার ভূত । কলিকাতা, অয়ন, অক্টোবর ১৯৮২ | ৯৮ পষ্ঠা । 
সচিত্র | 

কমল চৌধুরী _-চেনী-অচেনী কলকাতা (শ্রল্রী একালীপূজ! স্মারক গ্রন্থ)। 
কলিকাতা. নব যুবক সংঘ. [১৯৮২] । [৪]+২৪-+৫৮+১৬+-8৪[৮] পৃষ্ঠা | সচিত্র | 

চিত্রপ্রপ্ত [ রমেন গুপ্ত 1__বরণীয় ধাবা আদালতে । কলিকাতা, যোগমায়। প্রকাশনী, 
রাসপুণিমা ১৩৮৯, ডিসেম্বর ১৯৮২ | [৬4১০৪ পৃষ্ঠা | সচিত্র । 

অতুলকৃষণ রাঁয়-_কলিকাতীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস । কলিকাতা, খদ্বি-ইশ্ডিয়া, ১৯৮২ । 
1৬]-+-৩৩৮ পন্ঠ | শচিত্র, মানচিত্র | 

লেখকের 4 91917 1775107 ০7 0210%2 (0580505 1901, ০1. 7, 20 1) 
গ্রন্থের অন্থ"ঁদ | ভাষান্তর : শুদ্ধোদন সেন [ অর্ধেন্দৃভৃষণ রায়চৌধুরী ] 1 


৩৭৮ কপকাতার পুরীকথা 


১৯৮৩ 

প্রগ্ঠোত গুহ__যোব চার্নক : কলকাতাঁর প্রতিষ্ঠাতা । কলিকাতা, প্রতিভা, 
ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩। ৬০ পষ্ঠা। 

রম মহিন্তা __হুগ মার্সেটের ইতিকথা । কলিকাতা. মালঞ্চ প্রকাশনী, ১লা বৈশাখ 
১৩৯০ 1 [৮14 ১২৩ পরষ্ঠা | সচিত্র । 

ভূমিকা : নবকুমার শীল | 

অতুল স্থর-_কলকাতাঁর চালচিত্র । কলিকাতা. পাহিত্যলোক, ১লা বৈশাখ ১৩৯০ । 
[৮1-১৮০ পষ্ঠা | 

অশোককুমার চক্রবর্তাঁ_প্রিয়দ্শীর নগরদর্শন । কলিকাতা, মিনতি চক্রবর্তী, রম্য- 
রচনা. ২৬ আগস্ট ১৯৮৩ । [৬]+ ১৭৮ পৃষ্ঠ । 

ন।রায়ণ দত্ব-_ন্ুরাট থেকে স্তৃতীহুটি । কলিকাতা, বর্ণালী, কাতিক ১৩৯০, 
অক্টোবর ১৯৮৩ । [৮]+২৭৭--(৩) পৃষ্টা | 

নিশীথরগ্ুন পায় অশোক উপাধ্যায় সম্পাদিত-- প্রাচীন কলিকাতা । কলিকাতা, 
সাহিতালোঁক, কাঁতিক ১৩৯০ । [১৬]4-২৮৭ পষ্ঠা। 

বিভিন্ন লেখকের লেখা ২৯টি প্রবন্ধের সংকলন | শেষ রচনাঁটির ( কেদীরনাথ দত্তের 
লেখা দত্তবংশঃ ) ভাষ। সংস্কৃত । 

লোকনাথ ঘোঁষ_কলকাতার বাবু বৃত্তান্ত । কলিকাতা. অয়ন. ডিসেম্বর ১৯৮৩, 
পনেব+২৮১ পৃষ্ঠা ৷ সচিত্র । 

লেখকের 772 7102277 1715091) ০/ 17121077012. £32/45, 07171712775 
£6. গ্রন্থের ২য় খণ্ড 7005 80৮5 40150001805 210 0900 ০0? 39769] 
(১৮৮১-এর ১ম বিভাগের ৫ম পরিচ্ছেদ থেকে কলকাঁতা-কেন্দ্রিক জীবনীগুলির অন্থবাদ। 
অনুবাদক : শুদ্ধেঠদন সেন [ অর্ধেন্দুভূষণ রাঁয়চৌপুরী ]। 


১৯৮৭ 

বীরেন রায় থেকে মহানগরী কলিকাঁতী । পাঁচ শত্তকের ইতিবৃত '। 
কলকাতা, নিউ এরা পাবলিশার্স. জানুয়ারি ১৯৮৪ 1 ৩৮০ পৃষ্ঠা । সচিত্র । 

ঞ্গীতাংশুকুমাঁধ চক্রবর্তণ__কলকাতার ক্ষুদ্র শিল্পোছ্যোগী'। কলিকাতা, সমতট 
প্রকীশন, ১৯৮৪ 1 ১৪৬ প্রষ্ঠ1 | 

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত কলকাতার ফিরিওয়ালার ডাক আর রাস্তার আওয়াজ ব] টক- 
নোনতা-মিষ্ট-ঝাঁল-কষায়-তিক্ত রস মিশ্রিত সখের জলপান | কলিকাতা, আনন্দ 
পাবলিশীর্প প্রাইভেট লিমিটেড. ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ ! [৮14+১১৬ গ্ঠ।। সচিত্র । 

পূর্ণেন্দু পত্রী- কলকাতার গল্পন্বল্প। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট 
লিমিটেছ, ১ বৈশাখ ১৩৯১ 1 [৪] 4৬০ পষ্ঠ।। সচিত্র | 

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় --অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ.। কলিকাতা, 
শঙ্ঘ প্রকাশন, 'জ্যি্ ১৩৯১, মে ১৯৮৪ | ১৯৫ পুষ্ঠা । 


বাংলাভাষায় কলকাতা-চ্। ৩৭৪৯ 


নায়র, পি. তংকপ্নন-_-কলকাতার সৃষ্টি ও জবচার্নক । কলিকাতা, এম এল দে এগ্ু 
কোং, লক্ষমীপূজ। ১৩৯১ । ১4১৮০ পষ্ঠা ৷ সচিত্র, মানচিত্র | 

ভূমিকা : নিশীথরঞন রায় । 

“আদি কলকাতার একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ।” লেখকের চারটি প্রবন্ধের অনুবাদ । 
অনুবাদক : গৌরশংকব বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থনন্দ1! ঘোষ, অরূপ কদ্র | 


১৯৮৫ 

পূর্ণেন্দু পত্রী-এক যে ছিল কলকাঁতা | কলিকাতা, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস 
প্রাইভেট লিমিটেড, ১ জানুয়ারি ১৯৮৫ | ৭২ পষ্ঠ। । সচিত্র! 

'অমিয় রায়-_কলকাঁতা রাজভবনের অন্দরমহল ! কলিকাতা. শু রায়. ১ বৈশাখ 
১৩৯২. ১৪ এপ্রিল ১৯৮৫ 11৮14 ১৯৮ পৃষ্ঠা ! 

স্মৃতিকথা । 

জ্যোতির্ময়ী দেবী- শ্রীপ্রীসংসারেশ্বর শিবমন্দির [একজন প্রবাসিনী মহিলা 
প্রতিষ্ঠিত]! কলিকাতা, লেখিকা, বৈশাখী পুণিমা, ২০শে বৈশীখ ১৩৯২ (51৫1৮৫)। 
৮ প্ষ্ঠা | 

আখ্যাপত্র (১-২), মূল রচনা (৩-৭), বংশ পরিচয় (৮)। 

সপ্তোষ চট্রৌপাধ্যায়_-হাজার প্রশ্নে কলকাতা | কলিকাতা. মডার্ন কলাম, শ্রীবণ 
১৩৯২, আগস্ট ১৯৮৫ | ১২০ পরন্ঠী । 

নানা বিষয়ে ভাগ করে ১০৮৯টি গ্রুশ্ন ও তাঁর উত্তর দেওয়া হয়েছে। 

প্রতাপ মুখোপাধ্ায়--কলকাঁতার গুপ্তসমিতি : উনিশ শতক । কলিকাতা, প্রেতি 
প্রকাশন, শুভ মহালয়া! ১৩৯২ | [৬]4২৬২ পষ্ঠা। 

স্থধীরকুমার মৈত্র রাইটার্স বিক্ডিএর অন্দরমহল | সোদপুর (২৭ পরগণা), অরুণা 
দেবী, অগ্রহায়ণ ১৩৯২ | [৬4১২১ পৃষ্টা । সা । 

ভূমিক1 : হিরণয় বন্দ্যোপাধ্যায় ! স্বৃতিকথা ৷ 


১৯৮৬ 

পূর্ণেন্দু পত্রী__কলকাঁতার প্রথম । কলিকাতা, দেজ পাবলিশিং, বইমেলা ১৯৮৬ । 
৮০ পৃষ্ঠ। 1 সচিত্র । 

পূর্ণেন্দু পত্রী--জোব চার্নক যে কলকাতায় এসেছিলেন । কলিকাতা, এ মুখার্জী 
আযাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, বইমেল] ১৯৮৬, মাঘ ১৩৯২ । ১১৫ পৃষ্ঠা । সচিত্র । 

অক্ণ সেন সম্পাঁদত-_কবিতার কলকাতা । কলিকাতা", প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস 
প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি ১৯৮৬ । ৮০ পষ্ঠা। সচিত্র । 

রাঘব বন্দোপাধ্যায়_অন্ত কলকাতা । কলিকাতা, বাঁউলমন প্রকাঁশন. ১৫ মাঘ 
১৩৯২ । [8]--১২৪ পৃষ্ঠা । 

দুর্গপদ চট্টোপাধ্যায় কলকাতায় প্রথম । কলিকাতা, এ পি পি, মার্চ ১৯৮৬ | 


১৩১ পষ্ঠা । 


৩৮০ কলকাতার পুরাকথা 


ভূমিকা : ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় । 

তপন চট্টোপাধায়-__লালবাঁজার সেকাল ও একাল । কলিকাতা, এন্বপ্রকাশ, ২১ 
মার্চ ১৯৮৬ । ১২৮ পষ্ঠা । সচিত্র । 

বিষ বন্থু__বাবু থিয়েটার | কলিকাতা, প্রতিভাস, ১৫ এপ্রিল ১৯৮৬ । ১১৬ পৃষ্ঠা । 
সচিত্র । 

অশোককুমীর চক্রবত্তী--কলকাতাঁর কড়চা-বিচিত্রা ! কালকাতা, আনন্দধারা, 
অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৯৩, ১২ মে ১৯৮৬ | ১০৪ পৃষ্ঠা । 

(খু বস্থ সম্পাদিত--কলিকাতী। কল্পলতা কালকাত। কমলাশয় । কাঁলকাতা, 
প্রতিভাস, সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ 1 ১৫৫ পৃষ্ঠ। ৷ সচিত্র | 

'কলিকাতা কল্পলতা'র ( পূ ১৩-১০% ) লেখক রঙ্গলাল খন্দ্যোপাধায় ৷ পচনাকাপ 
আন্ুমানক ১৮৫০-৬০-এর মধ্যে । সাময়িকপত্রে প্রথম প্রকাশ (আাশক ' 'গল্পভারতী", 
দীপাবলী ১৩৬৫ | 'শবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সংগৃহীত 'রঙ্গলীল-নচনা-সংগ্রহ প্র ( ভাদ্র 
১৩৬৬ ) পূর্ণ পাঠ মুদ্রিত । রচনাকীলের বিচারে এটিহ বাংলায় লেখ। ঝলবা গার প্রথম 
ইতিহাস 

নশীথরঞ্জন পাঁয়-প্রপর্দ : কলকাতা । কলিকাতা, নীভীন1, অক্টোবর ১৯৮৬, 
আশ্বিন ১৩৯৩ | [২141১171১14 ১০৩ পৃষ্ঠা | 

পুণিমা ঠাকুর _ঠীঁকুরবাড়ির প্রান্না ; ২য় সংস্করণ | কলিকাতা, আনন্দ পাঁণণলশাস 
লিমিটেড, নভেম্বর ১৯৮৮ । ৯৭ পৃষ্ঠা । 

প্রকাশ প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৮৬ । 


১৯৮৭ 

এম. আর. আখতার মুকুল--কোলকাতা কেক্দ্রিক বুদ্ধিজীবী | ঢাকা ( বাংলাদেশ ), 
সাগর পাখলিশার্, ১ ফাল্গুন ১৩৯৩, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ | ৩১৫ পৃষ্ঠা । সচত্র। 

ভূমিকা : সেয়দ আলী আহসান । 

পূর্ণেন্দু পত্রী - সেনেট হলের স্মৃতি চত্র ৷ কলিকাতা, অকণ প্রকাশনী, নববধ ১৩৯৪, 
এ প্রল ১৯৮৭ । ২০৪ পষ্ঠা। সচিত্র । 

ন্শীলকুমার গ্ায়চৌপুরী--লবণহুদের ইতিকথা । কলিকাতা, স্বজন পাখলিকেশন, 
ধৈশাখ ১৩৯৪, এপ্রিল ১৯৮৭ । ১৫৭ পৃষ্ঠা । সচিত্র । 

বৈছ্নাথ মখোপাধ্যায়_নদীর তীরে নগরী; ২য় সংস্করণ | কলিকাতা. বর্ণালী, 
জুন ১৯৮৭, জ্যৈ্ঠ ১৩৯৪ | [৬]- ১৬৯ পৃষ্ঠা | 

শঙ্গর রুদ্র সম্পী।দত ও সংকালত-_স্মকাঁলীনদের চৌখে কলকাতার নান! এল।কা | 
কলিকাঁতী, গ্রন্থাঞ্জলি, রথযাত্রা, আষাঢ় ১৩৯৪ | [৮14-১০৯+(৩)+0৮) পৃষ্ঠা 

ভিন্ন আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা ও উপন্তাস থেকে আজত কলকাতার বিভিম্ন অঞ্চলের 
[বধরণ | 

ভূমিকা : অরিন্দম সেন। 


বাংলাভাষায় কলকাতা-চ্চ] ৩৮১ 


লেবেদেফ, গেরাসিম স্তেপানোভি১- কলকাতায় আমি ও আমার থিয়েটার | 
কলিকাতা, লোকমত্ত প্রকাশনী. ! সেপ্টেম্বর ১৯৮৭]। ৮৮ পৃষ্ঠ । 

বিভিন্ন গ্রপ্তের ভূমিকা ও চিঠিপত্র থেকে আন্ত আত্মকথার সংকলন । সংগ্রহ ও 
সম্পাদন? : তন্দ্রা চক্রবর্তী । অন্থবাদকের নাম নেই । গোড়ায় সম্পাঁদকার ভূ(মকা : 
'লেবধেদেফ ও বাংলা থিয়েটার+ | 

হরিপদ ভৌমিক সংকলিত- -সেকালের সংবাদপত্রে কলকাতা, ১ম খণ্ড, সমাচার 
দর্পণ, ১৮১৮--১৮২২। কলিকাতা, লোকন।|থ প্রিণ্টা্, ৩০ অক্টোবণ ১৯৮৭ | ছাঁবশ 1 
২২৭ পৃষ্ট। ৷ 

ভূমিক1 : নিশীথরঞণ পায় । 


বীন মিত্র-রথীন মত্রের শাশ্বত কল্কাঙী, ১ম পর: গঙ্গার ঘাট 1 কীশক্াতা, 
প্রাঙিক্ষণ পাখ,লকেশনস প্রাহভেট লামটে্, জানুয়ারি ১৯৮৮ । ১১৯ পঙ্টা । সাচত্র। 

কলপাতাঁর ৫০ট ঘাটের সচিত্র পারচিতি | ছবি রথীন মন্ত্র, লেখা রাধারমণ মিত্র । 

ভূমিকা : নিশীথরঞজন রায় । 

বরেশ্বর বন্দ্যেপাধ্যার-- কলকাতা প্রসঙ্গে: ছড়া-গান-করিতা । কলিকাতা, 
জেনারেপ 'প্রন্টাপ য়্যাণ্ড পার্রশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারী ১৯৮৮ 11৮]- ১৩২ 
পৃষ্ট]। 

হেমেন্্নাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীঞা৬রাজরাজেশ্বরী দেবী (ছহ শতাধিক বৎসগ পূর্বে 
রামনারায়ণ মিশর কতৃক প্রতিষ্ঠিত )। কলিকাখ।, শ্তামাপ্রসাদ মুখোগাধ্যায়, ২ মাঘ 
১৩৯৪ : ১৭ই ন্গীনুয়ীরি 1৮৮1 ১৯ পষ্ঠ | সচিত্র | 

অমিতা ঠাকুর-_জৌড়াসাকোর ঠাকুরবা)ড় প্রচলিত রান্না, ১ম পর্ব । কলিকাতা, 
অসীমা প্রকাশনী, মাঘ ১৩৯৪, জানুয়ারি ১৯৮৮ । [১৮]+ ১৩৬ + [২] পৃষ্ঠা । সচিত্র । 

বারিদখরণ ঘোষ, সংকলন ও সম্পাদনা- অন্ধকৃপ হত্যা ( বাঁড়ালীর দৃষ্টিতে || 
কলিক"ত1, কলেজ স্ট্রিট পাবলিকেশন, [ জানুয়ানি ১৯৮৮] ১৮ ১৭৩ পর্ঠা 

বিভিন্ন লেখকের লেখা অন্ধকৃপ হত্যা সম্পকিত কয়েকাট প্রবন্ধের সংকলন 

অশোক কুণ্ড--চলো যাঁই : কলকাতা ৷ অমুতপুর ( হাঁওডা ), শিশুবিকীশ কেন্দ্র, 
১ বৈশাখ ১৩৯৬, ১৪ এপ্রিল ১৯৮৯ । ৪৮ পৃষ্ঠা । সচিত্র । 

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাঁধৃয়--এই কলকাতায় । কলিকাতা. দেব সাহিত্য কুটীর, বৈশাখ 
১৩৯৫, এপ্রিল ১৯৮৮ । [২]-+৭৯ পৃষ্ঠ। | সচিত্র । 

কলকাতার হিন্দু-জৈন মন্দির, মসজিদ, বৌদ্ধ বিহার ও গির্জার ইতিহাস। 

র্থীন মিত্র--রথীন মিত্রের শাশ্বত কলকাতা, ২য্ পর্ব : ইংরেজ আমলের স্থাপত্য | 
কলিকাতা, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, জুন ১৯৮৮ । ১২০ পৃষ্ঠ1। সচিত্র । 

ইংরেজ আমলের কলকাতার ৫০টি স্থাপত) নিদর্শনের সচিত্র পরিচিতি । ছবি রঘীন 
মিত্র, লেখ নিশীথরঞ্জন রায় । 


৩৮২ কলকাতার পুরাকথা 


ভূমিকা : মূলকরাঁজ আনন্দ । 

বিকাশকান্তি সাঁহা-_-বিষয় : কলকাতা । কলিকাতা, পাত্র বুক হাউস, উন্টে'রথ 
১৩৯৫ | ৮৬ পৃষ্ঠ] । 

অজিতকুমার ঘোষ-_ঠাকুরবাঁড়ীর অভিনয় । কলিকাতা, রবীন্দর-ভারতী সোসাইটি, 
আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৯৫, ছুলাই ১৯৮৮ । [৮14৮৮ পৃষ্ঠা। সচিত্র । 

ভূমিকা : প্রতাপচন্দ্র চন্র ৷ 

হরিপদ ভৌমিক সংকলি-_-সেকালের সংবাদপত্রে কলকাতা, ২য় খণ্ড, সমাচার 
দর্পণ, ১৮৩৫ । কলিকাতা, কলকাতা-১%। কেন্দ্র, ২ আগস্ট ১৯৮৮। [১141৩] ৮4 
[ছয়]+৩০৭ পৃষ্ঠা । 

ভূমিকা : অতুল সুর । 


১৯৮৯ 

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়-কলকাতার মীাট ও মানুষ | কলিকাতা, বি. বি. প্রকাশন 
[ বনমালা-বিশ্বনাথ প্রকাশন ], জানুয়ারি ১৯৮৯ । [817৬1117১৮৮ পৃষ্ঠা | 

ভূমিকা : নিশীথরগীন বায় । 

নিশীথরঞ্জন বায়-_কলকাতা। : ইতিহাসের উপাদান । কলিকাতা, আনন্দ পাব:লশাস 
লিমিটেড, জানুয়ারি ১৯৮৯ 1 ৮৭ পৃষ্ঠা । সচিত্র । 

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়_কফির কাঁপে সময়ের ছবি । কলিকাতা. ক্যাম্প 
( কমিউনিকেশন এও মিডিয়া পিপল্‌ ), জানুয়ারি ১৯৮৯ । ৮৮ পৃষ্ঠা । সচিত্র । 

স্বৃতিকথা | কলকাতাঁর কফিহাউসকে ঘিরে চার থেকে সাঁতের দশকের নাঁন। আডদ্র 
ও আড্ডাঁধারীর বৃত্তাত্ত : 

শ্যামলেন্্ব চৌপুরী-__দেখার শহর কলকাতা । কলিকাতা, অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, 
কলিকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারি ১৯১৯ 1 [5] 1১১২ পৃষ্ঠা । 

শযামলকান্তি চক্রবর্তী-যাচ্ছে কোথায়, যাছুঘরে | কলিকাতা, পুনশ্চ, গ্র্থমেল। 
১৯৮৯ | ৬৪ পষ্ঠী | সচিত্র | 

প্রসিতকুমার রাঁয়চৌধুরী--ছড়ায় ছড়ায় কলকাতা | কণিকাতা, মডেল পাখংলশিং 
হাউস, কাঁলকাতা বইমেলা ১৩৯৫. ২৫ জানুয়ারি ১৯৮৯। [814৩৮ পৃষ্ঠা । সচিত্র ' 

অমিতাঁভ চৌপুরী সরল দে সম্পাদিত--একশে| কবির কলকাতা । কলিকাতা, 
মডেল পাবলিশিং হাউস, কলকাঁতা। বইমেলা ১৩৯৫, ২৫ জানুয়ারি ১৯৮৯ | [১২]+ 
১০৯ প্ঠ1! সচিত্র । 

কবিতা সংকলন | নির্বাহী সম্পাদক পার্থজিৎ গঙ্গে'পাধ্যায় । 

প্রীতিভূষণ চাঁকী__ছড়া কথা কলকাতা । নৈহটি € উত্তব ১৪ পরগ্ণ। ), আধনন্দরূপ, 
বইমেলা ২৫ জানুয়ারি *৮৯। ৯২ পৃষ্ঠা! 

দৈনিক সংবাদপত্রের কড়চ৷ জাতীয় লেখা ও ছড়ার সংকলন । প্রচ্ছদ ব্যতীত স্বতন্ত্র 


বাংলাভাষায় কলকাত।-চর্চ! ৩৮৩ 


আখ্যাপত্র নেই, ই টাইটেলে উৎসর্গ, তাঁর পিছনে প্রকাশ সম্পকিত বিবরণ । জাণকেটে 
অন্রদাশংকর পায়ের আভমণ । পৃষ্ঠাগুলি সংখ্যাঙ্কাচহ্থিত নয় । 

পরথীন মত্র__বথীন মিত্রের শাশ্বত কলকাতা, ৩য় পৰ : শিক্ষা প্রতষ্ঠান। কালকাত।, 
প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্‌ প্রাইভেট 1লমিটেড, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯ । ১২০ পষ্ঠা। 
সচিত্র | 

কলকাতার ৫০টি শিক্ষা প্রাতষ্ঠানের সচিত্র পরাচতি। হাব বরথীন মত্র, লেখা 
অলোক রায় । 

ভূমিকা : রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত । 

অতুল স্থর_৩০০ বছরের কলব্ণত। : পটভূমি ও হতিকথা । কলিকাতা, উজ্ঞল 
সাহত্য মন্দির, মাঘ ১৩৯৫, ফেব্রুয়ার ১৯৮৯ । ২২৬4২] পৃষ্ঠ! 

সংস্করণ : ৩০০ বছরের কলকাতা ; ২য় সংস্করণ ! ক'পকাতা, উজ্জ্বল সাঁহতা মন্দার, 
মাঘ ১৩৯৬, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ | ২২০ পৃষ্ঠ। ৷ সচিত্র । 

দিব্যেন্দু সিংহ__কলিকাতা তারিখ অভিধান | কপিকাতা, & ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯, মাধ 
১৩৯৫ | [১২]+২৯১ পৃষ্ঠা । 

ভূমিকা : নিশাথরঞ্জন বায় । 

মেন দাঁপ- ইতিহাসের কলকাতা | কলিকাতা, অনন্য প্রকীশন, এপ্সিল ১৯৮৯ | 
১০২ পৃষ্ঠ । সচিত্র । 

পুণেন্দু পত্রী--কলকাতঙা কলকাতা | কলিকাতা, এ মুখার্জী আগত কোং প্রাসভেট 
লিমিটেড, বৈশাখ ১৩৯৬ । ৮০ পষ্ঠা। সচিত্র | 

অতুল স্বর--শিক্ষাপীঠ কলকাতা । কলিকাতা, জ্যোৎসালোক। রথযাত্রা, জুলাই 
১৯৮৯। ১২৬ পৃষ্ঠা । 

বিশ্বনাথ মুখোপাব্যায়--সেকালে বডলোব: দন খেয়াল খুশি । কালকাতা, যোগমায়। 
প্রকাশনী, জুলাহ ১৯৮৯. আষাঢ় ১৩৯৬ । ১০৮ পৃষ্টা । 

কৃষ্ণ বর-কলক1৩1 :তন শতক । কাশবাঁতা, পশ্চিমবঙ্গ প্রজা বাংলা আকাদেমি, 
১৫ আগস্ট ১৯৮৯। [811৮২ পন্ঠা। সচিত্র । 

বসন্তকুমার মগ্ডল--কনকলতা কলকাতা । কপকাতাপ সেকাশ একাল এখং 
আগামীকাল 1 : কাব্যে ইতিহাস । কলিকাতা, স্থর্রভি সেন, ১৫ আগষ্ট ১৯৮০ | [১২]-+- 
৬৪--[8] পৃষ্ঠা ৷ সচিত্র, মানচিত্র | 

ভূমিক] : অতুল সুর । 

দিলীপকুমার মিত্র সম্পাঁদত _অন্ধপ নগরী কলকাতা। | কলিকাতা, প্র'ভন্সিয়াল 
বুক এজেন্সি, সেগেম্বর ১৯৮৯ ।1814[817১৫০+৮০ পৃষ্ঠা । সচিত্র । 

'কলকাঁতার ইতিহাসের সাহিত্য দলিল কলকাতা নিয়ে লেখা প্রবন্ধ, ইতিহাস, 
রম্যরচনী, কবিতা ও নাঁটিকার সংকলন । 

বিষুপদ রায-_ছড়ায় কপকাঁতার ইতিহাস । কলিকাতা, এস. রায়, আশ্বিন ১৩৯৬, 
অক্টোবর ১৯৮৯ 1 ৩৬ পৃষ্ঠা ( সংখ্যাঙ্কহীন )1 সচিত্র । 


৩৮৪ কলকাতার পুরাকথা 


খপনকুমার ভট্রীচার্য-কলকাতাকে জানো; ৪র্থ সংস্করণ । কলিকাতা, টিচার্স 
কনসখনন, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০। ৪৮ পৃষ্ঠা | 

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৮৯ । 

ননালাল ভট্টাচার্--কলকাতা কবে কোথায় । কলিকাতা, রানার. শ্যামাপুজা 
১৩৯৬1 [৮]+৭২ পৃষ্ঠা । 

অসিতকৃষ্ণ দে-_এঁতিহাসিক কলকাতার অঞ্চল । কলিকাতা, অতিথি, ডিসেম্বর 
১৯৮১, অগ্রহায়ণ ১৩৯৬ | [৪1-+-১৮২ পৃষ্ঠা । সচিত্র । 

বিষুপদ দাস ও অন্বান্ত, সংগ্রাহক--কলকাতার পরিচয় । কলিকাতা, চতুর্ভূজ 
পুস্তকীলয়, ২৫ ডিসেম্বর [১৯৮৯] | ৪৮ পষ্ঠা। 

অন্যান্গ সংগ্রাহক : শল্ভুনীথ বণিক, কাঁলীপদ সাহা, টি. কে. রায়। 

নিশীথরঞ্জন রায় স্থনীল দাঁস সম্পাদিত-_পুরনো কলকাতার কথা । কপিকাতা, 
জগদ্ধাত্রঃ পাধলিশাস, গ্রন্থমেলা, ডিসেম্বর ১৯৮৯ । [৮14 ১৫৯ পৃষ্ঠ | 

৪ট প্রবন্ধের সঙ্কলন ! প্রথমটি নগেন্দ্রনাথ বস্থ সঙ্কলিত ও প্রকাঁশিত 'বিশ্বকোষ' 
৩য় খণ্ডে (১২৯৯) নুদ্রিত 'কলিকাতা' প্রবন্ধ । এই অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধটিকে সম্পাদকের। 
রঙ্গলাঁল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচীরূপে চিহ্নিত করেছেন, যদিও এ মতের সমর্থনে কোন 
সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করেননি | 

বফুপদ রাঁয়__কলকাতার ছড়া | কলিকাতা. এ. সরকার, ১৯৮৯? ] 1 ১৬ পৃষ্ঠ] 
সচিত্র! 


৬৯৯ ০ 

কমল সরকাঁর_-কলকাঁতার স্ট্যাচু । কলিকাতা, পুস্তক বিগ জানুয়ারি ১৯৯০ | 
[১৫]-+২৩১ পগ্ঠা ৷ সচিত্র । 

নন্নলাল ভ্রাচাধ-সম্মুখ সমরে কলকাতার সংবাদপত্র | কলিকাতা, রানার, 
জানুয়ারি ১৯১০ | [১০] +১৮৬ পুষ্ঠ| | 

শাক-পরিচয় : নিশীথরঞ্রন রায় । 

দীপ্রিকুমার শীল-_ কলকাতার কালী । কলিকাতা, কথামৃত প্রকাশনী, কলকাতা 
বহমেলা, জানুয়ারি :৯৯০ 1 ২৪ পৃষ্টা । 

দীপ্থিকুমার শ্রীল-_ শ্রীরামকৃষ্ণের কেল্লা কলকাতা । কলিকাতা, কথামুত প্রকাঁশনী, 
কলকাত। বইমেলা ১৯৯০ | 1.8]-4-৩৬ পুষ্ঠা | 

রমেন্্রনাথ মল্লিক--কলকাতা! কল্পতক । কলিকাতা, কথামৃত প্রকাশনী, কলকাতা 
বইমেলা ১৩৯৬, জানুয়ারি ১৯৯০ | [৬4১১৩ পৃষ্ঠা | 

প্রতাপ মুখোঁপাধ্যায়__ বিষয় কলকাতা ৷ কলিকাতা, প্রেতি প্রকাশন, ২৩ জাচুগ়ারি 
১৯৯০ 1 [৮1+২০৪ পৃষ্ঠা । 

সত্য চক্রবতী- ছোটদের কলকাতা ৩০০ | কলিকাতা, মৌস্মী প্রকাশনী, 
কোলকাতা বইমেলা. ৩০ জানুয়!রি ১৯৯০ । ৭২ পৃষ্ঠা । সচিএ ! 


বাংলাভাষায় কলকাতা-চ' ৩৮৫ 


সমর দত্ত-_ইতিহাঁসে খিদিরপুর । কলিকাতা মৈত্রী দত্ত, জানুয়ারি ১৯৯০, মাঘ 
১৩৯৬ | [১২]+ ১৬৪ পৃষ্ঠা ৷ সচিত্র । 

ভূমিকা : নিশীথরঞন রায় । 

সন্তোষ চট্টোপাধ্যাম্ব__-পাঁলকি থেকে পাতালরেল | কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, 
বইমেলা, মাঁঘ ১৩৯৬, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ । ১১১ পৃষ্ঠা | সচিত্র । 

সুভাষ সমাঁজদার _-কলকাতা কলহকথা । কলিকাতা, সাহিত্য প্রকাঁশ, মাঘ ১৩৯৬, 
ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ 1 [৪1+-২১৩ প্ষ্ঠ1। 

ভবানীপ্রসাদ মন্ুমদার-_ছন্দে শীথা এ কলকাতা । কলিকাতা, শিশু সাহিত্য 
সংসদ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ | ১৬ পৃষ্ঠা । সচিত্র |, 

নির্মলেন্দু ভক্টীচার্য--কলিকাতার টুকিটাকি । কলিকাতা, পূর্বাচল, কলিকাতা 
বইমেলা ১৯৯০ । [814৮৪ পৃষ্ঠা। 

হরা ধর ক্যালকাটা কুইজ । কলিকাতা, ডেপ্টা ফার্মা, কলিকাতা পুস্তকমেলা 
১৯৯০ । ৮৪ পৃষ্ঠা । সচিত্র ৷ 

কুইজ গ্রন্থমাঁল1 ৫। 

তৃমিকা : নিশীথরগ্রন রায় । 

উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় আমি চার্ঁক বলছি । কলিকাতা, মহাদেব চ্যাটাজি, 
বইমেল। ১৯৯০ : [৪] 1-২৭ পৃষ্ঠা । 

উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জানা অজান! কলকাতা | কলিকাতা, বিছ্যামন্দির, 
বইমেলা] ১৯৯০ | [৫17২৪৮ পৃষ্টা । সচিত্র | 

১০৭০টি প্রশ্ন ও তাঁর উত্তর ৷ 

জ্যোতিষগোবিন্দ জানা কলকাতার কড়চা। কলিকাতা, প্রকাশক, বইমেলা 
১৯৯০ | ১৬ পৃষ্টা | 

কবিতা ও ছড়া । 

অনিলকুমার দত্ত সম্পাদিত--কবিতা কলকাতা ! কলিকাতা, মুক্তপত্র পাবলিকেশন 
ও কলভারতী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ | [১৪] +৭৯+২১ পৃষ্ঠা । 

কলকাত। নিয়ে লেখা বাঁংল! ও হিন্দী কবিতার সংকলন । 

ভূমিকা : নিশীথরঞ্জন রায় । 

ফ্রবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়__আকা শপথের কলকাতা । কলিকাতা, প্রমা প্রকাশনী, 
বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ । [৮14 ৯২ পৃষ্ঠ। ৷ সচিত্র । 

কলকাতার আঁকাশপথের ২০৫ বছরের ইতিহাস ( ১৭৮৫--১৯৯* )। সেইসঙ্গে 
দমদম বিমানবন্দরের ইতিহাস এবং কলকাতায় বিমান চলাচল ও বিমান দুর্ঘটনাসমূহের 
বিবরণ । 

সাধন! মুখোপাধ্যয়- পুরনো কলকাতার রাম্নীবান্লী। কলিকাতা, আনন্দ 
পাবলিশার্স লিমিটেড, ১ বৈশীখ ১৩৯৭ । ৭৮ পৃষ্ঠা । 


ক পু.২৫ 


৩৮৬ কলকাতার পুরণকথ। 


অমিয় রায় কলকাতা রাজভবনের মন্ত্রিনিবাঁস । কলিকাতা, টিচার্স কনসার্ন, ১ল। 
বৈশাখ ১৩৯৭ (১৫ এপ্রিল ১৯৯০) । ১৬০ পৃষ্ঠা । 

স্বৃতিকথা । 

স্ত্রত রুদ্র সম্পাদিত-_-কবিদের কলকাতা | কলিকাতা, প্রতিভাস, এপ্রিল ১৯৯০ । 
৩১৭ পৃষ্ঠ1। সচিত্র | 

কবিতা সংকলন । 

নীরদবরণ হাজরা--প্রশ্নোত্তরে কলকাতা ৩০০ | কলিকাতা উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, 
বৈশীথ ১৩৯৭, মে ১৯৯০ । [৪1+-১২৪ পৃষ্ঠা ! 

প্রসাঁদ সেনগুপ্ত [ অন্থবাদ ও সম্পাদন? ]--বিশপ হেবারের কলকাতা ১৮২৩-২৪। 
কলিকাতা, মণ্ডল বুক হাউস, বৈশাখ ১৩৯৭, মে ১৯৯০ | ১৪৪ পৃষ্ঠা । সচিত্র । 

বিশপ হেবার €( ১৭৮৩--১৮২৬) লি'খত “ইপ্ডিয়ান জানাল'-এর একাংশের অনুবাদ, 
কলকাতা থেকে লেখা কয়েকটি চিঠি ও সম্পাদকীয় টীকা সহ । 

কমল চৌধুরী-__কলকাতার তিনশ বছরের ইতিহাস : সংস্কৃতি কেন্দ্র! কলিকাতা, 
প্রতিভাস, মে ১৯৯০ । ২৫৬ পুষ্ট । 

সাগর বিশ্বাস-_ছড়াছড়ি কলকাতা ! কলিকাতা, সাংস্কৃতিক খবর, জ্ুন ১৯৯০ | 
৪৮ পৃষ্ঠা | সচিত্র | 

ছড়া সংকলন । 

সৌরভ বাগচী--শহর কলকাতার ৩০০ বছর | কলিকাতা, নন্দিতা পাবলিশার্স, 
[ জুলাই ১৯৯০ ]1 [৪]--৭৬ পৃষ্ঠ] | সচিত্র । 

স্থকুমার সেন__কলিকাঁতার কাহিনী । কলিকাতা, আনন্দ পাখলিশাস লিমিটেড, 
জুলাই ১৯৯০ | ৮৭ পৃষ্ঠা : সচিত্র ! 

অমরেন্দ্র দাঁস-_ এই শহরের ইতিকথা কলকাতা 1 কলিকাতা, শ্র্ুরূ পাবলিকেশন, 
আগস্ট ১৯৯০ | ১৯২ পষ্টা । সচিত্র ! 

শ্রীপান্ত । নিখিল সরকার ] -_মেটিয়াবুকজেব নবাব । কলিকাতি1, আনন্দ পাবলিশাস 
লিমিটেড, ২৪ আগস্ট ১৯৯০ | ১৩১ পৃষ্টা । সচিত্র । 

গণেশ পাইন চিত্রিত ও অলংকৃত । 

হরিপদ ভৌমিক--কলির শহর কলকাতা । কলিকাতা, কলকাতা-চচা কেন্দ্র ২৪ 
আগস্ট ১৯৯০ । [১২]+১০৭ পৃষ্ঠা । 

ভূমিকা : বিধু বন্থ । 


নির্দেশিকা 


অকল্যাণ্ড, লর্ড ১৯৩, ১৯৪ 

অক্ষয়চন্্ ব্যানার্জি ১৭১ 

অখিল মিন্ত্রি লেন ৮৫ 

অজিত ওপ্ত ২৫৮ 

অজিতকৃষ্ণ গুপ্ত ২৬২ 

অতুল বন্থ ২৫০, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৯, ২৬০, ২৬২, 
৬৪ 

অতুল রাঁয় ২৭৬ 

অনঙ্গমোহন হালদার *৭৫ 

অনন্রমাতাল ২৯৯ 

অনাদি সান্যাল ২৫৬ 

অনিলকুমার দাস ১১৫ 

অনুরূপা। দেবী ২৭৮ 

অন্নদাপ্রপাদ বাগচি ২৪৯, ২৫*, ২৫১, ২৫২, 
২৫৩ 

অন্নপূর্ণার নবরপ মান্দির ৭১ 

তন্নপূর্ণা মন্দির ৬৬, ৮২, ৮৫ 

অপরেশচ5দ মুখোপাধ্যায় ২৭৫, ২৭৭, ২৭৮ 

অবনী সেন ২৫৭, ২৬৩ 

অবনাজ্দনথ ঠাকুর ২৫০, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, 
২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৬২ 

অবল! দেবী ২৩৯ 

অমর ঘোষ ২৭৮ 

অমল ডোম ২৬১, ২৬২ 

অমরক্দ্রনাথ দত্ত ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭ 

অমিয় বহু ২৭৯ 

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাঁধায় ৬১ 

অমুল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ২৫৬ 

অনৃতলাল বহু ১২৯, ২৭২, ২1৩, ২৭৫ 

অনৃতলাল মিত্র ২৭৩, ২৭৫ 

অর্থিক] ধুরত্ধর ২৬২ 

অর দত্ত ১২৭ 

অরুণচন্দ্র ঘোষ ১৩২ 

অজুনিদাস খনগ্যাম সরাওগী ১১০ 

অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি ২৭০,২৭৩, ২৭৪, ২৮ 


অধেশ্রকুমার গঙ্গোপাধায় ২৫৫, ২৬৫ 
অসবোর্ন, জে. পি. ১১৪ 
অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩৩ 
অসিতকুমার হালদার ২৩৮ 

অসীম মুখোপাধায ২৮ 

অহীদু চৌধুরী ২৭৬ 

আাগারসন, শ্ার টান ২৬০, ২৬১, ২৬২ 
আনানডেল, নেলসন ২৫৪ 
আবারক্রন্থি, লেফটেন্যান্ট ২*৭ 


আর. কে. সিন্হা ২৩৪ 

আওরঙ্গজেব, সয়াট ৫৪, ৫৭ 

আকবর, সমা্ট ৫* 

আখেরাম ( অক্ষয়রাম ) গোলেই ১০৫ 
আগা কারবালাই, মহম্মর্দ ১৯২ 

আগা খা! ২৬১ 

আগাধ এফুল্লচন্দ রোড ২৮* 
আসমুদ্দান (পরে নাম হয় আজিমুস্সান ) ৫৩ 
আড়পুলি ২৯৯ 

আঁড়পুলি লেন ৮৬ 

শসাঁড়িয়াদহ ৩০ 

আতরমণি দাস ৮৭ 

আদিনাথ জিনালয় ১*৮ 

আদিশুর, রাজী ২ 

আগঘ্যাশক্তি দাসী ১৩৪ 

আদিন।থ মুখোপাধ্যায় ২৬৩ 

আনন্দ কুমারস্বামী ২৫৫ 

আননচন্্র মজুমদার ১১৭ 

আপার চিৎপুর রোড ২৭* 

আবদুল হালিম গজন(ভি ২৬৪ 

আবুল ফজল ১১, ৫৬, ৫৭ 
আমহাস্টস্ট্রিট ১১৩, ১১৪, ১১৬, ১৭৪, ২৪৯ 
আমিয়াট, পিটার ১৩৮ 
আমির-উল-ওমরাহ, নবাৰ ২৬০ 
আমীর খান ১৬৭ 


৩৮৮ 


আয়িনুদ্দিন ১৬৬ 

আচার, জেমস ২৫, 

আর্ধকুমার চৌধুরী ২৫৬ 

/লান, জন ৩১, ৩২ 

আলিপুর ২৮২ 

আলিমুল্প। ১৬৬ 

আলেকভান্দর ৯ 

আশবাফ থান ১৬৭ 

আশরাফ হোসেন ১৬৬ 
আশুল্তাষ চৌধুরী ২৫৪ 
আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু) ১৯০, ২৭, 
তাশুতোষ মুখোপাধ্যায় ২৪১, ২৫৭ 
আঠ।মদ মালি খ] ১৮৪ 
আহিপিটোলা1 ৬৬ 


ই. এ. সিম ২৬৩ 
ঈটখোলা *8, ৩১, ২০৯ 
উড়েন হসপিটাল লেন ৬৩ 
ইডেন হসপিটাল রোড ৬৩ 
উদ্ট।লি ১৯১, ২০৯ 

ইত্তিন মিরর স্ট্রিট ১০৮ 
ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী ২৩৮ 
ইন্দু গুপ্ত ২৬২ 

উন্দ রক্ষিত ১৬২ 

ইন্দ্র ছুগার ২৬৮ 

ইভান, মিন ২৫৭ 

ইম।মবাগ (কলিকাঁতার টাদনা ) ২৮৭ 
উমামবাগ লেন ২৩৫ 

ইয়াং, জে. ১৯২, ১৯৭ 

উয়েট, জর্জ ই. ১১৮ 

উল। মজুমদার ২৬৩ 

ইস্ট, স্তর এডোয়ার্ড হাইড ১৪ 


ঈশানচন্দ খোষ ১২১ 
ঈশানচ্জ মুখোপাধ্যায় ১২১ 
ঈশানচন্দর সরকার ১২২ 
ঈশানচক্র সিংহ ১২১ 

ঈশ্বর গুপ্ত ১১৬) ১৪৭ 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১২৮, ১৩৩ 
ঈশ্বরচত্ সিংহ ২৭৯ 


কলকাতার পুরাঁকথ। 


ঈশ্বরীপ্রনাদ বর্মা ২৫৪, ২৫৫ 


উইলসন, বিশপ ১১৪, ১১৭, ১১৮, ১২০ 
উইলসন, রবাট ১৮২, ১৮৩, ১৮৮ 

উইউলসন, হোরেস হেমান ২১, ৩২ 
উইিয়ংম, আডাম ২১৩, ২১৪ 

উইলিংডন, লড ২৬৯, ২৬১ 

উইলিয়ামস, লর্ড ২৬* 

উইলিয়াম (শ্রীমতী ), জন লর্ড ২৬* 
উডরফ, স্তর জন জর্জ ২৫৪, ২৫৫ 

উড়ো, হেনরি ২৪৯ 

উৎপগ দত্ত ২৭ 

উদয়নারায়ণ মগ্ন ৬৫, ৬৬ 

উপেন্ে গোশ্বামী ৮৬, ৮৭ 

উপেন্দ্রকিশোর রাঁষ (ইউ, রে. ) ২৩৫, ২৪ 
উপেন্দ্রকিশোর রাষচৌধুপ্রী ২৫২, ২৫৩, ২৫৫ 
উপেন্দ্রকুমার মিত্র ২৭৭ 

উপেক্রন।থ দাস ২৭২, ২৭৫ 

উমাশশী স্বর ১৩৩ 

উমেশচন্দর দত্ত ১১৮, ১২০ 

উলেন, ডাবলিউ বি. হ৫* 


এ. এফ. এম. আবদুল আলি ২৫৯ 
এ.কে, বহু ২৫৮ 

এ. কে*রায় ২,৩১৪ 
এই৮, বসু ২৯০ 

এইচ" ডি. সাংকালিয়া ২২ 
এ, শঙ্গো শাধায় হন 
এন. এন. মিত্র ২৬৩ 

এন, (সি. গুপ্ত ২৭৭ 

এস. এম. পিঠাওয়াণা ২৬২ 
এস. এস- ভাটনগর ২৪১ 
এস, ফি, দেন ২৪৭ 

এস, জি, ঠাকুর সিং ২৬২ 
এওয়ার্ট, ডেভিড ১২১, ১২২ 
এজরা, সার ডেভিড ২৫৮ 
এডওয়ার্ড, সপ্তষ ১০৬ 
এলগিন রোড ৩৭, ৩৯, ৪১ 
এলোকেশী ২৭১ 


এস্প্রা'নেডে ২৩৩ 


নির্দেশিক। 


ও. সি. গালি ২৫৩ 

ওক।কুরা, কাকুসো ২৫৫ 

ওয়াট, জেমস ১২২, ১৬১, ২২৫ 

ওয়াটগণ্ড ২২৪ 

ওয়াটসন, কর্নেল ২২৪ 

ওয়েলেসলি, ল় ১৬৯, ২০৬, ২৯৭, ৩৫১ 
ওয়েস্ট, হেনবি ২৪৭ 

ওয়েস্টম্যাকট, এডোয়াড ভ্যাসি ২৫, 
গুশনেসি, উইলিয়াম ক্লক ২৩৭, ২৩১, ২৩২ 


ককান্রেল, আর এহচ, ১৯৪ 

কটন ক্র্ট ১০৫, ১০৬ 

কড়েয়া ৩৩৭ 

কপালীটোলার মন্দির ৮১ 

কপুরচাদ খাড় ১০৮ 

কমলারগরন ঠাকুর ২৬২ 

কর্নওয়।লিস, লর্ড ১৮৩ 

কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট ২৭৫ 
কর্কাতা-বিষয়ক চিঠিপত্বধের তালিকা ৩৫৯. 

৩৬২ 

কলকাতার সৌন্দর্ধলাধনের কর ১৪৩ 
কলিঙ্গ। ১৯০, ১৯৫ 

কলুটোলা ১৮৮, ২৪৯ 

কলুটোলা কিট ২১২ 

কলেজ স্ট্রিট ৭৩, ৮৮, ১৯% 
কলাযাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ৩২ 
কল্যাণব্র্ম1] ৬ 

কাকীনাড়া ৫৮ 

কাকুড়গাড়ি ৭৫, ২৯৭ 

কাঙালীচরণ পাল ১৩, 

কাজিনস, জেমস, এইচ, ২৫৫ 
কাতন্ুতা, য়োশিও ২৫৫ 
কাননশোপাল বাগচি ১৯, ২৯, ২৯, ৩, 
কানু ধোপা ১৯, 

কানোয়াল কুষ্ক ২৬২ 

কান্তিদেব ৮ 

কান্তিনাথ বিশ্বাস (রে. জেঁকৰ ) ১১৫ 
কাপালডাঙা ৩৩৭ 

কাপুরষ্টাদ জরি ৭৩ 

কামাধ্যানাধ দাস ২৬৩ 


৩৮৯ 


কামারহাটি ৫৮ 

কামেশ্বর সিং মহারাজ। ২৬, 

কায়ফৎউল্লা ১৬৭ 

কার, উইলিয়াম ২৪৭ 

কারমাইকেল, গভর্নর ২৫৫ 

কার্জন পার্কের পুকুর ২৮৯ 
কাতিক বহু লেন ৮৪, ১১৪ 
(কোরিজ চার্চ লেন) 
কাতিকচন্দ্র নাগ ২৫২ 

কালকাদাস ১০৬ 

কালিদাস, মহাকবি ৫ 
কালিদাস দত্ত ২৩, ২৫, ২৮, ২৯ 

কালিদাস মৈত্র ২৩২ 

কালিদাস শীল ২৩৪ 

কালিন্দর বক্স ১৬৬ 

কালী সহায় ১৬৬ 

কালীকিহ্কর ঘোধদপ্তিদ(র ২৫৭ 
কালীকুণ্ড হ্রদ ২৮২ 

কালীকুমার বা।নাজি ১৭* 
কালীকুঞ্চ দেব, মহারাজা ১৭৮ 
কালাঘাট ১, ৩, &, ৩১, ৩২, ৪২, ৬৯, ৬৫, ৮, 

4৯, ৮৩, ১৩৮, ১৪৩, ২১৩, ২২৭, ২৭৯, 
২৮২ 

কালীধন চন্দ্র ২৫১ 

কালীনাথ বহু ১৭১ 

কালানাথ ভটাচাধ ১৩৭ 

কালীপদ চট্টোপাধ্যায় ১২১ 

কালীপদ মুখাজি ১৭, 

কালী প্রসন্ন কাব্যবিশীরদ ২৩৭ 

কালীপ্রসন্ন সিংহ ২৮৬ 

কালীপ্রসাদ ১৮৩ 

কালীময় ঘটক ৬৩ 

কালীরগ্ন ভট্টাচার (খুন ঠাকুর ) ১৩৪ 

কালোশণী বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬৩ 

কাণী মিত্র ঘাট স্ট্রিট ১৩৩ 

কাশীনাথ ট্যাগুন ৭.১ 

কাণীনাথ ঘোষ ১৮৩ 

কাশীপুর ১৬, ২১৫ 

কিং, ডি, ২৫৭ 

কিনার, আর্ল ২৫৪, ২৫৫ 


৩৪১০ 


কিন্বার, জেমম ২১*, ১১ 
কিশোরীচাদ মিত্র ২৪৮ 
কাতিচক্্র মিত্র ২৭৩ 
কুপ্ধগোবিন্দ গোম্বামী ২৩ 
বদরুল! ৬৭ 

কুমারকৃ্ণ মি ২৭৫ 
কুমারপাল ৭ 

কুমার সিং নাহার ১০৮ 
কমুদবন্ধু সেন ১৩১ 


কুমোরট্রলি/কুমারটলী ৬*, ৬৩, ৬৫, ৯*, ১২৮, 


১২৭১, ১৩৯, ১৩১, ১৩২, ১৩৪, ১৩৫ 
কুমোরটুলি স্ট্রিট ১২৮, ১২৯ 
কৃুমোরপাড়া ১৯১ 
বষ্চ কৃ ২৭৭ 
কৃঞ্ণকাস্ত লেন ১৮৩ 
কুষ্ন্র দে ২৭৮, ২৭৪৯ 
কুষ্চন্্র দেব ২৭* 
কৃষ্দাল পাল লেন ১৩৭ 
কৃ্কমোহন বন্দোপাধ্যায় ১১৩, ১১৬, ১১৭, 

১১৮, ১২০, ১৬৬ 
কৃষ্ণ বন্দো'র ( বন্দ্যোপাধায়ের ) গির্জী ১১৬ 
কৃষ্গরাম দাদ ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭ 
কৃষ্ষরাম বহু স্ট্রিট ৮১ 
কৃ্কানন্দ খোষাল ৫৬ 
কৃষ্ণ পায় ৬৯ 
কে.ডি ঘোষ ২৬৮ 
কে. বি. থোষ (রে, ক্যানন) ১১৫ 
কে. সি নাগ ২৬৭ 
কেটল, টিলে ২৪৭ 
কেদারনাথ চৌধুরী ২৭৩ 
কেদারনাঘ দাস ২৬৯ 
কেদারনাথ দে ১২১ 
কেদ্ারমণি সুর ১৩৪ 
কেনডাখডাইন লেন ৬৭, ৭*, ৭১, ৭৯, ৮ 
কেরী, উইলিয়াম ২২৫, ২২৬ 
কেশব সেন স্ট্রিট ২৭৫ 
কেস্টিভেন, স্তর চার্লস ২৫৫ 
কৈলাস বহু স্ট্রিট ৮১ 
কৈলাসচন্দ্র ঘোষ ১১১ 
কৈলামচন্র দে ১১৫ 


কলকাতার পুরাকথ' 


কৈলাননাথ দে'র পুকুর ( কলুটোলা ) ২৯৩ 
কোম্পানির পুকুর (ব্লাকোয়ার স্কোয়ার) ২৮৮, 

২৮৯ 
কোরি, মার্কডিকন ১১৩, ১১৪ 
কোরি সাতেবের গির্জা ১১৪ 
ক্যাথিড্রীল রোড ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭ 
ক্যানাল ওয়েস্ট রোড ২৭৯ 
ক্যাঁনাল রোড ইস্ট ২২৯ 
ক্যানিং, পোর্ট ১২ 
ক্যামাক, এইলিয়াম ২৮৭ 
ক্যামাক স্ট্রিট ২৮৭ 
ক্রফট, আালেন ১৫০ 
ক্রাঈস্ট চার্চ ১১৩, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, 
ক্রাউচ লেন ৭৫, ৮৭ 
ক্রীক রো ১*৮ 
ক্র্যা।মরিশ, স্টেল1 ২৫৫, ২৫৬, ২৬১ 
ক্লাইভ, লর্ড ২৬১, ২৮৯, ২৯* 
ক্লাইভ স্ট্রিট ১৭, ১৬৪ 
ক্লার্ক, উইলিয়াম ২০৮, ২০৯, ২১৯, ২৩৯ 
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৮৬ 
ক্ষিতীব্দ্রনাথ মজুমদার ২৫৫, ২৬২ 
ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ২৬২ 
ক্ষীরেদপ্রসাদ বিদ্ভাবিনোদ ২৭৮ 
ক্ষা'রোদপ্রসাদ বিদ্ভাবিনোদ আভেনিউ 

( দুর্গীচরণ মুখাজি স্ট্রিট) ৬৩, ৮২ 
ক্ষেত্রমণি ১৭২ 


থগেন রায় ২৫৮ 

থাজা, আশানুল্লা, নবাব স্যর ২৫১ 
থাজা হবিবুল্লা, নবাব ২৬৯ 
থিদ্দিরপুর ৯*, ১৯১, ২২৪, ২২৭ 
খুসলকুমারা ১০৬, ১০৭ 


গগনেজনাণ ঠাকুর ১৩৬, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, 
৬২ 

গার্লাধর দে ২৫১, ২৫২ 

শঙ্গানারায়। দাস ১৮৩ 

পাক্ষাপ্রনাদ সেন ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১ 

গঙ্গাপ্রসাদ সেনের দুর্গাদালান ১২৮ 

গঙ্গারাম মজুমদার ১৮৩ 


নির্দেশিকা 


গজরাজ সরাওগীর বাড়ির মন্দির ১১* 
গডউইন-অস্টেন, কর্নেল এইচ. এইচ. ১৮ 
গড়িয়া ১৪৩ 

গণি মিঞা, নবাব ১২৮ 

গণেশ মুসববর ১*৬, ১*৭ 

গম্ভীরানন্, শ্বামী ৭৯ 
গরানহাট/গরাণহাটা। ১৯৯, ১৯৫, ২৪৯, ২৯৯ 
গর্ডেনরিচ ১৬, ২৯৯ 

গ[র্ডেনার, জে. পি. ১৮৮ 

গিয়োর্দানো, লুক? ২৬১ 

গিরিঞজানাণ রায়, মহারাজা ২৫১ 

গিরিজা প্রসন্ন মেন ১২৯, ১৩১ 
গিরিমোহন মল্লিক ২৭৫ 

গিরিবাল] দাস ৭২ 


গিরিশচক্দ্/গিরাশচন্দ্র খে!ষ ১৪৫, ২৭০, ২৭২, 


২৭৩, ২৭৫, ২৭৬, ২৮, ২৮৯ 
গিরিশচন্দ্র দত্ত ১২* 
গিসীশচ্্ পাল ২৫২ 
গিরিশচন্দ্র শর্মা ২৩৯ 
গি4)শচল্জ বনু ৮৬, ৮৭ 
গিলাডি, ওলিন্টে। ২৫* 
গুডউভন, কর্নেল ই. ২৪৮ 
গুড়ের মা-র পুকুর ২৮৭ 
গুণনিধি বিশ্বাস, প্লায়বাহাছ্ুপ ১৯৫ 
গুণ্ড লেন ৮৮ 
গুরুসদয় দত্ত "রাড (বালিগণ্ স্টোর রোড) 
২৩৫ 
গুরুদান মৈত্র ১২২ 
গুরুপ্রসন্ন সেশ ১৩১ 
গুমুখে রায় মুসাদ্দি ২৭৩, ২৭৪ 
গৃহ কর ১৩৯ 
গোকুল ঘোষাল ২২৪ 
গোপাল ঘোষ ২৬৮ 
গোপাল চক্রবতী (নুলে। গোপাল ) ২৫১ 
গোপাল দান সাহ ২৮ 
গোপাল ভষ্টাচাধের দুগাদালান ১৩৩ 
গোপালকু্ণ দাস ৭২ 
গোপাললাল শীল ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫ 
গোগীকৃ্ণ পাল লেন ৮২, ৮৩, ৮৬ 
গোপালচন্দ্র চ্যাটাজি ১৭* 


৩৯১ 


গোপীনাথ নন্দী ১১৭ 

গোগীমোহদ দেব ১৯০ 

গোবর্ধন আশ ২৫৮, ২৬২ 

গোবর্ধন পঞ্ডিত ১৬৬ 

গোবর! ১৮ 

গোবিন্দ মং ১৬৬ 

গোবিন্দ সেন লেন ৮২ 

গোবিন্দচন্জ * 

গোবিলাচন্দ দত্ত ১২* 

গোবিন্দপুর ২৫, ২৬, ২৮, ২৯, ৫৩, ১৩৬, ১৩৮, 
২৯৬, ২৯৭ 

গোবনদরাম মিত্র (ব্রাক জমিদার) ৩৬*. ৬৩, 
৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০) ৭৯, ৯%) ১৩৭ 

গোয়াবাগান্‌ ২৯১ 

গোয়ালপুকুর ২৯৯ 

গোলদি(থ/গোলপদীঘী (কলেজ ক্ষোয়ার ) ১১৬, 
১১৭, ১২০১ ২৯০, ২৮৪ 

গোলব.দি মিদ্ত্ির পুকুর (জানবাজার ) ২৯৩ 

গোলাম নবি ১৬৭ 

গোল/ম হোসেন ১৬৬ 

শোলোকচন্দ্র ২২৫, ২২৬. ২৪৩ 

গৌড়ীয় মঠ ৭২, ৮৬ 

গৌরীবেডে *৩ 

ব।ড়াতগা ২৭৯৯ 

খযালিসি, লে (156 045151) ১৮৩২ ১৮৮ 

গ্রান্ট, স্তর জে. পি- ১৯১, ১৯২, ১৪৭ 

গ্রীভস্‌, রেভাঃ আর. পি. ১১৮, ১১৯ 

গ্রেস্ট্রিট ১৩১ 

গ্রাগু ্র্যাঙ্ক রোড ১১০ 


ঘসেটি বেগম ১১৩ 
ঘুড়ি ৫৮ 


ঘোষ লেন ১৩২ 


চণ্তী বন্দোপাধায় ২৭৭ 
চণ্?চরণ দত্ত ২৯১ 

চক্ত্রনাথ ব্যানার্জি ১৬ 
চন্রপাল ১*৭ 

চল্ত্রমোহন সুর ১৩৪ 
চাপাতল। ২৮৪, ২৯২, ২৯৯ 


৩৯২ 


চারচাল! দোলমঞ্ ৬৪ 

চারুচন্দ্র ঘোষ ২৬০ 

চার্চ অফ ইংল্যাগড ১১৭ 

চার্চ অফ শ্কটলাাও্ ১১৭, ১২০ 

চার্নক, জব ২, ৫৩, ৫৪, ১০৪ 

চার্ল টন, রেভ্তাঃ জি. এস. ই. ১১৫ 

চিংড়িহাটা ২৯৯ 

চিকুহা, ওটাকে ২৫৫ 

চিৎপুর/চিতপুর €৮, ১৪০; ১৯১, ১০৯, ২৩৩, 
২৯৯ 

চিত্ততোষ বন্ধু ২৩৯ 

চিত্তরগ্রন ম্যাভেনিউ/এভিনিউ ৭৫, ৮১) ১০৮, 
৯৭৪, ২৮৭, ২৮৯ 

চিত্তেশ্বর। মন্দির ৭* 

চিনারি, জর্জ ২৪৭ 

চিন্তামপি কর ২৬৮ 

চুনিলাল দেব ২৭৬ 

চেতলা ৩৩, ৪২১ ৮৪, ৮৫ 

চৈতগ্য শেঠ লেন ১৮ 

চৈতন্যাদেখ ২৭) ৫৮ 

চৈতন্যদেৰ চট্টোপাধ্যায় ২৬৩ 

চোরবাগান ৮৪ 

চৌক্দার কর ১৪* 

চৌরঙ্গী] ১৪, ১৪*, ১৬০, ২৩৮, ২৪৬, ২৪৯ 


৫৭, 2৮৫ 


ছিপাম মুদি লেন ৮৬, ২৫২ 
ছোটমল মুরানা ১৯৮ 


জওহরলাল নেহরু ৯৬৬ 

জওহগলাল নেহরু রোড ( চৌরঙী রোড ) ৩৭, 
৩৯, ৪১, ৪২ 

জগত্রাম হালদার ৬৩ 

অগতারিণী ২৭১ 

জগদিক্ত্রনাথ রায় ২৫৪, ২৫৬ 

জগদীশচন্দ্র বন্দু ২২৩, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৯, ২৪, 

জগদ।শচল্ত্র সিংহ ২৬৮ 

জগন্নাথ মন্দির ৬১, ৭১, ৭৩, ৭৫, ৮৩, ৮৪, ৮৮ 

জটিয় রোড ১১০ 

জনস্টন, জে, এইচ ২২৮ 


কলকাতার পুরাকথা 


জবরদন্ত থান ১৬৭ 

গবিন্স, উইলিয়াম হেনরি ২৫*, ২৫১ 

জয়কৃঞ্ণ মুখোপাধ্যায় ২৪৯, ২৫১ 

জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (গোপাল 
ভট্টাচাধ ) ১৩৩ 

ভায়গ্ুচন্দ্র, রাজা ২৮ 

হীলধর সেশ ২৫৬ 

জলধিচশ্র মুখোপাধ্যায় ২৫১, ২৫২ 

জলিল হোসেন ১৬৬ 

জাজেস কোর্ট রোড ২১৩ 

জনক! দাগ ২৮৫ 

জাশবাজার ২৯১ 

জানবাজার ঁট ২৯৩ 

জি, এপ. হলদনকর ২৬২, ২৬৩ 

জি. সি চ্যাটার্জি ২১* 

জিতেন বনু ২৭৯ 

জিনকল্যাণ হরি ১*৭ 

জিনকুশল হরি ১০৬ 

জিনচন্দ্র শুরি ১৯৫, ১০৬ 

জিনদত্ত স্ুরি ১*১ 

জিনভদ্র হরি ১০৬ 

জিনরত্ব সরি ১.৮ 

জিনহধ স্থুরি ১৭৫ 

ক্রীবধারণরাত ৮ 

লীবন্দাস প্রতাপচাদ ১১৯ 

জুলফিকর থান ১৬৭ 

জে চৌধুরী ২৫৪ 

জে, পি* গাঙ্গুলি ২৬১ 

জে. সি. ওপ্ত ২৪* 

জে, পি. মিত্র ১৭১ 

জৈন শ্বেতাম্বর পক্ষায়েতী মন্দিব ১০৫, ১৭৬, 
১৪৭, ১৪৯ 

জোড়াপুকুর €খোড়ার মাঠ ) ২০৯ 

জোড়াপুকুর লেন ২৮৯ 

জোডাপুকুর স্কৌয়ার লেন ২৮৯ 

জোড়াসাকো] ২৩৮, ২৫৩ 

জোড়াপ্লাকে। ঠাকুরবাড়ির পুকুর ২৮৬ 

জোম্ন, টইলিয়াম ২২৬. ২২৭ 

জোন্স, স্যর এডোয়ার্ড বার্ঁপ ২৫৭, ২৬১ 

জোমার, ম সিয়ে ১২ 


নির্দেশিকা 


জোহানেস, সাক্ষিন ১৮৮ 

জোসেফ, কর্নেল ১৬* 

জ্ঞা-ন্ক্দ্রচন্জ ঘোষ, রায়বাহাছুর ১২* 
জাকমছড, জি. পি, ২৬১ 

জ্যাকসন, এ. আর, ১৯১, ১৭২, ১৯৫ 
জ্যোৎ্মানাথ ২৩৮ 

জ্োতিষ সিংহ ২৬২ 


ঝানাপুকুর ২৭০, ২৯৯ 


টমরি, আলেকজাগার ১২২ 

টাগোর কাসল স্ট্রিট ৮৬, ৮৮ 

টাডেমা/টযাডেমা। আলমী! ২৬১ 

টালগ্ ৬৬, ৮*, ৮২, ২১৫ 

টাক্কার, এল. এন. ২৬২ 

টালিগণ্ত রোড ৬৩, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৮২, ৮৫, ৮৬, 
৮৭, ৯৪ 

টি, এ. আচার্ধ ২৫৪ 

টেরিটি বাজার ১৭৭ 

টেলর, মিস জে, আর. ১১৯ 

টাাংরা ২০৯, ২১৫. ২৯৭ 


ঠনঠনিয়া ৮৫, ২৯৯ 
ঠনঠনিয়া-কালীতলা ২৭, 
ঠাকুরপুকুর ১১৪ 


ভডসওয়েল, (ভা. ১৮৩, ১৮৮, ১৯০ 

ড'যলি, স্তর চারলস ৭*, ৭১, ৭৯ 

ডাফ, আলেকজাতীর ১১৬, ১১৭, ১২৯, ১২ উ 
১২৩ 

ডাফ চার্চ ১১৬, ১২৯, ১২৩ 

ডাফ স্ট্রিট ১২৯, ১২৩, ১৩৩, ১৩৪ 

ডাফরিন, লর্ড ২৩৪ 

ডালহাউসি, লর্ড ১৯৯, ২৩১ 

ডি. পি. খৈতান ২৪* 

ডি. সি. ঘোষ ২৬৩ 

ডিক, ভাবলিউ ১৮৩, ১৮৮ 

ডি-পেনিং, আলফ্রেড ২৩৪ 

ডিয়ালটি,, আর্কডিকন থমাস ১১৭ 

ডিরোজিও, হেনার লুই ভিভিয়ান ২৪৭ 


ডেভিস, রেভাঃ চালস ১১৮ 
ডেভিস, শ্তামুয়েল ১৬১ 
ডোমপাড়া ২৮৯ 
ভোম্মনপাল ৬, ২৯ 
ডোরে, আলবাট ২৪৭ 
ড্যানিয়েল, উইলিয়াম ২৩১ 
ড্যানিয়েল, বিশপ ১৯২ 


, ড্রামঙ্, তৌন ২৪৭ 


ভপসিয়া ২১৫ 

তরু দর ১২* 

তাইকান, উয়োকোয়াইমা ২৫ 
তাজ মহম্মদ ১৬৭ 

তাপুরিয়াঘাটা ২৯৯ 

তারক প্রামাণিক রোড ৮৫ 
তারাপদ পাল ১৩৯, ১৩২ 

তালতল] ২৯৩ 

তালপুকুর ৭১ 

তা!লব আলি ১৬৭ 

তিনকাড়ি ১৬৭ 

তিনকড়ি চত্রব্ত। ২৭৬ 

তুলাপটি ১*৫ 

তেতুলবেড়িয়া ১৩৩ 

তে'কাজ্জল হোসেন খা বাহাদুর ১৮৪ 
ত্যাসি নামগিয়াল, মহারাজা ২৬৭ 
ভ্রিলোকরাম পাকড়াশী ₹*, ৬৭, ৭*, ৭৯ 
ব্রেলোকাচন্দ্র ৮ 

ব্রেলোক/নাথ ব্যানাজি ১৭* 


থমসন, আর, স্কট ১৯৭ 
থরনটন, ই. ২৫৪, ২৫৫ 
থিওটার স্ট্রিট ২৯৩ 


দক্ষিণেশ্বর ৬০, ৬৬, ৭১, ৭৭) ৭৮, ৭৯, ৮*, ৮ই 
দরক্ষিণাকালীর মন্দির ৬৫ 

দমদম ১১৯ 

দয়ানন্দ সরাওগী ১০ 

দয়াময়ী কালীমন্দির ৮৬ 

দয়ালচন্দ্র দাস ৮৭ 

দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রিট ৮৪ 


৩০৪৪ 


দর্শনবিজয় ১০৮ 

দাদাবাড়ি ১০৬, ১০৭ 

দানী [ঘোষ] ২৭৪ 

দানী ঘোষ সরণি ২৭৪ 

দামোদর দেব ৮ 

দাশুচর্ণ নিয়োগী ২৭৩, ২৭৫ 

দিগিন ভট্টাচার্য ২৫৮ 

দীন মালি ১৬৭ 

দীনবন্ধু মিত্র ২৭*, ২৮৩, ২৮৪ 

দীনু রক্ষিত লেন *৭ 

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচাধ ৫৪ 

পানেশচন্দ্র সরকার ৫, ৬, ৭, ৮, ১*, ১১ 

দুর্গাচরণ চক্রবতরখ ১৮৩ 

দ্ুগাচরণ মিত্র স্ট্রিট ২৮৮, ২৯৩ 

ছুরগাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭৬, ২৭৯ 

দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য ২৬২ 

দে, শীল আগ কোম্পানি ২৩৩, ২৩৪ 

দেবগড়গ ৮ 

দ্রেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাগারকর ২৬১ 

দেবপাল «৫ 

দেবপ্রপাদ ঘোষ ৯৩ 

দেবাংশু রাঁয়চৌধুবী ২৬৮ 

দেবীপ্রসাদ রায়নৌধুরী ২৫৭, ২৬২ 

দেবেজ্জ মলিক ২৫১ 

দেবেজানাথ ঠাকুর ১৭৮, ২১৮৯, ২৮৬, ২৮৭ 

দেলোয়ার ভোন্নে ২৭৭ 

দোচাল! মন্দির ৬২, ৬৩, ৬৯, ৭৯, ৯০ 

দোরাব ১৬৬ 

দ্বাদশ শিবমান্দর ৬৬, ৮২ 

দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৯০, ১৯০, ১৯৭, ২২৭, 
২২৮, ২৪৭ 

দ্বারকাণাথ ঠাকুর লেন ২৫৩ 

দ্বিজেন্দ্রণাথ ঠাকুর ২৩৮ 

দ্বিজেন্দ্রলাল রাঁয় ২৩৭ 


ধর্মতলা ধর্মতালা ১৯৫, ২৯০ 

ধর্মতল+ সি্রট ১৮৯, ২১২, ২৩৬, ২৫৮, ২৭৯ 
ধ্মদান সুর ২৭০, ২৭১ 

ধমনাথ ১*৬ 

ধর্মপালে ৫, ৭ 


কলকাতার পুরাকথ 


ধর্মার্দিতা ৬ 

ধাপা ৩৩,২৭৯ 

ধীরজ সিং ১৭৫ 

ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মী ২৬৯, ২৬২ 

ধারেন্্রনাথ গঙ্গোপাধায় (ডি. জি.) ২৫৬ 
ধীরেন্দ্রমোহন দাস ২৬৭ 

ধুকুড়িয়াবাগান ৩৩৭ 


নগেক্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭* 

নগেন্দ্রনাথ বহু ২৮৫,২৮৮ 

নগেন্দ্রনাথ শেঠ ২৮৩ 

নতুন বাজার ২৭৯ 

ননীগোপাল গোন্বামী ২৫৩ 

নন্দরাম সেন ৬৪, ৯০ 

নন্দরাম সেন স্টিটি ৬৪, ৯*, ১৩৭ 

নন্দরাম সেনের ম.ন্দর ৮৪ 

নন্দগলাল বন ২৫৪, ২৫৫, ২৬২, ২৬৭ 

নন্দলাল মিশ্র ১৮৩ 

নবগোপাল মিত্র ২৩, 

নবাব লেশ ৭১, ৭৩, ৮৩, ৮৮ 

নবীন কুণ্ডু লেন ৮৫ 

নবীনচন্দ্র ঘোষ ১২২ 

নবীনচন্দ্র সেন ১২৯ 

নরসিংচন্দ্র, রাজ। ১৯*, ১৯১, ১৯২ 

নর্থক্রক, ড় ২৪৯ 

নরেন্দ্রনাথ সরকার ২৭৬ 

নলিনীকান্ত ভট্টশালী ৬, ৭, ১০, ১১, ২০, ২৭, 
২৯ 

নাগেল্রভুষণ মুখোপধায় ২৭৬ 

নিউ আলিপুব ২৮* 

নিউ টার্চ ১১১ 

নিউটন ১৮ 

পিকলসন, এস. ১৯১, ১৯২, ১৯৫, ১৯৭ 

নিত্যানন্দ ৫৮, ৮৬ 

নিধুলাল ভট্টাচার্য ২৮৯ 

নিমতল ৭৫, ৮২, ৮৪, ৮৫. ৮৬, ১৩৫? 

নিমতল। ঘাট স্ট্রিট ৭৩. ৭৭, ৮৩) ৮৬, ২১২ 

নিষতা/ নিমিতা ৫৪, ৫৫ 

নিয়োশীপুকুর বাই লেন ২৯৩ 

নির্লচন্জ চন্দ্র ২৭৫ 


নির্দেশিকা 


নির্মল দেবী ২৩৯ 

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় ২২, ২৩, ২৫. ২৭, ২৮, 
৩১ 

নিশিকান্ত বিশ্বাস ১১৪ 

নিশীথরপ্রন রায় ২, ৪, ৩২ 

নিশ্তাবিণী কালীমন্দির ৮২, ৮৪ 

নীতিশ লাহিড়ী ২৫৬ 

নীরদ মজুমদার ২৬২ 

নীল, মিস এইচ, জে. ১১৯ 

নীলমণি গাঙ্গুলী ১৮৩ 

নীলমণি মিত্র ২২৩,২৪২ 

শীলমণি সরকার লেন ৭৫ 

নীলমাধব চক্রবর্তী ২৭৪, ২৭৭ 

নীলমাধব দে ২৩৮ 

নীলরতন সরকার ২৩৯ 

নীলাম্বর সেন ১২৮, ১২৯, ১৩৯ 

নীহাররগন রায় ৫, ৬, ৭, ৮, ১১, ১২, ১৩ 
৮, ৪8০ 

নেভারিটোলা ৩৩৭ 


ঠ 


পঞ্চানন রায় ৬১ 

পটলডাঙ। / পটোলডাঙ্গা ১৯৯, ২৮৪, ২৯২, 
ন্ট ৯৪) 

পতিত দেন ১৩১ 

পদ্মা নাইডু ২৬৭ 

পরেশচজ্দ ঘোন ১৩২, ১৩৩ 

পরেশচন্্র দাশগুপ্ত ২১, ২২, ২৩ 

পরেশনাথ সেন ২৫৩ 

পলতা ৫৭ 

পশুপতি বস্ত্র ২২৩ 

পাইকপাড়া ৫৮ 

পাচথুগীর পঞ্চায়তন মন্দির ৭৪ 

পাকুডতল। ২৮ 

পাথরপ্রতিম! ২৯ 

পাথুরিয়াঘাটা ১০৯ 

পার্ক স্ট্রিট ১৬৫, ২০৮ 

পার্বার, এইচ. এম, ১৯২ 

পাল পরিবারের ছুর্গাদালান ১৩৪ 

পি. মজুমদার ২৫৭, ২৬০ 

পি, এন. গুহ ২৪, 


পি, এন, টেগোব ২৬১ 

পি, এন. সরকার, নাথানিযেল ১১৫ 

পিকক, এফ. ২৬৪ 

পিকক, স্তর বানেস ২৬৪ 

গীতান্বর ঘোষ ৬৯৬ 

পুরণটাদ নাহাব ১০৮ 

পূর্ণচন্দ ঘে।ষ ২৬১ 

পূরণচজ্জ চক্রুবত্তশী ২৫৮, ২৬১ 

পূ্ণচন্ দে উত্তটসাগর ৬১, ৬৪ 

পেলিউ, এফ. এইচ. ১৭ 

পেস্টন'জ বোমানজি ২৫১, ২৫৫ 

পোর্ট, চালস্গ ২৪৭ 

পারিল[ল দাস ৮৭ 

পারাচাদ মিত্র ১৭৮, ১৪৯ 

পা।রীমোহন রুদ্র, বেভা, ১১৪, ১১৫, ১১৬ 

প্যাগীমোহন স্থরর ১৩৪ 

প্যাক্ষো, এডুইন এহচ ১৫, ১৮১, ১৯, ৮১ 

প্রকাশচন্ত্র ঘোষ ১৩২ 

প্রণতিপ্রকাশ মণ্ডল ১১৫ 

প্রতাপ্চন্দ্র ঘোধ ১১, ১৩ 

গ্ত[পচন্দ্র সিংহ, পাজা ১৯৯, ১৪৮, ৩৭৯ 

প্রতাপটাদ জুরি ১৭১, 2৭৩ 

প্রতাপাদিতা ১৩ 

পতুল বন্দ্যোপাধায ২৬২ 

প্রগ্যোতকুমার ঠাকর, মহার।জী ০৫৩, ১৫৭, 
১৫৮; ২৫৯, ২৬০, ৯৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, 
২৬৫, ৬৬৬, ৬৬৮ 

প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ১৩" 

প্রফুল্চন্ত্র রায় ২৩, ২৩৯, ২৪৯ 

প্রবারেন্্রমোহন ঠাকুর ২৬৪ 

প্রবোধকুমার 'ধিকারী ১২১, ১২৩ 

প্রবোধচন্ত্র গু ১৭৪, ২৭৫, ২৭৮ 

প্রবোধচন্র মোষ ১৩২ 

প্রাসচন্ত্র মিত্র ২৫৬ 

প্রমথ মল্লিক ২৬২, ২৬৩ 

প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যান্ ২৫১, ২৫৩ 

প্রমথনাথ দাস ২৭৬ 

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় ২৬২, ২৮৯ 

প্রসন্নকূমার ঘোষ ২৩৮ 

প্রসম্গকুমার ঠাকুর ১১৭, ১৯৭। ২৪৯, ২৭৬ 


৩৯৬ 


প্রসন্নকুমার সেন ১৩১ 

প্রহ্নাদ কর্মকার ২৬৩ 

প্রাণকৃঝ দত্ত ৩, ৪ 

প্রাণকঞ্চ মিত্রের পুকুর (দ্রজিপাড়া) ২৯৩ 
প্রাণনাথ বিশ্বাস ১১৫ 

প্রিন্সেপ, এইচ. টি. ১৯৫ 

প্রিঙ্দেপ, সি. মার. ১৭৭ 
প্রিয়নাথ দাস ২৭৬ 

প্রিয়নাথ সিংহ ২৫৫ 

প্রিয়রগ্রন সেন ১৫৮ 

প্রেমটাদ বড়াল স্ট্রিট ৭৩, ৮২, ৮৮ 
প্র্যাট, হজনন ২৪৮ 


ফকির মিত্র ১৮৩ 

ফণিভূষণ অধিকারী ২৬৫ 

ফণী সান্যাল ২৬৩ 

ফরজল কাশেম খা ১৯০ 

মাওলার, থমাস ফ্রান্সিদ ২৪১ 

ফানডেণ ব্রক ১৩, ৫৬ 

ফিভার হাসপাতাল ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, 
১৯৬, ১৯৮, ১৯৯, ২০৭, ২০৮ 

ফ্রিস্কুল স্ট্রিট ২৩৯ 

ফোবর্স, উইলিয়াম নেয়ার্ন ২০৭, ২০৮, ২২৫, 
২২৮ 

ফোরসবেরি, এস, দি, ডাবলিউ ২৬২ 

ফোর্ট উইলিয়াম ২৫৪ 

ফ্েমিও, জন ১৯* 


বংশীধব মিশ্র ১৮৪ 

ব্টকৃফ লেন ৮৪ 

বটতলা 1স্ট্রট ৭৫ 

বটতলার পুকুর ২৮৫ 

বড়তল। ১০৯ 

বড়তল। স্ড্রিট ৮৩, ১৭৫, ১১ 

বন়বাজার ৬১, ৭৩, ৮২, ৮৫, ১৭৮, ২৮৫, ৩৯০ 

বড়িশ। ১৮, ৭৯, ৮১ 

বপ্িদান ! বড্রীদাস মুকিম ৭৩, ১৯৫, ১*৬, 
১৪৭ 

বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিট ১*৬ 

বন(িহারী ঘোষ ১৩৩ 


কলকাতার পুরাকথ। 


বনমালী সরকার ৬*, ৬৫, ৮*, ৮৪, ৯৪ 

বনমালী সরকার স্ট্রিট ৬৫, ৮*, ৮৬, ৯* 

বন্দুকওয়াল। গলি ৩০০ 

বমওয়েট্স্‌, রেভাঃ ক্রিশ্চান ১১৯, ১২* 

বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত ২৭৯ 

বরদা প্রসাদ চক্রবর্তী ১২১ 

ৰরানগর ৭১, ৮৭ 

বরাহমিহির ২, ৭ 

বলরাম ১৬৭ 

বলরাম ঘোষ স্ট্রিট ৬৫, ৭২, ৮২ 

বলরাম চক্র ১৮৩ 

বলরাম দে স্ট্রিট ১৩১ 

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৩৬ 

বসশ্তকুমার গাঙ্গুলি ২৬২ 

বসভ্তকুমার রায় ২৫২ 

বসাক দিঘি বাবসাকের পু্ষরিণী ২৮৭, ২৮৮ 

বদাক দিঘি লেন ২৮৭ 

বসাক লেন ১০৯ 

বছুবাজার | বৌবাজার ৫৭, ৫৮, ৬৯. ১১৩, 
২২৭৯, ২৪৬, ২৪৯ 

বহুবাজার স্ট্রিট ২৪৯ 

বাশতলা ১০৪ 

বাগবাজার ৪২, ৬৩, ৭২, ৮২, ৮৫, ৮৬, ১৩৩, 
২২৩, ২৭৩ 

বাগবাজার সিটি ৬৬, ৮১ 

বাগমার্রি ২৯৭ 

বাগুইআটি ১৩৫ 

বাণেশ্বর শিবমন্দির ৮* 

বানতল। ২১৫ 

বাবুরাম ঘোষ ৮২ 

বাবুরাম ঘোষ লেন ৭২ 

বামাদাদ চট্রোপাধ্যায় ২৪২ 

বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫৩ 

বামুনপাড়া ২৯৮ 

বারওয়েল, সি. আর. ১৯১, ১৯২ 

বারবার, মি. ১৮৮ 

বারিদবরণ মুখাজি ৩৯ 

বারোস,জাও দে ১১, ১২, ১৩ 

বালিগঞ্জ ১৯১, ২১১, ২৪০, ২৯৯ 

বাঁলিগঞ্জ ফাঁড়ি ৭৩ 


নির্দেশিকা 


বালিগঞ্জ সারকুলার রোড ১৯৯ 

বাসবেজ্রনাথ ঠাকুর ২৬২ 

বি. কে. বু ২৪০ 

বি. এন. দে ২১৪ 

বিচি, জর্জ ২৪৭ 

বিজয় রামচন্দ্র শুরি ১*৮ 

বিজয়টাদ মহতাব, মহারাজ! ২৫৫, ২৫৭ 

বিজয় সিং বোথর। ১০৯ 

বিজয় দেন ৬, ৮, ২৭ 

বিজয়ধত্ব সেন ১২৯, ১৩০ 

বিঠলভাই মানসাটা ২৭৯ 

বিডন, স্তব সিসিল ২৪৮ 

বিডন স্ট্রিট ২৫৬, ২৭১, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬ 

বিধাননগর ( লবণ হুদ ) ৩৯৭ 

বিধান সবণি ( কন ওয়ালিস স্ট্রিট ) ২৭, 

বিধানচন্দ্র পা ২৬৬ 

বিধায়ক ভট্টাচার্য ২৭৯ 

বিধুভূষণ খোষ ৭ 

বিনষ দ্বোষ ৬১, ৭৭, ১১৩ 

বিনয়ঞুম।র সরকার ২৬১ 

বিনায়ক পাওঁপং কাবমারকার ২৫৭ 

বিলোদরশী ! দাসা] ২৭২, ২৭৩, ২৭৪ 

বিপিনবিতার দান ২৪৭ 
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রসময় হট।চার ২৬১, ২৬২ 

রসিক রায় ১০৩ 

রাজকুমারী ২৭২ 

বাজকুষৎ বন ১১৫ 

রাঁজকুঁষ্ণ রায় ২৭৪, ২৭৫ 

রাতাচন দাপ ১৯২ 

রাজন'রায়ণ রায়, রাজ1 ১৯২ 

বাজভট ৮ 

রাজমল কোচর ১০৮ 

রাজমোহন ভট্টাচার্য ১৩২ 

রাদব।জ ভষ্ট ৮ 

রাজলশদ্রা ঘোষ ১৩২ 

বাজী রাজকুঞ্ণ স্ট্রিট ২৭৮ 

বাজাকাটরা ৭৩ 

রাজ। পামমোহন সরণি ৮২, ৮৪ 

বাজারাম নেন ১২৮ 

রাজেন্দ্র চোল ৭ 

রাজেন্জ মল্লিক, রাজা ২৫১ 


কলকাতার পুরাঁকথ! 


রাজেন্দ্র মলিক স্ট্রিট ২৮৬ 

রাজেন্দচন্্র চন্দ্র ১২১ 

রাজেন্্রচন্ন দত্ত ২৪৯ 

রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি / মুখোপাধায় ২৫৫; ২৫৬ 
২৫৮৮ ২৫৯, ২৬০, ২৬৫ 

রাজেন্দ্রলাল মিত্র ২৪৮ 

রাজু নিয়োগী ২৯১ 

রাডন স্ট্রিট ২৯৩ 

রাণু মুখোপাধ্যায়, লেডি ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮ 

রাধাকাস্ত ১৬৭ 

রাধাকান্ত দেব, বালা ১২৮, ১৭৮, ১৯২ 

রাধাকিশোর সিংহ ২৩৪ 

রাধাকৃঞ্ণ মিত্র ১৯০ 

রাধাকৃঞ্চন, সবপল্লী ২৬৭ 

রাধাকৃঞ্চের মন্দির ৭১ 

রাধাগোঁবিন্দ জীউ মন্দির ৮৬ 

রাধাচরণ বাগচি ২৬২ 

রাধানথ মল্লিক লেন ৮৬, ২৯৯ 

রাধামাধব বন্দ্যোপাধায় ১৯২ 

র/ধারমণ মিত্র ৬১, ২৩৯ 

রামকমল মেন ১৭৭, ১৯১, ১৯২ 

রামকৃষ্ণ দত্ত ১৮৩ 

রামগোপাল ঘোষ ১৭৮, ২৪৯ 

রামচর্শ খোষাল ৫৬ 

রামচন্দ্র টট্টোপাধাঁষ ২৩০ 

রামচন্দ্র চৌধুরী ২৭৯ 

রামচন্দ্র বস্থ ১২১ 

রামধন হর ১৩৩, ১৩৪ 

রামশাথ মণ্ডল ৭১, ৭৮ 

রামনারায়ণ চৌধুরী ১৮৩ 

রামনিধি দত্ত ১৮৩ 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ২৫৫ 

রামপ্রসাদ দত্ত ১৮৩ 

রামবাগান ১২০ 

রামলগ্ষণ চক্রবর্তা ১৯* 

রামালাচন ১৬৭ 

রামানন্দ বহু ৮৬ 

রামাক্ষুন্দরী দাসী ৮৫ 

রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় ১১৫ 

রামেশ্বরপ্রসাধ বর্ম ২৫৫ 
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নির্দেশিকা 


রামেশ্বরপ্রসম্ সেন ১৩০ 

রায়ান, স্তর এডওয়ার্ড ১৯১, ১৯২১ ১৯৭ 
রাসবিহারী এভিনিউ ৩৭ 

রাসবিহারী দত্ত ২৬২ 

রাসমণি, রানী! ৬৬, ৭১, ৭২, ৭৮, ৭৯, ৮৭ 
রাছলচন্দ্র বিশ্বাস ১১৫ 

রিগো, মসিয়ে বি. ২৪৯ 

রিজলি, হারা হোপ ২৫৪ 

রুস্তমজি কাওয়াসজি ১৭৮, ১৯২, ১৯৭ 
রাপ কৃ ২৬৩ 

গীপচাদ পক্ষী ২২২, ২২৩ 

রূুপলাল মল্লিক ১৯১ 

রেণু রায় ২৫৮ 

রেনল্ডস, জোশুয়া ২৪৭ 

রেগ্ডেল, এম. ২৯৯ 

রেনি, এইচ. জে. ১২ 

রেবান? হেনরি ২৪৭ 

বোনল্ডিসে, লড় ২৫৫, ২৫৭ 
প্োহিণীক"স্ত নাগ ২৫২ 

রাম্পিনি, স্তব রবার্ট ফুলটন ২৫৪ 


লক্ষণ সেন, রাজা ৫, ৬, ২৬, ২৭, ২৯ 

লঙষ্মীপ্রসাদ চৌধুরী, রেভাঃ ১৯৩ 

লিঙ/লং, রেভাঃ জেমস ১২, ১৩, ২৯, ১১২, ১১৩, 
১১৪, ১১৬, ২৪৮ 

লবণ হৃদ (সন্ট লেক) ৩৭, ৩৮, ২০৬, ২৭৮, 
স্১৯% 

লরেগ্প, থমাস ২৪৭, ২৬১ 

লর্ড সিনহা ২৬০ 

ললিতকুমার বন্দ্যোপধ্যায় ২৮৪ 

ললিতমোহন দে ১১৫ 

ললিতমোহন বস্থ ২৫১, ২৫২ 

লিতমোহন মেন ২৫৮, ২৬০, ২৬৩ 

লাফৌ, ফাদার ২৩৪, ২৩৬ 

লারমর, সি. এফ" ২৫৪ 

লালদিখি/লালদিঘী ২৮২, ২৮৩ 

লালবিহারী দে ১১২, ১১৩, ১২১, ১২২ 

লালমোহন শেঠ ২৮৩ 

লিটন, লর্ভ ২৫৭ 

লিনি বিশ্বাস ৬৯, ৭ 
ক, পু. ২৬ 


সেনিন সরণি ২*৬ 

লোচন নন্দী ১৮৩ 

লাথাম, বলডুইন ২১০, ২১১ 
ল্যাখাম, রেভাঃ জে, ১১৪ 
ল্যান্বাট/ল্যামবার্ট, এন, ১৮৩, ১৮৮ 
ল্যান্সডাউন, লঙ ২৫* 


শক, লেফটেন্সাণ্ট ২০৭, ২০৮ 

শখের বাঁজাব ৮১ 

শটন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ২৭৯ 

শরনাণ পণ্ডিত ১১৮ 

শরতকুমাব রায় ২৭৪ 

শরত্চঞ্জশ ঘে।ষ ১৩২, ২৭১ 

শরৎচন্দ্র চটে পাধ্যায় (অভিনেতা ) ২৭৯ 

শরৎচণ্জ চট্টেপাধায় ২৭৯ 

শর্টস নাজার ১৬০ 

শশিকান্ত আচার্ধচৌধুব] ২৩ 

শখারিটোলা লেন ৭৩ 

শাত্তিপ্রসাদ জেন, সা ১১* 

শাস্তিতৃষণ বিশ্বান, রে. জোশুয়] ১১৫ 

শায়েন্কা (সারিস্তা ) খা, নবাব ৫৪ 

শায়েদ হরাবর্দি ২৬১ 

শিকদারপাড়। স্ট্রিট ৭৫ 

"শবচলা লন্দী ২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৪৩ 

[শবচন্্ রায় ১৯. ১৯২ 

শিবতনা স্ট্রিট ১০৮ 

শিবনাথ শাস্ত্রী ২৮১ 

শিবু ঠাবুর লেন ৭৩, ৮৬, ৮৫ 

শিয়লদহ/শিয়ালদা ১৫, ১৬, ১৭, ১৯১) ৩৩৫ 
২৯২, ১৯৭ 

শিশির মলিক ২৭৮ 

শিশিরকুমার ভাছুড়। ১৭৪, ২৭৬, ২৭৮, ১৮০ 

শিশিরকুমার মিত্র ২৪১, ২৪৯ 

শেক্সপীয়র, এইচ. জে. ২*৭ 

শেকসপীয়র, চিফ ম্যাজিস্ট্রেট ১৬১, ১৬৬, ১৬৭, 
১৬৯, ১৭২ 

শেক্সপায়র সরণি ১১ 

শেখ ইব্রাহিম ১৬৭ 

শেগডন, র্যান্ুফ ১৩৭ 

শৈলজ মুখোপাধ্যায় ২৬২, ২৬৮ 


ঈ 


৪8৩২ 


পশোভাবাজার ৭, ৮৪, ১২৮, ২১২ 

শোভারাম বদাক ৭১ 

শোয়েগুলার, লুই ২৩২, ২৩৩ 

শোৌরীজ্মোহন ঠাকুর, রাজা ২৬৪ 

চ্যামপুকুর পুক্ষরিণী ২৮৫ 

গ্যামপুকুর লেন ২৮৫ 

চ্যামপুকুর স্ট্রিট ২৮৫ 

*্যমবাজার ২৮৫, ২৯১ 

গ্যামবাজার স্ট্রিট ৭৩, ** 

হ্যামমোহিনা দেবী ২৭৯ 

শ্যামলকাস্তি চক্রবতী ১৮, ৩৩, ৪২ 

হযামলধন দত্ত ১৩১, ১৩২ 

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় ১৯১ 

শ্যামাচরণ প্রীমানী ২৪৭৯ 

শামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৬১ 

আধার/শ্াধারণরাত ৮ 

্রীনাথ পাল ১৭১ 

প্রীনাথ মল্লিক ২৪৭ 

শীরামকৃষণ/র।মকৃষণ পদমহংস ৮৯, ১১৬, ১৯৮, 
৭৩ 

শ্রলন্ধি হুরি ১০৬ 

শ্রীণচন্দ্র ঘোষ ১৩২ 


সঙ্কগধণ রায় ৩ 

সতাশ লিংহ ২৫৭, ১৫৮, ৯৬৯৯ ১৬৮ 
সতীশচলা মিত্র ৩, ৪) ১২, ১৩, ১৭, ২৩, ২৪, ৩০ 
সতীশচন্দ সেন ২৭৫ 

নতু সেন ২৭৮ 

সত্যচরণ ঘোষাল ৮৪,১৪৯ 
সতোন্রচন্দ মল্লিক ২৬০ 
সংতান্্রনাথ ঠাকুর ৯৩৮ 

সতোন্নাথ বন্দোপাধ্যায় ১৬২ 
সতোন্নাথ বঙ্গ ২২৩ 

সর্দানন্া রোড ২৭৯ 

মনতৎকুমার মণ্ডল ১১৫ 

সনাতন ঘোঁধাল বিদ্ভাবাগীশ ৫৫, ৫৬ 
সন্তোষ সিংহ ২৭৯ 

সন্কোষপুর ২৯৮ 

সম্ভোষকুমার বন্দে।পাধ্যায় ১৩৩ 
সম্তোবকুমার বনু ২৪০ 


কলকাতার পুরাকথা 


সবাইলাল কেশবলাল শাহ ১০৮ 

সমর দে ২৫প, ২৬২ 

সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ২৬২ 

সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৫৩, ২৫৪ 

সমুদ্রগগু, সম্রাট ৭ 

সরলা রায় ২৬০ 

সরসীকুমার সরম্বতী ২৮ 

স্রোজ মুখোপাধ্যায় ১৩২ 

সলিলকুমার মিত্র ২৭৬ 

সলোমন, গ্ল্যাডস্টোন ২৬৭ 

সাগর ধর লেন ২৩৪ 

সাদারল্যাণ্ড, জে, সি. দি. ১৯৫ 

সাছুলা ১৬৭ 

সাম্পনন, মিস আলিস ১১৯ 

সারদাচরণ উকিল ১৬২ 

পাকুলার রোড ১৫, ১১৩, ২০৯, ৯১১) ১১৩ 

সার্থক লাহিড়ী ১১৫ 

দি. বসাক ২৩৯ 

পিংহীবাগান (সিংহবাগান ) ৯৮৬ 

সিংহীবাগানের পুকুর ২৮৬ 

সিকদারপাড়া স্ট্রিট ১*৯ 

পিক্ির বাগান ৯৮৬ 

সিমলা/শিমল1/সিমুলিযা ১৫৫, ৯৮৮, ৯৯০, ৯৯৯, 
৩৩৭ 

সিমেন্স্‌, ওয়ার্নার ২৩৩ 

সিল্পলন, উইলিয়াম ২৪৬ 

সীতানাথ মুখোপাধ্যায় ২৭৯ 

সীতারাম ঘোঁষ ১৮৩, ২৯২ 

সীতারাম দোষ স্ট্রিট ৭৫. ৮৫ 

স্থহনি জে. ১৯২ 

সুকুমার রায় ২৩৬, ২৪* 

স্বকুমারী দত্ত (গোলাপ ) ৩৭১ 

শুখলাল জন্ছব্রি ৭৩ 

স্ুখলালে ঢাক ১০৭ 

সুতানুট ৫৩, ১৩৬, ১৩৮, ১৩৯, ২৯৩, ২৯৭ 

স্ুধাংশু চৌধুরী ৭৭, ২৬০, ২৬২ 

সুধীরকূমার সেন ২৩৯ 

হুললো, হিলিদা ২৫৫ 

নির্মল চন্দ ৩৯ 

সুনীল পাল ২৬৮ 


নির্দেশিক! 


সুদরলাল মিশ্র ২৮৬ 

সুরপৎসিং ছুগড় ১০৯ 

হরেন দে ২৫৭, ২৫৮ 
সরেন্দকুমার ঘোষ ১২৩ 
হরেননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৯৫৪, ২৫৫ 
স্থরেন্রানাথ ঠাকুর ২৩৮, ২৫৪ 
হরেননাথ দান ৯৬২ 
স্থরেন্নাথ পাল ১৩৪ 
হবেজনাথ বন্দোপাধায় ১৫১ 
সুশাস্তকুমার বন্দোপাধ্যায় ১৩৩ 
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